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নববর্ষের নিবেদন 


পঞ্জিক! অন্থসারে অসাময়িক হইলেও বর্তমান সংখ্যার সহিত ঝসন্থ্যক্ঞান্ত্তব 
নূতন বর্ষ আরব্ধ হইতেছে বলিয়।, আমর। আজ নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ লইয়৷ পাঠকগণের 
দ্বারে উপস্থিত হইতেছি। 

এই সংখ্যার সহিত ম্বব্যভ্ডাক্্রভ্ভ ত্রিচত্বারিংখশ বর্ষে পদার্পণ করিতেছে । এই: দীর্ঘ 
জীবন ইহার একই ভাবে এবং সর্ধথ। নিরাপদে অতিবাহিত হয় নাই ; নান অঙ্ককূল 
প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়! ইহাকে পথ করিয়া আসিতে হইয়াছে । মতের স্বাধীনতার 
জন্য অস্ততঃ দুইবার ইহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছে এবং যে পথে গ্রাহক সংখ্যা সহজে বদ্ধিত 
হইয়! বায়সস্কুলন সহজ হয়, আদশের অনুরোধে সে পথ জ্ঞাতসারেই বঞ্জন করিয়া! চলিতে 
হইয়াছে । আর যে বিপদ ইহার উপর দিয়! বহিয়া গিয়াছে আমাদের গ্রাহকবর্গ তাহ! 
অবগত আছেন। যিনি এই সকল বিস্প বিপদের মধ্যে ইহাকে বাচাইয়। রাখিয়াছেন, 
ঠাহাকে স্মরণ এবং প্রণাম করিতেছি । ধাহার। সর্বপ্রকার অবস্থ। বিপধ্যয়ের মধ্যে নালা 
ক্রটি সত্বেও এই পন্িকাখানিকে পরিত্যাগ করেন নাই, আজ তাহাদিগকে আমাদের 
আস্তরিক কৃতজ্ঞত! জানাইয়! এবং তাহাদের শুভকামন। ৪ ভগবানের আশীর্বাদ সঙ্ষল 
করিয়। আমাদের কর্তব্যভার মাথায় তুলিয়! লইতেছি। 

গত কয়েক বৎসর বহু আর্থিক ক্ষতি ্বীকার করিয়। জবন্থযত্ভাব্জ্তত্ষে চালাইতে 
হইয়াছে বলিয়া এবৎসর ও এভাবে ইহার জীবন রক্ষা করিতে পারিব কিনা, সে বিষয়ে 
আমর নিতাত্ত সংশয়াকুল ছিলাম । এই-সংশয়ের অবস্থাই ইহার বর্ধারস্ত্ে প্রকাশিত 
হইবার পক্ষে বাধ! হইয়াছিল। অবশেষে কতিপয় শুভান্ুধ্যায়ী বন্ধুর উৎসাহে আমরা 
পুনরায় আশা ও উদ্যম সংগ্রন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। 

নব্যভারতের বিশিষ্টতা পাঠকরা অবগত আছেন। বজের মালিক পত্রিকা সমূহে 


্ _. নব্যভারত [ ব্রিচত্বানিংশ খণ্ড, ১, ২ সংখ্যা 


লঘু সাহিত্যের-_বিশেষ গল্প সাহিত্যের অভাব নাই, স্থতরাং সেই দিকের প্রাচুর্য বর্ধনে 
আমাদের বিশেষ চেষ্টা নাই । ইহাতে আমাদের লোকরঞ্জনপটুতা। ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে 
অনেকে সন্দিহান হইলেও আমর। স্বেচ্ছায় এই. পথ বাহিয়। লইয়াছি। জ্ঞানের সহিত 
বিশ্তদ্ধ রুচি এবং বিশুদ্ধ আকাজ্গা, স্বদেশগ্রীতির সহিত সকল দেশের সকল জাতির মহত্ব 
স্বীকার ও তত্প্রতি ভক্তি, চিন্তার প্রসারের সহিত কশ্দের জন্য উদ্যোগিতা শিখিতে এবং 
শিখাইতে পারিলেই এই পত্রিক। সম্পাদন সাথক হইবে । এদেশের সকল দৈনিক সাপ্তাহিক 
ও মাসিক পত্তিকা, নান! স্থান হইতে আহত জ্ঞানের বিনিময়বিপণি রূপে ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক জীবনের শুভ প্রচেষ্টার ও শিল্পকল'দির প্রেরক ইউক, ইহাই আমাদের আস্তরিক 
প্রাথন।। আমর। কোন বিশেষ দলবা সম্প্রদায়ের পঙ্গ অবলম্বন ন। করিয়। যথাসম্ভব 
নিরপেক্ষ ভাবে কেবল সভ্য ও কর্বব্যবৃদ্ধিরই অন্রসবরণ করিব। সামাজিক রাস্ত্ীয় ও 
ব্যক্তিগত জীবনে আমর। প্রতিনিয়ত যে সকল কঠিন সমস্যার সম্মঘীন হই' সে সম্বন্ধে 
দেশের কৃতকশ্ম। চিক্তাশীল পুরুষ ও নারীগণের লেখশীপ্রস্থত সারবান্‌ প্রবন্ধসকল ও 
কবিত্বাদি, এই নব্যভারতের পৃষ্ঠা অলঙ্কত করিবে । আবশ্তক হইলে ছুইটি বিরুদ্ধ মত 
বিচারের জন্য পাশাপাশি স্থান লাভ করিতে পারিবে । 

যেখানে জীবন সেখানেই নিত্য নবীনভা।। একট। জাতি অথব1 দেশ তাহার নব নব 
মাশ। ও আকাজ্ষা এ কন্ চেষ্টার ভিতর দিয়াই আপনার এই চির নৃতনত্ব প্রকাশ করে । 
যেখানে আকাক্ষ। ও কশ্ম চেষ্টার অভাব স্খ!নেউ দ্ীবহুনর দৈত ৭ নিজ্জীবতা : নবীনতার 
প্রকাশ সেখানে অসস্ভব । | 

দেশের নাডীর সহিত যাসার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়াছে, দেশের আশ। ও আকাজ্্কায় যে সাড়া 
দেয় না, বর্ধমানের শুভ চেষ্টার সহিত ঘাভার ঘোগ নাই, নৃতনতের দাবী তাহার কিছুতেই 
চলে না। দেশের নব নব অনুভূতি চিন্তা ৪ চেষ্টার সহিত যোগ রঙ্গ। নব্যভারতের একটি 
ত্রত। যেদিন এই ফোগন্থজ ছিন্ন হইবে সেদিন নব্যভারত নামের সাথকত1 আর থাকিবে 
না। তাই, যাহাদের লইয়। দেশ, বর্তমান ঘুগের সেউ অগণা ভাই ভগিনীদের আশা, 
আকাজ্ষা, বেদন। ও সাধন।, তাহাদের জীব,ণর নান। সমস্য! আমাদের বিশেষ আলোচনার 
বিষয়ীভূত হইবে । দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল যাহার।, যাহাদের ভিতর দিয়। এই প্রাচীন 
দেশ নবীনতর মুপ্তিতে জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইবে, সেই তরুণদলের সহিতও চিস্তাগত 
যোগ স্থাপনে আমর! সর্ববদ। উন্মুখ ও উতৎস্তক গাকিব! 

ভগবান এই শুভসংকল্পনাধনে আমাদের সহায় হউন | 


সুগ্তশক্তির জাগরণ | : 


প্রাথ ২৭ বৎসর পূর্বে একট ঘুর্ণীবায়ু (বা /9:724০ ) ঢাকা সহরের অপর 
[দিয় বহিয়া গিয়াছিল। শুনিয়াছিলাম তখন বুড়িগঙ্জ। নদীর উপরে একটি বিচি 
জলত্তস্ভ উঠিয়াছিল, নদীর কিয়দংশ, কিছুক্ষণ জলশৃন্ত ছিল, সেখানে নৌক। জলে না 
তাঁপিয়া কর্দমে বঙিয়াছিল ॥ পাগল বাতাস নদীর কাদা সহরের কোন কোন পাকা 
বাড়ীর গায়ে লেপিয়া, নদীতীরস্থ নবাবের হুম্দর প্রাসাদ ভাজিয়! দিয়া, নিড়ীর লোহার 
রেইলিং খুচড়াইক্া, জীবস্ত মানুষকে উড়াইয়। লইয়া এক স্থানে তাহার মাথ অন্ঙ্জ তাহার 
দেহ ফেলিয়া কোথায় গিয়া অদৃশ্ত হইল । এই আকম্মিক ব্যাপারের বর্পন) খধরের 
কাগজে পড়িয়াছিলাম ও লোকের মুখে হয়তো কিঞ্চিৎ বর্ধিত আকারে শুনিয়া- 
ছিলাম । | | রন 

প্রা ১৫ বৎসর পূর্বে রংপুরে আর একবার ঘুণণ বায়ুর পরিচয় পাইয়াছিলাম। 
সে দিন কোথাও কিছু নাই, দ্বিপ্রহরে হঠাৎ, দুপ্পে একট। কলরব শুনলাম। 
তাহার পর গুনিলাম চাকরেরা ধলাঝলি করিতেছে বাজারের দিকে আকাশ লাল 
দেখা ধাইতেছে । একজন আর্দালী আসিয়া বলিল--পহুভুর ! 'ঘণি আসিতেছে, সাব- 
ধান হউন ।" জিজ্ঞাসা করিলাম কি করিতে হইবে? সে বলিল ফাকা জায়গায় 
যেখানে নীচু জমী বা গর্তের মত আছে সেখানে ভপুড় হইয়া শুইয়া! থাক! নিঝাপদ। 
দেখি হঠাৎ কাছারী ভাঙ্গিয়া উকীল মোক্তার, হাকিম আমল! ও" মামলাকারীর দল 
লিজ নিজ বাটীর দিকে ছুটিয়াছে । আত্মীয়-স্বজনের জন্য সকলেরই মুখে ভয় 
ভাবন! । ঘুণীবা়ু আমাদের দিকে না আসিয়া অন্থদ্িক দির! চলিয়। গিয়াছিল! | 
তাহার আক্কৃতি দেখিতে পাইলাম না) কিন্তু কিছুক্ষণেগ মধ্যেই তাহার গ্রকতির 
পরিচয় পাইলাম | একঘণ্টা যাইতে না যাইতে দেখি বাড়ীর ' সম্মুখ গিয়া 
আহত ও ম্বত্প্রা় লোকছের লইয়। গোরুর গাড়ী সব হাসপাতালের "দিকে 
চলিয়াছে। কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া্ছে, কাহারও মাথ! ফাটিয়:ছে, কাহারও 
নাক, কাহারও কান, কাহারও প1 কাটা গ্রিপ্লাছে। যে গ্রামের উপর দিষ্কা ধর্ণী 
গিঙ্বাছে, তাহার ঘরগুলির বেড়া কত চাল খু'টী উটিনের [ ০০::95265 1৫0 917598-] 
স্থাক্সর, বাশ সমস্ত উড়াইয়! ছড়াইয়া গিষ্বাছে, এবং যাইবার পথে যে মহিষ 
পড়িয়াডে এ সকল জিনিষের আঘ'তে তাহাদিগকে "ক্ষতবিক্ষত "ও ছিন্নতিন্ন 


পিপি - 


এই ্রবন্ষটা ১৩২৪ বঙ্জাখে রচিত ও কোন সভায় পঠিত! হয়। বর্তমান সমরেও ইহার সার্থকতা 
আছে বলিয়। অপ্রাসাজিক অংশ বাগ দিয়। ও সামান্ঠ পরিবর্তন করিয়। ইহ! মুদ্রিত হইল 1 সম্পাদক 


& নব্যভারত | ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ ২ সংখ্যা 


করিয়া দিয়াছে । রাজপথের যে দিক দিয়া শেষে অদৃশ্য হইয়া গেল, পরদিন গিয়া 
দেখিলাম পথেক্ ধারের গাছগুলির কেবল সেই দিকের ডালগুলি ভাজা। 

এই আকন্মিক উৎপাত কোথা হইতে আরম্ভ হইল, কেন হইল পরে সকলে জিজ্।স! 
করিতে লাগিজেন। যাহার! বায়ু বিদ্যুৎ উত্তাপা্দি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কথা জানেন তাহারা 
ত্বাহাদের মত ও অনুমান ব্যাথ্যা করিলেন--কোন জলম়য় স্থানে তড়িৎ মণ্ডলে 
কি বিক্ষোভ (015019006) হইয়াছে--সাধারণ লোকে ইহাকে আকশ্মিক ও টব ঘটন। 
বলিষ্বাই মানিয়া লইল। 
: থুর্ণী বায়ু সকল সময়েই এমন ভীষণভাবে দেখা দেয় না। কাক্টবশাখী যাহাকে 
বলে আমরা গ্রতিবংসরই দেখি। ভয়ানক শ্রীম্ব, বাতাস নাই, চারিদিকে তাপ 
যেন জমাট, সবাই বলিতেছে এবার একটা বৃষ্টি হবে | সতাই কোথা হইতেছনু 
শবে ধৃজা !বালু আর শু পাতা উড়াইয়া প্র বেগে বাতাস ছুটি আমল, 
দেখিতে দেখিতে কাল মেঘে জাক!শ ছাইল; গ্রথমে বড় বড় ফোটা তাহার গর 
মুধল ধারে বৃষ্টি, বিছাতের চমক পরে বজ্রনাঙ্গ ও শিলাপাত | সকাল বেলা 
চারিদিক গুফ গাছগুলি ধুলায় ধুসর, বিকালে বৃক্ষপত| স্াত ও নির্দল। ইহ! সকলের কাছে 
পরিচিত । গরম ও গুমট হইলে অনেকেই বুটটির আগষন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ও 
করিতে পারেন । তাপমান যস্ত্রের সাহায্যে বক্পমুত্রে ঝড় উঠিয়াছে কি না এবং 
কতক্ষণে ভিতরে আসিয়া পৌছিবে 1১০0. 001)0)655$97975 এর আফিস হইতে তাহার 
খরর পূর্বেই. বাহির হয়। 

স্যাধাদের হিসাবে আগধ্রেয্গিরি সহল। অগ্গি উদ্গীরণ. করে, সহসা ভূমিবঞ্প 
হন্চ । ইন্াদের আবকস্মিকতা, জানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উতৎকর্ষের সহিত, ক্রমে 
দুর হইবে । মান্ধ হয়তো পূর্ব হইতে ইহাদের অভিযানের সংবাদ পাইয়া ব্দতু 
রক্ষার উপায় করিবে পারিবে। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় তাই সেখানে 
হালক! কাঠের বাড়ী। ভারী ইমারত ভূমিকম্পে পড়িয়! যাইবার ভয় | হালকা 
জিনিষ ব্থ। স্থানে থাকে । 

এই যে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি যাহাকে পূর্বে নিতান্ত আকম্মিক দৈব 
ঘটনা বলা হইত সেগুলি দেবতার প্রেরিত সমন্দহ নাই, কিন্ত তাহার জাকশ্মিক 
ক্রোধের চিহ্ন নহে | জড় জগতে আকপ্নিক তে! কিছুই নাই। যাহা নির্ি 
কাছগ্ের ব্মপরিহাধ্য ফ্লুল.তাহাকে আকম্মিক বলা সঙ্গত হয় না। এই জাড়ন্বগতে দান 
শনি শুক্তি আমাদিগকে বেষ্টন করিয়। আাছে। এই শক্তিগ্ুলি কখন কি ভাবে কাজ জজ 
র়াসুর হিসব রাখি সে সাধ্য নাই | আমাদের চক্ষে ইহাদের রূপ ধর! পড়েনা) ক্ামাদের 
কর্ণের পক্ষে ইহারা নীরব”; আপনর স্থিরতার মধে। ইহা রা*্হপ্ত অথবা লুপ্ত ভাবে অবস্থিত। 
হঠাৎ একদিন অকালে নিগ্রাভঙ্গে ক্রুদ্ধ দৈত্োের মত ইহার। আপন ভীষণ হৃূর্তি গ্রকাশ 


টৈলাধ ও জৈৈঠ, ১৩৩২ 1 ন্থগ্ুশক্তির জাগরণ ৫ 


করে, তখন ভয়ে বিস্ময়ে এবং কৌভূহলে আমগা তাহাদের পরিচয় পাইবার জন্য 
ব্যস্ত হই। | 

মানবজাতির শৈশবে গঠাকৃতিক শক্তিকে সে অমঙজলের দেবতা বলিয়া ভয়ে ভয়ে 
পূজা দিত। বয়োবৃদ্ধিগ সঙ্গে প্রকৃতির রুদ্র শক্তি সকলের মধ্যে সে মলের আবিষ্কার 
করিতে লাগিল। ম্হাবনে দাবানল রূপে অগ্নি তাহ!কে ভীত করিয়াছে, অসহা শীতে 
তাহাকে তাপ দিয়া তাহার আহাধ্য পণুপক্ষীর মাংস স্থপক্ক ওক্থত্বাদু করিয়া তাহাকে 
গ্রীতও করিয়াছে। নদীর জলে পান.ও স্নান করিয়৷ হৃপ্ত হইলেও উহা যতদিন তাহার 
উত্তরণীয় ছিল না ততদিন তাহাকে পথরোধকারা শক্রই মনে হইত, যেদিন সে তাহার 
ভেলাখানি ঝুকে করিয়। তাহাকে সহজে অপর পাবে লহয়া গেল সেগিন হইতে সে 
পরম মিত্র। যত জড় রাজ্যের বিধিবিধান বুঝিম্।। প্রচণ্ড শক্তিগুলিকে স্ববশে জানিতে 
পারিল, ততই সে কল্পিত দেবতাদিগকে আপনার হিতকারী বলিয়! বুঝিতে ও আনন্দের 
সহিত পুজা! দিতে আরম্ভ করিল। দেবত'দের অমঙ্গল শক্তিকে সে একেবারে অস্বীকার 
করিলন!, কিন্তু মনে করিতে লাগিল যে তাহার পুজা গ্রসর হইয়া! দেবতা! আপনার রুদ্র 
মৃষ্তি তাহার শঞ্জ পক্ষের দিকেই রাখিবেন। 

মঙ্গুয্য ক্রমে সভ্য হইয়া জড়শক্তিকে দেবতাণ পঙ্দ হইতে মিন্র এবং ভূত্যের পদে 
নামাইয়া দিয়াছে । কিন্তু গ্রকৃতির কত শক্তি এখনও অনাবিষ্কৃত অচিন্থিত ও স্বপ্নেরও 
অগোচর”। তৃগর্তে বিশ্ববর্মার তগ্ত কটাহে নিয়ত কত ধাতুক্ত্রব্য দ্রবীড়ৃত হইতেছে । সমুক্্র 
জলের ভারে তলের কর্ম বঠিন গ্রন্তরে পরিণত হইতেছে, জলমধ্যে অতি ক্ষুদ্র কীটাঙ্ছ 
কুলের মৃতদেহে স্বীপপুঞ্জ গঠিত হইতেছে; এত ধীরে হইতেছে যে মানুষের 
আস্ু ব্দযুত গুণে বৃদ্ধ হইলেও দে দেখিয়া কিছু বুবিবে না। তাহার জন্মের যুগযুগাস্তর 
পৃর্ধে ভূমিকম্পে যে বনভূমি ভূতলে প্রোথিত হইয়াছিল আজ প্রস্তরীভূত সেই 
বনরাজ্য তাহাকে রন্ধনের ইন্ধন, প্রদীপের বাস্পরূপী তৈল, আর কত কাজের সরগ্রাম, 
রোগের ওষধ ও ভোগের উপকরণ যোগাইতেছে। কল্নলার মধ্যে যে তাপদারিনী শক্তি 
যে তৈলাদি সঞ্চিত আছে তাহার সমুদয়ই ভূমিতলে লুপ্ত ছিল অথবা স্চুগু ছিল। 
হসম্তি আহত্বোপপে কত গ্যাস, কত তল, কত স্থগন্ধ দুর্গন্ধ দ্রব্য পৃথক হইয়া 
আলিতেছে। সেই মুগ্তক্তি জাগিয়া কলকারখানা, রেলগাড়ী ই্রীমার চালাইয়া লইতেছে। 

জড়জগৎ হইতে নরজগৎ অনেক আধুনিক--্যেন এই সেদিনকার হষ্টি। কিন্তু 
এই জাধুনিক জগতেও আমাদের জড় চহ্ছুর সম্মুথে অনেক অদৃশ্য শক্তি নিরস্তর 
নঞ্চরণ করিতেছে । কোথাও নীরবে সঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রকাশের সময়ের অপেক্ষা 
করিতেছে। | 

মানবের আদিম ইতিহাষ কেহ জানেনা জানিৰেনা, কল্পনা ও অঙ্থমানে কিছু 
বিছু আবিষ্কৃত হইলেও তাহা! ইতিহাস হইবেনা। অনেক ষুগাস্তরে ও পরিবর্তনের 
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পর কতগুলি প্রাচীন দেশ ও জাতির উথান-পতনের বিবরণ আমর! ইতিহাসের পৃষ্ঠা 
পড়িয়া থাকি । অনেক আহ্ুমানিক কথাও ইতিষ্থাস বলিয়। গ্রহণ করি। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য 
ইতিহাসের মধ্যেও স্থপ্ত বা সর্ধত শক্তির প্রবল প্রকাশ বারংবার মানুষ দেখিয়াছে। 

অগ্নযৎপাতের মত, ভূমিকম্পের মহ, ঘূর্ণীবাযুর মত প্রবল প্রচণ্ড শক্তি গ্রতিহিংপাঃ 
বিজয়াভিলাফ, ধনলালসা, ভূমিলালসা, বিজাতিবৈরিতা, পরধর্মবিদ্বেষ ইত্যাদি নান। 
আকারের এবং নানা প্রকারের মানবীশক্তি এক জাতির মধ্যে প্রকাশ পাইয়। 
অনেক স্থখদুঃখ ও সভ্যতার স্থষ্টি করিয়াছে। সম্যতার স্ষ্টি অসভ্যতার মৃত দেহ 
কষ্কালের উপর । যখন ছুই শক্তিতে সংঘর্ষ; তখন একের দুর্বলতা অপরের বিকাশের 
অস্থকৃল অবস্থ]। 

রোমের ধিলাদিত1 তাহাকে ক্রমশঃ অস্তঃলারশৃপ্ত করিয়াছিল বলিয়াই গথ আ্যাক্ট্রোগথ 
ও ভ্যাণ্ডেল (0900158) 08:0£0605 ৪00. ৬ 800818) দেয় হন্তে তাহার দুর্গতি সম্ভব হইয়াছিল। 
বিলানিতা রোগ এক ঘোর অমঙ্গলশক্তি; তাহাও কালে উপচিত হয় ও দুর্গতির পথ 
দিনে দিনে প্রশস্ত করে। দেশের অতিরিক্ত শাস্তি ও সমৃদ্ধি যদি আলম্য ও নিশ্চিন্ত! 
আনিয়। দেয়, ঘঙ্জি স্বদেশ রক্ষার জন্ত অর্থের দ্বারা বিদেখ হইতে সৈল্ত নংগ্রহ করায়, তবে 
দেশ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয় শত্ররোধ করিবার শক্তি তাহার লোপ পার়। 

রাজা ও রাজবন্ভভগণ ব্যলনাসক্ত ও প্রজার হিতকামী না হইর়! যদ গ্রজাপীড়$ 
হয় তবে নীরবে সঞ্চিত প্রঙ্গামগ্ুলীর বহুদিনের অসস্তোষ একদিন প্রলয়বন্তার মত 
প্রবাহিত হইয়া রাজসিংহাসন ভাসাইয়া লইয়৷ যায়। ফরাসী বিপ্লব তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 

নীরবে অত্যাচার সহ্িতে সহিতে মান্য শক্তি হারায় এই ধারণাই আমাদের বন্ধমুগ। 
কিন্ত শক্তির স্থপ্তি তাহার লুপ্তি নহে। : অতিশয় আঘাতে সে দৈত্যের মত জাগিয়। উঠে। 
আপাত; দৃষ্টিতে আকন্মিক্ক ও অপ্রত্যাশিত, কিন্তু আঘাতের অপরিহাধ্য গ্রতিঘা তন্ধপা 
অবস্থাবিপর্য)য় ইতিহাসে বার বার দেখ গিয়াছে । নেই প্রতিঘাত এই প্রকারের 
নিত্রাতঙ্গঞজজনিত। অনেক অত্যাচারী গাঙ্জার পুত্র বা! পত্র স্বপ্ৎ নিরপরাধ হইয়াও 
পূর্বব পুরুষের প্রাপ্য দণ্ড ভোগ করিয়াছে। 

বিধাতাপুরুষ ব্রশ্থাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহার চলিবার নিয়ম প্রণালী স্থির করিয়! দিয়া, 
অনন্ত শযায় গিয়৷ ঘুমাইয়। পড়েন নাই। তিনি জড়ে ও. জীবে শক্তিত্বরূপ . ও 
প্রাণস্বর্ূপ হইয়া আপনার বিধাতৃত্ব অহরহঃ প্রচার করিতেছেন। তিনি স্বয়ং 
সনাতন একথ!| সত্য এবং বিধি ও ধর্দের সনাতনত্বও. সত্য, কারণ প্রকৃতির বিধি 
আও যাহ। কালও তাই। কিন্তু মনগ্ত কাল ধরিম্া ধে অনন্ত পরিবর্তনের আ্োত 
বহিতেছে, যে ভাগ! গড়। চলিয়াছে, তাহাও বিধি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। (মূলে বিধি 
এক হইলেও অবস্থার সঙ্গে তাহা?» প্রকাশ ভিন্নতর হইবেন অবস্থার মত ব্যবস্থা জা 
মূল (বিধির অজগত। 
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প্রাকৃতিক নিয়মে ও আধ)াঝ্সিক নিয়মে নরসমাজে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটিতেছে। যাহার! 
মনে করেন যে একদিন সকলে বসিয়া নিজেদের সুবিধা মত ও সংস্কার সমাজ ও ধর্ম সন্ন্ধীঃ 
রীতি-নীতি আচার ও অনুষ্ঠান রচন! করিয়! তাহার উপরে সনাতন ছাপ দিয়। উহ! চিরকালের 
ভন্ত স্থায়ী করিয়া যাইবেন, তাহারা ভূল করিতেছেন। ধর্দসন্প্রদায়েরও গতি আছে, বৃদ্ধি 
আছে, রূপান্তর আছে, ডর] ও ক্ময়ও আছে। কোন ঞাচীন ধর্ম চিরদিন আপনার আদিম 
রূপ অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে পারে নাই, পারিবে না। জগতের বহু কল্যাণ সাধন 
করিয়। এখন বৌদ্ধ ধর্ম কলুষিত হইযাছে। খৃষ্টান ধর্ধের বিপুল প্রবাহ বনু মঙ্গল সাধন 
করিয়াছে সত্য, কিন্ত তাহার আদর্শ *এখন কি? উৎস স্থানে নদীর জল নির্মল ও 
ও শ্বচ্ছ হইলেও নিয়তর প্রবাহ হইতে উহা স-কীর্ণতর | পর্বত্-নি/স্থত নদীর গতি বৃদ্ধি ও 
প্রনার তাহার উৎস স্থানে বিয়া নির্ণয় করা যায় না। লে মমতল ভূমিতে আসিয়৷ যখন 
বিপুল ধারায় কুল ভাঙগিয়। সমুদ্রের দিকে ছুটিতে থাকে তখন তীরভূমি রক্ষার জন্ত উহ। 
স্থানে স্থানে পাক1 করিয়া বাধিয়া দেওয়! হয়) বিস্ত এমন স্থান আছে যেখানে বাধ কিছুতেই 
দাড়ায় না। পগ্মওর তীরের অনেক লোকালয় সরাইয়! লইতে হইয়াছে, আগে যেখানে 
মহকুমা ও রেলওয়ে ষ্েষণ ছিল এখন সেখানে জলরাশি । বেন স্থল বিশেষে নদীর হেগ 
বাড়িতেছে সাধারণ লোকের তাহ ভাবিয়। দেখিবার অবঙ্গর নাই। বিস্ত যখন ভাঙ্গন 
ধরে, যখন ফাটার রেখা দেখা যায়, যে স্থুবুদ্ধি ও সাবধান সে ঘরছুয়ার ভাঙ্গিয়া নিরাপদ 
স্থানে গিয়। বাড়ী নিশ্মাণ করে। | 

আমাদের এই আলম্য প্রধান দেশে অস্থাবর ভজিনি্ষকে স্থাবর এবং সাময়িককে চিরস্থায়ী 
করিবার ইচ্ছ। গ্রবল। কারণ হ্থম্নং চিন্ত] করিয়া কোন বিশেষ লক্ষ্যের অস্থসরণ, পুরাত্বনের 
শোধনবজ্জন লোকের অগ্রীতি উৎপাদন করে? পুরাতন বিধির ও খাধি বাক্যের দোহাই 
দিয়। কোন প্রকারে জীবক। অর্জন ও নিরুদ্ধেগে নিদ্রা দেওয়। এবং বুদ্ধ ব&সে যখন 
নিদ্রা সহজে আসেনা, তখন নিয়ম পূর্বক জপতপ নিয়মাদি রক্ষা করাই ত্বভাবিক। কিন্তু 
এখন ধীরে ধীরে দেশের লোক যেন জাগিয়। উঠিতেছে। সমন্ত দেশের পিদ্দ্রিত অবশ 
অঙ্গে ম্পন্দন অনুভূত হইতেছে। পর্বত পৃষ্ঠে সঞ্চিত, তুষার গলিয়া নদীধারারূপে নামিয় 
আ.িতেছে। | 

যখন দেশগ্রীতি ও ম্বাদেশিকতার রৰ প্রথমে এদেশের আকাশে উঠিল তখন উতার 
সহিত “তথ।কথিত+ সনাতন ধর্মের বিরোধ কেহ অঙ্ুভব করেন নাই। [ আমাকে কেহ তুল 
বুঝিবেন না, আমি সনাতন ধর্দের বিরোধী নই বিস্ত বর্তমান সনাতন শংকর ব্যাখ্যার 
বিরোধী । ] গাদেশিকত! বিদেশের আমদানী হইলেও উহা! আমাদের জজ্ঞার আবরণ বস্ত্রে 
মত, আমাদের দৈনিক অযনের সঙ্গে বিলাতী লবনের মত নিতান্ত গ্রয়োজনীয় ভ্রবা,-ন! 
ইইলে চলে ন।। | 


স্বদেশগ্রীতি কি পুর্বে দেশে ছিল না1--ছিল বই কি। লবণ ও তে৷ছিল এবং আছে। 
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কিন্ত আমাদের তাতির দল প্রায় নিশ্ম ল হইয়াছে, আমর! কাপাসের চাষ করিতে ও সত! 
কাটিতে ভুলিয়া! গিয়াছি; সমুদ্র জল হইতে এবং অন্ঠান্ত উপায়ে লবণ সংগ্রহ করিবার 
অধিকার আমাদের নাই । আমরা আজ বিদেশীর হাত হইতে আমাদের স্বদেশগ্রীতির শিক্ষাও 
গ্রইণ করিতেছি । আমর! অনেক কাল দেশকে চিনি নাই, জাপনার বলিতে শিবি নাই। 
সম্প্রতি চিনিতে ও ভালবামিতে আরস্ত করিয়াছি। 

্বাদেশিকতা কেন সনাতন সামাঞ্জিক বিধির উচ্ছেদ বা রূপাস্তর ঘটাইবে তাহা বলি। 
পুরাতন সনাতন ধর্থের এক প্রধান দুর্গ জাতিডেদ--জাতি বিশেষের প্রাধান্ত ও অকারণ 
সম্মান এবং নিয় জাতির মনুষ্যত্বের অকারণ অবমাননা । পাশ্চাত্য শিক্ষার কামানে এই ছূর্গ 
স্থানে স্থানে ভগ্ন ও জীর্ণ হইয়াছিল) স্বাদেশিকতার প্রবাহ যদি সত্য সত্যই বহে, ইহার মুল 
নিশ্চয়ই শিথিল হইবে, 11077167018 বা! স্বরাজের ভূমিকম্পে উহ] ধূলিসাৎ হইবে । জন 
সাধারণের স্থপ্ু শক্তির জাগরণে ধর্শের রূপ, সমাঙ্গের রূপ, সাষাজিক আচার ব্যবহারের 
রূপ পরিবর্তিত না হইয়! যায় না। এই পরিবর্তনের বীজ বহুদিন হইল উপ্ত হইয়াছে । 

আমি আবার বলি, আজ যাহাকে সনাতন বল! হইতেছে তাহ সনাতন বলিয়! তবিষাত্তে 
গৃহীত হইবে না। সন্বাভন্দেল শ্ডিভ্িি আরও গভ্ডীব্ব ভল্্র, আরও শুরস্পভুভল্র 
হখজআ। চোইউ। বন্ধুর পর্ধবতপৃষ্টের বিধিনিষেধ লমতলপ্রবাহিনী ভাগিরথী মানিয়া 
চলিবেনা ৷ | 

পৃথিবীপৃষ্টের যুগব্যাপী পরিবর্তংনর মত মানব সমাজেও যুগান্তর আছে। পমন্ত 
মানবসমাজের উপর দিয়া অল্লাধিক পরিমাণে তাহার প্রভাব ও চিহ্ধ সে রাখিয়। যায়। 
পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে অনেক পুরাতন জীব ও উত্ভিদের ক্রমপরিবর্ভন ঘটে, অনেকে 
ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হয়। পৃথিবী তথাপি জীব ও উদ্ভিদ পরিপূর্ণ খাকে। 
সামাঞ্জিক পরিবর্তনের পরও' সমাজ থাকিবে, নীতিধর্ম থাকিবে, স্ায়-অন্ায় পাপ-পুণ্যের 
বিচার খাকিবে | কারণ নীতি ও ধন্ম ছাড়া সামাজিক জীবন হয় না এবং সমাজবদ্ধ না হইয়! 
মান্থষ থাকিতে পারে না। 

শ্বাদেশিকতা দৃঢ় করিতে হইলে হিন্দু-শ্নেচ্ছ ব্রাহ্ষণ-চণ্ডালের মধ্যে বিদ্বেষ ও ঈরধ্য। দূর 
করিতে হইবে। স্বর্গীয় ভূদেব বাবু তাহার সামাজিক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে আমাদের 
দেশে ব্রাঙ্গণ ও ব্রাঙ্ষণেতর জাতির মধ্ধ্য বিরোধ নাই, কোন জাতির সঙ্গেই 
আর কোন জাতির বিছ্ধেষ বা ছন্দ নাই। কেহ কাহারও নিঙ্গি্ট স্থান ও 
জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্ত জাতির কর্ম ও অধিকায় পাইবার জন্ত 
ব্যগ্র নয়। কিন্ত বাস্তব ঘটনা একথা অপ্রমাণ করে। কোনে। মাহুথ ইচ্ছা 
পূর্বক আপনাকে অপর হইতে হীন মনে কগিতে বা অপরের বার! হীন রূপে আচরিত 
হইতে চাহে না। নেরূপ করিতে চাওয়। মানুষের ম্বভুববিরুদ্ধ। বহু কালের অভ্যাসে 
হীনত্বের ধারণা এদেশের নিম শ্রেণীর মনে বদ্ধমূল হইয়। গিগ্লাছিল সঙ্দেই নাই' 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২] . স্ুগ্ুশক্তির জাগরণ ৯ 


কিন্ত ভিন্নজাতীয় রাঙ্জার শাসনে এবং খৃষ্টান ধন্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এখন এই 
হীনতাবোধ তাহাদের লঙ্জ। ও ক্রোধের কারণ হইয়। উঠিয়াছে। হীন যাহার্দিগকে বল 
হয় তাহার! আর হীন থাকিতে প্রস্তত নহে। শুনিয়াছিলাম পূর্বববর্গে নমংশূপ্রেরা 
বন্থ্যোপাধায়, ঘোষাল ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ করিতে চাহিতেছে এবং কোন কোন স্থানে 
£কবর্তের মাহিষ্য নাম গ্রহণ করিতেছে। 

' ত্বরাজ'সম্ভব করিতে হইলে দেখের সর্বসাধারণের শিক্ষার এবং সেই সঙ্গে 
নাগীদেরও শিক্ষার আবশ্তক। শিক্ষাই মানুষে মানুষে সমতাবিধান করিতে সমর্থ । মৈহী ও 
স্বাধীনতা শিক্ষাবিহীন হইলে দগাদলি*ও স্বেস্ডাচাবে পরিণত হইবে | শিক্ষার উপরেই 
ধনরদ্ধি, আত্মসন্্রম ৪ জাতীয় উন্নত নির্ভর করে। ' 

কেহ কেহ বলেন এদেশে কম্ম অনুসারে জাতিভেদের হষ্টি হইয়াছে, ইহতে ৫দাষের 
কিছু নাই | কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে । জেতা-বিজিত সম্বন্ধ হতেই 
জাতিগত বৈষম্য এত কষ্টদায়ক হইয়াছে । কহ কেহ বলেন, "জাতিভেদ? ইউরোপ আমে- 
রিকায় কি. নাই ?* আছে সত্য, কিন্তু জাতির সীমা শুজ্ঘন “করিয়া উন্নত জাতিতে 
ঘাইবার বাধ! সেখানে নাই । ৫সখানে ছোট বড় হইতে পাক্ডে এখানে চগ্ডাল ব্রাঙ্গণ হইতে 
পারে না। কিন্তু কাল পারিবে । জাতির কঠিন বন্ধন শিথিল হইতেছে। যখন 
জন্মগত জ্বাতিভেদ দূর হইবে তখন যর্দি কশ্মহুলারে ও গুণান্ুলারে জাতিভেদ আসে, 
আনুক। আঙ্গ উপরের দিকে গতিরোধ কর্রবা« আমরা কে? | 

উপরের দিকে উঠিবার পথরোধ করিয়া আমর! দেশের শক্তি নিক্ষিয় রাখিয়াছি, 
আপনাদ্দের বলক্ষয় করিয়াছি। অক্নকে এখবও বুঝতে পারিতেছেন না যে কায়স্ত্ের 
উপবীতগ্রহণ এবং 'বশ্বনয উপার্ধেগ্রহন উপরের দিকে উঠিবারই অতি স্বাভাবিক 
চেষ্ট] এবং পেই হিসাবে দূষশীর নহে। বঙ্গের নমংশৃদ্রাদির এবং মাজ্জাজে পঞ্চম- 
দিগের চেষ্টায় কেন কেহ বাধা দবে? রা টি 

জাতিডেন কথাটার আর একট! দিকৃ আছে। সবর্ণবিবাহ জাতিভেদ 
প্রথার এক অভেদ্য প্রাচীর ছিল। হিন্দুনামধারী কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি 
অসবর্ণ বিবাহকেও হিন্দুধশ্মনক্ষঘত বলিয়। প্রমাণ করিয়। হিন্দুধশ্বের প্রসার এবং 
উদ্দারতা বর্ধিত করিবার চেষ্টা কঠিতেছেন, এই তো পদ্মার এক্কুলে ভাঙ্গন 
ধিয়াছে । ও টু 
আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর িকষুত্রত গ্রহণে একান্ত 
আকাঙ্ষা জানিয়। এবং বুদ্ধদেবের সে বিষধে নিতান্ত অশিচ্ছ। দেখিয়া! তীহার প্রিয় 
শিষ্য আনন্দ প্রিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, স্ত্রীজাতি. ভিক্ষুত্ব ও অহ্ব লাভ করিতে সমথ 
কি না। সত্যের অনুরোধে মহাপুরুষ নারীর সে সামর্থা অথবা অধিকার স্বীকার 
করিতে বাধা হইলেন। 


১৩  অব্যভাবত [ ভিচত্বাবিংশ খণ্ড, ১, ২ সংখ্যা 


নানীর ভচ্চশিক্ষ। একদিকে তাহাকে কুষারী ব্রগ্ঝচারিপী থাকিবার, আপর দিকে 
আপন রুচি অনুলাবে তিন্জাতীক কিন্ত অন্তথ। স্থযেোগ্য পাজকে বরষাল্য দিবার অধিকার 
দিবে। ূ দর ৃ 
নারীর শিক্ষা কতখানি হওয়া সম্ভব, নাবীদ্জাতির মধ্যে পেক্ষপীয়র ও গেটে (51130093- 
06815 ও 30901১6) সপ বড় কবি, থ্যাকারে ও ডিকেন্স এর ([17801985 ও 101010583) মত 
ওপন্তাসিক, র্যাফেল ও মাইকেল এগ্রেলোর (1২519170591 ও )110175,61 £৮125510র ) মত বড় 
চিছক্কর, বাক ও বিখৌন এর (8901) & 13581170৮17) মত বড় বাদক হইতে পারে কিন! সে 
তর্কের প্রয়োজন এখানে নাই। পুরুষের মত্ডফ হইতে নার মন্তিষ কত কম, দেহের 
ওজনের অনুপাতে পুরুষ নারীর মন্তিষ্ষের সমঙ্গুপাত কিনা, গুণ ও মাত্রায় উভয় 
মগ্ক্কের কত তারতম্যঃ এ সকল বিচার করিবারও সময় এখনও আপে নাই । আমাদের 
প্রয়োঞ্জন স্তুস্থদবল কর্শি্ট জাতীযরজীবন, অকপট উদার ধশ্মজীবন। নারীকে বাদ 
দিয়, নারীশিক্ষ। অবহেল। করিয়! সে জীবন গড়িছে পারে না। যাহ] কিছু আজকাল 
গর্ঠিয়। উঠিননাছে তাহাও শিক্ষার মঙ্গল প্রভাবে, এই কথাই প্রণিধানযোগ্য। বিশেষ 
ভাত প্রণিখানষোশয এবারকার কংগেপে নারীপুকুষের সম্মিলিত কঠে ৫বদিক গান 

সংগচ্ছধ্বং সংবদর্ধবং সংবে! হনাংসি জানতাম্‌, 

| সমানঃ মন্ত্র সমিতিঃ সমানী ইত্যাদি। 

তথাকখ্ত লনাতন ধশ্ম কি নারীকে বেদোচ্চারণে অনধিকারিণী করে নাই? 
আমাদের দেশে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রের বহুলচচ্চ7 এই যুগেই তো আস 
হইয়াছে, কিন্ত শাস্্রপিকু মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধারের পথ দেখাইল কে? | 

দেশের লোক সময়ের প্রতীক্ষা! করিম! বলিদ্া থাকিবে না|! । যাঞ্ক1 কেবল সময়ে 
আনে, তাহ। বিদেশের ঝড়বাতাসে আসে। প্রকূতির অন্ধ শক্তির মতই দিগ.বিদ্দিক 
ন। দ্বেখিয়। আলে, কিছু ছাড়ে না, কিছু রাখে না, কাহাকেও নিগ্দোষ বলিয়া 
বাচার ন' লম্মুখের সমুদয় ভাঙ্গিয়'চুরি॥া, ভানাইন্া, ডুবাইয়া, চলিয়া যায়। প্রকৃতি 
প্লেবতার অজ্ঞান বলিষ্ঠ ভূতা, মান্ুষ দবতার শহকম্মা_হৃদয়বান্‌ ও 5ক্ষুষ্মান্। প্রকৃতির 
শক্তির বি্দ্ধে যে দাড়ায়, লে আপনার বিনাশের মুখে দাড়ায়। বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিয়! 
থে কর্ম ক্ষেজে অবতরণ করে, সে ভাঙ্গন-ধরা কুল ছাড়িয়। দৃঢ় ভূমিতে বাসা বাধে। 


শ্ীকামিনী রায়। 


জাগরণী 
( গীত) 


জাগরে আমার আমি, 
জাগরে দেহের স্বামী, 
নৃতন আলোকে স্্ত, 


ফ্লাগো-জাগে। ! 


জাগরে একতি ন্নপ্ধি। 
জাগবে চেতন! গুপ্ত) 
আজিরে ক্রঙ্গমুহ্ত, 
জাগে, জাগো! 


কি আছ তোমার মাঝে 
পাগুক ওবের বাঞ্জে 
বোলোনা কিনুন নাই 
বোল না গে।। 
এ [চস্ত অখব। দেহ 
নক্ষলে ঘাবেন। কেহ 
আপনা স্নেহ মিছাই-- 
জেনে। তা গো। 


মোর ভিতরের আমি 
বশ্বের আনন্দকামী 
নিখিল মঙ্গল মাগো 
আজি মাগো। 


অরে করিয়৷ তুচ্ছ, 
দৃষ্টি করিয়৷ উচ্চ, 
অক্ষয় আলোকে জাগো-” 
আজি জাগো। 


ধকাঞ্মনী রায় 


ভারতবর্ষীয় অর্থনীতির বিশেষত্ব 


অনেকের মতে ধনবিজ্ঞানের মূলস্থত্রগ্ুলি সকল দেশে ও সকল সময়েই প্রয়োজ্য 
স্থতরাং পৃথকভাবে ভারতবর্ষীয় অর্থনীতি (10197) 00100177105 ) বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন 
ও আলোচনা করার কোন. প্রয়োজন নাই । বিজ্ঞান এক এবং সার্বভৌম, দেশ ও 
কালভেদে বিজ্ঞানের রূপান্তর হয় না | বিজ্ঞানের কোন জাতি নাই; ইংলও, আমেরিকা, 
ভারতবধ, জাপান, প্রত্যেক জাম়গায়ই বিজ্ঞানের নিয়ম (1) সমভাবে পালিত হইয়া! 
থাকে । অর্থনীতিকে বিজ্ঞান আখা। প্রদ্দান করিলে তাহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার কর। ছাড়া 
উপায় থাকে না, স্তরাং ভারতের ধন উত্পাদন ভোগ ও আদান প্রদান বিষয়ক কাধ্যকলাপ 
এই বৃহত্তর বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত হইয়।৷ পড়ে, এব* পুথকৃভাৰে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান 
বলিয়া কোনে! অধীতব্য বিষয়ের আবশ্তকও সেই সঙ্গে লুপ্ত হয়। 

শুধু ভারত বলিয়। নহে, প্রতেক দেশেরই ধন উৎপাদন, ভোগ ও আদান প্রদান 
বিষয়ে কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যদি প্রত্যেক দেশই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ 
করিয়া পৃথক অর্থনীতির দাবী করে, তাহ। হইলে এই দাবীর কোলাহলে 
ধনবিজ্ঞান নামক শাস্ত্র যাহা মানবের অর্থবিষয়ক চিরস্তন বৃত্তিসমূহের উপরে 
প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রতি অবিচার ও অনাস্থ! প্রদশন কর। হয়। 

এই সকল কারণে কোন কোন লেখক ভারতীয় অর্থনীতি নামক এক পৃথক 
বিষয়ের সন্তা মানিয়া লইতে পরাজুখ | ইহাদের মতবাদের মধ্যে বসল পরিমাণে 
সত্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু মানবপ্রবৃত্তি যদি দেশভেদে বিভিন্নমুখী হয় তাহ। 
হইলে বলপূর্বক তাহাদিগকে এক সাধারণ নিয়মের বশবর্তী করার চেষ্টা নিক্ষল 
হইতে বাধা । যে স্থলে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্রের পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে, সে স্থলে এ বৈশিষ্ট্য 
ও শ্বাতন্্যকে উপেক্ষী করা সদ্বিবেচনার পরিচায়ক নহে, এ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতঙ্ত্র্যের পশ্চাতে যে 
আনৃষ্ঠ নিয়ম ও শক্তি আছে তাহারই অনুসন্ধান কর! কর্তব্য | 

ভারতবধীয়গণের আচারব্যবহার, কশ্শপ্রণালী ও জীবনযাপনের প্রথার মধ্যে 
অনেক দিক দিয়া টবশিষ্ট্য আছে। কিছুকাল পূর্বেও ভারতের প্রত্যেক গ্রাম 
ধনোতৎ্পাদন ও ভোগ বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল ছিল । গ্রামের লোকজন প্রাচীন গ্রীশের 
নগররাষ্ট্রের (01৮ ৪০5৪ ) অধিবাসীর মত জীবিক। নির্বাহের জন্য অন্য গ্রামের 
মুখাপেক্ষী ছিল ন। 1. ভারতে গোষ্ঠী (0080001510165 ) এবং পরিবার (178001]য ) 
চিরকাল ব্যক্তির (177819881 ) উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে । এদেশে ব্যক্তি 
পরিবারের অজ, অংশ মার, পরিবারচ্যুত ব্যক্তি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ( ০০1:00)80 
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8716) নহে । পাশ্চাত্যের অর্থনীতি প্রত্যেক ব্যক্তির ধনোপাজ্জন ও ভোগস্ষেত্রে স্বাধীন সত্ব 
স্বীকার করিয়া লয়। ভারত পরিবার ও গোষ্ঠীকে বড় করিয়। দেখে, পাশ্চাত্য ব্যক্তিকে 
বড় করিয়া দেখে । ভারতের বর্ণ বিভাগও এতদেশীম ধনবিজ্ঞানকে বৈশিষ্ট্য দান 
করিয়াছে । ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের, ক্ষত্রিয়ের সহিত বৈশ্ঠের, বৈশ্ঠের সহিত শুত্রের, ক্ষৌর- 
কারের সহিত তন্তবায়ের, তন্তবায়ের সহিত কুস্তকারের, কুম্তকারের সহিত. মৎ্শ্যব্যবসায়ীর 
প্রতিযোগিতা! নাই। প্রত্যেকে এ পিতৃপিতামহের জীবিকা অন্সরণ করিয়া আসিতেছে, 
অন্য কোনো পথ অবলম্বন করিলে বেশী অর্থাগম হইতে পারে কিনা সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য 
নাই। অবাধ প্রতিযোগিত।--এই ধারণার উপরে পাশ্চাত্যের ধনবিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে, 
ঙারতে এই অবাধ প্রতিযোগিতার অত্তান্ত অভাব । 

দুর্ভিক্ষ ও ছুতিক্ষ নিবারণের জন্য বিশাল আয়োজন, ইহাশও ছুভাগ্যক্রমে ভারতের 
অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য বিশেষস্ধ । এই দৃষ্টান্ত প্রণোদিত হইয়। মোরল্যাণ্ড সাহেব 
লিখিয়াছেন-_-“সাধারণতঃ অর্থনীত ধনসম্পর্তির আলোচন! করিয়া থাকে, কিন্তু ভারতীয় 
অথনীতির আলোচ্য বিষয় ধনসম্পত্তি নে, ধনসম্পন্তির অভাব ।” 

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পগ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন, ভারত চিরকাল ধন 
উত্পাদন ভোগ ও বণ্টন বিষয়ে তাহাপ কৌলীন্য, বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য রক্ষ/ করিবে, স্বতরাং 
পৃথকভাবে ভারতীয় অথনীতি অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা চিরকাল বর্তমান থাকিবে 1, 
এ বিষয়ে সহস! মত গুকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ রেল ও ্টীমারের প্রচলনের 
পরে গ্রামের , আত্মনিভরশীলতা1 . চলিয়। যাইতেছে, জিনিসপত্র ছুম্মল্য হওয়ায় এবং 
পাশ্চাত্যের অন্থকরণে একাম্নবর্তী পরিবারও ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃ 
প্রতিযোগিতা সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হইতেছে । জাতিবরণধশ্মনির্ববশেষে ব্রাঙ্ণ, বৈশ্য 
শুব্র, তন্তবায়, রজক, মুনলমান, শিখ, চাকরী কিন্বা আর যে কোন উপায়ে ধনোপাজ্জনের জন্য 
লালায়িত হইতেছেন। এই সকল ঘটন1 লক্ষ্য করিলে বোবা যায়, ভারতবধ আজকাল 
একটা বৃহৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয় চলিয়াছে । পরিবত্তনের পরে দেশ যে কি অবস্থায় 
উপনীত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী কর! অসম্ভব । যদি ভারতবধ কোনে! প্রকারে আপন 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে তাহ হইলেই এ দেশে পৃথকভাবে অর্থনীতি অধ্যয়নের 
উপযোগিতা থাকিবে, নচেৎ কালক্রমে ভারতীয় অর্থনীতি বৃহত্তর ধনবিজ্ঞানের মধ্যে 
আপনাকে ধীরে ধীরে মিশাইয়া ফেলিবে। | 


জীপ্রফুল্লকুমার সরকার 





ভারতবধের মুস্তিশিস্প 


হিন্দুর মৃষ্ঠিতত্ব হিন্দুর ধশ্ম ও শিল্পকলার অভিব্যক্তিরই একটি বিশেষ প্রকাশ | এ বিষয়ের 
যথোচিভ আলোচনা করিতে হইলে হিন্দুর সাধারণ এঁতিহাসিক ধারার প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । কিন্ত ভারতীয় মৃষ্ঠিতত্বের আলোচনার ক্ষেত্র হইতে এতিহাসিক 
বীতিকে বজ্জন কর! যেমন অসঙ্গত, সঙ্কীর্ণ এতিহাসিক ধারণ! লইয়। এ বিষয়ে আলোচন। 
করিতে যাওয়াও তেমনি অসমীচীন । একজন পরম উৎসাহী লেখক বলিয়াছেন, ভারতীয় 
শিল্পকলা! একটি অনস্ত অনির্ধচনীয় দূপের সমুদ্র; দূপ সেখানে অলক্ষ্যে পরস্পর মিলিত 
হইতেছে ও বূপাস্তর গ্রহণ করিতেছে । অথচ যে অলীম জ্ঞানাতীত চিরস্তন সত্ব। 
বছ-বিচিত্র বিশ্বসত্তাকে চিরকাল অবিরাম রূপ হইজে রূপান্তর দান করিতেছেন, ইহ! 
তাহারই লীলার প্রতীকস্বরূপ। পক্ষান্তরে আরেকজন বিজ্ঞ এতিহাসিক বৈজ্ঞানিক 
স্থলভ ধীরতার সহিত বলিয়াছেন, মোটের উপর একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই 
যে ভারতীয় শিল্পকলা ধন্মভাবের দাস্মাত্র,। অতএব বেশ বলা যায় রে ভারত 
বধষে যথার্থ চারু শিল্প নাই ' | 

উদ্ধত উক্তি দুইটি হইতে এবথ। নিঃসংখয়ে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় শিল্পকল।র 
অধ্যাত্স ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস যেমন ব্যর্থ, সঙ্কীরণ এতিহাসিক ধারণ! লইয়া! সহসা 
এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও তেমনি বিপজ্জনক । অতএব এই উভয় পস্থাই 
সর্বথা বজ্জনীম। তবে ভারতীয় শিল্পের স্বরূপনিণয়ের প্রকৃত পথ কি? সে পথ 
হইতেছে হিন্দুর ইতিহাসের বন্ছ বিচিত্র দিক হইতে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুর শিল্পের 
বিচিত্র উপাদান ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী নিরূপণের চেষ্টা করা । এই উদার প্রশস্ত 
এতিহাসিক আলোচন। রীতির জটিলতা ও সর্বাঙীণতা সম্বন্ধে ঈসিয়ে! সিলভ্যা লেভি 
যাহ। বলিয়াছেন, তাহ এমন স্ন্দর করিয়া আর কেহই বলিতে পারেন নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, নানা দেশ ও সভ্যতার সহিত নানাভাবের যোগ রহিয়াছে বলিয়া ইতিহাসের 
দিক দিয়া ভারতবর্ষের স্থান অতি উচ্চ «বং মহিমামগ্ডিত। প্রাচীন আব্যগণের সহিত 
ভাষা ও ধন্বে ইহার ঘযোগ--ইরাণের সহিত ভাষা ও ধশ্মবন্ধনের নিবিড়তর 
যোগ 74175209712 বিজয়ের জন্য পারস্যের সহিত, আলেকজাণ্ডার ও ত্বাহার 
পরবর্তী রাজগণের জন্ত গ্রীসের সহিত, বৌদ্ধধশ্মের জন্ত চীনের সহিত এবং তিব্বত, হিন্দুচীন 
ও মালয় উপদ্বীপে আপন সভ্যতা বিস্তার করিয্ণ। ভারতবর্ষ আপন যোগ অব্যাহত 
রাখিয়াছে ; স্থৃতক্নাং বর্তমানে পরপেক্ববিচ্ছিন্্ প্রাচীনজগণ্ডের ছুই অংশের ভারতবধই 
অবিচ্ছিন্ন যোগ রক্ষা করিতেছে। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩২] ভারতবর্ষের মুতিশিল্ল ১৫ 


ভারতীয় শিল্পে আধ্য উপাদান 


আমাদের আলোচ্য বিষয়ে অগ্রসর হইতে গেলে প্রথমেই ভারতীয় মৃদ্িশিল্পের 
উদ্ভব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে, কখন, কিরূপে, কাহাদের প্রতিভাগুণে সর্ধবপ্রথমে ভারতীয় 
ূত্তিশিল্লের আবির্ভাব হইয়াছিল? ইন্দো-ইউরোপীয় আধ্যজাতির প্রাচীনতম সাহিত্যিক 
নিদর্শন হইতেছে বেদ। সেই বেদে কোন দেবতার মূভি সন্বদ্ধে কোন প্রকার স্পষ্ট 
উল্লেখ ব| ইঙ্গিত পধ্যস্ত পাওয়| যায় না, এমন কি প্রধান প্রধান ইন্দো- 
ইউরোপীয় আর্ধযভাষাগুলির শব্দবিস্জেষণ করিয়াও আর্যদের মধ্যে ব্যক্তিত্বশালী সগ্ুণ 
ঈশ্বরের ধারণা ছিল বলিয়া সন্ধান পাওয়! যায় না। অথচ এই ব্যক্ভিত্বশালী সণ্তণ 
ঈশ্বরের ধারণ! ব্যতীত মৃষ্ঠিশিল্লের উদ্ভব হওয় সম্ভব নয়। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্বজ্ 
অধ্যাপক মেইয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, প্রাগ.এতিহাসিক ইয়োরোপের 
প্রত্বত্ব আলোচনায় আমর! মৃষ্রিপৃজার পরিচয় পাই ন।। যেখানেই ইন্দোইরোপীয় যুগের 
সভ্যতার স্বপ্পমগ্রসর কোন জাতির কিঞ্িম্মাত্র পরিচয় ও আমর। পাইয়াছি - তাহা হইতে 
ব্ক্তিত্বশালী সগ্তণ দেবতার অস্তিত্ব ছিল ন| ইহাই মনে হয়। ইন্দোইয়োরোপীয় ভাষার 
'নাম'গুলি আলোচন। করিলেও এই মতই প্রমাণিত হয়। 

বৈদিক দেবগণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়! স্বর্গ, অন্তররীক্ষ ও পৃথিবী এই তিন 
মগ্ডলে স্থাপিত কর। হইয়াছে; প্রতি ভাগে এগারে। জন করিয়া! দেবতা । নসর্ণিক 
শক্তিমমূহের একেকটি বিকাশকে খানিকটা কল্পনা! ৪ খানিকটা অধ্যাত্ব-ধারণার 
মাহাযো দেবতদানের দ্বারাই এই বৈদিক দেবগণের সি হইয়াছে । আপাততঃ 
বৈদিক ধর্মকে বহুদেববাদী বলিয়াই মনে হয়। কিন্ধু 'কশ্বৈ দেবায় হবিষ। বিধেম? 
প্রভৃতি অতি মহান ছন্দোবাক্যের দ্বারাই বোঝ! যায় যে এ বহছুদেববাদের ভিতরেও 
একটি অতি গভীর একেশ্বরবাদের ধারণ! নিহিত রহিয়াছে । 

বৈদিক মন্ত্রসাহিত্যের পরে ব্রাঙ্গণসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। এই ব্রাক্ষণসাহিত্যে 
আমরা দেখিতে পাই যে বহুদেববাদ হইতে একদেববাদে উপনীত হইবার সম্তাবন। 
ক্রমশঃই কময়। আসিয়াছে । মন্ত্রসাহিত্যের শেষ দিকে “পুরুষের” ধারণা হইতে মনে 
হয় যে বহুদেবের ক্রমশঃ একদেবে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা! বাড়িতেছে, কিন্ত 
পরবর্তী ত্রাঙ্মণসাহিত্যে এই একদেবত্বের ধারণা যজ্ঞের ধারণার নিকট অভিভূত হইয়া 
পড়িয়াছিল। পুরোহিতগণ ব্যক্তিত্বশালী সগ্তণ দেবগণের প্রতি ওঁদাসীন্য প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । কারণ ব্যক্তিত্বহীন যজ্ঞের আদশই তাহাদের সমস্ত মনকে অধিকার করিয়৷ ছিল। 
আদর্শ যজ্ঞই ক্রমে পুরোহিতগণের নিকট একটি স্বতন্ত্র সত্তারপে দেখা দিল; 
যজ্ঞের বিভিন্ন অঙ্গের যথোচিত সমাবেশই পুরো হিতগণের চক্ষে এ সত্তাকে একটি বিশিষ্ট 
রূপ দান করিল। এইরপে '্রাঙ্গণ সাহিত্যের যুগেই ভারতবর্ষের মন বিশ্বের আদি 


১৬ নব্যভারত ভ্রিচত্বারিংশ থণ্ড, ১১২ সংখা 


কারণের স্বরূপধারণার জন্য প্রস্তত হইয়া উঠিল; এই আদিকারণের স্বরূপসন্ধানের 
প্রয়াস হইতেই আরণ্যক ও উপনিষদের নিপুণ ঈশ্বরের উপলব্ধির পথ পরিষ্কার হইয়। 
রহিল। ভারতবর্ষের মন যে পরবত্তী কালে সগ্ণ অথচ গ্রণাতীত ঈশ্বরের স্বরূপ 
উপলব্ধির জন্য অবিরাম প্রয়াস করিয়াছে, এই সময় হইতেই তাহার স্চন! হয়। 
ইহার হিন্দুর ধর্শোপলদ্ধির শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্ক এই উচ্চ আদর্শ কখনও হিন্দুর মৃত্িশিল্পের 
বিষয়ীভূত হয় নাই। 

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে দেখিতে পাই যে তপন্ত। এবং যোগের আদর্শ যজ্ঞের 
আদর্শকেও অতিক্রম করির। গির।ছে। এই সমস্ত প্রক্রিয়ার দ্বার মানুষ দেবত্ব লাভ 
করিতে পারিত, এমন কি সময় সময় দেবগণকেও বশীভৃত করিতে পারিত! এই 
নৃতন আদশ ও প্রক্রিয়ার ফলে একদিকে যেমন যোগীর। সম্পূণ আম্মনির্ভরতা লাভ 
করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি ভেদ্কি, যাদু ও ঘোরতর কুসংস্কারের উদ্ভব হইয়াছিল। 
কিন্তু তপস্ত। কিংবা যোগ--কোন আদর্শই মৃদ্তিশিল্পের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও প্রেরণ। 
দান করে নাই | 

যখন মহাবীর ও বুদ্ধদেব নবজাগরণ ও মুক্তির বাণ্। লইয়। এক নবযুগের প্রবর্তন 
করিলেন, তখন তীহাপিগের সম্মুখে একদিকে মাগধজ্ঞ ও অন্যদিকে কঠোর 
তপশ্চর্ধ্যার আদর্শ বিদ্যমান ছিল; এই তথোর মধ্যে গভীর এঁতিহানিক অর্থ নিহিত 
হইয়াছে । গৌতম বুদ্ধ প্রথম হইতেই যাগণজ্ঞের উপর খড্গাহপ্ত ছিলেন; অথচ 
সন্বোধিলাভের পূর্বে তীহাকেও কিছুদিন তপশ্চরণ করিতে হইয়াছিল ; 
তপশ্তার আদর্শকে তিনি একেবারে উপেক্ষ। করেন নাই । কিন্তু দেবত। বা! দেবতার ধ্যান 
তাহার চিত্রকে কখনও আকুষ্ট করিতে পারে নাই। দেবতার মৃত্তিকল্পন। যদি 
তৎকালীন ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের একটি অত্যাজ্য অঙ্গ বলিয়! গণ্য হইত, তাহা! হইলে যাগ- 
যজ্ঞের সঙ্গে মৃদ্টিপূজা৪ তীাভার কঠোর আক্রমণের হাত হইতে নিস্তার পাইত ন|। 
বৌদ্ধধর্মের একজন শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক প্রিয়দশী ধশ্মাশোকও সর্ব বিষয়েই বুদ্ধের 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন , ইহাও এতিহাসিকের নিকট নিরর্থক নহে । সম্রাট 
অশোকের অন্থশাসনসমূহে আমর! যজ্জের নিন্দা দেখিতে পাই, কিন্কু দেবতা বা 
দেবমৃষ্ঠিসন্বদ্ধে তিনি কোথাও কিছুই বলেন নাই | সম্রাট অশোক ভারতে 
প্রস্তরশিল্পের পথপ্রদর্শক; তিনি স্বীয় রাজত্বকালে বনু প্রকারের শিল্প প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন, অথচ ছুই শতাব্দী পূর্বে নির্বাণপ্রাপ্ত ধন্মগ্তরু ভগবান তথাগতের 
একটি প্রন্তরমৃত্তি নির্মান করাইতেও তাহার ইচ্ছ। হইল ন।! ভারতীয় মৃ্ধি- 
শিল্পের ইতিহাসে এই তথ্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। 

বৈদিক যুগের এতিহাসিক আন্মপূর্বিকতার সমস্তা ছাড়িয়া দিয়া আমরা সম্পূর্ণ 
রূপে প্রাত্বতাত্বিক নিদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতেছি। কিন্তু প্রত্যক্ষ 
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প্রাত্বিক নিদর্শন হইতে আমরা কি দেখিতে পাই? এশিয়ামাইনরের অন্তর্গত এঙ্গোরার 
নিকটবর্তী বোগাজকোয় নামক স্থানে একটি প্রত্বলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; 
উহা খৃষ্পূর্ব্ব চতুর্দশ কিন্বা। পঞ্চদশ শতকে উৎকীর্ণ হইগছিল | এ প্রত্বলিশি হইতেই 
আমরা সর্বপ্রথম ইন্দ্র বরুণ মিত্র ও নাসত্য ( অশ্বিনীকুমারছয়) নাষক কয়েকজন 
বৈদিক আধ্য 'দেবতার পরিচয় পাই । বোগাজকোয় লিপির সময় হইতে 
অশোকের সময় পর্যন্ত প্রায় দ্বাদশ শত বংলরের মধ্যে হিন্দুর দেবকল্পনার 
অভিব্যক্তি অনেক পর্ধ অতিক্রম করিয়াছিল; কিন্তু এই স্থদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও 
হিন্দু রাজারা কিন্বা শিক্ষিত হিন্দুগণ তাঁহাদের দেবকল্পনীকে প্রত্যক্ষ রূপদান 
করার প্রেরণ একটুও অন্ুতব করিলেন না | এস্থলে ইহাও লক্ষ্য কর! উচিত ষে 
ভারতীয় আধ্যগণের ন্যায় তাহাদের জ্ঞাতি ইরাণী আধ্যগণও বহুদিন পর্যন্ত সবূপ 
ঈশ্বরের উপাসনার প্রেরণ! অনুভব করেন নাই; তীহারাও বৈদিক আর্ধ্যগণের 
মত দ্যাব! পৃথিবী, অপ্যন্নপৎ ( অগ্নি ও জল) প্রভৃতি নৈসর্গিক শক্তির বিকাশকে 
পূজা করিতেন। অবশেষে ধর্প্রবর্তক জরথুষ্ট আসিয়া! ইরাণীদের মধ্যে অনুর মজদার 
উপাসনা প্রবর্তিত করেন; সেই সময় হইতে তাহাদের মধ্যে একদেববাদ চলিয়াছে, 
তথাপি বর্তমান সময় পধ্যস্ত পাশীদের অগ্নি উপাসনার মধ্যে প্রাচীন যজ্জপ্রথার 
ধারা অব্যাহত রহিয়াছে । ইন্দে-ইরাণ ইতিহাসের এই সমগ্র যুগটার মধ্যেই 
মৃত্তিশিল্পের ব। ধ্যানকে রূপ দান করার প্রয়াসের চিহ্মাত্রও পাওয়া যায় ন॥ সুতরাং 
_ এই ষুগ্রকে মৃষ্টিহীন যুগ বল! যাইতে পারে। কিন্তু এই সময়ের অর্থা২ অশোকের 
রাজত্বের পরবর্তী পাচ শত বৎসরের (খুঃ পুঃ ২০০-_খৃষ্টিয় ৩০০ ) মধ্যে এই অবস্থার ঘোরতর 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল এবং মৌধ্যবংশের পতন ও গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্তী 
কয়েক শত বৎনরে ভারতবর্ষে মৃগ্ঠিশিল্পের ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। 


ভারতীয় মুর্তিশিল্পে দ্রাবিড় উপাদান 


ৃষ্তিহীন যুগ হইতে মৃষ্তির ঘুগে প্রবেশ করার পূর্বে এই গোড়ার কথাটি 
আমাদের স্মরণ রাখ! কর্তব্য যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কেবল আধ্যইতিহাসই নহে । 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষত্বই এই যে, ভারতবর্ষের মনন শক্তি ইতিহাসের 
বিভিন্ন উপাদানসমূহকে কখনো! বৈচিত্র্যহীন ও একাকার করিয়া ফেলে নাই, বরঞ্চ 
ইতিহাসের বিচিত্র উপাদানকে যথাস্থানে রাখিয়াই তাহাদের মধ্যে যথোচিত সমাবেশ 
ও সমন্বয় সাধনের দ্বারা এক অপূর্ব নৃতন সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছে । ভারতবর্ষের হিন্দু 
সত্যতা ও শিল্প বিদ্যার মধ্যে যত অনাধ্য উপাদান গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড় 
উপাদানই সর্বপ্রধান | আর্ধ্য প্রত্বনিদশনের সাহায্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস 
সংগঠনের অভ্যাসহেতু স্বভাবতই এঁতিহাসিকগণের মধ্যে অলক্ষ্যে আধ্যগণের প্রতি 
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পঞ্পাতিত্ের স্থট্ি হইয়াছে । দ্রাবিড় অনুষ্ঠান ও দ্রাবিড় শিল্পকলার সম্যক আলোচনার 
দারাই আর্যগণের গতি এই অন্ধ অঙ্গরাগ অপনীত হইতে পারে । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে দ্রাবিড় শভাতার যথেষ্ট আলোচন! করার স্থযোগ এখনও হয় নাই। তথাপি 
ক্রু উত্তর ভারতের ভ্রাবিড়দের সম্বন্ধে যে আলোচনা! করিয়াছেন এবং ফ্রেজার 
দর্ষিণ ভারতের দ্রাবিডসম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই আধ্য 
দ্রাবিড়সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রমাণিত 
হইয়া গিয়াছে। ঘটনাপরম্পরার আন্মপূর্বিক বিবরণই সভ্যতার ইতিহাসের বিষয় 
নহে; পরস্ধ এক সমাজের উপর আরেক সমাজ, এক ধশম্মের উপর আরেক ধর্্, 
এক নৃসম্প্রদায়ের উপর আরেক নৃসম্প্রদায় যে হুমম ও গু প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে 
এবং তাহাতে পরম্পরের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহারই যথোচিত 
বিশ্লেষণ ও আলোচনার দ্বারা সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারে। 
সুতরাং কেবল অতীতের সংগৃহীত বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই আমর! যথার্থ 
ইতিহাসের পরিচয় পাইব না; আমাদিগকে সর্বদাহ বর্তমান উপাদানসমূছের বিশ্লেষণ 
করিতে হইবে এবং বর্তমানের আলোকেই অনেক সময় অতীতের যথার্থ অর্থটিকে 
ফুটাইয়া৷ তুলিতে হইবে । এই দিক হইতে বিচার করিলে আমর! দেখিতে পাই 
ফষে আধ্যসভ্যতার উপর ড্রাবিডগণ অতি গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ভ্রাবিড়গণ 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে নিজেদের ধণ্মবিষয়ক সংপ্গার ও বুদ্ধি হইতে এক স্বতন্ 
দেবসম্প্রদায় 2ষ্টি করিয়। লইম্বাছিল,__স্র্মাদেব, চক্দ্রদেব, বৃ্গদেব, সর্পদেব প্রভৃতি অদ্ভুত 
অন্-আধ্য দেবপুজ! তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; এই সমন্ত পূজার মধ্যে পৃথিবীমাতার 
পূজাই ছিল সর্বপ্রধান, আর এই পুথিবীমাতার পুজা হইতেই পরবর্তী কালের 
হিন্দুধর্শের শক্তিপূজার উদ্ভব হইয়াছে । ফ্রেজার বলিয়াছেন, “আধুনিক হিন্দু 
ধর্মের অনেক আবর্জনাই দ্রাবিড-দেবত|। ও দ্রাবিড় হইতে আসিয়াছে ।” 
বৃতত্ববিদ্গণ সর্বদাই এমন সব অদ্ভুত গ্রাম্য দেব দেবীর সন্ধান পাইতেছেন যাহাদদিগকে 
হিন্দুধর্ম এখনও ভালরকম আত্মমা করিয়া লইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া 
পূর্বপুরুষপৃজ, বীরপৃজ। ইত্যাদি উপলক্ষ্য করিয়া অতি আদিম অবস্থাতেই প্রাবিড় 
ধন্দে মানুষের মৃষ্ঠি প্রবেশ লাভ করির়াছিল। প্রতীকের আশ্রয় লইয়। নিজ নিজ ধর্ম 
ভাব প্রকাখ করার প্রথ। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত আছে। স্বতরাং 
হিন্দুর মুর্িশিল্পের উদ্ভবের কথ! আলোচনা করিতে গিয়া, বৈদেশিক আমদানি ও 
দেশী অন্ুকরণের অতি স্থব্ধাজনক মতটি গ্রহণ করিবার আগে ভাল করিয়৷ ভাবিয়! 
দেখা উচিত মৃষ্তিশিল্প এদেশেই ম্বভাবতঃ উদ্ভূত হইতে পারে কিনা। আমাদের 
দেশে দেবদেবীর €য সমস্ত, প্রতীক রহিয়াছে, গভীরভাবে সেগুলির আলোচনা 
করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, প্রতোকটি প্রতীকের একটি অতি সুদীর্ঘ ইতিহাস 
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আছে, মানুষের মন হইতে এই সমস্ত প্রতীকের হৃষ্টি হইতে বহুদিন 
লাগিয়াছিল; অথচ উহাদের আদিম উৎপত্তির কাহিনী গভীর জটিলতা ও ছুঙেদা 
রহন্তঠে আবৃত রহিয়াছে । 

ভারতবর্ষের মৃর্ঠিশিল্লের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়৷ সহসা কোন মত প্রকাশ 
করা নিরাপদ নহে । তথাপি একথ। বলিতে পারি যে,যে সময়ে আধ্য ও দ্রাবিড়- 
প্রতিভার পরস্পর সমন্বয় ঘটিয়াছিল সে সময়ে আধাপ্রতিভা ছিল প্রধানতঃ ধ্যান- 
পরায়ণ ও অধ্যাত্ব-মুখীন, আর দ্রাবিড়-পগ্রতিভ|৷ ছিল কলাকুশল। আধ্য-প্রতিভাই 
ভারতবর্ষের দর্শন ও সাহিত্য দান কক্ধিয়াছে, পক্ষান্তরে দ্রাবিড়-প্রতিভা হইতে দেবতা 
বিষয়ক আখ্যানাদি ও শিল্পকলার হুষ্টি হ্ইয়াছে; এইজন্তই আমরা দেখিতে পাই 
যে, আধ্যেরা যদিও দ্রাবিড়দিগকে অন্য সকল রকমে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন, তথাপি 
দ্রাবিড়েরা শিল্পকল! সন্বদ্ধে আপন স্বাতঙ্্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । প্রাচীন 
ভারতে দ্রাবিড়গণ সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পাবিলেও শিল্পবিদ্যা 
ও শিল্পব্যবসায়কে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল | কলাবিদ্যাসম্পর্কে 
দ্রাবিড়েরাই সম্ভবতঃ আধ্যদের শিক্ষা্তরুর স্থান অধিকার করিয়াছিল। কলাবিদ্যায় 
দ্রাবিড়গণ আধ্যদের অপেক্ষা নিপুণ ছিল বলিয়াই অনাধ্য শিল্পীর! বিশেষ পারিশ্রমিক 
পাইত এবং রাজশক্তি তাহাদের স্থার্থকে বিশেষভাবে রক্ষা করিত । কোৌটিলোর 
অর্থশান্ত্রে শিল্পব্যবসায়ীদিগকে হত বা! আহত করার অপরাধের জন্য বিশেষ গুরুতর 
শান্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে । শুধু তাহাই নয়, আধ্যপ্রভুর। অনাধ্য-শিল্পীদিগকে রীতিমত 
সম্মান করিতেন, কারণ অথর্ব বেদে দেখিতে পাই যে ব্রাত্যপূজা নামক অনুষ্ঠানে 
অনাধা শিল্পীদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থ। ছিল। 


আর্ধ্যদ্রাবিড় সঙ্গতি 


এই আধ্য ও দ্রাবিড়-প্রতিভার সঙ্গতি হইতে, এই উভয় জাতির মানসক্ষেত্রে 
দর্শন ও কলার পরিণয় হইতেই মহান্‌ হিন্লুশিল্লের উদ্ভব হইয়াছিল। এই হিন্দুশিক্প, 
জগতের ইতিহাসে সভ্যতার সমম্বয়ের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ! হিন্দুশিল্লে রূপ এবং 
অরূপের, প্রত্যক্ষ এবং অতীন্দ্রিয়ের এক বিচিত্র সমন্বয় ঘটিয়াছে; এই শিল্পে আমর। 
একটা বিরাট, প্রতীকের আদশ দেখিতে পাই, একটা অদম্য অধ্যাত্মপিপাসার 
সহিত আরেকট! ছূর্ণিবার নিসর্গপ্রবণতার সম্মিলন হইতে এই মহান্‌ প্রতীকাত্মতার 
সৃষ্টি হইয়াছে । এই প্রতীকাত্মক শিল্পই আধ্য ও দ্রাবিড় এই ছুই জাতির মনোজগতে 
আধ্যাত্মিক ভাব-বিনিময়ের সংযোগন্থত্ররূপে কাধ্য করিয়াছিল। এই সংযোগই 
ছিল প্রাচীন হিন্দু শিল্পনুষ্টির স্বরূপ | হিন্ুশিল্লের যথার্থ মর উপলব্ধি করিতে হইলে 
কেবল প্রাচীন প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহের আলোচনা কাঁরলেই চলিবে না, সেই গ্রত্যক্ষের 
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ভাবকে অন্থসরণ করিয়৷ আমাদিগকে শিল্পীর স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
হইবে, শিল্পের শুধু মূর্তপ্রকাশের পরিচয় পাইলেই চলিবে না, তাহার অন্তর্নিহিত 
অমূর্ত ভাবময় রূপকেও হ্বাদয়ঙ্গম করিতে হইবে। যিনি হিন্দুর এই প্রতীকাত্মক শিল্পের 
নিগুঢ় রহস্য উদঘাটন করিবেন তিনি এখনও আবিভূত হন নাই । 

এই আর্যদ্রাবিড় শিল্প শুধু মনের কল্পনা নহে, উহা! একটি বাস্তব সত্য। 
এই আধ্য-দ্রাবিড় শিল্পের আদি নিদর্শনসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কারণ এই শিল্পের 
আদি বাহন ও উপাদান ছিল কোনও নশ্বর বস্ত। সার জন্‌ মার্শাল অতি 
স্থনিপুণভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ভারতীয় শিল্পের প্রথম প্রেরণ! 
আসিয়াছিল বিদেশ হইতে; কিন্তু মথুরা, বুদ্ধগয়া, বরহুত, সীচী, অমরা'বতী প্রভাতি 
প্রাচীনতম শিল্পের যে সমন্ত নিদর্শন এখন৪ বিদামান আছে, সেগুলি পধ্যালোচন। 
করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্পের জন্মভূমি ভারতবর্ষেই, উহ্‌1 বাহিরের 
আমদানি নহে। ডাক্তার গেম়্ার্ডনারের মত শিল্পের দক্ষ সমালোচকগণ বলেন যে 
ভারতীয় শিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে তগ্মধো মৌধ্যশিল্পই 
প্রাচীনতম, অথচ এই মৌধ্যশিল্প যে ভারতীয় শিল্পবিদ্যার প্রাথমিক অবস্থার 
পরিচায়ক নহে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, বরঞ্চ এই নিদশনসমূহে শিল্পবিদ্যার 
পরিণত অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায় । তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের প্রথম উদ্ভব 
হইল কি প্রকারে? মঁসিয়ে ফুশে এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন, বরহৃত এবং পীচীর শিল্পকলা যে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় প্রতিভা হইতেই 
উদ্ভৃত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।......প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা 
প্রথমত কাষ্ঠ, হন্তিদন্ত, ও স্বর্ণের ভিতর দিয়াই আপনাদের শিক্প-গ্রতিভাকে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন; এই ভাবেই প্রথম ভারতীয় শিল্পীদের হাত পাকিয়াছিল। 
এই সমস্ত আদিম শিশ্পীদের বংশান্থগত দক্ষতার মধ্যেই ভারতীয় শিল্পের প্রথম 
উত্তবের অন্থসন্ধান করিতে হইবে! অতএব দেখা যাইতেছে যে বোদ্ধশিল্পের 
সর্বশ্রেঠ সমজদার নিজেই অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় শিল্পের ধারাবাহিকতা 
স্বীকার করিয়। লইতেছেন। কাজেই বৌদ্ধযুগের পূর্বেও ভারতে শিল্পবিদা! ছিল 
একথা বলা অসঙ্গত তো নহেই, বরং একথা ন। মানিলে পরবর্তী ভারতীয় শিল্প- 
প্রকাশের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় না। ডাক্তার গ্রুন্ওয়েভেল বলিয়াছেন যে 
বৌদ্ধ প্রভাব হইতেই ভারতীয় শিল্পের স্প্টি হইয়াছে; তাহার এই কথা সম্পূর্ণ 
মানিয়া লওয়া যায় না। 

আর্ধ্য-জ্রাবিড় শিল্পকলার যে সমন্ত প্রাচীনতম নিদ্শন এখনও বিদ্যমান. রহিয়াছে 
সে সকল হইতে বেশ* বোঝা যায় এগুলি নির্মিত হওয়ার সময় ভারতীয় কলাবিদ্যা 
প্রকীশভঙ্গীতে যথেষ্ট অগ্রসর হ হইয়া গিয়াছিল। ( কাষ্ঠাদি ) নম্বর বস্তুর পরিবর্তে প্রস্তরকে 
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শিল্পের বাহনরূপে গ্রহণ করিয়া সমাট অশোক এই সমস্ত অমর সৌন্দর্য্যের 
নিদর্শনসমূহকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা! করিয়াছেন এবং চিরকালের শিল্পবিদ্যার্থীদের 
অক্ষয় কৃতজ্ঞত| অঞ্জন করিয়াছেন। এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখ! উচিত যে কোন 
সম্রাটের একটি অন্শাসনের দ্বারাই সহসা দেশে এক নৃতন শিল্পবিদ্যা প্রবন্তিত 
করিয়া ফেলা যেমন অসম্ভব, কোন এক বৈদেশিক শিল্পবিদ্যার ধারা সহসা অন্ত এক 
জাতির মধো চালাইয়া দেওয়াও তেমনি অনস্তব। স্থতরাং সম্রাট অশোকই ভারতীয় 
শিল্পকলা স্ষ্টি করিয়াছিলেন একথ। বলা যেমন অসঙ্গত, বৈদেশিক গ্রীকৃজাতি 
ভারতবর্ষে মৃষ্তিশিল্পের প্রবর্তন ধরিয়াছিল একথা বলাও তেমনি অযৌক্তিক । 
বৈদিক সাহিত্যে দেবদেবীর মৃত্ঠি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্ত 
রামায়ণ, পাঁণিনি, অর্থশান্ত্র ও মনুস্বতি প্রভৃতি পরবর্তী সাহিত্যে স্থানে স্থানে 
দেবমৃত্ির উল্লেখ দেখা যায়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাকডোনেল এবং কুস্তকোণমের 
অধ্যাপক বেঙ্কটেশ্বর এই ছুই জনের মধ্যে হিন্দু মৃত্তিশিল্পলের উৎপত্তি ও পরিণতি সম্বন্ধে 
যে তর্ক হইয়াছিল তাহ। খুবই শিক্ষাপ্রদ। এই বিতণ্ডার ফলে একথা প্রমাণিত হইয়াছে 
ঘ “বৈদিক যুগের শেষ দিক হইতেই ভারতবর্ষের দেবতার মৃষ্তিনিশ্মাণের প্রথা 
চলিয়া আসিতেছে; এ সম্বন্ধে সাহিত্যে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়”। ইহা হইতে 
নিঃসন্দেহে এই বোঝা যায় যে দেবতাকে সাহিত্যের ভিতর দিয়! ফুটাইয়। তুলিবার 
প্রতি আধ্যহ্ৃদয়ের যে স্বাভাবিক প্রবণত! তাহা, দেবতাকে প্রত্যক্ষ যৃদ্িদান করিবার 
প্রতি দ্রাবিড়ের সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা, ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া আসিতেছিল। এই 
উভয় প্রকার হৃদয়বৃত্তির সংযোগের ফলে একটা উচ্চতর শৌন্দর্্যতত্বের ক্ষেব্রে 
দেবতাকে প্রতীক প্রতিমৃত্তি দান করার রীতি প্রবর্ঠিত হইল। প্রাথমিক বৌদ্ধুগের 
শিল্পকলায় এই প্রতীকাত্মক বূপের অক্ষয় নিদর্শন রহিয়াছে । কিন্তু এই 
প্রতীক-দেবমৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক দেবমৃত্তি নির্দীপের ধারাও অব্যাহত গতিতে 
চলিতে লাগিল। তাহার ফলে বনহুসংখ্যক ছোট খাট লৌকিক গ্রাম্য দেবদেকী 
প্রধান প্রধান দেবতার পার্খেই স্থান পাইতে লাগিল এবং ক্রমশ: নাগ এবং যক্ষরূপে 
বৌদ্ধ দেবসম্দায়ের মধ্যে ভণ্তি হইয়া গেল। এই হেতুই মসিয়ে ফুশে এই 
সমন্ত দেবদেবীকে এক প্রকার সামাজিক পর্ধ্যায়ক্রমে উচ্চ নীচ স্তরে বিন্যস্ত করিয়া 
তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; এইরূপে তিনি দেবমৃষ্তিগুলির মধ্যেও 
জাতিভেদ স্যপ্কি করিয়াছেন! কিন্তু বৌদ্ধ শিল্প ছাড়িয়া হিন্ু শিল্পের অভিব্যক্তির 
আলোচনা করিতে গেলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ভারতীয় শিল্পের বঙ্থবিচিত্র 
প্রকাশ তঙ্গী ও রূপবৈচিত্র্যের আসল অর্থ উপলদ্ধি করিতে হইলে দেবস্ৃত্তিসমূহকে 
কেবল সামাজিক স্তরে স্তরে বিন্যম্ত করিলেই চলে না, তাহাদের ভিতরকার নৃতাত্কিক 
 ভিত্তিটিকেও অন্ধসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়।” 
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. দেবতাকে মূর্ত করিয়া তোলার প্রতি ভ্রাবিড়চিত্বের সে সহজ আকাজ্ষ, আধ্যগণ 
সে আকাক্ষাকে তৃপ্ত না করিয়া পারিলেন না। কিন্তু তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের 
ইতিহাসে এক যুগান্তর উপস্থিত হইল। এই ছুই বিভিন্ন নৃসম্প্রদায়ের দুইটি স্বতন্ত্র 
সভ্যতার সাযুজ্যের ফল হইল এই যে ধ্যান ও বাক্‌-এর সাহায্যে দেবতাকে 
প্রকাশ করার রীতির পরিবর্তে মূর্তির ভিতর দিয়া দেবতাকে প্রকাশ করার 
রীতি প্রচলিত হইল; অর্থাৎ মৃত্তিশল্প আসিয়া বাকৃশিল্লের স্থান অধিকার 
করিল। সেইজন্য “বৈদিক যুগের শেষ ভাগ হইতেই মৃত্তিব্যবহারের অতি স্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যায়” অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের এই সিদ্ধান্তে বিম্মিত হইবার 
কোন কারণ নাই। কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে আধ্যগণ বরাবরই মৃপ্তিশিল্লের 
অপেক্ষা বাক্শিল্পকেই প্রাধান্য দিতেন; এই জন্তই বেদের পরবর্তী রামায়ণ মহাভারতের 
যুগ ও প্রাথমিক বৌদ্ধযুগের দেবমৃত্তির নিদ্শন খুব কমই পাওয়া যায়। পাণিনির 
স্ত্রের (৫ম অধ্যায় ৩য় পাদ ৯৯-১০০তম সুত্র) ভাষ্য করিতে গিয়া পতঞ্জলি 
লৌকিক মৃত্তিপৃঞ্জার কথ! উল্লেখ করিয়াছেন এবং এই লৌকিক মৃত্তি পূজার উপলক্ষে 
অর্থলোভবশতঃ শিবস্বন্দ প্রভৃতি দেবতার মুত্তিনিশ্বাণের কথাও বলিয়াছেন; পতঞ্জলির এই 
উল্লেখের মধ্যে প্রচুর এঁভিহাসিক অর্থ রহিয়াছে । কৌটিলোশাস্ত্রেও পতঞ্জলির কথার 
অনুরূপ বিধান দেখ। যায়। কারণ কৌটিল্য উক্ত গ্রস্থে সরলভাবেই একথা 
বলিয়াছেন যে, লৌকিক দেবমৃত্তি ও পাষণ্ড ও লোকায়তদের ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করা 
রাজকোষ পূর্ণ করার একটি অতি প্ররুষ্ট উপায়। আধ্যসমাজের অন্ততঃ এক 
শ্রেণীর লোক মৃষ্ঠিপূজাকে কিরূপ সমালোচনার চক্ষে দেখিতেন তাহা এই উক্তি 
হইতে বেশ বোঝা যায়। 

. প্রাচীন ভারতের মনীষিগণ সম্ভবতঃ মৃত্তিপূজাকে ধশ্মপাধনার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়। 
মনে করিতেন না, বরং মানবমনের হুর্ববলতামান্র বলিয়। মনে করিতেন। আধোর! 
রূপকেই ধ্যানের বহিবিকাশ বলিয়। মনে করিতেন। মৃত্তি ধ্যানকে বূপ দিতে পারে কিনা 
এবিষয়ে তাহাদের মনে সংশয় রহিয়৷ গিয়াছিল। স্থতরাং অনস্তকে সংজ্ঞা দান করিতে, 
অবর্ণনীয়কে বর্ণ, আকার ও মৃত্তির ভিতর দিয়! বর্ণনার বিষমীভূত করিয়া তুলিতে 
আধ্যের মন সর্বদাই দ্বিধা বোধ করিয়াছে। বুদ্ধের একটি যথোচিত প্রতিমৃত্তি 
নিশ্মাণ করিতে গিয়া তৎকালীন শিল্পীদের ব্যর্থমনোরথ হওয়া সম্বন্ধে দিব্যাবদানে যে 
যে গল্প আছে তাহা হইতেই আধ্যমনের উক্ত দ্বিধার অতি স্থন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। 
কোশলের রাজ! প্রসেনজিৎ শিল্পীকে তথাগতের প্রতিমা! চিত্রিত করিতে আদেশ করেন । 
কিন্তু শিল্পী পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও ভগবান্‌ তথাগতের অবর্ণনীয় মৃূর্তিকে চিত্রে ফুটাইয়া 
তুলিতে পারিলেন ন|! কিন্তু বরহুতের শিল্পীদের মনে এরূপ কোন দ্বিধা ছিল না, প্রচলিত 
রূপশিল্পের প্রতি তাহাদের অধিকতর সহাক্মৃতৃতি ছিল। অতএব তাহারা বরহুতের 
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স্তপগান্রে ধর্মচক্রসহ ভগবান্‌ বুদ্ধের লঙ্গে প্রসেনজিতের প্রতিমূর্তিও নির্দাণ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ; আর এই ধর্শচক্রই ছিল বুদ্ধপ্রচারিত নৃতন বাণীর প্রতীক । বৌদ্ধমুগের 
প্রাথমিক প্রস্তরশিল্পসমূহ হইতেই বেশ বোঝা যায় যে এসময়েই বুদ্ধ ও ঠাহার অবদান 
মালার প্রভীকাত্মক প্রতিরূপ দেওয়ার রীতি এদেশে স্থপ্রচলিত হইয়! গিয়াছিল। সে জন্য 
বরহুত বা সীচী, বুদ্ধগয়৷ বা অমরাবতী সর্বত্রই একই প্রতীকের ব্যবহার দেখিতে 
পাই ; যথ! বোধিলাভের প্রতীক বোধিবৃক্ষ, সারনাণে প্রথম প্রবর্তিত নূতন ধশ্মবাণীর 
প্রতীক ধর্মচক্র, কুশীনগরে বুদ্ধের নির্ববাণ লাভের প্রতীক পরিনির্ববাণ স্তূপ ইত্যাদি। 
আদিম বৌদ্ধ শিল্পের অন্তভূক্ত “এই প্রতীকসমুহ কেবল যে ভারতীয় ধর্শভাব ও 
সৌন্দর্যাবোধেরই পরিচায়ক তাহ নয়। প্রায় ছুই হাজার বৎসর ধরিয়া ভারত- 
বাদীর বিশেষত আর্য্যেরা যে অমুর্ত সাধনাই করিরাছিলেন এই প্রতীকগুলি হইতে 
তাহারই পরিচয় পায়! যায়। (ক্রমশঃ ) 


শ্রীকালিদাস নাগ । 


নীড় ও দুর 


ভীরু আমার মন 
চাহে গোপন গৃহ-কোণ 
,আকড়ি রহে প্রাচীন পরিচিতে ) 
চিরদিনের ঘরে 
সে যে সহজ-বাস! করে, 
বাহির পানে তাকায় ভীত চিতে। 


নিবিড় পাশে বাঁধি আপন জনে 
বদ্ধজীবন কাটায় সঙ্গোপনে 

চলতি পথের সহজ আচরণে 
0. আবরি আপনারে । 
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ছিদ্রপথে আলোক যদি পশে, 
চিত্ত অধীর দুরের পরশরসে ; 
আধারে টানি তাহারে আনি বশে 
বুঝায় বারে বারে 
“হেথায় মিলন, নিবিড় পরিচয় 
স্থখের অন্ধকারে |” 


৪ 


চির উদাস মন-- 
ভাবে বৃথাই আয়োজন 
মিছ! এ ঘর মিছ। এ বাধাবাধি ) 
ক্ষুদ্র ঘরের পাকে 
ভুলে" বিপুল আপনাকে 
নিত্য নৃতন মায়ার ফাদ ফাদি। 


টিয়া বাধ। উড়িয়! যেতে চায় 
পিছন করে পিছনে “হায় হায়,” 
দূরের ভাকে আগল ভেঙে যায় 
ঘরের কারাগারে, 

সুদূরে ধায় অধীর পাখ! মেলি 
ক্ষুদ্র ঘরের বাধ। বাধন ফেলি 
দুরের সাথে স্থরের খেল। খেলি' 

সুদূর আকাশ পারে; 
শিহরে ভেবে কেমনে ছিল বাধ! 
| ঘরের অন্ধকারে । 


গোপন হিয়াতলে 
মোর এম্‌নি ঘন্ঘ চলে 
নীড় ও দুরে নিত্য টানাটানি; 
ঘরের জাধারেতে 
কাদি দৃষ্টরর আলো পেতে 
ঘুরে শুনি ঘরের কাণাকাণি ! 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ 1 হিন্দুর ধর্ম্মসা হিত্য ২৫ 


ঘর কহিছে দূর যে নহে জানা-- 
বিপথ সে পথ কোথ। তার ঠিকানা, 
দূর কহিছে 'হেথায় নাইরে মান। 

অসীম এ বিস্তারে? | 
দূর কঠিছে “বিরাট তব প্রান 
খরের কোণে কোথায় তাহার স্থান, 
ঘর কহিছে_“হেথায় কল্যাণ 

তোমার গৃহদ্ধারে" | 
এমনি ভর দ্বন্ব অভর্নিশি 

আলোয় অন্ধকারে। 


শ্বীস্রনীকাস্ত দাস 


হিন্দ র ধর্ম্মসাহিত্য 
( পূর্বান্ুপুপ্ত ) 
সাজ । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধন্মশান্ত্রকে উপাঙ্গ বলে। ন্যায়শাস্ত্রই 
দ্বিতীয় উপাঙ্গ। তবে এই ন্যাযশান্ত্রের দ্বার! (১) গোতম প্রণীত ন্যায়স্ত্র ও (২) কণাদকৃত 
বৈশেষিকদর্শন এই উভয়কেই গ্রহণ কর! উচিত । এই দুইখানিই ন্তায়শ্াস্ত্রের অতি প্রাচীন 
গ্রস্থ'এরং এই দুইখানি গ্রস্থংকই একরূপ মূলরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতের গৌরব স্তায়শান্ত্ে 
সুগভীর গবের্ধণাপরিপূর্ণ ভাষ্য, টীকা, পত্রিকা প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। এই ছুইখানি 
গ্রন্থকে ন্যায়দর্শশ ও বৈশেষিকদর্শন নাষে অভিহিত কর। হয়। দর্শনশব্দের বুৎপন্তিলভ্য অর্থ 
যাহাই: হউক ন কেন, শান্ত্রকিশেষেই ইহা! প্রযুক্ত হইয়া থাকে । যে শাস্ববিশেষে যুক্তি দ্বার 
বক্তব্য, বিষয় সমধিত হয়, সচরাচর তাহাকেই দশনশান্ত্র বলে। কেহ কেহ বলেন থে 
চাক্ষুষজনই দৃশ ধাতুর মুখ্য অর্ধ হইলেও জ্ঞানও ইহার অপর অর্থ, ইহা পূর্ববাচার্্যগণ স্পষ্ট 
ভাষায় স্বীকার .করিয়াছেন.। এম্থলে দৃশখাতুর জ্ঞান অর্থ গ্রহণ করিলে, যাহা জ্ঞানের 
৪ 
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সাধন তাহাই দর্শনশ।স্ত্বের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থরূপে প্রতীয়মান হ্য়। অন্তঃকরণাদি জ্ঞানের * 
সাধন হইলেও তাহা শান্্স নহে। আবার শাসম্্রমাত্রেই, কি বেদ, কি স্বৃতি, কি কাবা, 
মকলই জ্ঞানের সান বটে কিন্ধ তাই বলিয়া ইভাদ্দিগকে দশ'ন বলা যায় না। জ্ঞান 
সামান্য ও জ্ঞানবিশেষ এই ছুই অর্থেই জ্ঞানশব্দের প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে প।ওয়। খায়। 
অমরকোষে আছে 
মোক্ষে ধীজ্ঞানসন্াত্র বিজ্ঞানং শিল্পশ।স্থয়োঃ | 
অর্থাৎ মোক্ষবিযয়ক বুদ্ধির নান জ্ঞান, শিল্প ও শাল্সবিষয়ক বুদ্ধির নাষ বিজ্ঞান । 
প্রকৃতস্থলে দৃশ্‌ ধাতুর জ্ঞানবিশেষ অর্থ।ৎ মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে আর 
এরূপ কোন আপত্তি উঠিতে পারে ন।। দর্শনশাস্্ব মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন, অপরাপর 
শান্তর সাধারণ জ্ঞানের সাধন হইলে মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সাধন নহে, কাজেই তাহাদিগকে 
দন বল। যাইতে পারে ন।। ম্তায়দর্শনকার গে'তমের নামে কেহ কেহ গৌতম, 
বলিয়। থাকেন। কিন্তু শ্রীহষের নৈষপণচরিতে আমর। চার্ধাকের যে উপহাসপরিপূর্ণ 
উক্তিটী দেখিতে পাই' ভাহ। দ্বার! মনে হয় যে গ্ঞায়দশনকর্তার নাম গোতমই ছিল 
উল্তিটী এই 
মুকয়ে য শিলাতায় শাঙ্গমূচে মহামুনিঃ | 
গোন্ডমং তমবেতোৰ যথ| বিখ হখৈব মং | 
ইচ্ছার মন্ম এই থে যে, ঘুনি স্থখছুঃখবিহীন মুজির জন্য শাস্ব রচন| করিয়াছেন, তাহার 
নাম যে তোমর। “গেতম? বলিয়। ছজান-_তিনি গোতমই বটে, দ্বিতীয় গোতমের অর্থ 
গরুশ্রেষ্ঠ। চার্বাকের এইরূপ বলার ভাৎ্পধ্য এই থে মুক্তি যদি স্থখছুঃখবিহীন হয় এবং 
তখন যদি সুখ দুঃখের জ্ঞান বা চৈতন্ত ন। থাকে তবে তাহ] কাহার ক।ম্য হইবে? 
মানুষ চায় সুখ _পাহাঁড়ের মত জড় হ্ইয়! থাকায় কি লাভ? কাজেই এইরূপ শান্ত্রকার 
অতি নির্বোধ ইত্যাদি । বাস্তবিক সুখ থাকিলেই দুঃখ আছে, গোলাপ ফুল ছি'ড়িতে 
, গেলে মাঝে মাঝে কাটার খোচ। খাইতেই হইবে, কাজেই সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাকেই 
মোক্ষ বল! হইয়াছে । 
এই উক্তি দ্বারা মনে হয় যে তিনি সেই স্দূর কালে “গোতম' নামেই পরিচিত ছিলেন 
নতুব। শেষ হইতে পারে ন1। কেহ কেহ ধর্শস্ত্রপ্রণেতা গৌতম ও ন্যায়দশনপ্রণেত। 
গৌতম একজন বলিয়। মনে করেন-_কিন্ক তাহাদের পক্ষে যুক্তি বিশেষ না থাকিলেও 
বিপক্ষে যুক্তি এই যে ধর্খনুত্রপ্রণেতা গৌতম বৌধ।য়ণের পূর্ববর্তী ছিলেন, আপন্তব্ 
বৌধায়ণের পরবর্তী ৷ তিনি তাহার ধর্শশৃত্রে পূর্বব মীমাংসার শু উত্তর মীমাংসার নামোলক্পেখ 
করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ন্যায় দর্শনের কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং গ্তায় শবের দ্বার! 
জৈমিনীর পূর্ব মীর্মীংসাকেই লক্ষ; করিয়াছেন | এতদ্বারা অন্থুমান কর। হইয়। থাকে যে 
হয় এই ন্যায়দর্শন আপন্তদ্দের পরে প্রচলিত হইয়াছিল অথব। অন্ততঃ তৃখনও বিস্তৃতি লাভ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২] হিন্দুর ধনী সাহিত্য ধ 


করে নাই, এবং এই হেতু ধর্বস্তত্রকার গৌতম যে ভিশন ব্ক্তি তাহাই স্বীকার কর 
যাইতে পারে। তারপর অহ্ল্যার স্বামী গোতমের নাম উপাখ্যান ধলিয়। এতিহাসিক 
আলোচনায় গ্রহণ করিতেই অনেকে অন্বীকার করেন । ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গোতমের 
আমর! আরও ছুইটা নাম দেখিতে পাউ-. অঙ্গপাদ এবং অক্ষচরণ। কেহ কেহ বলিয়। 
থাকেন যে গোতমের প্রত্যক্ষবিষয়ে নৃতন মতবাদের জন্য তাহাকে ঠাট্র। করিয়। এই নাম 
দেওয়া হইয়াছিল। 

এই জন্য গোতমের স্যারদশন্কে অর্গপাদদর্শনও বল। হইয়| থকে । এই দর্শনের তর্কপদার্থ 
বিশেষরূপে নিরূপিত হইয়াছে এবং *এই দরশনের খথাবদনশীলম করিলে তকশক্তির 
সবিশেষ সমুন্মেষ হয় বলিয়া ইহাকে তর্কশান্্ব9 বলে। ইহার অপর নাম আমীক্ষিকী | 
অণু শব্দের অর্থ “পশ্চাৎ”, ঈশ্শ] শব্দের অথথ দশ্ন বা আলোচনা । অবণের পর আত্মার 
আলোচন] ব। মনন “অন্বীক্ষ1” শব্দের অর্থ । ন্যাঁয়দশন ব। ন্ায়াষদ্য| এই “অন্বীক্ষ।” সম্পাদন 
করে বলিয়। তাহার নাম আঙ্বীক্ষিকী। ন্যারদশনের ভাষ্যকারের মাম বাংস্তায়ন, তিনি 
আম্বীক্ষিকী বিদ্যাকে অতি উচ্চ স্থানে স্াপিত করিয়াছেন । তিনি ধলিয়াছেন-_ 
“সেয়মান্বীক্ষিকী-_ 

প্রদীপঃ সর্ববিছ্ভানামুপায: সর্ববন্মণ।ম্‌ | 
আশ্রম স্কাধম্মাণাং বিছ্যোদ্দেশে প্রকীন্তিতা। ॥" 

বিছ্যোদ্দেশে অর্থাৎ বিদ্যার পরিগণনান্তলে এই আন্বীক্ষিকী বিছা| সমস্ত বিদ্যার 
প্রদীপবূপে, সমস্ত কম্মের উপার়বূপে, এবহ সমস্ত ধম্মের আশ্রম অথাৎ অবলম্গনরূপে কথিত 
হইয়াছে । শরবিদ্যোদ্দেশে প্রকীন্তিত।" স্থলে কেহ কেহ “বিষ্যোদ্দেশে গরীয়সী* এইরূপ পাঠিও 
করিয়া খাকেন | এই আবন্বীক্ষিকী ব। ন্যানুবিগ্ঠ| স্থৃতি ও পুরাণে ভূয়োভূয়ুঃ প্রশংসিত হইমাছে। 
এমন কি মোক্ষপন্মে ভগবান বেদবাযাস বলিঘ্নাছেন যে গরীয়পী আঘিক্গিকী অবলোকন করিয়। 
আমি উপনিষদের সারোদ্ধার করিতেছি । 

বৈশিষেকদর্শনের প্রণেত। কণাদ নামেই প্রয্মি ইহ| পূর্বেই বল। হইয়াছে । তাহার 
এই অর্থে আরও দুইটা নাম আমর। দেখিতে: 'পাই যথ! কণভূজ এবং কণভগ্ষ। অনেকেই 
মনে করেন যে তাহ।র বিশিষ্ট মতের জন্য তাহাকে ঠাট। করিয়। “কণাদ” নাম দেওয়। 
হইয়াছিল। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ককের] শশ্ক্গে্ হইতে শশ্ত কর্তন করিয়। লইশে 
শস্যক্ষেত্রে যে ধান্ত কনিক(সমূহ পড়িয়া থাকিত, তাহ। এক একটা করিয়| তুলিয়া নিয়া তাহ। 
দ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন বলিয়! জীবিকার কঠোরতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে 
এব্ূপ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছিল। শ্রীধর স্বকৃত ন্ায়কন্দলীগ্রস্থে এই মতই সমর্থন 
করিয়াছেন। তাহার প্রকৃত নাম কি ছিল সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। কেহ 
বলেন তাহার প্রপ্কত নাঁম ছিলঃ“উলুক” কিন্ত প্রশন্তপাদীচাধ্যের মতে স্বাহার বংশগত নাম 
ছিল “কাশ্তপ”-এবং শিব ভাহাপ কঠোর তগস্ঠায় সত হ ইয়া “উপূক" অর্থাৎ পেচকরূপে 


৪৮ নব্যভারত : ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১, হ সংখ্যা 
তাহার নিকট এই দশনন প্রকাশিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার দর্শনের নাম খুলুক্যদশ ন 
ব্ল। হইয়া থাকে । তাহার নাম উলুক ছিল বলিয়াই যে তাহার দশমের পাম “খলুক্য” 
দখন হইয়াছে তাহা বল। যায় না। হ্যায়বান্তিককার টবশেষিকদশ'নকে এ নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন দেখা যায়। আশ্চধ্যের বিষয় পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে অক্ষপা্দ, কণাদ 
এবং উলুক এই তিনজন ব্যাসদেবের পুত্র ছিলেন এইবপ প্রনিদ্ধি আছে কিন্তু ইহা প্রক্গিপ্ত 
এবং অবিশ্বান্ত বলিয়াই মনে হয়। 

অবশ্য একথ। অনেকেই স্বীকার করিয়াছেম যে প্রকৃতপক্ষে গোতম কি কণাদ কেহই 
একট নৃত্ন মত প্রবর্তন করেন নাঃ; বহুদিন পূর্ব হইতেই এই দ্বিবিধ মতবাদ সুধী 
সমাজে আলোচিত হইয়। আসিতেছিল, কণাদ ও গোতম সেই মতান্ুযায়ী, স্মন্্রসমূহ গ্রথিত 
করিয়াছিলেন মাত্র, এবং সজ্ক্েপে বিষয়গুলি মনে রাখিবার পক্ষে এই স্থত্রগুলি বিশেষ 
উপযোগী হইয়াছিল বলিয়া সকলেই তাহাদের অঙ্গগ্ন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের 
কুত্রগুলিকে মূল করিয়।ই স্বকীয় গ:বষণ। প্রদর্শন করিয়! গিয়াছেন। তাই কালক্রমে 
তাহারা বৈশেষিক ও ন্তায়দশনের প্রচারকস্থলে প্রবর্তকরূপেই স্থধীগণের ভক্তিপুষ্পাঞ্জল 
লাভ করিয়া আসিতেছেন। 

গোতম ও কণাদের পৌর্ববাপর্যয 

সে বিষয়ে ঘাহাহ হউক “গাতম এবং কণাদ যখন বিভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তখন স্বভাবতঃই 
একট! প্রশ্থ সকলের মনে উদিত হয়__ ইহাদের মধ্যে কে প্রথম শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
এবং তীহারা কে কোন সময়ে কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে 
আমরা বহিপিদশন একরূপ কিছুই পাই ন। যাহাদ্বার| এই প্রল্জার সমাধান 
কর| যাইতে পারে । স্বল্পমাত্র নিদর্শন যাহ পাওয়া যায় ভাহা কেবল পুস্তকের আলোচনার 
উপর নির্ভর করে। কে কোনস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! ঠিক ঠিক দূরে থাক 
কোনরূপ নির্ধারণ করাও সাধ্যাতীত, তবে সাহাদ্দের পৌর্ববাপধ্য এবং সময় সন্ধে সজ্ষেপে 
কিছু আলোচন! কর। যাইতেছে । এুঁতিহাসিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমর প্রথমতঃ 
দেখিতে পাই যে উভয়েই স্ায়ুসুত্রভাষ্যপ্রণেতা বাতস্যায়নের নিকট স্থপরিচিত, তিনি 
প্রসঙ্গক্রমে ন্যামভাষ্যেই বৈশেষিক স্থত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাৎস্তায়নের সময় খুষ্টীয় 
চতুর্থ শতাব্দী বলিয়াই অনেকে স্বীকার করিয়াছেন । অতএব ইহারা তাহার পূর্বে গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ-নাই। তবে কে কাহার পূর্বে তাহা নির্ধারণ করা 
বড়ই কঠিন। ভিন্ন মতগুলি গ্রদখিত হইতেছে। 

যদি আমর! স্বীকার করি যে যিনি কোন বিষয়ে অপর অপেক্ষা! অধিক বিস্তৃতভাবে 
বুঝাইতে গিয়াছেন তিনিই পরবর্তী (কারণ পরবস্ভী লেখকগণ জিনিষ ভালরূপে বুঝাইতে 
চাহেন) তাহ! হইলে বৈশেষিকের অন্গমানের কারণ প্রভৃতি বিষয়ে সমধিক আলোচন। 
দেখিয়া তাহা পরবর্তা বলাঁ যাইতে সারে। 


ব্শাখ ও জ্যে্ঠ, ১৩৫২] হিন্দুর ধর্থ সাহিত্য ২৯ 


যর্দি আমরা স্বীকার করি যে যদি কেহ কোন শব্ের ব্যুংপত্তি প্রদশন না করিয়া 
কৌন স্থলে সেই শব্দের ব্যবহার করি! থাকেন এবং অপরের পুস্তকে ঘদি সেই শব্দের 
ব্যুৎপন্তি পাওয়া যায় তবে পূর্ববোক্তলেখক পরবর্তী, কারণ পৃর্বধগ্রন্থে বাহ! আছে তাহ। আর 
তিমি ম] লিখিয়াও পারেন, তাহ। হইলে কণাদ 

যন্াদ্বিষাণী তম্মাদেগীরিতি চানৈকান্তি কন্তোদাতরণম্” ৩।১।১৭ 
এই স্চাত্রে সেইরূপ অনৈকাস্তিক কথাটি বাবহার করিঞীছেন বলিয়া এবং গোতমের 
হ্যায়নুত্রে 
“অনৈকান্তক; সব্যভিচ। রই” 

এই স্থত্রে উহার ন্যুৎপত্তি পায়! থায় বলিয়া বৈশেষিক দর্শনই পরবর্তী এইরূপ সিদ্ধান্ত 
কর। যাইতে পারে । 

কিন্ত রে 1))1)011)9-1১শুপি ধতিটা যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার কর্সিলে এবং 
নিয়্পণিখিত যুক্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন মনে ভয় যে বৈশেষিক দর্শনই 
পৃর্ববন্তী | 

(১) আ্।র বিষয়ে অঙ্মানের হের উল্লেখনময়ে গোতন কেবল 

“হচ্ছাদ্বেষগ্রবত্ন খছুইখজ্ঞানান্ঠ। খ্মনে। লিঙ্গম্" 

এই স্ুত্রন্ধারা কেবল মানসিক ভাবগ্তলিরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত কণ।দ পিশ্বস 
প্রশ্বাস নিমেষ প্রস্ৃতিকেও আক্মবিষয়ক অন্তমানের হেতু বণিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! 
বলেন খেএ বিষয়ে গোঙখের উক্তিই দাশনিক দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত এবং যেহেতু পুর্ববন্তী 
গ্রন্থকন্তার দোষ পরবর্তী গ্রস্থকার সংশোধন করিয়া থাকেন অনেকের মতে বৈশেষিক 
দশনই পূর্ব নিশ্মিত হইয়াছিল । 

(২) তারপর অনেক সময়েই দেখা যায় থে পূর্ববর্তী গ্রন্থকার খাহ] ইঙ্গিত মাত্র করিয়া 
যান বা স্বল্প আলোচন। করেন পরবন্তী গ্রস্থকার তাহাই বিশদরূপে আলোচন। করিয়। 
থকেন। এ স্থলেও আমর। দেখিতে পাশ শবের নিত্যত্ব, আত্মার প্রতি, অন্মানের 
আকৃতি এবং হেত্বাভাস প্রভৃতি বিষয়ে কর্ণ? স্বল্পই বলিয়। গিয়াছেন কিন্তু গে।তম তাহ! 
বেশ বিশদরূপে আলোচন1 করিয়াছেন, ইহ] দ্বারাও অন্গমিত হয় যে বৈশেঘিক দশনই 
পূর্ববর্তী । 

(৩) তারপর গোতমের ্যায়স্থতরে “গ্রত্তি ততগ্রসি্।স” নামে একট কথ। বল হইয়াছে 
যদিও ব্যৎস্তায়ন তাহার অন্তরূপ ব্যাখ্য। প্রদান করিয়াছেন তথাপি বেশ অন্থমান করা 
যাইতে পারে ইহা বৈশেধিককেই লক্ষ্য করিতেছে । বাস্ায়ন কিন্তু সাংখ্য ও যোগশাস্ত্র 
লক্ষিত হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

(8) তারপর এটাও লক্ষ্য, করা উচিত যে গোতিমের ন্তায়নুত্রে ঈশ্বরের কাধ্যাবলি 
সম্বন্ধে উল্লেখ কর! হইয়াছে কিন্ত সুষ্টি প্রভৃতি মূল বিষয় তাহাতে কিছুই বল। হয় নাই-- 


নব্ভারত [ ত্রিচস্বারিংশ খণ্ড) ১১ ২ সংখ্যা 


৩ 
আর সেগুলি বৈশেষিক দর্শনে বেশ স্থচারুরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে | ইহা দ্বারাও বোধ 
হয় অনুমান করা অন্যায় হইবে না| যে বৈশেষিকদর্শনই ন্যায়দশনের পূর্ববর্তী-এবং 
ন্যায়দশনও এ সকল বিষয়ে এক মত তাই ও বিষয়ে কোন আলোচনা! করেন নাই। 

্যায়দর্শন যে বৈশেষিকের অনুমানের হেতুবিভাগ স্বীকার করেন নাই তাহার কারণ 
বৈশেষিক পরবন্তী ইহ! ন। বলিয়। টৈশেধিকের এবং ন্যায়দর্শনের এই সম্বন্ধে মতানৈক্য 
আছে, এবং ন্তারদর্শনে তাই ইহা গ্রহণ কর! হয় নাই এইরূপ বলা খাইতে পারে। 

(৫) বৈশেষিকদর্শনে সবই এলোমেলে। ভাবে সংবদ্ধ হইয়াছে কিন্ত ন্যায়দর্শনে 
বিষয়গুলি বেশ ভালরূপে সঙ্ঞিত দেখ! ঘায় ইহাও তাহার পরবন্তিতার নিদখন বল৷ 
যাইতে পারে। 

(৬) তারপর বৌদ্ধমতগুলি ধেরূপ যুক্তিদ্বার। খণ্ডন কর! হইয়/ছে দেখা যায় তাহাদ্ধারা্ 
ও মনে হয় বৌদ্ধদিগের মতগুলি যখন প্রসারলাঞ্ড করিতেছিল তখনই ন্যায়দর্শন 
রচিত হয়। কিন্তু বৈশেষিকে কিন্ত সেরূপ কোন আধুনিকতার পরিচয় পাওয়। 


যায় না। (ক্রমশঃ ) 


শ্রীরাগকৃঝ্ চজবর্তী। 





ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


ষ্ঠ অধ্যায়। 


০০ ১৪ রর ০০ 


পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী প্যারবেছ টি অবস্থা' সন্ধে গত অধ্যায়ে 
আমর! যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, ভাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। 
আমর! তিন দিক দিয়! এই বিষয়ের আলোচনা! ক্লুরিব স্থির করিয়াছি--প্রথমতঃ, চচ্চের 
অস্তঃগ্রকতি ও আত্যন্তরীণ গঠনে আলোচম|; দ্বিতীয়ত: চর্চের সহিত রাজশক্তি 
বা এহিক শাসনশক্তির দমবন্ধ বিচার) এর্ষং ভূতীয়তঃ জনসাধারণের সহিত 
চর্চের সন্বদ্ধবিচার। ইহার মধ্যে আমর! প্রগ্ধমি দুইটি বিভাগেরই আলোচনা! শেষ 
করিয়াছি। এখন প্রজানাধারণের সহিত চর্চের কিরূপ সন্বন্ধ ছিল সেই আলোচনা অবশিষ্ট 
আছে। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাবা পত্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতার উপর চচ্চের প্রভাব 
কিরূপ ছিল, সে সঙ্বদ্ধে এই ব্রবিধ বিচারের পর আমরা একটা মোটামুটি ধারণ। করিতে 


বৈশাখ ও জ্যেষ্ঠ, ১৩৩২] ইউরো পীপ্প সত্যতার ইতিহাস ৩১ 


পারিব। সঙ্চশেষে, আমাদের যুক্তিমূলক দিদ্ধান্তগুলি তথ্যের সহিত, চর্চের ইতিহাসের 
সহিত মিলাইয়! পরীক্ষা করিয়া লইব। 

আপনার। সহজেই বুঝিবেন যে জনসাধারণের সহিত চর্চের সম্বন্ধ বিচারে, আমকে 
বাধ্য হইয়। কেবল স্থুল ও সাধারণ ভাবে আলোচন। করিতে হইবে । আমি এখানে চর্চের 
ক্রিয়ানষ্টানের অথব। যাঁজকবর্গের সহিত ্রজাবর্গের দৈনন্দিন কারবারের পুঙ্থান্থপুঙ্খ বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে পারি না। চর্চের শাসন পদ্ধতি ও জনবর্গের প্রতি চর্চের 
আচরণ-ইহার মূলনীতি ও স্থুল পরিণামের কথাই আপনাদের সমঙ্ষে উত্থাপিত 
করিব । - রতি রি - 
চর্চের শাসনতন্ত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ ও মূলগত দৌোষই হইল এই যে ইহাতে শান্ত] ও 
শাসিতের একান্ত পার্থক্য । শাসন ব্যবস্থায় শাসিতবর্গের কোনই £€ভাব ছিল না। খুষ্থীয় 
যাজকপম্প্রদায় উপাসকৰর্গের সম্পর্কে একেবারে স্বাধীন ! 

নিশ্চয়ই তখনকার মানষের ও সমাঞ্জের অবস্থার মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাহা হইতে 
এই দোষের উদ্ভব ঘটিয়াছে কারণ অতি প্রাচীনকালেই খুষ্টীয় চচ্চের মধ্যে এই দোষ 
প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাই। আনণর। যে যুগের আলোচন। করিতেছি, তখনও 
যাজকবর্গ ও উপাসকবগের পরস্পরস্বাতন্ত্য পূর্ণপরিণতি লাভ করে নাই; তখন কোন 
কোন ক্ষেত্রে-যথা বিশপনির্বাচন ব্যাপারে ধন্মশাসনব্যবস্থায় সাধারণ উপাসকমণ্ডলীকে 
হস্তক্ষেপ করিতে দেখ। যায়। কিন্ধ এই অধিকার ক্রমশ$ পীণ ও বিরল ভইয়। আসিতে 
লাগিল; খুষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতেই সুষ্পষ্টরূপে ও দ্রতবেগে ইহা লোপ 
পাইতে থাকে । যাজকবর্গের এই শ্বাঝন্ত্প্রবণতাইতিহাঁসই একরূপ চর্চের 
ইতিহাস। এ কথ] অস্বীকার কর! যায় না যে আমাদের আলোচ্য যুগে এবং আরও বেশী 
পরিমাণে পরবর্তী যুগে ষে সমস্ত দুর্নীতি ও ছুষ্টাচার চর্চকে অনেক ছুর্তোগ ভোগাইয়াছে, 
তাহাদের অধিকাংশই এই স্বাতত্ত্যরীতি হইতে উদ্ভৃত। তাই বলিয়া! একথা বলা ঠিক 
হইবে না যে এই স্বাতঙ্কানীতিই ইহাদের একমাত্র মূল ব1! এই স্থাততস্রাপ্রবণতা কেবল 
খৃষ্টীয় যাজকবর্গেরই বিশিষ্ট লক্ষণ। ধর্মসমাজের শ্বভাবই এই যে তাহার মধ্যে শাসকবর্গকে 
শাসিত সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক উর্ধে স্থাপন করিবার দিকে একটা প্রবণতা থাকে; 
শাসকবর্গের মধ্যে একট! বিশিষ্ট দৈব অস্ঠিকার আরোপ করিবার দিকে ঝোক থাকে । ঠাহারা 
যে দৈব কার্যে নিযুক্ত, লোকনয়নে ফাহাদের চরিত্র যেবূপ দিব্যবিভূতিমণ্ডিত হইয়া 
প্রতিভাসিত হয় তাহাতেই এইরূপ ফল ফলিয় থাকে । কিন্তু ধর্মসমাজে এই স্বাতঙ্ত্ানীতির 
ফল যত বিষময়, তেমন আর কোন সর্মীজে নহে। কারণ এক্ষেত্রে শাসন ব্যাপারের উপর 
শাসিত সম্প্রদায়ের জীবনের কতখানি শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে ভাবিয়! দেখুন । তাহাদের 
বুদ্ধিবিবেক, তাহাদের ভাবী নিয়তি, অর্থাৎ যাহা কিছু তাহাদের অস্তরের বস্তু, যাহ! কিছু 
তাহাদের একান্ত নিত্বস্ব, যাহ! কিছু তাহাদের মধ্যে স্বাধীন ও যুক্ত, তাহাই নির্ভর 


৩২ নব্যভাঁরত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১. ২ সংখা! 


করিতেছে । আমর। বরং এট| বেশ ধারণ! করিতে পারি, যে প্রভূত ক্ষতি ও অকল্যাণের 
সম্ভাবন। থাকিলেও মানুষ বাহিরের একটা প্রত্থশক্কির হাতে তাহার সমন্ত এঁহিক ব্যাপার 
পরিচালনার ভার দিয়। থাকিতে পারে । একজন দার্শনিককে সংবাদ দেওয়। হইল যে তাহার 
ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তিনি বলিলেন “যাও, আমার স্ত্রীকে সংবাদ দাও; আমি গৃহস্থালীর 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না ।” এই দাশীনকের মনের ভাব আমাদের বুঝিতে কষ্ট হয় 
ন।। কিন্তু এই বৈরাগ্যের ভাব দি বিবেক পধ্যস্ত গড়ায়, ম।ভষের চিস্ত। ৪ অন্তব্যাপারেও 
যদি ইহ] প্রসার লাভ করে, মাঈষ ঘি এক্ষেত্রেগ আত্মশামনের অধিকার ছাড়িয়। দিয়! 
বাহশক্তির নিকট সম্পূর্ণভাবে আক্মশ্মর্পণ করিয়া বসে, হবে নিষটু়ই-বলিতে_ হইবে যে 
ইহ নৈতিক আক্মহত্য। ভিন্ন আর কিছুই 2 নহে, এ দাত শারীরিক দাসত্ব ব| ভূমিসম্পকার 
দাসত্ব অপেক্ষা শতগ্চণ হেয় । অথচ খুষ্টা চচ্চের মধ যাজক-_-উপাসক সম্পর্ক ক্রমখঃ 
এই দুনীতি দ্বারা ব্বাঞ্রান্ত তইয়া পড়িল।  অবগ্ এই ছুর্নীতি সম্প্রণভাবে প্রাধান্য 
লাভ করিতে পারে নাই । আপনারা ইত্তিপূর্ববেউ দেখিয়াছেন মে চর্টের গণ্তীর মধ্যেই 
যাজকদিগের নিজ নি ব্যক্তগ স্বাধীনতার কোন নিশ্চয়ত। ছিল না। চচ্চের বাহিরে 
সাধারণ লোকসমান্দের অবস্থা আর 9 শোচনীয় ছিল । ধাজকবৃন্দের মধ্যে অন্ততঃ বিচারবিতক 
আলোচন! ছিল, ব্যক্তিগত শক্তিসামধ্য প্রকাশের একট! ত্র ছিল; তাহাদের মধ্যে 
স্বাধীনতা ছিল ন। বট, কিন্তু বিচারবিতর্কের উত্তেজললাই কিয়ৎপরিনাণে স্বাধীনতার স্থান 
পূরণ করিত। কিন্তু যাভকবৃন্দের সম্পর্কে মাধারণ লোকমমাজের একপ কোন স্বাধীনত। 
ছিল না। সাধারণ লোক চচ্চের শাশনকাধষো কেবণ দর্শকভাবেন যোগদান করিত । 
এইরূপে অতি প্রাচীনকালেই এই ধারণ।ট। অগ্কুরিত ও ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ধ হইয়! পড়িল যে 
ধর্সমত, ধন্মসমন্। 9 ধশ্মসম্পকীয় সনন্ত ব্যাপারই খাজক,ক্প্রদায়ের একচেটীয়। অধিকারতুক্ত ; 
ধন্মালোচনায় শুপু চান শীমাংস। করিবার নাতে, যোগদান করিবার অধিকারও যাজকবর্ণ 
ভিন্ন আর কাহারও নাই। সাধারণ পোকের এক্ষেত্রে হন্তক্ষেপ করিবার কোন প্রকার, 
"অধিকার নাই। অ'মাদের আলোচ্া যুগের প্রীরভডেই দেখা যায় যে তৎপূর্বেই এই 
ধারণাটা সম্পুর্ণ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়।ছে ; উনার পরাভব ঘট।ইতে, অর্থাৎ ধর্মমত. ও ধর্্ম- 
বিজ্ঞানকে লোকলাধারণের বিচারক্ষেত্রে নাম ইয়। আনিতে বহু শতাব্দীর প্রয়োজন 
হইয়াছিল, বু ভীষণ বিপ্লবের আবশ্ক হইয়াছিল |. 

স্থতরাং দেখ! গেল তত্বের দিক দিয়াও-বটে, তথ্য হিসাবেও বটে, যাজকসম্প্রদায় ও 
জনসাধারণের মধ্যে এই পার্থক্যের প্রাচীর দ্বাদশ . শতাব্দীর পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে গ্রথিত.হইয় 
গিয়াছিল। 

কিন্ত তাই বলিয়! আপনারা এ কথা মনে করিবেন ন। যে এই শেষোক্ত সময়েও 
র্দশাসূন্ন ব্যাপারে খৃষ্টা় জনমগ্ডলীর্‌ কোনই প্রভাব, ছিল না। এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিবার অবশ্য তাহাদের আইন-গত (কান অধিকার. ছিল না, কিন্ত তাহাদের প্রভাব 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২] ইউরোগীপন সভ্যতার ইতিহাঁম ৩৩ 


কিছু না কিছু ছিলই। শাসনতন্ত্র যেমনই হউক না কেন, লোকসাধারণের এই 
প্রভাব কিছুতেই একেবারে লুগ্ত হইতে পারে ন1, বিশেষতঃ যেখানে শাসনতন্ত্র শাসক ও 
শাপিতের সাধারণ বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানেই উভয় পক্ষের মত ও বিশ্বাসের 
এই সমতা! গড়িয়া উঠিয়াছে, অথবা যেখানে শাসনতন্ত্রের ও প্রজাবর্গের মধ্যে একইব্প 
চিন্তান্ত্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেখানেই শাসনব্যাপারে প্রজবর্গের প্রভাব থাক। 
অবস্থস্ভাবী; শাসনব্যবস্থার কোন ছুর্নীতিই এ প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে ন1। 
কথাটা স্পষ্ট করিয়া! বুঝাইবার জন্ত রাজনীতিক্ষেত্র হইতে একট নিকট দুষ্টান্ত লইব। 
সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবীতে চতুদ্দিশ লুই ও পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালে শাসনব্যাপারে 
গ্রজাসাধারণের আইনগত বা প্রতিষ্ঠানগত অধিকার যত অল্প ছিল ফ্রান্সের ইতিহাসে 
আর কোন যুগেই তত অল্প ছিল ন1। 

সকলেই জানেন যে এই সময়ে শাসনব্যাপারে দেশের গ্রজাবৃন্দের অধিকার 
খাটাইবার আইনান্ুমোদ্দিত সরকারী ব্যবস্থাগুলি প্রায় সমস্তই অন্তহিত হইয়াছিল 
তথাপি ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে দেশের প্রজাবুন্দ অন্যান্ত যুগ অপেক্ষ। এই যুগেই 
শাসনতস্ত্রের উপর বেশী করিয়া প্রভাববিস্তার করিয়াছিল। এমন কি যে সমন্ত যুগে 
সীধারণ প্রজাসঙ্ঘকে ঘন ঘন আহ্বান করা হইত, যখন পালিয়ামে্ট রাজ্জনীতিক্ষেত্রে 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়। থাকিত, যখন শাসনশক্তিপরিচালনায় জনসাধারণের বৈধ 
অধিকার আরও অনেক বেশী ছিল, সে সমস্ত যুগ অপেক্ষাও এই যুগে প্রজাদিগের যথার্থ 
প্রভাব অধিক ছিল। 

ইহার কারণ এই যে এমন একটা শক্তি আছে যাহ! আইন দিয়! ঘিরিয়! রাখ! ষায় না, 
যাহা! আবশ্তক হইলে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। সে শক্তি চিত্ব-শক্তি, 
সাধারণমনের ও সাধারণমতের শক্তি। ফ্রান্গের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই 
সাধারণ মত অন্ঠান্ত যুগ অপেক্গা অনেক বেশী প্রবল ছিল। যদিও এমন কোন উপায় 
ছিল না যাহ। দ্বার এই সাধারণ মত আইনের জোরে শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্তিত করিতে 
পারিত, তথাপি ইহ1 রাজা-প্রজা-সাধারণ যে চিস্তার সাম্রাজ্য তাহারই বলে গৌণভাবে 
কাজ করিত । শাসকবুন্দ বেশ বুঝিতেন যে শাসিতবগের মত একেবারে উপেক্ষা 
করা অসম্ভব । পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে খুষ্টীয় চচ্চের মধ্যে এইরূপ ব্যাপারই 
দাড়াইয়াছিল। যদিও থুষ্টীয় জনবর্গ আইনগত অধিকারে দরিদ্র ছিল তথাপি ধন্ম- 
সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া তখন সাধারণলোকসমাজে বেশ একটা আন্দোলন ছিল। 
এই ব্যাপক আন্দোলনের ফলে যাঁজক-উপাসকের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এবং এই 
উপায়েই সাধারণ লোক যাজকবুন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমথ 
হইয়াছিল। রর র 

ইতিহাস চর্চাকালে সর্বত্রই মনে রাখিতে হইবে যে এই গৌণ গ্রভাবগলি অবহেলনীয় 
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নহে পরন্ত উহাদের মূল্য ও কাধাকারিতা,. এবং অনেক স্থলে ইহাদের উপকারিতা 
সাধারণতঃ যাহ! মনে কর! ফাঁয় তাঁঠ! অপেক্ষ। অনেক বেশী । মানুষ অবশ্ঠ স্বভাবতঃই: 
প্রত্যক্চভাবে ও ক্ষিপ্রতার সহিত কাঞ্জ করিতে চায়, সে শীঘ্র শীঘ্র স্বীয়কাধ্যের স্ৃফল 
ভোগ করিতে চায়, সে কৃতকাধ্যতার দরুণ আত্মগ্রসাদ ভোগ করিতে চায়, কর্শার্জিত 
শক্তি সম্ভোগ করিতে চায়, বিছয়গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে চায়! ইহ কিন্তু সব সময়ে 
সম্ভব হয় না, সব সময়ে স্থফলপ্রদও হয় না। এমন অনেক সময় ও অবস্থা আসে যখন 
কেবলমাত্র গৌণ ও অপ্রত্যক্ষ উপায়ে কাজ করাই বাঞ্চনীয় ও সম্ভবপর । আমি 
রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আর একটি দুষ্টাস্ত লইথ। ইংলগ্ডের পালামেণট একাধিকবার 
(বিশেষতঃ ১৬১১ খুষ্টাবে ) প্রধান প্রধান রাজমন্ত্রী ও রাজবন্মচারিনির্ববাচনের অধিকার 
দাবী করিয়াছেন । তাহার। মনে করিতেন যে রাজশাফন ব্যাপারে এইরূপ মুখ্য অধিকার 
থাকিলে প্রজাবর্গের স্বাধীনত। অনেক পরিমাণে সথরশিত থাকিবে । পার্লামেণ্ট 
কখনও কখনও এ অধিকার কাজেও খাটাইয়াছেন, কিন্তু কখনই ইহার ফল ভাল হয় 
নাই! কোন সময়েই নির্বাচন স্ুদিদ্ধ হয় নাই, রাজ্য কুশাসিত হয় নাই। কিন্তু 
এখন ইংলগ্ডের অবস্থ। কিরূপ? এখন কি পার্লামেন্টের গ্রভাবেই মন্ত্রিসভ| গঠিত হয় না) 
প্রধান প্রধান রাজকন্চারী নিযুক্ত হয় না? নিশগ্ই, হয়; কিন্তু এ প্রভাব বিশেষ 
কোন আইনের প্রভাব নহে $ এ গ্রভাব একটা অনি্দিষ্ঠ অপ্রতাক্ষ প্রভাব । ইংলগু দীর্ঘকাল 
ধরিয়। যে উদ্দেশ অন্ঠসরণ করিগা আসিয়াছে, সে উদ্দেশ্য, সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভিন্ন 
উপায়ে; প্রথমে থে উপায় অব্লঙ্গিত ভইরাছিল তাহাতে স্থফপ ফলে নাই। 

ইহার একট। কারণ আছে, এবং সেই কারণ সম্বন্ধে এই স্থলে একট1-কথ। বলিব । 
আইনগত মুখ্য অধিকার মাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহাদের অনেকখানি বিদ্যা, বুদ্ধি ও 
ভবিষ্যৎ ভাবিয়। কাজ করিবার ক্ষমতা থাক চাই । ভাহার। যখন যাহ। সঙ্কল্প করে 
তখনই অবিলম্বে ত1হ। কাধে পরিণত করিতে পারে, স্থতরাৎ এটা নিশ্চয় থাক। 
আবশ্যক যে তাহার। সংকল্পগঠনকালে কোন ছুল করিবে না। অনির্দিষ্ট গৌণ প্রভাব 
কিন্তু অন্য ভাবে কাজ করে; তাহ।কে অনেক বাধ! অতিক্রম করিতে হয়, অনেক 
প্রীক্ষার্ধারা মাঞ্ছিত হইয়া তবে মে কাজ করিবার অবকাশ পায়; শক্তিশালী 
"ইইবার পূর্বে তাহাকে বিচারবিতর্কের, বাধাবিরোধের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
হয়; তাহার! ধীরে ধীরেই জয় লাভ করে, এবং তাহা সম্গ্রভাবে নহে। এই জন্য, 
যখন সাধারণ লোকের মন. এমনভাবে গঠিত হয় নাই যে তাহাদের হাতে মুখ্য 
অধিকার ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ, তখন সাধারণ লোকমতের যে গৌণ প্রভাব তাহা 
যথেষ্ট না.হইলেও শ্রৈয়স্কর। এইরূপেই খৃষ্টীয় জনমণ্ডলী তাহাদের ধর্মশাসনব্যাপারে 
কথস্থি্ প্রভাব বিস্তার করিতে, সমর্থ হইয়।ছিল। অআরশ্য এ প্রভাবের কাধ্যকারিত। 
অত্যন্ত সঅপর্য্যাপ্ত-ছিল, ইহার ক্ষেত্রও অতিশয় সঙ্ীর্ণ ছিল, কিন্ত তথাপি ইহাকে .চর্ 


বৈশাখ ও জো্ঠ, ১০৩২] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩? 


একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে নাই, চচ্চ যে এ প্রভাবের দ্বার! কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শাসিত 
হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

চচ্চ ও জনবর্গের মধ্যে সার্লিকষসাধনের পক্ষে আর একটি কারণ ছিল। সমাজের 
উচ্চনীচ সর্বববিধ স্তরের মধ্যে খুষ্টীয় যাজকবর্ণের বিন্যাম- ইহাই সেই দ্বিতীয় কারণ। 
প্রায় সর্বত্রই, যেখ।নেই উপাসকসমাজ হইতে হুতম্ত্রভাবে যাজকসত্ঘ গঠিত হইরাছে, 
সেইখানেই প্রায় সমবন্থ লোক লইয়াই যাজকসমাজ গঠিত হইয়াছে । তাহাদের 
মধ্যে যে সামাজিক বৈষম্য একেবারেই ছিল ন| তাহ| নহে, তবে মোটের উপর 
ধশ্মশাসনের অপ্রিকার একাশরমবর্তী যাদকমঃঘের হাতেই গ্তপ্ত হইঘ্াছে।  তীহার। 
মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে তাহাদের শাসনন্ুক্ত পোকমগ্ডলীকে শাসন করি! আসিরাছেন। 
খৃষটীয় চর্চের গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণজূপে স্বতঙ্র। ফিউদ্যাল ভূষ্বামীর ছুর্গপাদমূলে যে 
দাসবর্গের ঝুটার সেখান হইতে রাজার গ্রানাদ পথান্ত সর্ববজহই একজন করিয়া যাজক 
থাকিতেন। মানবসমাজের সকল গ্রকর অবস্থার সহিত্ই খাঞজকবর্গের সংযোগ ছিল। 
ুষ্টীয় যাঁজকবর্গের অবস্থানের এই খে বৈধমা, মকল প্রকার অবস্থার পোকের সহিত 
তাহাদের এই সংযোগ, সাধারণ লোধসম!জের সহিত যাজকবর্গের মিলনসাধনপক্ষে 
ইহা! একটা প্রধান ঘোগঙ্ুত্র। শাসনশক্তিসম্পন্ধ অনেক চচ্চের মধ্যেই এই ল্থত্রের 
অভাব দেখিতে পাওয়া যাঁয়। াহ। ছাড়া আপনার দেখিয়াঙ্ছেন যে বিশপ প্রভৃতি 
খুষ্টায় চচ্চের নেতৃগণ ভূম্যধিকারন্ত্রে ফিউড্যাল শাসনতন্ত্রেণ স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন; ক্াছার। এককালে এঁহিক ও পারত্রিক শাসনশুঙ্খলার অঙীভৃত 
ছিলেন । এই' কারণে এই ছুই সদাত্ের মধ্যে একই প্রকার রীতিনীতি আচারপদ্ধ'তর 
প্রাহুতাৰ ঘটিয়াছিল। বিশপ্গণ যুদ্ধে গিয়াছেন, থাজকগণ সাধারণ বৈষয়িক লোকের 
মত জীবনঘাত্র! নির্বাহ করিয়াছেন, এ লইয়। অনেক অভিযোগ শুন। গিয়াছে, এবং 
এ সকল অভিখোগের য্থেই হরসঙ্গত কারণও আছে । বাগ্ছবিক পক্ষে এট। একট। 
ঘোর অনাচার, কিন্তু অন্য।গ্য সমাজে থে খাজকবগ মন্দাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়! 
সাধারণ সমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করিতেন তাহা অপেক্ষা 
এ অনাচারও ভাল। যে যাজকসম।জ সানারণলোকসমানের জীবনবাত্র। রাতি নীতি 
»ম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিতেন ভাহ। অপেক্ষ। বৈষয়িক বিবাদবিপসন্বাদে পিপ্ত এই 
সকল খৃষ্টীয় বিশপ দ্ব/র। সমাজের কাজ বেশী হইত। এই যোগশ্ুত্র ধরিয়| যাজক- 
সমাজ ও লোকসমাঙ্জের মধ্যে বে অবস্থাসাদৃশ্য ও নিরতিসা দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল 
তাহা শাসকশাসিতের মূলগত ব্যবধান একেবারে লুপ্ত ন| করুক, অস্তওঃ হ'ল 
করিয়াছিল। 

ষাহ। হউক এই ব্যবধানের অস্তিত্ব একবার স্বীকার করিয়। লইয়া এবং এই ব্যবধানের 
দৌড় কতটুকু ছিল তাহাঁও বিচার করিয়া লইয। দেখা যাঁউক খুষ্টীয় চচ্চের শাসনপ্রণালী 
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কিরূপ ছিল, তাহার শাসনাধীন জনবর্গের উপর সে কি ভাবে কাজ করিয়াছে । একদিকে 
দেখিতে হইবে ব্যক্তিমানবের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্রিকে সে কিরূপে 
সহায়তা করিয়াছে, অন্যদিকে দেখিতে হইবে কিরূপে সে সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন 
করিম়্াছে। 

আমার মনে হয় আমাদের আলোচ্য যুগের চচ্চ ব্যক্তিমানবের পুটি ও উন্নতি 
লইয়া বড় একট। মাথা ঘামায় নাই। সমাজের মধো যাহার! পরাক্রমশালী তাহাদের 
মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে কোমলতর ভাব জাগাইয়া, তুলিতে এবং দুর্বল ব্যক্তির সম্পর্কে 
ম্যাযপরতার ভাব ফুটাইয়! তুলিতে চর্চ চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যাহারা ছুর্বল তাহাদের 
মধ্যে একটা নৈতিক জীবন জ।গাইয়! রাখ| এবং তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা ও 
সন্কীর্ণতার উদ্ধে কতকগুলি মহত্বর ভাব ও আকাঙজ্ষ। জাগাইয়া রাখা এ বিষয়েও চ্চ 
সচেষ্ট ছিল। তথাপি আমি মনে করি না যে মানবব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিস্ষুরণকল্পে, 
মানবের ব্যক্তিগত প্রকৃতির বিকাশ ৪ বিস্তারকল্পে চচ্চ এ সময়ে বড় বেশী একটা 
কিছু করিয়াছিল। অন্ততঃ সাধারণলোকসমাজের মধ্যে করে নাই। এ দিক দিয়! 
চচ্চ যাহা করিয়াছিল তাহ! যাজকসমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাজকদ্দিগের শিক্ষা, 
ঘাজকবর্গের মানপিক উন্নতি, এ বিষয়ে চচ্চ বেশ সচে ছিল; তাহাদের জন্য বিদ্যালয় 
প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠান সমাজের তদানীন্তন শোচনীয্ম অবস্থার পক্ষে সম্ভব ছিল 
চ্চ সমপ্তই £জাগাইয়াছিল। কিন্তু সে বিদ্যালয়গুলি সমস্তই ধর্দশিক্ষার বিদ্যালয়, 
যাজকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাহার গঠিত। ইহা ছাড়া চিন্তা ও রীতিনীতির 
উন্নতিকল্লে চচ্চ যাহ] করিয়াছিল তাহা! কেবল গৌণভাবে এবং বিলম্বিত উপায়ে। 
অবশ্য সমাজের সম্মুখে চচ্চ যাজকবৃত্তিকূপ যে একট! নৃতন কম্মপথ খুলিয়া দিয়াছিল 
তাহাতে লোকসাধারণের মনের মধ্যে একট। উদ্যম ও চাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইয়াছিল। কিন্তু এ. সময়ে সাধারণ লোকের মানসিক উন্নতির জন্য চর্চ আর কিছুই 
করে নাই। 

বাক্তি অপেক্ষা সমাজের উন্নতির দিকে চ্চ অধিক পরিম!ণে ও অধিকতর সফলতার 
'মহিত কাজ করিয়াছিল। সমাজের মধ্যে দাসত্বপ্রথার ন্যায় যে সমস্ত বড় বড় পাঁপ 
ছিল তাহার বিরুদ্ধে চষ্চ যে দৃঢসংকল্পলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে ইহা! নিঃসন্দেহ। একথা 
প্রায়ই বলা হইয়। থাকে যে আধুনিক জাতিগণের মধ্যে দাসত্বপ্রথার বিলোপ কেবল 
খুষ্টপস্থীদিগের দ্বারাই সংসাধিত হ্ইয়াছে। আমার মনে হয় ইহা] অতিশয়োক্তি মান্র। 
দাসত্বপ্রথ| বহুকাল ধরিয়। খৃষ্টপন্থী সমাজের অস্তঃস্থলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজ তাহাতে 
বিশেষ কোন বিন্ময় ব। বিরক্তিপ্রকাশ করে নাই। এই নিকষ পাপাচারের বিলোপ সাধনে 
বহু বিভিন্ন কারুণের সংযোগ আবশ্যক" হইয়াছিঞ্, সভ্যতার অন্তান্ক অঙ্গের, 
অন্তান্ত নীত্তির বহুল বিকাশ আবশ্যক হইয়াছিল। তথাপি ইহাতে নন্দেহ নাই ঘষে 


বৈশাখ ও জ্যৈঠ, ১৩৩২ ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাদ ঙ্: 


এই প্রথাকে দমন করিবার জন্য চর্চ স্বীয় শক্তি ও প্রভাব প্রয়োগ করিয়।ছিল ৷ হহার 
একটা অথগুনীয় প্রমাণ দেখাইতে পারি। বিভিন্ন যুগের দাঁসবর্গকে যে সকল মুক্তিপত্র 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগ্লিতেই ধর্দনীতির দোহাই দেখ! 
যায়। প্রায় সব সময়েই ধরনের নামে, পরকালের নামে, ধম্মের চক্ষে মানুষে 
মানুষে যে কোন বৈষম্য নাই এই নীতির দোহাই দিয়া দাসগণের মুক্তি ঘোষণা করা 
হইয়াছে । রর : 

এ ছাড়া অনেক বর্ধর প্রথ। দমন্‌ করিবার জন্য এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিধির 
' উন্নতিকল্পেও চচ্চ সমান উদ্যমের সহিত চেষ্ট। করিয়াছে । আপনার! গানেন তখনকার 
সেই আইন কি ভয়ানক, কি অদ্ভূত ছিল; আপনারা ইহাও জানেন যে বিচারক্ষেঞ্জে | 
(কেবল বাহুযুদ্ধ বা দুই একটি লোকের শপথবাকাই সত্যনির্ধ।রণের পন্থ। বলিয়৷ বিবেচিত 
'হইত। চচ্চ এই সকল বিচারপ্রণালীর পরিবর্তে যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রণালী 
প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিল । প্রধানত? টোলেডে। হইতে প্রচারিত বিমীগথদিগের 
আইন এবং অন্যান্য বর্বর আইনের মধ্যে থে একট! গ্রভেদ লক্ষা করা যায়, তাহার কথা 
ইতিপূর্কেই বলিয়াছি। সেই আইনগুণি তুলন। করিয়। দেখিলে স্পৃষ্টই দেখিতে পায় 
'ায় যে আইন ও ন্যায়বিচার সন্ধে এব সত্যান্সন্ধানসম্পর্চিত সকল বিষয়েই চর্চের» 
ধারণা কত. শেষ /ছিল। অবশ্য এই সকগ ধারণার মধ্যে অনেকগুলি রোশীয় আইন 


এ এ 


হইতে ধার কর! হইয়াছিল; কিন্ত চর্চ ঘি সেগুলিকে রক্ষ। ও সমর্থন ন। করিত, £ 
তাহাদের বহুলপ্রচারের জন্য চেষ্ঠ। না করিত, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই সেগুলি লোপ 
পাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিচারপ্রণালীতে শপথপ্রর়োগের ব্যবস্থ। দেখুন ; বিলীগঞদিগের 
আইন খুলুন, দেখিবেন কি বিচক্ষণভার ₹হিত এই শপথগ্রহণ প্রথার ব্যবহার 
কর! হইয়াছে £-- য়া 
খ-শর্ষনারক বিবাদের বিটি ভাল করি বুবিবার জন্য প্রথমে পাক্ষীনিগকে প্রশ্ন 
করিবেন, পরে আরও নিশ্চয়তার সহিত সত্যনির্ধারণকল্পে এবং যাহাতে বৃথা কাহাকেও 
শপথ গ্রহণ করান না৷ হয় সেই উদ্দেশ্যে লিখিত দলিলপত্র পর্ষ/বেক্ণ করিবেন । 
সত্যনির্ধারণের পক্ষে উভয় পঙ্গের দলিল ভাল করিয়। পরীক্ষা করা আবশ্যক, এবং শপথ 
গ্রহণের প্রয়োজন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আসা আবশ্যক । বিচারক যখন 
দলিল বা অন্য কোন নিশ্চম় প্রমাণ ন। পাইবেন তখনই কেবল শপথ, গ্রহণ করাইবেন |” 

- ফৌজদারী ব্যাপারে অপরাধ হিসাবে দণ্ডের পরিমাণ ও প্ররুতি্অত্যন্ত ন্যয়সণ তভাবে 
ধর্্নীতি অঙ্গুসারে নির্ধারিত হইয়াছে এই সরূল আইন পধ্যালোচনা করিলে বেশ 
বুঝিতে পার। যায় জব একজন মাঞ্জিতবুদ্ধি জ্ঞানী বিধিপ্রণেতা বর্বর রীতিনীতির 
বৃশংসতা ও অবিবেচনার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া যাইতেছেন। দৃষ্টাম্বরূপ ইহাদের নরহতা। 
জন্থদ্ধীয় আইন দেখুন। অন্থান্য বর্ধর জাতির আইনের মধ ক্ষতির মাত্রাদ্বারাই 


বর 


৬৮» নব্যভারত ['ত্রচত্বারিংশ খণ্ড, ১, ২ সং খা 


অপরাধের পরিমাপ হয়। আর্থিক গ্ষতিপূরণই অপরাধের দণ্ড। বিসীগথদের আইনে 
কিন্ত অপরাধের যে যথার্থ নৈতিক মূল অর্থাৎ উদ্দেশ্য, তাহা লইয়াই অপরাধের মাত্রা 
বিচার করা হৃইয়াছে। পাপের যে সমপ্ত সুশ্ম ক্রম আছে, যথা একেবারে অনভিপ্রেত 
নরহত্যা, অসাবধানতাজনিত আকম্মিক নরহত্য।, উত্তেজনার বশে নরহত্যা, পূর্বব হইতে 
অভিসঞ্ধি করিয়! নরহত্যাঁ, পূর্ববাভিসন্ষিব্যতিরেকে নরহত্যা_ নরহত্যার এই সমস্ত ক্রম 
প্রায় র্তমানকালের আইনের মতই বিশ্তদ্ধ ও যথাযথভাবে সনিদ্দিষ্ট ও স্থুবিভক্ত হইয়াছে, 
এবং অপরাধের গুরুত্ব/চুপাতে দণ্ড নিদ্দিষ্ট হইরাছে। শুধু তাহাই নছে। আইনের 
চক্ষে বিভিন্ন লোকের মূল্যখিচারে বে বৈষম্য অনেক বর্ধরজাতির আইনের মধ্যে দেখিতে 
পাওয়া লায় বিশীগখ আইনে সে বৈষম্য বিলোপ করিতে না পারুক, হ্রাস করিবার একট 
চেষ্ট। আছে। কেবল একট] টৈষনা বজায় রাখ। হইয়াঙ্চে, সেট। দাস ও সবাধীনব্যকতির! 
মধ্যে*বৈষম্য । স্বাধীনসমাজের মধো কিস্ত নিহতব্যক্তির বংশ বা পধমধ্যাদা হিসাবে দণ্ডের 
হ্বাসবৃদ্ধি হয় না, কেবল হত্যাকারীর টনতিক অপব্া।ধের গুরুত্ব হিসাবে দণ্ড নিদ্দিষ্ট হয়। 
দাসদিগের জীবন মরণের উপর তত্তৎ প্রত্থুর থে সম্পূর্ণ অধিকার" ছিল বিসীগথ আইন 
তাহ। কাড়িয়৷ লইতে সাহস করে নাই, কিন্তু ইহাকে একটা সুনিদ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ প্রণালী 
স্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আইনের কথাগুলি এখানে উদ্ধত করিবার 
যোগ্য 


“যে কোন অপরাধী ব! তাহার সহযোগীকে বিনাদণ্ডে নিক্ধৃতি দেওয়া উচিত 
নহেএকথা ঘর্দ সত্য হর তাহ। হইলে যাহার: কেবলমাত্র জিধাংসাঁর বশবর্তী হয়া 
হেলায় নরহত্যা! করে তাহাদিগকে দণ্ডিত কর! কত বেশী কর্তব্য ' অতএব, প্রত্গণ 
যে অনেক সময়ে বিনা অপরাধে কেবল মাত্র দর্প চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাদের 
দাসদিগের .প্রাণহরণ . করিয়া থাকে? এই যথ্েক্জাচ্দাব এক্বোরে সমূলে উৎপাটিত_ করাই, 
ঠায়সঙ্গত, এবং "তঙ্জন্যা আমরা বিধান করিতেছি দে এই আইন চিরকাল ধরিয়া, 
সকলে মানিয়। চলিবেন। কোন প্র প্রকাশ্য বিচারব্যতিরেকে কোন দাসদাসী বা 
কোন অধীনস্থ ব্যক্তির প্রাণন।শ করিতে পারিবে না। ধদ্দি কোন ক্রীতদাস বা ভৃত্য 
এমন কোন অপরাধ করিয়া থাকে যাহার শাস্তি প্র।ণদণ্ড তাহা হইলে তাহার প্রস্ত 
বাঁ অভিযোক্তা অবিলম্বে স্থানীয় বিচারক বা কাউণ্ট ব| ডিউকের নিকট সংবাদ 
দিবে। তান্তের পর যদি অপরাধ সাব্যস্ত হয় তাহ! হইলে অপরাধী বিচারকের 
হাত দিয়াই হউক বা তাহার নিজের প্রভৃর হাত দিয়ই হউক প্রাণণণডে দণ্ডিত 
হইবে । কিন্ত বিচারক যদি নিজে প্রাণদণ্ড দিতে শ্বীকার না করেন তাহ হইলে 
তাহাকে প্রাণদণ্ডের আর্দেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে; এবং তারপর ভাহার প্রাণহরণ 
করা হইবে কিনা হুইবে সে বিষয়ে তাহার প্রতৃর' সম্পূর্ণ অধিকার। এদিকে 
আবার ক্রীতদাস যদ ছুঃসাহসের বশঃবর্তী হইয়! প্রকে অস্ত্রদ্ধার রা লোষ্ম্বারা 
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আঘাত করে. ব। আঘাত করিতে চেষ্ট। ধরে, এবং প্র যদি আস্মরক্ষা/ করিতে গিয়া 
ক্রোধাপ্বিত হইয়। তাহাকে হত্যা করে ভাহ। হইলে প্র নরহত্যার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে 
না । কিন্তু ইহা প্রমাণ কর। চাই থে বাস্তবিকই এইরূপ ঘটিয়াছিল ; এবং ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত অন্য।ন্ত দাসদাসীর এবং হত্যাকারীর নিজের শ"থবাক্যের দ্বারা ইহা 
গ্রমাণিত হওয়! চাই। যে কেহ শ্ুদ্ধমত্র বিদ্বেষবশবভী হইয়। স্বহন্তে ব1! পরহন্তদ্ার] 
বিন। প্রকাশ্ঠবিচারে তাহার দাসকে হত্য। করিবে সে দুক্ষতকারী বলিয়া পরি- 
গণিত হইবে, সে কখনও বিচারালয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে না, অবশিষ্ট জীবন 
তাহাকে নির্বাসন ব! প্রায়শ্চিন্তে কাটাইভে হইবে, এবং তাহার ধনসম্পন্তি তাহার 
নিকটতম ন্যাধ্য উত্তরাধিকারীর হৃন্তে ন্যন্ত হইবে ।” ূ 

চ্চের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি ব্যবস্থা আছে যাহ সচরাচর তেমন লক্ষা 
কর হয়না । সেটি প্রায়শ্চিত্তপ্রথ | বৰমানকালে বরং এই প্রথার আলোচন। 
অধিকতর কৌতুহলোদ্দীপক হওয়! উচিত, কারণ দণ্ডবিধিক্ষেত্রে প্রায়শ্চিন্তপ্রথার যে 
ভাবে প্রয়োগ হইত তাহার সহিত আধুনিক চিন্তার অনেকট। মিল আছে। 
চচের দণগডবিধি ও প্রকাশ্য প্রায়শ্চিন্তের দে সমণ্ত ব্যবস্থ। আছে তাহ! আলোচন। 
করিলে (দখিতে পাইবেন ঘে অপরাধীর মনে অন্তাপের উদ্রেক করা এবং দৃষ্টাস্তদ্বার! 
ধর্শকবুন্দের মনে নৈতিক ভীতির সঞ্চার করিয। দেওয়াই প্রধান লক্ষা। 
ইহার সঙ্গে আর একট। উদ্দেপ্ত মিশ্রিত হিল--অপরাধীর পাপক্ষালন | দগ্ডবিধিমাত্রেই 
অন্ঠতাপ উদ্রেক ৪ ভীতিপঞ্চার ছাড়! এহ পাপক্চালনের ধারণ। অনুহ্থযত 
আছে কিনা, এই দুইটি তত্বের পুথকৃকরণ সম্ভব কি ন1-সাধারণভাবে এ প্রশ্নের 
উত্তর কি হইবে জানি না । কিন্কু এ প্রশ্নের মীমাংস। স্থগিত রাখিয়া এট। ৰেশ 
ম্প্ট দেখ| যায় ধে চচ্চ তাহার প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থার মধ্যে ছুইটি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াছে 
অপরাধীর পক্ষে অনুতাপ, অন্যের পক্ষে দৃষ্টান্ত। যথার্থ বৈজ্ঞানিক দংবিধিরও কি 
ইহাই লক্গণ নহে ? বর্ধমান ৪ বিগত শতাবাীর প্রধান 'প্রধান বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের। 
ইউরোপীয় দণ্ডবিধির সংস্কার প্রস্তাব করিতে গিয়। এই ছুইটি নীতিরই কি দোহাই 
দেন নাই ? তাহাদের গ্রন্থ খুলিয়। দেখুন, যথ। বেস্থামের গ্রন্থ দেখুন,__-তাহার মধ্যে 
যে সকল দগুপ্রণালী প্রস্তাবিত হইয়াছে তাহার সহিত চর্চের দগুপ্রণালীর সাদৃশ্য 
দেখিয়া বিস্মিত হইবেন । তাহার। নিশ্চয়ই চ্চ হইতে সেগুলি ধার করিয়া লন 
নাই, চচ্চও কখনও কল্পন! করিতে পারে নাই যে ভবিধ্যকালের একজন নিষ্ঠাভক্তিহীন 
জড়বাদী দার্শনিকের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমর্থনের জন্ত চচের দৃষ্টান্ত টানিয়া আনা 
হইবে। 

সর্বশেষে সমাজের উন্নতি সম্পর্কে চর্চের আর একটি চেষ্টা উল্লেখষোগ্য । 
সমাজের মধ্যে পশুবলের অবাধলীল। এবং যুদ্ধবিগ্রহী অশান্তি দমন করিবার জন্ম 


৪০ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ১. ২ সংখা! 


চর্চ সর্ববিধ উপায়ে চেষ্ট। করিয়াছে । “দৈবরাজ্জ্যের শাস্তি এবং এরূপ” যে সকল ব্যবস্থা 
দ্বার চর্চ বাহুবল প্রয়োগের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছিল এবং সমাজের মধ্যে শাস্তি 
শৃঙ্খল! ও নম্ত। আনিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার কথা সকলেই জানেন। এ 
তথ্য এত স্থপরিচিত যে এ বিষয়ে বিস্তার করিয়। বলিবার কোন আবশ্তক নাই। 
চর্চের সহিত লোকসমাজের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রধান কথাগুলি এখন বলা হইল। যে 
তিন দিক দিয়া চচ্চের বিচার করিব বলিয়াছিলাম তাহা কর! হইল এবং চর্চের 
আন্তন্তরীণ প্রকৃতি ও বাহ্‌গঠন ছুই বিষয়েই কিছু জ্ঞানলাভ করা গেল। এখন 
বাকী রহিল অনুমান ও যুক্তি সাহায্যে বিচখ্ধি করা যে ইউরোপীয় সভ্যতার উপর 
চচের সাধারণ প্রভাব কিরূপ ও কতখানি। আমার মনে হয় এ কাজটাও প্রায় 
সম্পন্ন কর! হইয়াছে; কারণ চগে'র প্রধান প্রধান নীতি ও ব্যবস্থার উল্লেখ করিবামাত্র 
চচের প্রভাব সন্বন্ধে৪ একট। ধারণ। জন্মিয়। বায়। আপনার। কারণাবলী পর্যবেক্ষণ 
করিতে করিতে কিয়ৎপরিমাণে কার্যযফলেরও আভাস পাইয়াছেন। তথাপি যদি 
ক্ষেপে এই সকল কার্ধ্যফলের পুনরুপ্লেখ করিতে হয়, তাহ। হইলে ছুইটি সাধারণ সিদ্ধান্তের 
উল্লেখ কর। যায় । 

প্রথমটি এই থে আধুনিক ইউ.রাপের চিন্তারান্যে ৪ শীতিরাজ্যে, সামাজিক ভাব, 
সামাজিক চিন্ত। ও সামাজিক রীতিনীতি ক্ষেত্রে চচ্চ প্রভৃত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । 

এ ত প্রত্যক্ষ ব্যাপার; ইউরে(পের মানসিক ৪ নৈতিক বিকাশ আসলে ধশ্মতত্বের 
দিক দিয়াই ঘটিয়াছে। পঞ্চম হ£তে দ্বাদশ শতাব্দী পধ্যন্ত ইতিহাস আলোচন! কর, 
দেখিবে ধর্দতত্বই তখন মানুষের মনকে অধিকার করিয়া আছে ও পরিচালন করিতেছে; 
সমস্ত মতবাদেই ধর্মতত্বের ছাপ; দার্শনিক, রাজনৈতিক ও এতিহাসিক প্রশ্ন-_-সমন্তই 
ধর্মতত্বের দিক দিয়া বিচার হইতেছে । চিন্তারাজ্যে চর্চের এমন অখণ্ড প্রকোপ যে 
গণিতবিজ্ঞান এবং পণার্থবিজ্ঞনকেও চর্চের ধর্শমতের অধীন করিয়। রাখ। হইয়াছে । 
বেকন ও দেকার্তের সময় পর্যান্ত ইউরোপীয় সমাজের শিরায় শিরায় ধন্মতত্বের রক্তই 
প্রবাহিত হইয়াছিল । সর্ববপ্রথমে ইংলগ্ডে বেকন ও ফ্রান্সে দেকার্ডে মানববুদ্ধিকে 
ধন্মতব্বের গপ্ডীর বাহিরে আনিয়াছিলেন। 

সাহিত্যের সকল বিভাগেই এই একই বাপার দেখিতে পাওয়! যায়; পদে পদে 
ধন্মতত্বসন্থলভ সংস্কার, ভাব ও ভাষার পরিচয় পাওয়া যায় । 

মোটের উপর এই প্রভাব কল্যাণপ্রদই হইয়াছে । ইহা যে শুধু ইউরোপের 
চিন্তাজগতে সজীবতা! ও উর্বরত! দান করিয়াছে তাহ! নহে, যে সকল মতবাদ ও উপদেশ 
লইয়! সে দাড়াইল. তাহ। প্র/চীন জগতের শিক্ষা অপেক্গ! অনেকাংশ ্রেষ্ঠ | ইউরোপের চিন্তা 
শুধু ষে গতিবেগ লাভ করিল তাহা নহে, দে গতি উন্নতির দিকে হধাবিত হইল। 
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তাহা ছাড়া চচ্চের অবস্থানবৈশিষ্ট্যের গুণে আধূুরনক জগতে মানবচিত্বের 
বিকাশ এমন একটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য লাভ করিগ যাহ! পূর্বে তাহার হিল না। 
প্রাচাদেশে মানবচিত্ত কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ছাঠে গঠিত ছিল? গ্রীকসমাঞ্ধে তেমনি 
কেবলমাত্র মানবিকতারই আধিপত্য | প্রাচ্যচিস্তাম্ব মানুষের বাস্তবপ্রকৃতি ও 
বাস্তবনিম্তির কথা একেবারে লুপ্তপ্রায়; গ্রীক চিন্তায় তেমনি কেবল মাত্র প্রাকৃত 
মানব, মান্থষের বাস্তব প্রবৃত্তি, বাস্তবভাব, বাস্তবস্বার্থই সমগ্র রঙধঞ্চ অধিকার করিয়া 
আছে। আধুনিক জগতের চিন্তায় ধর্মভাব সমস্ত ব্যাপারের সহিতই জড়িত হইয়! আত, 
কিন্তু মানবজীবনের কোন ব্ঠাশারকেই একেবারে বাদ দেয় নাই। আধুনিক 
মানবিকতার মধে; মানবিকতার ছাপ আছে, দেবত্বেরও ছাপ আছে। আধুনিক 
সাহিত্যে মান্থষের প্রাকৃতমনোভাঁবক ও প্রাকতআশাআকাক্ষার কথা অনেকখানি 
স্বান অধিকার করিয়। আছে; তথাপি এদিকে আবার মানুষের ধশ্মপ্রকৃতিঃ মানুষ 
যে অংশে অন্ত একট। নিত্যলোকের সহিত সম্পৃক্ত, তাহারও সন্ধান প্রতিপদে পাওয়। 
যায়; এইরূপে মানু-ষর বিকাশ ওউন্নতির যে ছুইটি প্রধান মূল প্রন্্রণ মানবিকতা 
ও ধর্ম, এই ছুইটিই একসঙ্গে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং চচ্চের সন্থিত যত 
ছুনখতিছুরাচাঁরই জড়িত থাকুক ন কেন, চিস্তাজগতে বারবার সে যতই অত্যা্ার 
উৎ্পীড়নে জিপ থাকুক না কেন, সে সমন্ত সত্বেও বলিতে হইবে যে চ্চের প্রভাৰে 
ইউরোপের চিস্তাআোত বরং পুষ্টি লাভ করিয়াছে, নিপিষ্ট হয় নাই,_ব্যাপ্তিই লাভ 
করিয়াছে, আবদ্ধ হয় নাই। 

রাজনৈতিক হিসাবে কিন্তু চরের প্রভাব অন্তরূপ। ইহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই 
যে লোকসমাজের মনোভাব ও আচারব্যবহারে কোমলত। ও শিষ্টতা আনিয়। 
এবং বনু বর্ধর প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতঃ তাহাদের বিলোপনাধন করিয়! 
চর্চ সামাঞ্জিক অবস্থার উন্নতিকল্পে অনেকখানি লহায়তা করিয়াছে; কিন্তু রা 
নৈতিক ক্ষেত িণাসক্ণানিতের পরস্পরসখন্ধনির্ণঝিষয়ে, রাজক্ষমতা1 ও জনম্বতঙ্ের 

সামঞলাসাধনবিষয়ে, আমি মনে করিন|। যে চচ্চের প্রভাব মেটের উপর 
বল্য।পপ্রদ হইয়াছে। এক্ষেত্রে চচ্চ সর্বদাই ছুইটি বিভিন্ন শাসনপদ্ধতির ব্যাখ্যাত। 
ও সমর্থকরূপে দেখা দিয়াছে--«কটি যাজকতন্ত্র অপরটি রোমীয়-সাস্ত্রাজা। ছুইটিরই 
মূলনীতি যথেচ্ছশাসন, একটি ধর্শের নামে, অপরটি এহিক অধিকারের 
নামে। চ্চের সমস্ত অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান,। বিধিব্যবস্থ! দেখুন; চচ্চের আইনকাহছন ও 
কাধ্যপ্রণালী দেখুন; সর্বদাই দেখিবেন হয় যাজকতত্ত্রণীতি না হয় 
সাম্রাজ্যনীতি, মূলে এই ছুইএর ৯ একটি আছে। চচ্চ যখন দূর্বল, তখন সে 
সম্রটদিগের অখগুপ্রতাপের «আশ্রয় লইয়াছে; যঞ্চধ €ন সবল তখন নিজেই 
আধ্য/ত্বিক অধিকারের দোহাই দিয়া সেই অথগুশাসনাধিকার দাবী করিয়া বশিয়াছে। 


৪২ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ১, ২ মংখ্যা 


আগরা কোন বিশেষ ঘটনা ব! দৃষ্টান্তে আবদ্ধ থাকিব না। চর্চ অবশ্ত অনেকবার 
রাজগণের কুণ।সনের বিক্ষন্ধে প্রতিবাদ করিবার লমঘ প্রজাদিগের গ্তাষা অধিকারের 
দোহাই দিয়াছে) এবং অনেক সময় প্রহ্গাবিদ্রোছে উত্তেজনা ও সম্মতি প্রদান করিয়াছে ) . 
রাগাদিগের মুখের সম্মূধে অনেকবার প্রজ্াদিগের অধিকার ও খ্বার্থ লইয়! তাহাদের 
পক্ষণমর্থন৪ করিয়াছে । কিন্তু যখনই প্রজাদিগের শ্বাধীন অধিকার সংরক্ষণের জন্ত 
কোন স্থায়ী ব্যবস্থা বা গ্রতিষ্ঠানের কথ| উঠিয়াছে যাহাতে করিয়। প্রজাদিগের স্বাধীন 
অধিকারে হস্তক্ষেপ করা রাঁজশক্তির পক্ষে বাস্তবিকই অসভ্ভব হইয়া পড়ে,- তখনই 
চর্চ গাধারণতঃ যথেচ্ছাচারী রাজশক্কির পক্ষই গ্রহণ করিষ়াছে। 
ইহাতে বিশেষ আশ্চর্যাধ্িত হইবার কিছু নাই, এবং যাজকসমাজের উপর 
অতারিক মাত্রা মানবদৌর্বল্য আরোপ করার বা এটাকে খৃষ্টায় চ্চেরই একটা 
অনন্যপাধারণ দোষ মনে করার কোন প্রয়োজন নাই। ইহার একট] গভীরতর 
কারণ আছে। ধশ্ম কি দাবী করে? ধর্ম বলে “আশি মান্ষের কামনাপ্রবৃতি। মাস্থষের 
ষড়রিপুকে শাসন করিল, দমন করিব, নিগন্ত্রিত করিব।” ধর্মা্ই একটা সংযম, 
এক্ট। শক্ত, একট। শাপন। ধর্শ মানবগ্রকৃতিকে দমন করিবার জন্য দৈববিধি। 
দৈবঅধিকাঁর লইয়। অবতীর্ণ হয়। মানুষের স্বাধীন্ত। লইদই তাহাকে নাড়াচাড়। 
করিতে হয়) মাহ্ষের স্বাধীনতা তাহাকে বাধা দেয় এবং এই 
ন্বাধীনতাকেই সে অতিক্রম করিতে চায়। ইহাই ধর্মের কার্য, ইহাই তাহার লক্ষ্য 
ও আশ! 

একথা অবশ্ঠ সত্য যে মানুষের স্বাধীন! লইঞ়াই যদি ধর্মের কারবার, যদ্দিচ মানুষের 
ইন্ছাপ্রবৃত্ির সংস্কারসাধনই ধ-ম্মর আকাজ্ষা, তথাপি মানুষের সেই ইচ্ছাশক্তির ভিতর 
দিয়াই তাহাকে স্বীয় প্রভাব খাটাইতে হয়, ইহ! ভিন্ন অন্ত কোন নীতিসঙ্গত ডপায় তাহার 
হাতে নাই। ধর্ম মখন মানুষের স্বাধীন মন্মতির অপেক্ষা! ন| রাখিয়। বলগ্রয়োগ, প্রবচন? 
ব! অণ্ত কোন্‌ বাহ্য উপায় অবগন্থন করে, যখন সে মানুষকে জনবাধুর এ জড়শক্তিরূপে 
গণন। কবে, তখন নে নিজের লক্ষ্য হইতেই ভ্রষ্ট হ্য়, সে তখন মাস্থষের ইচ্ছশক্তিকে শানন” 
কর! দূরে থাকুক, স্পর্শও করিতে পারে না। ধর্ম যদি শ্বলক্ষ্য সাধন করিতে চায়, তাহা 
হইলে তাহাকে এমন ভাবে উপস্থিত হইতে হইবে যাহাতে মান্থষের স্বাধীন ইচ্ছাই তাহাকে 
বরণ করি! লয়; মানুষ তাহার শাসন নানিয়া লইবে ইহ! আবস্ক বটে, বিস্তু ইহাও 
আবশ্ঠক যে মাচষ তাহাকে স্বেচ্ছায় ম্বাধীনভাবে বরণ করিয়া! লইবে, মানুষ ভাহার 
অধীনতার মধ্যেই খ্বাধীনতা। বঙ্গায় রাখিবৰে। ধন্মকে এই ছৈতসমন্যার সমাধান 
করিতে হইবে। এ . ৃ 

ধর্ম কিন্তু অনেক সময়েই এদিকে দৃক্পাত করে নাই; সে মানুষের স্বাধীনতাকে 
বাধাই মনে করিয়াছে, সহায় মণে করে লাই। মান্ধুষের আত্ম। বে একটা! জড়শকি নছে। 
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সে কথা অনেকবার তুলিয়াছে। এই ভ্রমের বশবর্তী হইয়াই সে মানবস্বাধীনতার বিরুদ্ধে 
যথেচ্ছাচারী রাজশক্তির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে । স্বাধীনতাকে মে শত্র মনে করিয়। দমন 
করিতেই চেষ্টা করিঘ্াছে, তাহাকে ম্বপক্ষে আনিতে চেষ্ট। করে নাই। ধশ্ম যদি নিগ্ষের যথার্থ 
উপায়উপকরণ ভাল করিয়া কাজে লাগাইত, দে যদি একট] স্বাভাবিক মোহের বশবসা 
হইয়া পথত্রষ্ট হইয়! ন! পড়িত, তাহ! হইলে সে দেখিতে পাত যে স্বাধীনতাকে নৈতিকভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে অগ্রে তাহাকে রক্ষা কর! আবশ্তক; বুঝিত যে ধশ্ম টৈতিক 
উপায় ভিন্ন অন্ত কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারে না; ধন্ম তাহ হইলে মানুষের 
ইচ্ছাকে শাসন করিতে গির। তাহাকে সম্মান করিতে শিখিত। এ বথা ধশ্ম অনেকবার 
ভূলিয়াছে, এবং পরিণামে স্বাধীনতারও যেব্প দুর্গতি হইয়াছে, ধর্মেরও সেইরূপ 
দুর্গতি ঘটিয়াছে। 


ইউরোপীয্ সভ্য তার উপর চর্চের সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে আমি আর বিশেষ কাঁগয়া 
কিছু বলিতে চাহিনী। আমি এই প্রভাবের দুইটী দিক দেখাইয়াছি--একদিকে সামাজিক 
ও নৈতিক ভ্রীবনের পক্ষে কল্যাণকর প্রভাব, অন্ঠদিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র অশুভকর 
প্রভাব। এখন আমাদের যুক্তিলন্ধ দিদ্ধান্তগুলি ইতিহাসের তথ্যের সহিত মিলাইয়া 
দেখিতে হইবে । এখন পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টার চর্চের ভাগ্যনিয়তির ক্রম 
পর্ধযালোচন! করিয়া দেখ। যাউক আমর! যে নকল তত্বের যে সকল পরিণাম অবশ্টন্ত।বী 
বলিকব। সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ইতিহাসের মধোও সেই সকল পরিণামের সপ্ধান পাই কিনা। 

এ পর্যন্ত চচের প্রকৃতির যে সমস্ত লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছি, ও তাহাদের যে যে 
পরিণাম সিদ্ধান্ত করিয়াছি সেগুলি সমম্তই যে একই সময়ে সমানভাবে প্রকট হইয়াছে 
তাহ! মনে করিবেন না। বহুশতাব্বীর অন্তরালে ষে কোন প্রাচীন যুগের আলোচন 
করিতে গিয়া! আমরা প্রায়ই ভুলিয়া য:ই যে ইত্িহালে একট ক্রমবিস্তাপ আছে, ইতিহাসের 
ঘটনাবলী কাজক্রমে পরে পরে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্রমায়েল বা গষ্টেংস্‌ 
আডল্ফাস্‌ ব! কাডিনাল রিশলিয় বা যে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবনী ধরুনণ। তিনি 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন ও উন্নতিলাভ করেন? তাহার প্রভাবে 
বড় বড় ঘটন! ঘটে, তিনিও আবার এ সকল ঘটনাদ্বার! প্রভাবাণ্থিত হন) শেষে তিণি 
লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। তখন আমরা তাঁহাকে জানিতে পাই ; কিন্তু তখন আমরা তাহাকে 
সমগ্রসম্পর্ণভাবে দেখি, বিধাতার কারখানায় গড়াপেট! হই তিনি যেরূপে বাহির ২ইলেন 
আমর! তাহার সেই মুগ্তিই দ্নেখিতে পাই। কিন্তু যাতাপথের আরম্তে তিনি কিন্তু এমনটি 
ছিলেন না) তাহার জীবনের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তিনি কখনই সর্ববা্গ'স্পূরৃভবে 
দেখা দেন নাই; তিনি ক্রমে ক্রমে গড়িয়। উঠি্াছেন। মানুষের শরীর যেমন ধীরে ধারে 
: গড়ি। উঠে, মাহুষের অন্তঃগ্রকুর্তিও সেইরপ' ধীরে ধীরে গড়ি উঠে) সে দিনে দিনে 
পরিবর্তিত হয়, তাহার অন্তরাত্ম। অনবরত শ্বতঃই রূপান্তরিত হইতে থাকে; ১৬৫০ অবোগ 
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ক্রমোয়েল আর ১৬৪৭ অবের ক্রমোয়েল নহেন। অবশ্ঠ প্রত্যেক ব)কিত্বের একট! পাকা 
ভিত থাকে) সক্দ! একই ব্যক্তি অধ্যবসায় করিতেছেন; কিন্তু তাহার ধ্যানধারণা, 
আশাআকাঙ্খ চিন্তা-চেই্টার কি পরিবর্তন! তিনি কত জিনিষ হারাইগ্রাছেন, আবার 
কত জিনিষ নৃতন পাইয়াছেন ! মঙ্ুযাজীবনের যে কোন মুহূর্তেই আমর! দৃষ্টিপাত করি, 
কাল পৃ হইলে মে জীবন কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কখনই দেখিতে পাই না। 
এইখানেই কিন্তু অধিকাংশ এতিহাপিক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন) মানুষ সম্বন্ধে তাহার! 
একটা অন্পূর্ণ ধারণা লা করিয়াছেন বলিয্না তাহার জীবনেতিহাসের সর্বত্রই তাহার! সেই 
স্থপরিণত মৃণ্ডি দেখিয়। থাকেন। তাহাদের পক্ষে ১৬২৮ অবে পালণামেন্টে প্রবেশ কালেও 
যে ক্রমোদ্জেল, ভ্রিখবৎ”র পরে হোয়াইটহল প্রাপাদে মৃত্যুশধ্যায় শয়ান সেই একই 
ক্রমোয়েল। সামান্ধিক প্রতিষ্ঠান ব। অন্ত কোন অপ্রত্যক্ষ ব্যাপক শক্তি সম্বন্ধেও তাহারা 
অনবরত এই একই তুল করিয়া থাকেন। আমরা যেন সে তুল না করিঘ্পা বলি; আমি 
চচের যে সমন্ত লক্ষণ ও পরিণাম নির্দেশ করিয়াছি তাহ! চচ্চের সমগ্র ইতিহান ধরিয়।। 
কিন্ত মনে রাখবেন ষে এ চিত্র এঁতিহাপিক হিসাবে নির্ভল নহে; আমি যাহা একত্র 
অথগ্ডভাবে দেখাইয়াছি ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাহা খণ্ডিত ও ক্রমবিন্তস্ত, বিভিন্ন দেশকালের 
মধে) ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত । ইতিহাসের ঘটনাবলীর মধ্যে এই শৃঙ্খলা, কাধ্যকারণের এই 
ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখিতে প্রত্যাশা করিবেন না। দেখিব এখানে এক লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। 
ওখানে অন্য লক্ষণ ; সমস্তই অপম্পূর্ণ, অণমান, বিক্ষিপ্ত । চচের ইতিহাসের শেষলীমায়, 
অর্থ।ৎ আধুনিক কাল পর্যন্ত আসিয়৷ না পড়িলে তাহার সমগ্র পরিণাম দেখিতে পাইৰ ন। | 
পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত চ৮যে যে অবস্থার মধ্য দিয়া আপিয়াছে এখন আমি 
সেইগুলি আপনাদের নিকট বিবৃত করিব। আমার সমন্ত উক্তির প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত আহরণ 
করিয়। দিতে পারিনা, কিন্ত যাহা দিব তাহ হইতে এটা বেশ ধারণ! হইবে যে আমার 
দিহবান্তগুলি অযৌক্তিক নহে। | 
প্রথম যখন পঞ্চম শতাবীতে চচ”“আমাদের দৃ্টিগোচর হয় তখন সে পাআঞা-গৌরবে 
মণ্ডিত, চচ্চ ভখন রোমীয় সাম্রাজ্যের চচ্চ। রোমীয় সাস্তরাঙ্্য যখন পতনোন্ুখ, তখন 
চচ্চ ভাবিতেছিল সে তাহার জীবনলীলার চরমসীময় আসিয়! পৌছাইয়াছে, তাহার 
বিজয়যান্তা সম্পূর্ণ পিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহ। অবশ্য সত্য যেচর্চ তখন রোমের 
প্রাচীনধর্মকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিয়াছে। প্রাচীন ধন্মান্থসারে রোমের সম্রাটগণ 
ঞধান পন্টিফ ঝা পুরোহিত আব্য। ধারণ করিতেন । সর্বশেষ যে সম্রাট এই পদবী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, সেই গ্রাসিয়ান খষ্রীয়্ চতুর্থ শতাব্দীর অবসানকালে প্রাণত্যাগ করেন। 
অগষ্টস ও টাইবেরিস্াসের স্তায় গ্রাশিয়ান প্রধান পণ্টিফ আখ্যায অভিষ্থিত হইতেন।; 
খৃষ্টপন্থীদিগের মধ্যে ফে* সমস্ত বিকৃত পাবণ্তীমত ওপ্রচলিত হইয়াছিল সেই সকল 
পাবগী সম্প্রদায়ের পরাজ়সাধনও তখন গ্রায় সম্পূর্ণ হইয়! আনিয়াছে। চতুর্থ শতাবীর 
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শেষভাগে সম্তরট | থিওডে।নিয়। "আরিয়ান" নামক প্রধান পাষণ্তী সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে এক কঠোর আইন প্রণয়ন করিলেন। চচেন্র দুই প্রধান শক্রপক্ষ তখন চর্চের 
পদানত ও শাসনাধীন। এমন সময় চর্চ অকল্মাৎ দেখিল রোমীমসাম্রাঙ্্য আর তাহাকে 
আশ্র্ দিতে অক্ষম সে নিজেই ধ্বংদমুখে পতিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে গখ ও ভ্যাঙ্ডাল, 
বর্ধগ্ডিহান, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি নান। বর্ধিরজাতি, নানা নৃতন বিধর্মীলন্প্রদায়। নানা নৃতন 
নৃত্তন পাষণ্তী মত- চর্চের সম্মুখে মাথ! তুলিয়৷ ফ্াড়াইল | চর একবারে অতলজলে 
পড়িয়া গেল। চর্চের মধো রোমসান্রাজ্যের প্রতি যে অরদ্ধা ও অন্থরাগ বনুদিন ধরিয়া 
সংরক্ষিত হইয়াছিল তাহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই জন্তই রোমীয় 
সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল--অর্থাৎ পৌরতম্ত্র ও যথেচ্ছশাসনতম্রঁ_ 
চ্চ তাহা প্রাণপণে আ'কড়াইয়া] ধরিয়া খাকিল। এবং সে যখন বর্বর জাতিগুলিকে 
আয়ত করিয়া ফেলিল তখন পুনরাম় রোমনাআ্রান্ের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্ট। করিতে 
লাগিল। চর বর্ধররাঞ্জগণকে সঘ্ধেধন করিয়া সম্াটপদবী ধারণের জন্ত বারবার 
আহ্বান করিতে লাগিল। দে বপিল--'তোমর| সম্াটপদবী ধারণ কর, সমতরট-দিগের 
সমস্ত অধিকার গ্রহণ কর এবং রোমপদাআ্রজ্যের নহিত চঠচ যেবূপ সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধ 
পুনরায় স্থাপন কর।” পঞ্চম ও যষ্ঠ শতাবীর মধ্যে ইহাই ছিল বিশপদিগের প্রধান 
কাধ্য। এই গেল চর্চের প্রথম অবস্থ। | 

এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বর্ধরবৃন্দ লইছ রোমীয়রাষ্্ট গঠন করার কোন 
উপায় ছিল না। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নায় চর্টও বর্বরতার 
পৃঙ্কে ডুবিয়। গেল । ইহাই চর্চের দ্বিতীয় অবস্থা। অষ্টম শতাব্দীতে যাজকত্ত্রের 
পক্ষ হইতে যে সমস্ত ইতিবৃত্ত রচ্তি হইয়াছিল তাহার সহিত পূর্বববর্তীকালের 
ইতিবৃত্তকারদিগের রচন। তৃলন1 করিলে দেখিবেন কত বিষন পার্থক্য। রোমীর সভাতার 
সমস্ত চিহ্ধ,। এমন কি ভাষ। পধ্যস্ত লুপ্ত হইয়াছে) সমস্তই যেন বর্বরতার মধ্যে 
নিমজ্জিত হইয়াছে । একদিকে বর্বরগণ যাজকসমাজে প্রবেশ করিয়। যাজক ও বিশপ 
হইতেছে; অন্তদিকে বিশপগণ বর্ধরোচিত জীবনযাত্র। অবলম্বন করিতেছেন; তাহার! 
নিজ নিজ এলাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই দল সংগ্রহ করিয়া লুন করিতেছেন, যুদ্ধা্দ 
করিতেছেন, ও দ্বেশের মধ্যে উপদ্রব অশান্তির স্থটি কৰিতেছেন। তুর (17০18) 
বাণী গ্রেগরীর গ্রন্থে, সালোনস্‌, সাজিটারিয়স প্রভৃতি কতকগুলি বিখপের উল্লেখ 
পাইবেন, ধাহারা এই ভাবেই জীবন যাপন করিতেন । 

বর্ধর চর্চের মধ্যে ছুইটি প্রধান ব্যাপার সংঘট্টত হইল। প্রথমটি হইতেছে 
এহিক ও পারত্রিক শাসনশক্তির পার্থক্যলাধন 1:এই সমগ্রেই এই নীতির উদ্ভব 


হম়্। এবং ইহা ষ্স্প্ স্বাভার্বক। চচ যখন | €রামীয় সাম্রাজ)কে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়া তাহার পরাক্রমের অংশীদার হইতে পারিল. না, তখন লে বাধা হইয়া আত্মরক্ষার 


৪৬ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ ২ সংখ্য 


জন্য স্বাধীনভাঁলাভ করিতে উতন্থৃক হইল । তখন তাহার চারিদিকে শক্র, চারিদিকে 
বিপদ্দাশক্ক'॥ সেইজন্য চারিদিক হইতে তাহাকে তখন আত্মরক্ষ/। করিতে হইবে। 
প্রত্যেক মান্তক+ প্রত্যেক বিশপ দেখিতে পাইলেন যে তাহার বর্ধর প্রতিবেশীগণ 
কেবলই চর্টের ব্যাপারে হস্তক্ষেশ করিতেছে, কেবলই €ঙ্গার করিয়া চর্চের ভূমিসম্পদ 
ও ক্ষমতা অদ্বিকার করিবার জগন্তঠ চেষ্ট|। করিতেছে। চর্চেব তখন আত্মরক্ষার 
একমাত্র উপায় এই কথা বলা যে ণ্ধশ্মঞ্গং টৈষয়িকজগতৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক) 
ধর্্মবিষয়ে হন্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তোমাদের নাই।”* বর্বরতার বৈকুদ্ধে 
আত্মরক্ষার পক্ষে এই নীতিই ছিল চর্চের প্রধান অস্ত্র। 

চর্চের ইতিহাসে এই যুগের দ্বিতীণ প্রধান ব্যাপার হইতেছে প্রতীচ্য ইউরোপে 
মঠধারী ভিক্ষুপম্প্রদ্ধায়ের উৎপত্তি ও পুণ্ি। ইহা সকলেই জানেন যে ষ্ঠ শতাব্দীর 
প্রারস্েই সেণ্ট বেনেডিকৃট. প্রতীচ্য ইউরোপের ভিক্ষদ্দিগের মধ্যে নিজের নিছম প্রতিষ্ঠ। 
করিয়া সম্প্রদায় গঠন করিলেন | তখন ভিচ্ষৃণংবা। অতি সামান্যই ছিপ, যদ্দিও 
পরবন্তা কালে তাহাদের অত্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এই সময়ে ভিক্ষুদিগতে ঘা কফদমাজেও 
অন্ততূন্ত মনে কর হইত না, তারা তখন সাধারণ ?লাকের নায়ই পরিগণিত 
হইতেন। অবশ্তট বিখপ ব| যাজক শিযোগকাণে অনেক সময় ভিক্ষুপমাজের 
মধ্য হইতেই যোগা লোক অন্ুনদ্ধান করিম্। লওঘা হইত, কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর আুবপান 
ও বযষ্ঠণতাব্ীর প্রারস্তকালেই সাধারণভাবে সমস্ত ভিক্ষুকেই যাঞ্জক সমাজের অন্তর্গত 
বিবেচনা কঃ হইতে লাগিল। তথন আমর! দেখিতে পাই যাঞ্জক ও বিশপগণ ভিক্ষু 
হইতেছেন ও মনে করিতেছেন যে এইরূপে তাহার। ধর্মরজীবনে নৃতন করিয়া খানিকট। 
অগ্রসর হুইয়! গেলেন ।  এইরূপে ইউরোপে ভিক্ষুলম্প্রদযন অসামান্ত বিকাশলাত 
করিল। সাধারণ যাঞ্জক অপেক্ষ। এই সকল চিক্ষুরাহ বর্বরদিগের চিত্ত মাকর্ণ করিতে 
সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। তাহাদের জীবন প্রণালী যেখন অসাধারণ, তাহাদের সংখ্যাও 
সেইরূপ অপরিসীম । সাধারণ যাঞ্জক ও বিশপ বর্ধরদিগের কল্পনায় কোন 
বিশেষ ছাপ দিতে পারেন নাই; তাহাদের মধ্যেত কোব নৃতনত্ব ব। বিশেষত্ব নাই। 
বর্ধরগণত বরাবরই তাহাদিগকে দেখিয়া আদিতেছে, তাহাদের উপর কত অত্যাচার 
উৎপীড়ন করিম! আনিগাছেঃ কতবার তাহ।পিগের ধনসম্পত্তি লুঠন করিয়াছে। এব্িকে 
ভিঙ্ষৃদিগের একট! মঠ আক্রমণ কর! তেমন সহজ ব্যাপার নহে; সেখানে কত 
কত সাধূপুরুষ একত্র দল বাধিয়া থাকেন | বর্ধরধুগে এই মঠগুলি চর্চের আশ্রয়- 
রূপ ছিল) যেমন চর্চ আবার সাধারণ লোকলমাগ্গের আশ্রয়স্থল ছিল। প্রাচযখণ্ডে 
যেমন কনষ্টার্টনোপলের বিলানপ্রলোভন ও টৈষয়িক জীবনের গণ্ডগোল হইতে 
পলায়ন করিয়া ধার্শিক ব্যাক্তগণ থিবাইভের ম্নরুভূমিতে০ আশ্রয় লইতেন, পরতীচাখণ্ডে 
সেইরূপ তাহারা এইনকল মঠের মধ্যে আশ্রন্থ পাইতেন। 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ | ইউরোপীয্ব সভ্যতার ইতিহাস ৪৭ 


বর্ধ্ীধুগে চর্চের ইতিহাপে এই ছুইটি প্রধান ব্যাপার--একদিকে ধর্মশাসন 
ও এহিকশাদনের স্বাভস্ত্রস্থাপন, অপর দিকে গ্রতীচ্য ইউরোপে ভিক্ষুসম্প্রদায়ের 
উদ্ভব ও বিকাশ। 

& বর্বরগুগের শেষভাগে শালমেন কর্তৃক রোমীয় সাঅ।জ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার 
(দ্রিকে একটা নূতন চেষ্ট। হয়। চর্চ ও রাজ্জশক্তির মধ্যে পুনরায় একটি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ 
শাপিত হইল। এসময়ে পোপ-শক্তি সম্রাটের সহিত মিত্রভাবে চলিয়া অনেক 
পারিম'ণে উন্নতি _ও. পুষ্টি লাভ, করিল)... এ চেষ্টাও কিনতু ফল্ব্তী. হইল, .. শাল য়েনের, .. 
সাইঈজাত। লয় গেল, ) কিন্ত এই সন্ধিঙজে চর্জ যে হবিধ| ও শক্তি লা করিল তাহা রহিয়া 
“নেশা পোপবক্তি এখন ুষ্টপন্থী নমাজের শীর্ষদেশ অধিকার করিয়া বগিল। . 

শালমেনের মৃত্যুর পর অরাঙ্জ £ত। ও বিশৃঙ্খলা ঘটিল ) সাধারণ সমাজের স্থায় 

চর্চ ও এই আবর্তে নিপতিত হহল , এ*ং কালক্রমে ফিউডাল পদ্ধতির আশ্রয় পাইয়। 
তবে উদ্ধার পাইল । এই হইন চচ্চের তৃতীয় অবস্থা । শাপমেনের সাম্রাঙ্গ চূর্ণ বিচুর্ণ 
হওয়ার ফলে সাধারণ সমাজের ভাগ্যে যাহা ঘটিল, চচ্চের ভাগ্যেও তাহাই 
ঘটিপ; সমন্তু একতাবদ্ধনা |বচ্ছিক্না হইয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারই এখন 
স্থানীয়, খণ্ডিত, ঝ/ক্তিগত হইয়া প$ল। তখন যাজকসমান্জে। অবস্থা- 
বৈগুণো এমন একটা বিরোধের স্থএপাত হল যাহার তুল্য বিছুই এতদিন দেখা যায় 
নাই। একদিকে ফিউড্যাল ভূম্বামীর স্বার্থ ও মনোভাব, অন্থদিকে সাধারণ যাজকের স্বার্থ 
ও মনোভ। ব, এই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যাজকতন্ত্রের অধিন্তৃবর্গ এই ছুই 
গ্রতিকূল পক্ষের মাঝখানে পড়িজেন, কখনও একপক্ষ কখনও অপদপক্ষ শক্তিশালী হইয়। 
উঠিতে লাগিল। যাঁঞজজকসমাজের এক/স্থত্জ তেমন প্রবল ছিল না; ব্)ক্তিগত স্বার্থই এখন 
প্রবল হইয়। উঠিল) স্বাতন্তরপিপ.সা ও ফিউড্যালসমাজন্থলভ স্ব ্বাতঙ্ক/মুখী রীতিনীতি অত্যাগের 
ফলে ঘাজকসমাজের শৃঙ্খলাবন্ধন এখন অত্যন্ত শিথিল হইয়া পাড়ল। এই অবস্থায় এই 
শিখিলতার প্রতিরোধকল্পে চচ্চের মধ্যেই একট। চেষ্টার স্ত্রপাত হইল। যঙ্জকের। নান! 
স্থানে সভাসামতির সাহায্যে এক একট জাতীয় চচ্চ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা, করিল। এই 
সময়ে ভূষ্বামীতন্ত্রের আমলেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সংসদ, সঙ্গীতি, প্রাদেশিক ও 
জাতীয় যাজকসন্মিলনী দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া ক্রান্সেই এই একতাবন্ধনের চেষ্ট 
্াপেক্ষা। অধিক উদ্যম ও উৎসাহের সহিত চালান হয়। রযানগরীর আচ্চবিখপ 
হিনবমার এই চেষ্টার প্রধান প্রতিনিধি বলির! গণ্য হইতে পারেন ক্র ফরাশী চট্চকে 
শৃঙ্খলা বদ্ধ করিবার দিকেই তাহার প্রধান যত্ব ছিল। বিভিন্ন বাজকসম্প্রদায়ের পরস্পর 


একদিকে তিনি যেমন সংস্কার ও উন্নতি: সাধনের জন্যই সাধারণ সমাজকে চচের 
শাসনে এবং চকে পৌপশক্তির শাসনাধীনে আনিতে চেষ্টা ,করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভি 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও ঠিক এই সময়ে এইরূপই একটা সেষ্টা প্রবর্তিত হয়। কঠোর নিয়ম 


৪৮ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১.২ সংখা! 


অন্যদিকে পোপের সম্পর্কেও জাতীয় চচ্চের স্বাধীনতা ঘেষণা করিতেন। যখন পোপ 
স্র/ম্স আসিবার ইচ্ছা গ্রকাশ করিলেন ও ফরাদী বিশপদিগকে সমাজচ করিবার ভয় 
দেখাইলেন তখন হিস্বমারই বিয়াছিপেন_-“ [তিনি যদি সমাজচ্যুত করিতে আসেন অহা 
হইলে নিজেই সমাজচ্যুত হইবেন।” কিন্তু পূর্বে সাআাজ্য সম্পর্কে চর্চকে গৃড়িমা তুি- 
বার চেষ্টা যেমন নিক্ষল হইয়াছিল, ফিউড্যাল চচ্চ গড়িধার এ চে্ট:ও : সেইরূপ, 
নিক্ষল হইল। এ চর্চের মধ্যে এক্য স্থাপনের কোন উপায় ছিলনা। ইহার ভাঙ্গন 
উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছিল। প্রত্যেক বিশপ ও মঠধারী মোহস্ত নিঙ্জ নিজ এলাকা 
/ব! মঠের মধ্যে. গণ্তীবদ্ধ হইতে লাগিপেন।' ইহাতে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়া! চলিল। 
এ সময়ে চচ্চের মধ্যে যাঞ্জকপদ বণ্টন বিষয়ে এত অধিক মাত্রায় অন্তায় পক্ষপাত 
ও আত্মীগকুটুম্বসোধণের ভাব প্রবেশ করিল, এবং যাঞ্জকবৃন্দের জীবনে দুর্ণাতি ও 
উচ্ছজ্বসতার এন প্র ছুরভ।ব ঘটিতে লাগিল ষে এরূপ আর কখনও হয় নাই। এই 
বিশৃঙ্খল! দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে.ও ধর্শপরায়শ যাজকর্দগের মনে অত্যন্ত 
আঘাত লাগিল । এই জন্ত অনতিবিলন্বেই চর্চের মধ্যে একট। সংস্কারের আকাঙ্খ' 
জাগিয়া উঠিল) চর্চের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একত্র করিয়া সকলকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে 
পারে এমন একট] কর্তৃত্বশক্তির জন্ত ব্যাকুলত। জন্মিল। তুর্পীনের বিশপ ক্লোদ এবং 
লিংরশার বিশপ আগোবার্ড তাহাদের স্ব স্ব এলাকার মধ্যে এই কিছু কিছু চেষ্টা আরস্ত 
করিয়া গেন। কিন্ত এরূপ একটা কাধ্য সাধন করিবার মত তাহাদের অবস্থা ছিল ন|। 
সমস্ত চচ্চের মধ্য কেবল একমাত্র, শক্তি এই কার্ধ। সাধনে সক্ষম ছিলঃ দে রোদের 
পোপ। স্থতরাং পোপের প্রভাব বাঁড়িয়। উঠিতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। একাদশ 
শতাব্দীতে চচ্চ তাহ।র চতুর্থাবস্থায়্ পদার্পণ কগিল--চচ্চ এখন লীতিমত ভিক্ষুপ্রধান 
যাজকতন্ত্র চচ্চ। পোপ সপ্চম গ্রেগদীকে এই রূপসস্তরিত চর্চের স্থষ্টিকর্ত1! বল! যাইতে পারে। 
আমাদের একট! বদ্ধমূল ধ'রণ! আছে যে সপ্তম গ্রেগরী একজন উন্নতিবিরোধী, 
তিনি সমস্ত জিনিষকে স্থাবর করিয়৷ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, সামাজিক উন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির 
তিনি বিরোধী, সমত্ত জগৎকে নিশ্চল বা! পশ্চা্দগামী করিয়া রাখাই তাহার কামনা 
ছিল। ইহ অপেক্ষা অসত্য আর: কিছুই হইতে পারে না। তিনি, শালমেন ও জার 
পিটারের ন্যায় যথেচ্ছাগারতন্ত্রের পরিপোষক হইয়াও সংস্কারক ছিলেন। তিনি চচ'কে, এবং 
চচে'র মধ্যরদিয়। সমাজকে সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি সমাজের মধ্যে আরও 
স্থনীতি, আরও স্ীধন্দ, আরও নিয়মসংঘম আনিতে চাহিয়াছিলেন। পোপশক্কির 
. সুহাষেহ্ঞ /পাগশক্তির শ্রীবৃদ্ধি কল্পেই তিনি এ কাধ্য সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। - 
ঠাবাবানময়ের বত প্রকার ডপার অনুষ্ঠান ছিল তাহা তিনি সন্ধান করিয়া বাহির করিতেন 
ট কাঞ্ছেলাগাইতেন, যেন এই উপায়ে ফিউড/াল চচ্চের মধ্যে একট! একতাবন্ধন গফরাইয। 
ঘানা যায়। হিহ্কনার একদিকে রাশূজির সম্পর্কে *চ্চের স্বাতজ্য বে।ষ?! কগিতেন, 
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সংযমের দিকে, নৈতিক শাসনের দিকে ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মধ্যে একট! প্রবল উদ্যম দেখ। 
দেয়। এই সময়েই রোবেয়ার দ্য মোলেম সিটো-বিহারে একটা কঠোর নিয়ম প্রবর্তন 
.করেন। এই সময়েই সেণ্ট নর্বেদ্ধার, সেপ্টবেরনার প্রভৃতি বড় বড় ভিক্ষুসংস্কারকের 
আবির্ভাব হয়। মঠগুলির মধ্যে তখন একটা প্রবল আন্দোলন চলিত .,-ক, প্রাচীন 
ভিক্ষগণ প্রাচীন প্রথা সমর্থন করিতে লাগিলেন, বলিলেন কালধশ্ম অতিক্রম করিয়। চচের 
আদ্দিম বিশুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, এই সকল সংস্কার দ্বারা কেবল আমাদের 
স্বাধীনতাই খর্ব কর। হইবে ইত্যাদি । সংস্কারকদিগকে তাহারা উন্সাদগ্রস্ত বাতুলের মত 
মনে করিতেন। অডেরিক ভিটাল প্রণীত নর্খান্তীর ইতিহাস খুলিলে পদে পদে এই সকল 
অভিযোগ দেখিতে পাইবেন । 

স্থতরাং সমস্তই এখল চচে'র কোর পক্ষে ক্ষমতাবৃদ্ধিরপক্ষে স্ববিধাজনক হইয়া 
পড়িল। পোপ যখন এইরূপে নিঙঈ্গের এঁহিক শক্তি বুদ্ধির দিকে অগ্রসর 
হইতেছেন, ভিক্ষুগণ যখন মঠের মধ্যে. নৈতিক সংস্কারের জন্য বদ্ধ পরিকর, এমন 
সময়ে কতকগুলি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি প্রতেকে একক ভাবে ব)ন্ি- 
মনবের পক্ষ হতে এইদাবী তুলিলেন যে মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধিরও 
একট। অস্তিত্ব আছে ত্রবং মাঞ্ষের মতামত গঠনের পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই সর্বজনগৃহীত ধশ্মমত ও ধশ্মবিশ্বাস আক্রমণ করেন নাই, তাহারা 
কেবল বলিলেন এগুলিকে যাচাই করিবার অধিকার মানুষের আছে, মান্তষের বিচার বুদ্ধি 
নিঃশব্দে এগুলিকে মানিয়! লইতে প্রস্থত নহে । 

(এরযুক্ত বিনককুমার সরক।র মহাশয় প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত:-সংরক্ষণ গ্রস্থাবলীর অন্তর্গত বঙ্গীয়-সাহিত্য 
পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ) 
শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ । 


দগ্ধ ৩৪ সনভ্ড্য 


( এমাসন হইতে ) 
নিশায় ঘুমের ঘোরে দেখিঙ্চ স্বপন 
হেসে খেলে কেটে যায় স্থখের জীবন । 
প্রভাত হইল ভেঙে গেল ঘুমঘোর 
দেখিঙ্গ জীবন শুধু কর্তব্য কঠোর ॥ 
হিরণ কুমার সেন । 


তখন দিলে দেখ। 


সম্পদেতে কোনমতে পাইনি তোমায় নথ।' 
ছুঃখ যখন ঘনিয়ে এল, তখন দিলে দেখ | 
আমার বলতে এজগতে 
য1ছল, তা” নিতে নিতে 
নিঃস্ব করে বিশ্বমাঝে ছাড়িয়ে দিলে একা ! 
সেই হতে আর তোমার আমার 
. নেইক বাধা দেখা শোনার 
শূন্য £মনের গোপন পুরে 
আপন হ'তে উঠল গড্ডে 
তোমার পুজার মন্দিরটি একেবারে পাক! ! 
বিপদ যখন ঘনিয়ে এল তথন দিলে দেখ| | 
শ্রী চন্দ্রকুমা'র ভট্টাচার্য্য 


বাংল। উপন্তাস 


উপন্যাস কথাসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ । কথাসাহিত্য বলিতে কবিতা, 
উপন্তাস, গল্প ৪ কাহিনী সকলই বুঝায়--এককথায় বলিতে গেলে কল্পনা প্রস্থত, 
স্থকুমার ও চিত্তবিনোদক সাহিত্যমাত্রই কথাসাহিত্য । মানুষের অন্তরকে আনন্দদান 
করিতেই কথাসাহিতোর স্ৃষ্টি। ক্থাসাহিত্য তাই সম্ভবঅসম্ভব, বাস্তবঅবাস্তব 
সকলকে অতিক্রম করিয়। আনন্দের সন্ধানে উড়িয়া চলিয়াছে। তাই আমরা ৃ 
বিজন রাক্ষসপুরীতে লোকহীন বিরটি রাজ্জপ্রাসাদে ঘুমন্ত রাজকন্যার অপরূপ 
সৌন্দর্য দেখিয়! পুলকিত হইয়' উঠি, ছুঃখিনী দুয়েরাণীর সন্তান কেমন করিয়া 
সধনাগরমন্থনধন গঙ্গমতি আনিল, সেই বিবরণ পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করি। 
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আমাদের প্ররুতির মধ্যে যে চিরন্তন পথিক, চিরশিশু, চিরউত্স্থক, চিরপিপাস্থ 
নিদ্রিত রহিয়াছে, 'কথাসাহিত্যে তাহারই ছবি ফুটিয়া উঠে। আমাদের বুতুক্ষ 
হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনার ছায়| দর্পণের প্রতিবিষ্বের মত দেখিতে পাই বলিয়াই 
কথাসাহিত্যের এত আদর। আমাদের মধ্যে যে সহশ্রমুখী ছন্বপরায়ণ এবং যুগাস্তের 
শোণিতধারায় প্রবাহিত বিশ্বের অতলরহস্তপন্ধিংসা ঘুমাইয়। রহিয়াছে, আমাদের 
সেই চিরবন্ত চিরছুর্দাস্ত প্ররুতিটী কথাসাহিত্যের মায়ায় মাঝে মাঝে জাগিয়া 
উঠে। , | 

উপন্যাসও তাই, আমাদের অন্তনিহিত থে বৃত্তিপমূহ অপরিষ্ফ,ট ৷ অর্ধপরিস্ফ,ট 
হইয়। রহিয়াছে, তাহাদের বিভিন্নমুখী ও বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ছবি ফুটাইয়া 
তোলে। কিন্তু কথাসাহিত্যের অন্যান্ত রূপের সঙ্গে উপন্যাসের প্রতেদ এইখানে যে 
উপন্যাসে আমর। অবাস্তব দেখিলেও অপ্রারুত দেখিতে পাইনা, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে 
(808097099069] অথবা] ৪০1১9109600] অর্থা২ং অতিলৌকিক বলে, উপন্যাসে তাহার 
অভিব্যক্তির স্থান নাই । 

আর একটা পার্থকা এইখানে যে, উপন্থাসের রাজা মান্থুষের মধোই সীমাবদ্ধ, 
কিন্তু কাহিনী ও কবিত| মানবরাজা অতিক্রম করিয়া, বাস্তব ও প্রাকৃতকে লঙ্ঘন 
করিয়া জীব ও অঙ্গীব জগতে, অতিপ্রারত ও অতিলৌকিকে ছুটিয়া গিয়াছে। 
মাষের কল্পনা ও বিস্বয়বৃত্তিতে আঘাত করিতে সে কিছুতেই কুষ্টিত হয় নাই । 
তাই মানবমনের হ্থন্দর ও ভীষণ কৃষ্টি মিলিয়া কথাসাহিত্যের এই প্রদেশটাকে 
ভীতিমধুর করিয়৷ তুলিয়াছে। কাল্পনিক ভূতের ভয়ে যেমন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমরা 
বার বার ছায়াঘন আমবনের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়। চাহি, তেমনি কথাসাহিত্যের 
এই রাজ্যটা তাহার ভীতির অপরূণ আকমণেই আমাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। 

চিত্তবিনোদনই উপন্যাসের প্রত্যক্ষ উদ্দোশ্য - ঘটনাসঙ্ঘাতে মানুষের চরিত্রের কিরূপ 
বিকাশ ও পরিবর্তন হয়,_-তাহা দেখিয়।, ঘটনার পর ঘটন! পুপ্ীভূত করিয়! আমাদের 
কৌতৃহল উদ্দীপ্ত করিয়া আনন্দদান ওপন্ালিকের একটি প্রধান লক্ষ্য | কিন্তু উঁপ- 
হাঁসিকের একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে বেকেবল আমোদ দিবার জন্য উপন্যাস 
নয়_আনন্দের মধ্য দিয়া শিক্ষাপ্রপধানহই উপন্যাসের চরম উদ্দেশ্ট । সত্য ও সৌন্দধোর 
মিলনেই শিক্ষা, তাই 1:9৯ বলিয়াছেন 
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উ্পন্তাসিকও যদি তাহার লেখার মধ্য দিয়। বিশ্বের কোন চিরস্তন সত্য প্রকাশ 


৫২ নব্যভারত [ত্তিচত্বারিংশ খণ্ড; ১, ২ অংখ্য। 


করিতে পারেন, তবেই তীহার শিল্প সার্থক -_-স্বন্দর হইয়া উঠে । অত্যের আনন্দ 
চরম আনন্ৰ, চিরস্থায়ী শ্বাশ্বত আনন্দ | তাই উপন্যাসিক যেখানে সত্যের উপরে 
দাড়াইয়। আছেন, সেইখানেই তাহার শিল্পসাধনার চরম বিকাশ। 

জীবনের এই সত্যকে নানা লেখক নানাভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। একই 
আলোককে যেমন সবুজ কাচের মধা দিয়। সবুজ, লালের মধ্য দিয়া লাল এবং সাদার 
মধ্য দিয়া সাদা দেখায় তেমনি জীবনের অনুভূতির বিভিন্নত।বশতঃ বিভির গপন্তাসিক 
ভাহাকে বিভিন্নরূপে দেখিয়াছেন এবং বিভিন্নপথাবলম্বী গপন্যাসিক হওয়ার কারণও তাই। 
কেহ বস্ত্র মধো সত্য খু'ঁজিয়াছেন, আমাদের ইন্দ্রিয়গম্য পারিপার্থিক বহ্িজগতের ঘটনাবলির 
সত্যাসত্য নির্ধারণ করিয়াই তাহারা পরিতুষ্ট,। কেহবা তাহার উপর কল্পনার 
তুলি ফলাইয়া যেমনটা-হইতে-পারিত, তাহাকেই আটের সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 
এই মতাবলক্ষী' লেখক কি ঘটিয়াছে, না টিয়াছে, সে কথা স্মরণ রাখিলেও 
তাহার উপর অনেক অঘটিত অথচ ঘটনসম্ভব বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের 
বিশেষত্ব এইখানে বে জীবনের পুরাতন রাজপথের ধূলির মধোও কাহার রহস্যের 
আভাস পাইয়াছেন, জীবনের ছুঃখদৈন্তের কণ্টকবনের মধোও তাহারা পুম্পিত তরুর 
সন্ধান পাইয়াছেন। পুথিবীতে প্রতিদিন যাহা! ঘটিতেছে, সেই প্রতিদিনের পুরাতন 
জীর্ণজীবনপ্রবাহের মধ্যে তাহার। অনাধারণত্ব দেখিতে পাইতেছেন। তাই তাহার! 
বীরচরিত্র আকিয়াছেন, পাপীর দ্বণ্য জীবননাটিকার পট দৃশ্তের পরে দৃশ্যে উদঘাটিত 
করিয়াছেন, নরঘাতক, বিশ্বাসঘাতক, অথবা প্রেমিকের ছবির অভাব তাহাদের লেখায় 
নাই-কিন্ত দোষেগুণেমেশ। মান্ষ, প্রতিদিনের জীবনের সাধারণ মান্য তাহাদের লেখায় 
বিরল। 

তৃতীয় দলের লেখকের। বান্তবকে বঞ্জন করিঘ়। শরেয়ঃকে বরণ করিয়! লইয়াছেন। 

কি ঘটিয়াছে, বা কি ঘটিতে পারিত, সে বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া তাহার। মানুষের 
কল্যাণের আদর্শ চিত্রিত করিয়য়াছেন।--তাহারা মানুষের মধ্যে নিব্রিত স্বর্গ 
দেখিয়াছেন, তাহাকে জাত করিতেই তাই তাহার সকলে চেষ্টা করিয়াছেন । 
মাহষের অন্তরের মধ্যে নগ্ন যে আত্মা জাগ্রত রহিয়াছে, তাহার উদ্বোধন করিতেই তাহারা 
তৎপর--বিশ্বের ঘটনা পুপঞ্ধের অন্তরালে তাহা পরিণতির পথে কেমন করিয়া অগ্রসর 
হইতেছে, সেই চিত্রই তাহাদের লেখায় ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। 

বস্তৃপস্থা, কল্পপস্থা, ও শ্রেয়ঃপস্থ।--্পন্যাসিকেরা প্রধানত; এই তিনটি রাজপথ 
অনুসরণ করিয়া! চলিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিঙ্জ কাহাকেও একেবারে কোনও ভাগে 
ফেলিয়। দেওয়। যায় ন।, কারণ বস্তপস্থীর লেখার মধ্যেও শ্রেয়ঃপস্থার এবজ্পোতিঃপাত 
হইয়াছে । শ্রেয়ঃপন্থীও তাহার "লেখায় বস্তপন্থাক্চদরণ* করিয়া তাহাকে জীবনদান 
করিক্পাছেন । কর্সপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থীর মধ্যে ব্যবধান আরও কম, একে অবলীলাক্রমে 
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অন্যের লেথপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন । 

অন্তান্ত দুইটী রচনানীতির উপর শ্রে্মংপন্থার শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে যে শরেয়ঃপস্থীরা 
অনিত্যকে ছাড়িয়। গ্রবকে অন্লরণ করিয়াছেন--শাময়িক দন্দবিদ্বেষের ছায়। 
তাহাদের রচনায় নাই, চিরদিনের মতন জীবনের মহত্বর আদর্শ বিশ্বমানবের সম্মুখে 
তীহারা উপস্থাপিত করিয়াছেন, একটা উন্নত পবিত্র সংযমের ভাবে তাহাদের সকল 
লেখ! অক্গপ্রাণিত | ্াহারা মঙ্গলের পবিত্র উদ্দেশ্যে তাহাদের জীবনরচনার ধারা 
চালিত করিয়াছেন-_-মহত্বের আদর্শ তাহাদের লেখার প্রতিছত্রে ফুটিয়া উঠিগাছে। 

বাঙলা সাহিত্যেও উপন্তাসের “এই তিনটি রচনাধারা অল্লাধিক পরিমাণে 
ফুটিয়াছে-_ সেই ধারার আলোচন! করিবার আগে উপন্যামের পরিণতির বিষয় কিছু 
বল। দরকার। 

বাঙলার সাহিত্যে উপন্যাস বিদেশী আমদানী | ইয়োরোপীয় সাহিত্য আলোচনার 
ফলেই বাঙলা-ভাষ! উপন্যাসসাহিত্য লাভ করিয়াছে । সংস্কৃতে যে সকল কাহিনী আছে 
( যেমন কাদস্বরী, হ্যচরিত ) অন্ততঃ অনুবাদ পড়িয়। আমার বোধ হয় যে তাহারা উপন্যাস- 
পদবাচ্য নহে। তাহার। যে উপন্যাসের চেয়ে অপকৃষ্ট, তাহা বল! হইতেছে না কেবল 
উপন্যাসেরু সহিত তাহাদের কয়েকটা মূলগত পাথক্য রহিয়াছে । প্রথমত; মানবমন্র 
বিচিত্র গতিভঙ্গির দিকে তাহার কোনই দৃষ্টি নাই, কোনে। মানুষের চরিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতি- 
ঘাতে কেমন করিয়া! গড়িয়া উঠিল, সে বিষয়ে তাহারা অন্ধ । মানুষের অপেক্ষা ঘটনার প্রতি, 
চরিত্রচিত্রণের অপেক্গ। গল্পলেখার প্রতি তাহাতে বেশী দৃষ্টি দেওয়৷ হইয়াছে । তাহার 
পরে, তাহাতে অতিলৌকিক অনেক জিনিষ স্থান পাইয়াছে, খাহ৷ আমাদের জীবনের অভি- 
জ্রতায় সত্য বলিয়া গ্রাহ্‌ হয় না। অতিগ্রার্কত ঘটনা! ও মানুষাতীত চিত্র তাহাতে স্থান 
পাইয়াছে__কিন্তু উপন্যাসে তাহারা গৃহীত হয় না। তাই আমর তাহাতে গল্প পাই, কল্পনা 
ও সৌন্দধ্য যথেষ্ট পাই,-কিন্তু ভপ্পন্ঞ/।তন পাই ন!। 

অথবা বাঙলার প্রাচীন রূপ কথ।--যেম্ন কাঞ্চনমালা, মালঞ ম।লার কাহিনী, - ভাহাতেও 

উপন্যাসের এই লক্গণগ্ুলি দেখিতে পাওয়! যায় না। তাহাতে ভ্বদয়বিদারণ কারুণ্য 
আছে, বাঙলার প্রাণের সত্য মূর্তি প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু উপন্যাসের বিশেষস্থ, বাগুবের 
সঙ্গে কল্পনার এ মিশ্রণ তাহাতে পাই ন|। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্রথমভাগে ইংর!জি শিক্ষার ফলে যখন বাঙালীর হৃদয় চঞ্চল হইয়া! 
উঠিয়াছে__-তখনই বাঙল। ভাষায় উপন্যাসের, আবির্ভাব । বাঙলা সাহিত্যে সে হিসাবে 
প্রমথ শন্মা লিখিত “নববাবুবিলাস”কে প্রথম উপন্যাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 
উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য তাহাতে যে খুব পরিস্কট হইয়াছে, তাহা! নহে; উপন্যাস বলিতে আমর 
আজকাল যাহ! বুঝি, সে আদশের সঙ্গে তাহা মোটেই খাপ খাইবে না, উপন্যাসপদবাচ্য 
ধলিয়! গ্রাহুই হইবে না, তবু যেমন বিবর্তনের ধারায় সেই আদিম যুগের 800081% হইতে 


৫৪ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১, ২ সংখ্যা] 


মানুষের উৎপত্তি, তেমনি ইহাকেই বাঙল। সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম গ্রস্থ বলিয়া ধরা 
যাইতে পারে। | 
ইহার পূর্বেবের অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহার পার্থক্য এইখানে, যে ইহার লেখক সাধারণ 


মানুষকেই তাহার রচনার বিষয় বলির বরণ করিয়া লইম্মাছিলেন--তা২কালীন মধ্যবিত্ত 
সমাজের সংস্কারসাধনার্থ ই ইহা ইংরাজি নভেলের ছায়ান্সরণে লিখিত। অগপ্রাকত 
অথব| অভিলৌকিক ঘটন। ইহাতে নাই বলিলেই চলে-_ ইহাকে আমর। বাঙলা ভাষার প্রথম 
ব্যঙ্ছছবি বলতে পারি। সুইফটের অনুকরণে ইহার লেখক বাঙলার তাতৎকালীন 
সমাজকে বিদ্রপ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার * মধোও লক্ষ্যের বিষয় এই যে 
লেখক তাহার পাত্রগণকে জীবনের উচ্চতম স্তর হইতে গ্রহণ করেন নাই-_-এক কথায় 
বলিতে গেলে তাহার লেখায় 19:০1 চরিত্র নাই । 

“আলালের ঘরের দুলাল”, “ভুতুম প্যাচার নক্সা” প্রভৃতি ইহারই আদর্শে অঙ্- 
প্রাণিত। এই সময়ক।র বাঙলা সাহিত্যের একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে বাঙলার 
স্থায়ী গৌরবান্বিত সাহিত্যের অভাব হইয়াছিল । তখনকার বাঙালীর প্রাণ দুইটা বিপরীত 
ন্লোতোবেগে সংশয়ে ছুলিতেছিল। তাই এই যুগের প্রধান কবি ঈশ্বর গুপ্ধের লেখায় দেখি 
যে পুরাতন বাঙালীর সভ্যতা ও আগগ্তক উয়োরোপীয় সভ্যতা ছুইই তাহার বিদ্পভাজন 
হইয়াছে । আসল কথা এই থে বাঙালীর আ্শুব্ুস্ু্খী, ০ীন্র্খ্যভুশ্ত এবং 
গ্রামকেন্ত্র আদর্শকে এই সময় য়োরোপের বহিঘুধী সভ্যতা আসিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, 
এবং বাঙালীর মন সংশয়ে ছুলিতেছিল বলির সাহিত্যে ও এহ অস্থায়ী ভাব ফুটিয়াছে। তবু 
তাহাদের লেখায় একটা ইয়োরোপীয় আদর্শ দেখিতে পাওয়! যায়, সেটা মা সংস্কারের 
চেষ্টা । 

এই সকল ক্রমবিবর্তণের ধার। অতিক্রন করিয়। আমর। খন বঙ্গিমচন্দ্রকে পাই, ৩খনও 
ধা&লার উপন্তাসসাহিত্য টেক্াদপ্রদখিত সে পুরাতন গন্থ! অননরণ করিয়াই চলিয়াছে। 
সেই সকল লেখাকে আমর। ছুই ভাগ করিতে পারি-_এক অসম্ভব কল্পন! ও আদিরসভারাক্রান্ত 
গল্প, আর এক টেকচাদের পন্যানুস রণের ব্যর্থ চেষ্ট। দে সকল লেখকদের মধ্যে 
টেকাদের বৈশিষ্ট্য কিছুই ফুটে *াই, কিন্ট তাহার ব্যঙ্গরসের মন্ভকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। 
এই যুগের সকল লেখারই একটা বিশেষত্ব যে তাহারা নিতান্ত ঘরে য়া । লেখকের অসাধারণত্ব 
কল্পন! করিবার প্রয়াসসত্বেও গ্রামাজীবনধারার খরায়! কথ। ছাড়া কিছুই ফুটে নাই'। 

তারপরে বঙ্কিমের “ছুর্গেশনম্দিনী” যেদিন প্রকাশিত হঈপ, সেইদিন হইতে বাঙল। 
উপন্তাসের আধুনিক যুগ আরগ্ত হইল। বন্ধিমের লেখার প্রায় ছত্ে ছত্রে আমর! ১1৮ ড/8167 
১০০এর প্রভাব দেখিতে পাই। সেই মধু যুগের প্রতি একটা প্রগাঢ আকর্ষণ, সেই 
বীরস্বপ্রীতি, সেই 'অসাধারণত্ব-সন্ধাঁন ছুই ইয়ের লেখায়ই সমান ফুটিয়াছে । 13650897098 
৪৪ 6০ 199886)'--কল্পপন্থার এঁ আদ্শ তাহার লেখার অক্ষরে অক্ষরে রহিয়াছে । 
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ইতিহাসের শুফ নীরস কঙ্কালের উপর তুলির লিখনে তিনি অপরূপ কাহিনী সাজা ইয়ছেন-- 
কিন্তু “কপাল-কুগুলা” বোধ হয় তাঁহার রচনায় কল্পপন্থার পূর্ণতম বিকাশ! সেখানে মন 
স্বতঃই অসাধারণত্বের জন্য প্রস্তত হইয়। আছে--একট!| অব্যক্ত রহম্োর ধারা সমস্ত 
বইখানির মধ অন্তঃসলিল! ফন্তর মত বহিয়। গিয়াছে। 

বস্কিমের শেষবয়সের রচনায় তাহার লেখার এই বিশেষ ভঙ্গিটী ফুটিয়াছে। যাহ। 
কিছু সাধারণের বাহিরে--তাহাই তাহ।র রহসাগভীর হৃদয়কে বিপুল বলে আকর্ষণ করিত 
_তাই সীতারামেও অপূর্বব সন্গাসিনী জয়ন্তী । শীও মানবচরিত্রের ছুঙ্জেয় ও ছুর্বোধা হরি। 

বস্কিমকে আমর! বাওলার প্রথম কল্পপন্থী লেখক বলিয়! বরণ করিয়া লইতে পারি । 

বঙ্কিম 9 হাহার পরবন্ভীমুগের উপন্যাসের বিকাশের ধারা আজ আর বিস্তারিত করিয়। 

আলোচন৷ কর! মন্তব নহে । কেবল এইটুকু বলিলেই চলিবে যে বন্ধিমই আবার বাঙ্লায় 
বস্তপন্থা আনিয়াছেন। তীভার বিষবৃ্চ ও কৃষ্ণকান্তের উইপে তাহার লেখার এ নৃতন রীতি 
প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে বঙ্কিম ইতিহাসের আবেষ্টন-_কল্পনার মায়াপুরীর মায়! ত্যাগ 
করিয়া বাস্তবজগতে নামিয়া আসিয়াছেন। তাই এখানে জগতসিংহ, ওসমান, আয়েম। ও 
প্রফুলকে দেখিতে পাই না, গৈরিকবাসা কপালকুগুল। তাহার বামুসঞ্চালিত কেশন্ধাল লইয়া 
আমাদের সম্মুখে দাড়ায় ন।-_-এখানে গোবিন্দলাল ও নগেন্ত্র, কমলমণি ও রোহিণী আসিয়! 
আপনার সখ দুঃখের কথ বলিয়। যায় কিন্ধ এখানে ৭ বঙ্কিম তাহার অসাধারণত্বপ্রীতিকে 
একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই-_ প্রমাণ ভ্রমর ও সুর্য্যমুখী | 

ভাহার পরে রবীন্দ্রনাথ বস্বপন্থ। 9 শ্রেয়ঃপস্থ। মিশাইয়। নিজের এক নুন দার! ষষ্ট 
করিয়াছেন--ঠাহ।র প্রথম জীবনের “বৌঠাকুরাণীর হাট” কল্পপস্থা্সরণের ব্যর্থ চেষ্ট1 স্কচিত 
করিতেছে । নৌকাডুবিতে কল্পপন্থ। বস্ত্পস্থার সভিত মিশিয়। গিয়াছে-কিন্ক রবীন্দ্রনাথের 
বিশেষত্বঃই এইখানে থে তাহার উপন্তাস ঘটনাবৈচিত্ত্য লইয়। নছে--মানবমনের বিচিত্র 
গতিভঙ্গির নিখুত ছবি বলিয়াই তাহার উপন্য।স প্রীতিকর। “চোখের বালি” অথব| 
“গোরা” গল্পাংখ খুবই সামান্ট_-কিন্তু ভাব ও চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে, মান্ষের মনের 
বিচিত্র খেলার বিকাশে, ও হৃদয়ের পরিণতিতে তাহা অপূর্ব! এক একখানি উপন্যাস 
মাসের মানসিক জীবনের নিখ'ত ইতিহাস-_এই রচনাভঙ্গীই থঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্ো 
রবীন্দ্রনাথের দান। 

তাহার শিষ্য শরৎ্চন্ত্রের রচনায় উপন্যাসের আরও পরিণতি হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের 
মনন্তত্ব আলোচনার ধার। তিনিও নিজের লেখায় অন্থসরণ : করিয়াছেন-_ 
কিন্তু তাহার বিশেষত্ব এইখানে যে উপন্যানকে তিনি আরও 87100:%60 করিয়াছেন । 
বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে লইয়!ই তাহাদের উপন্যাস রচনা করিয়াছেন 
ছেন কিন্ত শরৎচন্দ্রের রচনাস্ত, দরিদ্রের বাণীই ত্তিশেষ করিয়। ফুটিয়াছে। সমাজ 
যাহাদিগকে বর্জন করিয়াছে, তাহাদের কাছেও যে সমাজের অনেক শিখিবার 


৫৬ নব্যতারত [ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১ ২ সংখ্য। 


আছে, একথা ত্তাহার মত করিয়! কেহই বলিতে পারে নাই। আর বাঙলার 
পল্লীজীবন তীহার রচনায় যেগন ফুটিয়াছে_আর বাঙলার পন্নীজীবন তাহার 
রচনায় ঘেমন ফুটিয়াছে এমনটি আর কোথাও নম্ন। তাহার লেখার 
অক্ষরে অক্ষরে বাঙলার প্রাণধার। ঝরিয়া পড়িতেছে-কিস্তু তাহার বিষয় 
বিশেষ করিয়! বলিবার সময় আজ৪ আসে নাই, কারণ তিনি এখন? সাহিতা স্থষ্টিতে 
রত, আর গাহার লেখা লইয়া এত বাদবিসঙ্ধাদ চলিতেছে যে এখন কিছু বলা 
কঠিন। 

তারপর বাঙ্গশার তরুণ লেখকেরা বাঙলা উপন্াসে আর একটি নূতন সুর 
আনিয়াছেন-_সেটি বিদ্রোহের স্থর । তাহা আজও ভাল করিয়। ফুটে নাই__এখন 
কেবল তাহার বিকাশ হইতেছে কাজেই তাহার বিষয় আজ কিছুই বলা 
চলে ন|। 
| ্রন্ধমাযুন কবির 


বিশ্ব মানব 


ইউরোপের মহাগ্রাণ কবি-স্বাট দেক্ষপীঘ। তাহার "ভেনিল নগরের বণি+" 
নামক নাটকে ইছুদি দাইপকের মুখধ্রা_ইহাদের কি চক্ষু কর্ণ নাই? হহুপ্দি কি 
স্বখুঃধ বোধ করে না 1”--এই কথ|। কয়টী বলাইঘা তৎকালীন থুষ্টধর্মাবলম্বীগণ 
কর্তৃক নির্ধযাতিত ইহুদির মণ্মবেদন| প্রকাশ করাইঘাঞেন। মানব জাতির প্রতে কেই 
ঘখন একই প্রকার অক্রপ্রত্তঙ্গাদি,। একই প্রকার বৃত্তিপমৃত, ও একই প্রকার 
অনুভূতি লইর়। ধরাধামে আবিভূর্ত হইয়াছে, যখন প্রত্যেক মানহই এক্ষই প্রকার 
স্বাভাবিক নিয়মের বনবর্তী থাকিঘা জীবনযাপন কৰে এবং পরিণামে একই 
মৃত্যুর করালগ্রাসে পর্তিত হন্-_তাহা হইলে কেন একক্গন আর এককনকে ছিন্নগগাতী 
জীবের ভ্তায় জান করি! তত্প্রত ঘুবা) তাচ্ছিগ্য ও ভ্বদ্হীনতার পঠিত আচরণ 
করে? বান্তখিকই, মানবজাতির মধ্যে সমাঙ্ধে সমাজে, সম্প্রদায়ে সগদায়ে, বাকিতে 
ব্ক্তিতে নতত যেরূপ-বিরোধ চুপিতেছে, তাহ! ভাবিলে প্রত্যেক হৃদচশণ ব্যক্তিই 
কবিবর ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের লছিত একমত হইঘ্পা বরিতবের যে একমাব্র মানবই প্রকৃতির 
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শাস্তির বিধান লঙ্ঘন করিয়া প্রকতি-রাণীর শান্তিময় রাজ্য অশান্তি উৎপাদন কবিগ্মাছে 
কিন্ত সেদিনকার ইউরোপীয় মহালমরের ভীষণ রণ-ঝঞ্চার ভিতরে এই কঠোর সত্যটা 
কি টভরবনাদে ধ্বনিত হম নাই ও মানানগণ স্বন্ব গণ্ড এগান্তরূপে আশ্রন্ন পূর্ব * 
পরস্পরের প্রতি ওকাপীন্য বা বৈরিতা প্রবশন করিম! চলিলে কাহারই শু5 নাই, আজিকার 
দিনে বিশাল ধরাধামের এহ প্রান্ত ইহতে পর প্রান্ত পর্যন্ত কাহারও কাহারও সম্বন্ধে 
ব| কোনও বিষয়ে পিশ্চেই ব। উদ্াপান থাকিবার অর যে। নাই। যখন একই জীবন- 
সংগ্রামের বস্তা সমভাবে সর্বত্র প্রাবিত কুট্য়াছে--তধন পৃথিবীর স্থদূর প্রান্তে কোনও 
তরঙ্গ উত্িত হইলে সেই তরঙ্গের বিক্ষেভ পর্ব ধাবিত হইয়া সর্বত্রই ক্ষুদ্ধ বৃহৎ তরজের 
কজন করিৰেই। কাহারও আর নিঙ্ষের মনে নিঞ্জের ভাবে স্থির হইয়! থাকিবার উপাগ্ন 
নাই-_নিঞ্জের শুভাশুুভর নিমিত্ত পৃথিবীর অপর সকলের কাধ্/কলাপের প্রতি বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য রাখি চলিতে হইবে। ইউবোপের কমট। দেশের মধ্য যুদ্ধ বীধিয়। 
সমগ্র পৃথিবীকে আন্বালিত করিয়াছে এবং হ্থদূর দেশনমৃহের ধনী, নির্ধন, বিদ্ব'ন, 
মুর্খ, ভত্র, ইতর নির্বিশেষে প্রত্যেককে কঠোর অভিজ্ঞভাদ্বার! মর্মে মনে বুঝাইয়া 
দিয়াছে যে কাহাকেও ছাড়িয়। কাহারও চলিবেন1--যাহাকে জানিন1, চিনিনা, সেই আদৃষ্ই 
অজ্ঞাত জনমের শুভাশুভের সহিত আমার শ্ুতাশুভ একই স্তরে গ্রখিত। অন্তের সহিত 
সম্পর্কলংশ্র বশূন্তভাবে ীবনযাত্র। কাঙ্জকশ্ম নির্বাহ করিবার কাহারও শক্তি নাই। 
বিশ্বব্যাপী যামবলজ্ঘেগ ম ধ্য স্থীয় স্বীদ্থ ইষ্টের নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি একান্ত নির্ভর করিতে 
হইবে এবং তন্লিমিত্ত শ্বার্থভ।াগ ও পরোপকারিতার ভাবে অন্প্রাণিত হইয়া পরস্পরের 
বিহিন্ন্বার্থের সামগ্রম্যপধন করিতে হইবে। করুণাময় বিশ্ববিধাতার মঙ্গলমন বিশ্ববিধানই 
এই যে একের জন্ম অপরের জন্ম, পরিপোধণ, বা তোষ্ঠবের নিমিত্ত, এবং একের 
জীবনের আঙুকুল্যসাধনেই অপরের জীবনের »ফপত। । আর পরস্পরের যোগ, সংশ্রব 
সহায়তার মধ্য দিম! এক সাধারণ মহাসিদ্ধিসাধনের নিথিত্তই বিশ্বস্থপ্থিঞ্ন বিচিত্রতা, নানাত্ব 
ও বিভিন্ন জাতিবিভাগ। অতএব গ্রতাকের প্রকত কল্যাণের নিমিত্ত বিরাট মানবপমাজে 
স্বপ। বিদ্বেষ দূর করিয়া পএস্পরের সহিত সাম্যমৈতরীর দস্বন্বস্থাপন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 

একের সহিত অপরের সামামৈরীর লহ্বদ্ব্থাপনের পরে বিষ অন্তরায় মানুষের 
ভেদভাবপুর্ব বিশিষ্ঠত|। ভাষ', পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সংস্কার--এই চারিটা ভেদের 
প্রাচীররূপে মানবলমাজকে পৃথক পৃথক গণ্ডীতে এমন ভাবে বিভক্ত করিয়। রাখিয়াছে 
যে এক এক গন্তী ব! মম্প্রনায় সমূহের মানবকে ধেন নম্পৃর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জীব 
খলিয়। মনে করিয়া থাকে। ভাষ।, পরিচ্ছ!, আচার-ফ্যবহার এবং সংস্কার যে দেশকালের 
বিভিপ্তার ফলমাঅ এবং অনিত) & আকন্মি চ_-ইহা মানর! দীর্ঘকালের গ্যাসের গ্রভান 
বশত: বুঝিতে পারিন! বলিয্াই মন্নয/গণ পরস্পরের মধ্যে শত ব্যবধানের স্থঙজন করিয। 
সন্বীর্ণ স্বতঙ্জরতার কষর্ঘ গণ্তীতে আপনাকে আবদ্ধ রাখে। মানবপ্লিত অসংখ্য অনিপ্দি 
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সম্ভ'বন! লই মাহৃমর্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হয়-_-ভৃগিষ্ঠ হইব।র পর হইতে শিশ্ত যেক্ধপ পারিপার্থিক 
অবস্থর বেষউনীমদ্যে লালিতপাপিতবদ্ধিত হইবে, তাহার ভাষ।, পরিচ্ছদ) আচারব্যবহার 
ও সংস্কার তঞ্জণ- গঠিত হইবে। মাতৃগর্ভ হইতে প্রস্থুত হইবার পরই একজন 
বাষানী শিশু কোনও বিশুদ্ধ ইংরাজ পরিবারে বরাবর প্রতিপাপিত হইলে শিশুটি কালে 
ঘোল আন! রকম না হউক, অন্তত: পৌনে যোল আনা রকমের ইংরাজে পরিণত হইরে। 
আবার ইংরেজশিগু উক্তপ্রকারে প্রান্ন খাটি বাঙ্গালীতে পরিণত হইতে পারে। | 
বাসস্থান। জগহাওয়া, দৃষ্, .প্রাপ্তব্য পদার্থ প্রভৃতির প্রকৃতি অনুণারেই 
মছুষের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচারব্যবহার ও সংস্কারের বিভিম্নত। উৎপন্ন হইয়াছে। 
একজাতী্ লোকের মধ্যেই বানস্থনের ও জনহাওয়ার প্রভাবানুযায়ী শঝে।চ্চারণে 
তারতমা ও তৎকারণে ক্রমশঃ ভাষার বিভিন্নতা ঘটে । দেশ শৈতাপ্রধান কি গ্রীন্ম প্রধান, 
আহার্ধ্য স্থপ্রাপ্য কি দুশ্প্রাপ্য ইত্যাদি কারণে বিভিন্নদেশে পরিচ্ছদ, আহার ও 
আচারব্যবহারে পার্থক্য জন্মে। ভাষাগত সাদৃশ্য, জীবনধারণের উপায় ও উপকরণ এবং 
পারিপার্্িক অবস্থান্থযারী মানুষের রুচি সংস্কার ইত্যাদি গঠিত হইয়া থাকে । ভাঁষ!, পরিচ্ছদ, 
অগারব্যবহ'র এবং সংস্কযর এসকলের সহিত দেশকালের সন্ন্ধ যর্দি মানব বুঝিতে 
ও মনে রাখিতে পারিত, .তাহা1! হইলে  মানবগগণের পরম্পরের মধ্যে - অতশত 
পার্থক্যের প্রাচীর গড়িপ্না উঠিত ন। এবং মানরগণ পরম্পরকে এক পরিবারবস্তী জ্ঞান 
করিতে পারিত। দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে বলিয়্াই মানব একদেশ হইতে 
দেশাস্তর যাইয়া বাস করিলে তদ্দেশের অন্থপযোগিতা সত্বেও অন্যন্ত বেশভৃষা, 
জআহারগ্রণালী, ভাষা, রুচি। আদব-কায়দ। প্রভৃতির পরিবর্তন করিতে পারেনা, 
8৪ স্বতআ্ত জীবন যাপন করে। শীতপ্রধন ইউরোপদেশব।সিগণ ভারতাদি 
গ্রীক্ষগ্রধান দেশে আলিয়া! অভ্যন্ত পরিচ্ছদের আবৰরণের মধ্যে দারুন গ্রীষ্মে ছটফট 
করিতে থাকে অথচ দেশকালোপযোগীভাবে বেশের পরিবর্তন. করে না, এবং 
গ্রীক্মপ্রধান দেশের লোকের দেশকাল্নেপেযোগী পরিচ্ছদকে অসভ/তাজ্ঞাপক মনে করিয়া 
থাকে । অভাসের দাস বঙ্গিয়াই মানবগণ দেশকালোপযোগী জীবনধারণ প্রণালী 
অবলম্বন করিতে একান্ত অক্ষম হয় এবং স্বীয় স্বীয়. অভ্যাস হইতে স্বতন্ত্রভাৰে 
জীবনযাপনকারীদিগ্কে তাচ্ছিলা, ওন।সীন্ত ব! দ্বণারচক্ষে নিরীক্ষণ করা! থাকে। এই 
সকল অনিত্য বিষয়সমুহের অভাসের দান ন! হইয়া! দ্েশকাল. ও পারিপার্থিকের সহিত 
জীবনধাঁপনপ্রথানীর সামঞ্চঘয, সাধন পূর্বক চলিতে পারিলে, মানবগণের পরম্পুরের 
মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থকোর প্রাচীর বা ভেদের ব্যবধান থাকিতে পারে না| 
অপরের অভ্যান 9. জীবনযাপনপ্রণালীকে যতই উদারতার সহিত দর্শন ও. গ্রহগ 
করা মায়। মানবগণের পরস্পরের অন্তরবন্তা বাবধান. ততই অল্পপরিদর হইয়া! আসে! 
ত্র, শিক্ুগপ, বলিাছেন ?-“উদারচরিভানাম্‌ তু বহধৈষ কুটু্কং 1 
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মাচুষের বাহিরটু৮যাহার যেরূপই হউক্ক না কেন, মানুষের ভিতরটা পর্বভ্রই এক 
প্রকার ও এক সাধারণ ভিত্তিৰিণষ্ট । তাই, মানুষ যতই পরস্পরের সহিত মিশিবার ও 
ভাবের জাদানপ্রদান করিবার হ্থযে।গ পাঞ, ততই মানুষে ম'নুষে ঠনকট্া স্থাপিত হয়। 
সত্য সর্বত্রই এক--ভাব সর্বত্রই এক-_-কেবল প্রকাশপ্রণালী বিচিত্র । ভিন্ন ভিন 
সং্প্রদায়তৃক্ত মানবগণের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সংগ্ক'র যেরূপহ হউক ন। 
কেন, যদি ভাষায় শ্লীলতা ও বিনর, পরিচ্ছদে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ব্যবহারে সৌন্বন্য ও 
স্থবিবেচনা, পানভোজ ৪ অবস্থানে শুচিতা, এবং কুচি সংস্কার ইত্যাদিতে সারল্য 
আন্তরিকতা, সহানভৃতি ও পবিভ্রত। বিদ্যমান থাকে, তাহ। হইলে 
নানারপ পার্থকাসত্বেও উদ্ারচেতাব্ক্তিগণের পরম্পরের মহিত সামাজিক 
সম্মিলনের ও বান্ধবতা স্থাপনের পথ সর্বথ। স্থুগম হইয়া থাকে । ভারতে শংক্ত 
বৈষ্ণবার্দি পরম্পরবিরোধীধন্মমতবিশি্ই ব্যক্তিগণের মধধ্য যে পানগেঞ্জন ও 
যৌনসন্বদ্বস্থাপন চলে, তাহ'র কারণও অনেকট। এ্রপ্রকার। 

ধন্মবিশ্বাণ যাহার যেরূপই হউক না কেনঃ অপক্ষপাত বিচারদ্বারা শরীর ও মনের 
স্বস্থাজনক সর্বজনান্ুমোদিত সার্বজনীন পবিত্র স্দাচার নির্ণাত ও অবলধিত হইতে 
পারে। আচারব্যবহার ইত্যাদির সমতা ও সাদৃশ্ট সংঘটিত হইলে পরস্পরের সহিত 
মিলামিশ! করিবার পক্ষে তেমন কোনও বাঁধা থাকিবে না এবং মন্ুষ গণ পরম্পরের সহিত 
যতই মিলামিশ! করিতে থাকিবে, তাহা'দিগের পরস্পরের সংস্কার ও ধশ্মবিশ্বাগত পার্থক্য 
ততই কমিয়া আনিবে। মানবগণ যেশানে যেভাবেই থাকুক না কেন, তাহারা সকলেই 
একই মনোবিজ্ঞানের আইনের অধীন। তরিমিত্তই ভিন্ন ভিন্ন মানবদমাজ বা সম্প্রণায়ের 
নীতি ও ধর্ম একই লাধারণ ভিত্তির উপর অবস্থিহ এবং লকন নীতি ৪ ধশ্মের প্রধান প্রধান 
বাপারগুলি মূলতঃ এড ব। একই প্রকার। বাহিরের উপাধি ও কৃত্রিমতার আবরণ ভেদ 
করিয়া ভিতরের খাটি মান্ুধটার সহিত যোগ স্থাপনের জন্ত তত যত্ববান হইলে শুদ্ধ মাধ 
হিসাবে মানুষের প্রতি মানষের যে প্রেম জন্মিবে সেই, প্রেমের আলোকে দৃষ্টির বিশান্তা 
ও উদারতা বাঁড়িয়। যাইবে এবং তখন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন জাতির সভ্যতা, নীতিজ্ঞান ও 
ধর্মকে এক মচালক্ষ্যে উপনীত হইবার সহায়ক মানবের প্রকান্তিক পবিন্তম চ্ষ্টাজনিত 
বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিম্বরূপ জ্ঞান করিয়া পূর্ণতালাভের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত 
গ্রহণ করিবেই। তাহ! হইলে, অনন্ত বিচিত্রতার আৰরণে আবৃণ্তহ ইয়াও মানবগণ পরস্পরের 
সহিত লাম্যমৈত্রীর বন্ধন আবদ্ধ হইবে এবং পরস্পরকে বিশ্বমানবপরিবারতুক্ত বিশ্বমানবজ্জানে 
সমগ্র বহ্ুদ্ধরার মানবমণ্ডঙসীর সহিত আত্মীয়কুটুখবৎ ব্যবহার করিবে। তখন 
পাপতাপপূর্ণ পৃথিবীতে সমগ্র এশ্বর্ঝ, শান্তি, সৌন্দধ্য সহ ন্বর্গলোক নামি! আপিবে, এবং 
সর্বত্র পরম শাস্তি ও আরামের হিল্পে'ল প্রবাহিত হইতে থাফিবে। ্‌ 
্‌ শ্রলক্্মীনারাযণ মুখোপাধ্যার়। 


গোপালন 


“গাবঃ পবিজ্র। ম্যাঙ্গ্যল। গোষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ" (অগ্রিপুরাণ ) 

প্রাচীনকালে আমাদের জীবনযাপনের জন্য গরু অপরিহার্য ছিল। প্রীয়শ্চিত্তাদিতে 
পঞ্চগবা, গৃহ ও পুজার স্থান ইত্যাদি লেপনে গোময়,। হোমে স্বত, আহারে 
দুধ, দই, মাখন, ঘোল, ইত্যাদির কথা যদি বাদ দিই, তাহা! হইলেও ভূমিকর্ষন 
করিয়া! শন্ত উৎপাদন করিতে, উৎপন্ন শস্য ঘ*র বহিয়া আনিতে, কাটা ফসল মাড়াইয়া 
শস্য পৃথক করিতে, বীজ পিষিয়। তৈল বাহির করিতে,উৎপন্ন ত্রব্যাদি স্থলপথে বহনাবহন 
করিতে গরুই প্রধান অবলম্বন ছিল। শ্রীরুষ্ণ দ্বারকার রাজকুমার হইয়াও 
গরু চরাইতেন,-- বিরাট রাজের গোগুৃহ উতিহাসপ্রসিদ্ধ। সাধারণ গৃহস্থেরও 
গরুই অন্ততম প্রধান সম্পদ বিবেচিত হইত । গার্স্থ্শ্রমত্যাগী মুনি খষির 
আশরমেও গরুর স্তান একান্ত নগণ্য ছিল না । বর্তমানকালে রেল, জাহাজ, 
মোটর প্রভৃতির প্রচলন সত্বেও গরুর উপযোগিত। হাস পাক্স নাই। কিন্ত সংখ্যা 
এবং উতৎকর্ষে এদেশের গোকুল ক্রমশঃ হাস পাইতেছে 1 পূর্ববে সকল গৃহস্থের বাড়িতেই 
২৪টি করিয়া গরু থাকিত। যাহার থাকিত না, পাড়াপ্রতিবেশীর কল্যানে তাহারও 
দুধের অভাব হইত ন। । আজকাল একে গরু দুল, তার উপর যাহা আছে তারও 
অনেক ছৃদপ্ধদানপটুতায় হষ্টপুষ্ট.: ছাগেরও অধম। যেখানে লোকে ঘিটুকু উঠাইয়া 
ঘোলের ভাগ যথেচ্ছ পরিত্যাগ করিত সেখানেও আজ ছুধের জন্য হাহাকারঠপড়িয়া গিয়াছে। 
গরীবেত ছুধের মুখ দেখিতেই পায় না, মধ্যবিত্তের যা পান তারও অনেকটাই 
বাহিরের জল। লোকে বলদের অভাবে এমন অনেক জায়গায় গাভী 
দিয়া হাল ব।হিতেছে । ইহাতে যেমন একপক্ষে দুগ্ধবতী গাভীকুলের অবনতি ঘটিতেছে 
অপর পক্ষে উৎকৃষ্ট খণ্ডের অভাবে হাল বা ভারবাহী ষণ্ড দ্বার! যথেচ্ছ বৎস উৎপাদনের 
জন্যও গোবংশের অবনতি ঘটিতেছে । বঙ্গদেশে, বিশেদতঃ সহরে, শিশুমৃত্যুর হার 
এত বর্ধিত হইয়াছে যে ভাবিতেও হৃদ্কম্প উপস্থিত হয়। অভিজ্ঞগণ ছুগ্ধীভাবকেই ইহার 
অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন । জাতি হিসাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানির 
জন্তও যে ছুগ্ধ ও এবং ছুগ্ধজ দ্রব্যের অভাবই অনেকট। দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই ছুগ্জাভাব 'সমন্তার সমাধান কিরূপে হইতে, পারে সেই প্রশ্নের একটা দিক 
বলইয়। আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত। | 


বৈশাধ ও ভৈ&) ১৩৩৫ ] গোপালন ৬১ 


গোঁজাতির বর্তমান ছুরবন্থার অনেক কারণ আছে। পূর্বে শ্রাদ্ধাদিতে উৎকৃষ্ট 
লক্ষণারান্ত বষ উৎসর্গ হইত, যথেচ্ছআহারবিহারপুষ্ট এই সকল বৃষের দ্বারাই 
গোবংশ রঙ্গ হইত । এখন এই গ্রথা লোপ পাইতে বপিয়াছে, কিন্ত উপযুক্ত রষেগ 
অভাব পরিপূরনের কোন ব্যবস্থা হয় নাউ । পূর্বে গ্রামে গোচরণের ভূমি গুথক নি্দি 
থাকিত, উহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না, এখন একদিকে সামাজিক শাসনের 
লোপে, ও অপর দিকে শিক্ষিতসমাজের গ্রাম্যজীবনবিরাগের ফলে গ্রামের 
লামাজিক জীবনে যে বিশৃঙখখলা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফলে এই সকল গোচরভূমি 
প্রত; অন্তর্ঠিত হইতেছে । কুধষিগোপালনে শিক্ষিত সমাজের অবহেল। 
জনসাধারণের ভিতর দ্রুত: সংক্রামিত হইতেছে । গোপালনের ইচ্ছা যাহাদের আছে দীর্ঘ 
অনভ্যাস প্রযুক্ত কাজের কোন 'হদ্নি' তাহার। পাইতেছেন ন1। পাশ্চাত্য পুস্তকাদি 
হইতে গ্রাম্য গার্থস্থা জীবনে প্রযোক্কা কোন নির্দেন পাওয়া যায় না । সরকারী 
কধিবিভাগও গ্রাম্যজীবনের উপযোগী কোন পন্থা নির্দেশ করিতে পারেন নাই। 
তগ্চলি অস্থবিধার উপরে বিষপ্রয়োগকারী চামার আছে, বছরে বছরে গোমড়ক 
আছে। 

এর সকলগ্ুলির প্রতিকার ব্যক্তিগতভাবে কর! সম্ভবপর নয়, কিন্ত অনেফগুলি 
অস্বিধ। বাক্তিগত চেষ্ঠায় দূর হইতে পারে | গরুর যত্ব একট! প্রধান জিনিষ । 
উপযুক্ত যত্ব পাইলে সাধারণ দেশী গরুও প্রচুর পরিমান ছুধ দিতে পারে তাহা 
পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে । গোগ্রাাসের অভাব ক্রুতবর্ধনশীল নানা প্রকার গোভক্ষা তৃণের চাষ ও 
মিএ খাদ্য প্রভৃতি দ্বার! দূর হইতে পারে। গোশালার উপযুক্ত তত্বাবধান ও 
গোচারন সম্বন্ধে সাবধানত| অবলঙ্গন দ্বার গোমড়কের সম্তাবন। দূর হইতে পারে। 
গোবসন্ত প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও অনেক গরু মৃত্যুমুখ হইতে 
বাচিতে পারে । 

অনেকে বলেন আহারের জন্ত গোহত্যাই গোবংশ হ্রাসের কারণ, কিন্তু 
ইউরোপে আহারের জন্ত এদেশ অপেক্ষ৷ অনেক অধিক পরিমাণে গোহনন করা হয়। 
গোরাবারিক ও ইউরোপীয় অধ্যুধিত ঝড় বড় সহরগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে বিশেষ 
বিশেষ পর্ব ভিন্ন অপর সময়ে এদেশে অল্লই গোহত্যা হইয়া থাকে । ইহা সত্বেও 
সে দেশ গোসম্পদে আমাদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ । যে নিম্মভূমিকে (হল্যাণ্ড) বাধ বাঁধিয়া 
সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়, লোকসংখায় যে দেশ বাঙ্গলার অনেক 
জেলারও নিয়ে, সেই ক্ষুদ্র দেশ গোমাংসভোজী হইয়াও প্রতিবৎর প্প্রায় 
আ* কোটী টাকার দুধ ও পনীর বিক্রয় করে । সেই ছুধ এবং পনীরের একটা বড় 

ংশ আমরাও টাক দিয়! গ্রহণ করি। 
গরুর উপযুক্ত যত্বু লইলে শুধু যে আমরা ঘরের ছুধ ঘি খাইতে পারিব তাই নয়, 


৬২ নব্যভারত তিচত্বা(রিংশ খণ্ড) ১১ ২ সংখ্যা 


জমাট চুধ ইতাদির ওন্য যে লক্ষ লক্ষ টাকা আমরা বিদেশে প্রেরণ করি তাহারও 
অনেকট1 ঘরে থাকিয়া যাইবে, এমন কি হয়ত আমর! বিদেশ হইতেও প্রভৃত ধন 
আহরণ করিতে সক্ষম হইব। 

শ্ীবাণেশ্বর পিংহ 


ভারতে রেলের ইতিহাস 


ঠিক এক শতাব্দী পূর্বে ১০২৫ খৃ্াবে ইংলগ্ডে প্রথম রেললাইন খোলা হয়। ষ্টক্টন 
হইতে ড-রশিংটন অবধিই রেললাইন বিস্তৃত হিল। ১৮৩৭ সাল হইতে ইংলগড রেললাইনের 
প্রনার হইতে থাকে, তাহার অনতিদীর্ঘকাল পরে ড্যালহাউসি ভারতের বড়গাট 
হইয়! আসেন। লর্ড ডালহাউসি প্রতিভাশালী, কম্মঠ শালনকর্ত। ছিলেন; তিনি তারতে 
আপি! রেলনিশ্বপের দিকে মনোযোগ প্রদশন করেন। তাহার শাননকালে ১৮৫১ 
খুষ্টাকে বোগ্বাই হইতে থানা অবধি, এবং ১৮৫৩ সালে কলিকাত। হইতে হুগলি 
অবধি রেললাইন খোল। হইম়াছিল। ইতোমধ্যে সিপাহী বিদ্বোহ ইতিহাসের এক 
স্মরণীয় ঘটনা । লিপাহীনবিধোহের সময়ে দ্রুতগামী লৌঃযানের অভাবে স্থচারুন্ধপে 
সেনানিবেশ ও পরিচালনা করা কষ্টাধ্য হইয়াছিল । বিদ্বোহ খামির গেলে 
তারতনরকারের রেলের প্রভূত উপকারিতার দিকে নজর পড়ে। 
ভারতবর্ষে রেখলাইন বিস্তৃতি ইতিহান মোটামুটী তিন গাগে বিভক্ত কর' যাইতে 
পাবরে। 
১৮৫০ হইতে ১৮৬৯ 3 ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ ও ১৮৭৯ হইতে বর্তমানকান। 
পলিপাহিবিপ্রোহের পরে বড় বড় রেগলাইন নিশ্াণ ও পরিচাশন! করার মত অর্থ 
ভাগ্তণরকারের রাঞ্জকোষে ছিল না । এই দেশে রেলের জন্ত ক্রোড় ক্রোড় টাকার 
মূলধন সংগ্রহ কর! অসম্ভব ছিল। ভারতবর্ষে. রেলপরিঠালনা লাভজনক ব্যবসায় 
হইবে কিনা ইহ। সন্দেহ করিয়া বিদেখী ধনিকগণ কাধ্ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে 
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ইতভ্ততঃ করিতেছিলেন | এই অবস্থ। লক্ষণ করিয়া গবণর্ঘেণ্ট বাৎসরিক পতকর! পাচ টাকা 
স্থদের জন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে রেলনির্বাণ ও পরিচালনা করিতে 
আহ্বান করেন । এতত্বতীত এই সকল কোম্পানী রেললাইনের জন্ত বিনামূল্যে 
জমি প্রাথ হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে রেলের কার্য সমালোচনা ও নিষ়ন্তরন করিবার 
ক্ষমত। ন্তস্ত থাকে এবং ২৫ বদর বা তদধিক সমসক্বের পরে এই সকল রেললাইন 
গবর্ণমেণ্টের কিনিয়! লইবার ছ্ধিকার থাকে। 

কিছুকাল ধরিয়া এই বাবস্থ। ঝুন্থপারে কার্য চলে কিন্ত সুদ লম্ব-ন্ধ নিশ্চ্ত 
থাকার দরুন রেলকোম্পানীর খরচ কমাইবার বঝ। উনি করিবার দিকে বিশেষ 
লক্ষ্য ছিল না। নিদেশ হইতে আনিত এগ্নিয়ারের। ভারতের অবস্থা সম্যক অবগত 
না থাকাতে অনেক সময়ে ব্য়বানপা করিত। রাজকর্শমচা্রগণ সকল সময়ে নিয়ন্ত্রন 
ও পরিদশনের কার্য সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। | 

এই জন্য ১৮৬৯ থুষ্টাব্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট রেললাইন নির্দা করিয়। স্বয়ং 
পরিচালনা করিবার বন্দোবস্ত করেন | কিন্তু কয়েকটি অভাবনীয় কারণে ১৮৭৯ 
সালে এই পথ পরিত্যাগ কৰিতে হয় ।দ্বিত্রীষ্ন ও তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ও একাধিক 
দুর্ভিক্ষে অনেক খরচ হইমা যায়। স্থতরাং রেলের জন্তু উপযুক্ত পরিমানে 
অর্থবায় করিত গভর্ণমেন্ট অশক্ত হন । এই সময়ে বৌপোর ঘুল্য কমিক যাওয়ায় * টাকার 
দাম পড়িতে থাকে । বিলাতের বাঞ্জারে কোনে সামগ্রী কর্ন করিতে পূর্বের যে পরিমাণ 
টাকা লাগিত এখন তদপেক্ষা বেশী টাকা প্রয়োজন হয়, এদ্দিক দিয়াও গবর্ণমেণ্টকে 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইয়ছিল। সেইজন্য কোম্পানীর উপরে রেলপরিচালনার ভার 
পুনরায় গবর্ণমেণ্ট স্তম্ত করেন । নবনির্দিত রেললাইন অধিকাংশই গবর্ণমেন্টের 
টাকায় তৈয়ারী তইয়াছিল, কোম্পানী পরিচাঁপকষাত্র ছিলেন । এইযুগে যে সব 
কোম্পানী বিলাতে গঠিত হইয়াছিল তাহাদের নিকট বাৎসরিক শতকরা ৩ ৩া* 
অথব! ৪২৬টাক] হিসাবে ন্মৃদের জন্য গবর্ণমেন্ট প্রতিজ্ীত ছিলেন, যে সকল কোম্পানী 
ভারতে গঠিত হইঞ্সাছিল, তাঁহারা বাৎসরিক শতকরা! ৩২টাকাস্থদের অঙ্গীকার 
পাইয়াছল। এই সফল কোম্পানী সরকারেব নিকট হইতে অন্তান্ত 
নানাপ্রকারে সাহাধা পাইত। 

১৮৫৭ হইতে ১৯** তৃষা অবধি (মাত্র এক বৎসর বাদে) গভর্ণমেন্টের 
রেললাইন হইতে কোনে! লাভ হয় নাঈ? বরং ক্ষতিপূরণ: শ্বরূপ অঙ্গীকৃত সাদ বরাবর 
যোগাতে হইয়াছে । রিংশতাবীর প্রারস্ত হইতেই রেললাইন গর্ভর্ণমেণ্টের 
পক্ষে লাভঙ্গনক হইয়া দ্বাড়ান্ট্রযাছে। .ইতোমধেযে ,সরুকার প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত 
আটটী রেল লাইন কিনিয়! লইয়াছেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষের বৃহৎ রেল সমূদায় 
গভর্ণমেন্টের সম্পত্তি হষ্যা পড়িয়াছে। ৪ 
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ভবিষ্যতে রেকপরিচালন! কোম্প'নী অথব। গভর্মেণ্টের হাতে থাকিবে এই 
লইয়া এক প্রশ্ন €ঠে। এই প্রশ্ন সমাধান করিবার জগ্য এযাকওয়ার্থ সাহেবের সভাপতিত্বে 
১৯২০ সালে একটী কমিশান নিধুক্ত হযঘ়। এই কমিশান ছুভাগে বিভক্ত হইয়া 
ছুরকম মন্তব্য প্রকাশ করে। মভাপতি এবং শ্রমুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ সান্যগণ 
গভপমেণ্ট পরিচালনার পক্ষণাতী ছিলেন। দ্বিতীরদল গভর্ণমেপ্ট পরিচালনার নান! 
রূপ অধোগ্যতা! দেখইয়া কোম্পানী-পরিচালশ। সমর্থন করেন। প্রথম দল ইহাদের 
অনেক যুক্তি গুন কবেন। সভাপতি গুমুখ ,সভ্যগণের মতে ভারতবর্ষে গভর্ণম্ণ্ট 
রেলের সহিত যেরূপ নিবিড়ভাবে জড়িত তাহাতে অবিষিশ্র কোম্পানী পরিচালনা 
এদেশে অপস্ভব। এতদ্াতীত ভাগতবাগিগণের একবাক্যে গশুর্ণমেষ্ট কর্তৃক 
রেগপরিগালনার জন্ত সম্মিলিত অন্থরোধ উপেক। কর! অসঙ্গত। এই সকল ব্যাপার 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়। সরকার স্বপ্নং রেললাইন পরিচালন! করিবেন বলিয়। 
স্থির করিয়াছেন এবং শুদনুমারে ইষ্টইগ্ডয়। ও গ্রেটইগ্ডি়। পেনিনহ্থলার লাইনের 
কার্ধনির্ববাহভার গভর্ণমেন্টের হস্তে ন্তস্ত হইগ্রাছে। 


শীপ্রফুল্পকুমার সরকার 


২। চিত্শুছ্হ্ি 


পিগ্র বন --“চিত্ত মোর দহে তুষানলে, 

মৃগী চিন্নযীরূপে দেখ। নাহি দিলে 1) 

«এনে যার মলিনত। আ'বলতা ঢাকা, 

দেবী স্বপ্নে কন--'সে যে নাছি পান দেখ। 

দেবতার কোন দিন। সেদিন যখন, 

আমারি করিতেছিলে ধান আবাহুন, 

চাহিচু পশিতে তব পূজার মন্দিরে 

চগ্ালিনী বেশে,-দিলে 'ভাড়াইয়। মোরে!” 
৮] শ্রীচজ্্রকুমার ভট্টাচার্ধা 





অতিরিজ্ঞ পত্র 


আর. --- 
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পুর্ণ আত্মসমর্পণ বিধেয় 


কতিপয় পরিবর্তনবিরোধী সাক্ষরিত নিক্ললিখিত পত্রখানি আমি পাইয়াছি £-_ 

“কংগ্রেসকে মুখ্যতঃ একট। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য সম্গ্ন 
প্রতিষ্ঠানটী স্বরাজীদের হাতে ছাড়িয়া দিবার প্রতিশ্রতিতে অধিকাংশ পরিবর্তন 
বিরোধী,ই চমকিত হইয়াছেন। রাজনৈতিক কার্যযতালিক1 মানে কি? অসহযোগের যে 
কার্যতালিক1 আপনি গত বৎসর স্থগিত করিয়াছিলেন উহা! কি রাজনৈতিক কার্যাতালিকা! 
নহে? লর্ড বার্কেনহেডের বক্তৃতায় যে অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে উহার প্রতিকারের জন্ম, 
প্রয়োজন হইলে ভিন্ন আকারে, আপনি আবার উহার প্রবর্তন করুন না কেন? গত বৎসর 
স্বরাজীদের সহিত আপনার একট! চুক্তি হইয়াছিল, উহার! কি বেল-গামের প্রতিশ্রতি 
অন্থ্যায়ী বিশ্বস্তভাবে এ চুক্তি কার্যে পরিণত করিয়াছেন? উহাদের কি বাধা ছিল? 
আপনি জানেন ঘে পরিবর্তনবিরোধীগণ এই চুক্তির অনুরাগী ছিলেন ন! | নিজেদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কেবল আপনার খাতিরেই উহার! এ চুক্তি স্বীকার করিয়৷ লইয়াছিলেন উহাদিগের 
সহিত কোন পরামর্শ ন। করিয় স্বরাজীদিগকে প্রতিশ্রতি দিয়া এবারেও আপনি আবার 
উহািগকে উপেক্ষ। প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি একবার স্বীকার পাইলে উহাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে হইলেও পরিরর9ভনবিরোধীগণকে উহ! গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি উহাদিগকে 
এক রকম টানিয়াই লইয়! চলিয়াছেন। 

“কাউন্সিলের কার্যতালিকাই কি একমাত্র কম্মপন্থ। ? কাউন্সিল কি দেশকে 
আইন অমান্ত অথর! কর বন্ধের বল দিবে? আপনার নেতৃত্বে কংগ্রেস একট! কার্ধ্যকরী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল, এখন আপনিই আবার উহাকে সৌখীন রাজনীতিকের 
গলাবাজীর আড্ডায় পরিণত করিভেত চাহেন।, বর্তমান সময়ে কং ৪৯০৪৩১০০১৯ অস্ততঃ- 


ক 
অসি ই আবহ চা ডা এ পপ, এতো) 
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পক্ষে স্থতাকাটা সমিতি, খদ্দরডিপো! ব। খদ্দরের দোকান, কিন্ত এখন হইতে উহার! 
আললোচনাসভামান্বে পর্যাবসিত হইবে। 

“আপনি সভ্যগণকে চাদা অথবা সুতীকী্টা, এই উভয়ের. ধধ্যে নির্বাচন করিবার 
অধিকার দিতে ইচ্ছ,ক, কিন্ত মহারাস্্ীয় দল ইহার অঙগমোদন ধরেন না। উহার! খদ্দর 
ব্যবং,রেরও অনুরাগী নহেন। উহার! ইহাতে আপত্তি তুলিবেন, এবং এবৎসর না 
হইলেও পর বৎসর অবশ্যই সফলকাম হইবেন | উহার! স্থৃতাকাট। সমিতির অন্থরাগী নহেন। 

ংগ্রেসের বাহিরে উহার স্ৃচন| করিয়! স্বরাজীদের নিকট আপনি পূর্ণভাবেই আত্মসমর্পণ 
করণ না কেন ?? ৃ 
পত্র লেখকের! তুলিয়া যাইতেছেন যে অস্ততঃপক্ষে বাহ্দৃষ্টিতে আমি অনবরত মত 
পরিবর্তন করিতেছি বলিয়াও আমার কোন দূল নাই বা কোন দলের নেতৃত্বের দাবী আমি করি 
না। আমার মনে হইতেছে আমি ক্রমাগতঃ বিকাশ পাইতেছি। পরিবর্তমান অবস্থানিচয়ের 
সহিত যোগরক্ষা করিয়াও আমাকে ভিতরে অপরিবন্থিত থাকিতে হইবে । কাহা,কও 
টানিয়া লইয়। চলিবার অভিপ্রায় আমার নাই। আমার আহ্বান সকল সময়েই লোকের 
দয় এবং বুদ্িবৃত্তির নিকট । আগামী অধিবেশনে আমি অবাধ এবং মুক্ত আলোচনারই 
প্রত্যাশ। করি, যে আলোচনায় আমার মতামত অন্য দশজনের মতামতের মতই গণ্য হইবে । 
আমি জানি অনেকেই ইহাকে নেহা বাজে কথা মনে করিবেন, কিন্তু আমি যদি দীর্ঘকাল 
স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিতে নিরত থাকি, যাহার! মনে করেন আমি উহাপ্দিগকে 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতেছি, উহার সত্বরেই আমার প্রতিরোধ করিবেন। সে 
যাহাই হউক, শিক্ষিত ভারতবাসীর মন আমি যথার্থ বুঝিয়াছি, ইহার অতিরিক্ত এমন আর 
কি আদি করিয়াছি? আমি শিক্ষিত ভারতবাসীর হাত হইতে কংগ্রেসকে ছিনাইয়৷ লইতে 
প্রস্তুত নহি। নৃতন ভাবপ্রবাহের উদ্ভব হইয়া থাকিলে উহাতে উহাদেরও অভ্যস্ত হইতে 
হইবে। ১৯২০ খষ্টাব্ যে আকারে অসহযোগ গৃহীত হইয়াছিল, যাহারা উহাতে বিশ্বাস 
হারাইয়াছেন উহার পুনঃ প্রবর্তন, বা নূতন কন্মপস্থট নির্দেশ উহাদের কাজ 
নহে। আমার মত যাহারা এখনও এ আকারে অসহযোগে আস্থাবান, উহ।র উপস্থিত 
সার্থকতা! প্রতিপন্ন করিয়। অবিশ্বাসীগণের মতপরিবর্তন করা তাহাদেরই কাজ। যাহার! 
অনুরবর্তী মুক্তির আশায় অপহযোগত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, একান্ত মান্তরিক বিশ্বাস হইতে 
করেন নাই, উহাদ্দিগকে যে আমি বিস্ময়কর অভিনব কোন পন্থা! নির্দেশ করিতে পাৰিব 
সে সঙ্ভাবন! লল্প। যে ভাবেমুক্তির আগমন প্রত্যাশ! করা গিয়ছিল সে ভাবে মুক্তি 
আসে নাউ, স্ৃততরাং সময়োচিত পরিবর্তন সহকারে সঠিক কা ধ্)পদ্ধতি গ্রহণ করায় উচ্াদিগকে 
দোষ দিতে পারা যায় না, যাহার! প্রাচীন পদ্ধতিতে কর্মময় রাজনীতিক জীবন ধাপন 
করিয়' আগিয়াছেন, আমার মক্ক ভাবরাজ্যবাসী ব্যক্তি চরকার মত একট। নির্দোষ জীড়নক 
হইতে কবে প্রবলক্রিগাশক্তি সম্পন্ন কোন কর্ধবপন্থ! আবিষ্কার করিবে দেই আশায় যে উহার 
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বলিয়! থাকিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। কংগ্রেসের টা উহ্বারা, কাজেকাগ্জেই কংগ্রেন 
নিছক হ্তাকাটালমিতিতে পরিবর্তিত হইবার পূর্ব উহাদের মত পরবর্তনের অপেক্ষা 
আমাকে করিতে হইবে। | 
মহারান্ীয় দল কি করিবেন ন! করিবেন আমি জানি না। উহ্ারা অথব! আর যে কেহই 
ভোটাধিকারের অন্ততর যোগ্যহা হিসাবে স্থৃতাকাটার, অথব! ভোটাধিকারের অঙ্সস্বরূপে 
খদ্দর পরিধানের প্রতিবাদ করিতে পারেন, সে অধিকার উহাদের অ.ছে) পক্ষান্তর সুতাকাটা 
ও ধদ্দর পরিধানের ব্যবস্থা রাখিবার জন্ত জেদ করিবার অধিবার৪ অপর পক্ষের আছে। 
আমরা যদি চবমে কার্যত: একমত ন। হইতে পারি তাহা হইলে কানপুর কংগ্রেসের 
পূর্বে কোন পরিবর্তন সম্ভবপর হইবেনা ৷ লোকের মামতে আমর! অযস্তোষ প্রককাণ করিতে 
পারি, কিন্ত উহ্‌! অসি ফুতারই নিদর্শন হইবে মাত্র। নিজের কর্মপন্থা শর্ধাব!ন থাক! 
ও প্রয়ো্ন হইলে একে উহা! কাধ্যে পরিণত করিবার জন্ত প্রস্তত থাক প্রত্যেকেরই 
বর্তব্য। ূ ৃ 
আমি অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি দেশে ব্যবস্থাপকসভাপ্রবেশ ও 
স্থতাকাটা, উভয্থবিধ কর্শণস্থারই অবসর আছে। অতএব ব্যবস্থাপক সভা £বেশ 
সম্বদ্ধে আমার নিজের মতপার্থক্য সত্বেঃ যে সকল ্যবস্থাপকসতাপ্রবেশকামী 
আমার আদর্শ শ্রেষ্ঠত€রূপে সার্থক করিতে পারিবেন সম্ভবনা আছে, বাধাদানের 
ক্ষমত! যাহার্দের প্রবলতর, থখদ্ধর ও চরকায়যাহারা অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন 
-উ্ছাদিগের সমর্থন করা আমি কর্তব্য বিবেচনা করি, এবং স্বরাজীগণ 
এই শ্রেণীর লোক। ররর 0000 
নৃতন পন্থায় গতাকাটাসমিতি অপরিহাধ্য হইয়া দাড়ায়, কিন্তু যে পর্যন্ত 
কংগ্রেদ উহার মমর্থন করিবে, মে পর্যন্ত উদিগকে কংগ্রেলের অধীন হইয়্াই কাজ 
করিতে হইবে। কংগ্রেসের প্রতি আমার যথেষ্ট শরন্ধ! রহিহাছে, আমি উহ! পরিত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত নই। এই প্রতিষ্ঠানটিই বহু বিরুদ্ধঅবস্থার যাতগ্রতিঘাত' সহিম। 
আসিয়াছে । ইহ! শিঙ্ষিত ভারতবাসীর দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ের ফল। উহার 
কাধ্যকারিতা যাহাতে হান পাইতে পারে এমন কিছুই আমি স্বেচ্ছায় করিব না। | 
পরিশেষে আমার নিবেদন এই যে নিখিলভারতকংগ্রেসকমিটীর আগামী 
অধিবেশনের ফরাফগ সম্বন্ধে কেহ যেণ হ্থনিশ্চিত না থকেন। দেশের সর্বোচ্চ স্বার্থের 
দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, নির্ভীকভাবে নিগ্ধের স্বাধীন বিচারবুদ্ধির ব্যবহার করিবার 
সঙ লইয়া প্রত্যেক সভ্যেরই মুক্তান্তঃকরণে ইহাতে যোগ দেওয়া ক্তবা | ্‌ 
মো, ক, গান্ধী 
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কোন কোন সমালো'ক আমার সকল কথ! ও কাজেই ভ্রটী দেখিতে পান । পক্ষান্তরে 

এমন বন্ধুলাভের সৌভাগ্যও আমার ঘটিয়াছে যাহাদিগকে আমার গুণাবলীর অভিভাবক 

বিবেচনা করা যাইতে পারে । উহারা আমাতে পূর্ণ মন্থয্যত্থের বিকাশ দেখিতে চান, তাই 

আমার ভ্রম, অথব। ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে মনে হইলেই উহার! চঞ্চল হইয়া উঠেন। 

এইরূপ একজন হিতৈষী, যার উপদেশে আমি পূর্বেও যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, 
লিখিতেছেন £-_ 

“আমার অভিজ্ঞতাকালের মধ্যে আপনি জালিয়ানওয়ালা, সত্যাগ্রহ সভা, শ্বদেশী, 
স্বরাজ, প্রভৃতি কয়েকটী ভাগারের ধনসংগ্রহকার্যযে লিপ্ত হইয়ছেন। এখন আবার আপনি 
ধার্জালায় দেশবন্ধু স্থৃতিভাগারে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। অন্তান্ত তহবিলগুলি যে 
স্থপরিচালিত হইয়াছে, এবং দেশবন্ধু ভাণ্ডারও যে স্থপরিচালিত হইবে, সে বিষয়ে কি আপনি 
নিশ্চিত আছেন? সাধারণের নিকট এ বিষয়ে পৃরা কৈফিয়ৎ দেওয়া আপনার কর্তব্য ।” 

লেখক তিলকন্বরাজ্যতহবিল এবং দর্িণ ভারতের বন্তাসাহায্য তহবিলেরও উল্লেখ 
এখানে করিতে পারিতেন। ূ 

প্রশ্নটী অনুচিত নহে । দেশবন্ধু স্বতি- তহবিলের জন্ত অর্থসংগ্রহকালে যাহার! 
মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন তাহারাও আমাকে সতর্ক করিয়। দিয়াছেন। সাধারণতঃ যে সকল 
তহবিলের গ্যাসরক্ষকগর্ণের সহিত আমি পরিচিত নহি বা উহাদের সততায় আমি নির্ভর 
করিতে পারি না সে সফল তহবিলের সহিত আমি কোন সম্পর্ক রাখি না। প্রথম তহবিল 
তিনটী আমান্ধারা অথবা! আমার প্রতিপত্তির বে সংগৃহীত হয় নাই, শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কারের চেষ্টায় 
হইয়াছিল 1--শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কারকে তখনও আমি জানিতাম, এবং আমার নাম ব্যবহারেরও 
পূর্ণ অধিকার উহার ছিল। তাহার সেবা ও প্রতিপত্তির বলেই তিনি সমস্ত টাকাটা 
তুলিতে পারিতেন তাহাতেও আমার কোন সংশয নাই। জম! খরচের বিস্তারিত হিসাব 
রাখা ও প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই আমার মনে পড়ে। যাই হউক, এই তহবিলগুলি 
খুব বড় ছিল না। টা 

পত্র লেখক উহার উল্লেখ ন৷ করিয়৷ থাকিলেও আমি তিলকন্বরাজ্য তহবিলের কথ। 
বলিয়াছি। উহার সম্বন্ধে আমি পুনঃ পুনঃ অভিযোগ শুনিয়াছি। এত বড় তহবিল আর 
ফখনও উঠান হয় নাই। উহার সম্বন্ধে আমার মনে এতটুকুও সঙ্কোচ নাই। 
এই তহবিলের হিসাব ভাল করিয়া পরীক্ষা! করিলে দেখা যাইবে যে উহার পরিচালন 
ব্যাপারে কোনরূপ অমনোযোগ ঘটে নাই, এবং ব্যবনায়ে যে হারে ক্ষতি হয়, উহাতে 
ক্ষতির পরিমাণ তাহার তুলনায় অল্পই হইয়াছে । মহাজনের সাধারণতঃ শতকরা! ১ টাকা 
ক্ষতির হিসাবে জমা করেন্‌। দক্ষিণে . আফ্রিক্পি কোন বড় বড় ব্যবসায়ী 
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শতকরা ২৫২. টাকা পধ্যন্ত লোকসানের খাতায় জম! করেন। তিলকম্বরাজ্যভাগ্তারে 
ক্ষতির পরিমাণ শতকর। ১০২ টাকার কাছেও যায় নাই। মোট ক্ষতির 
পরিমাণ শতকর। ২২ টাকা হইবে কি না সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। 
একটিনি ধনাধ্যক্ষ প্রত্যেক বিষয়েই রসিদের দাবী করিতেন। সময়ে সময়ে হিসাব পরীক্ষা 
ও প্রকাশ কর! হইয়াছে । তাই বলিয়া! যে সকল কংগ্রেস কন্মীর হাতে টাকার ভার ছিল, 
উহার] যে সময় সময় “তছরূপ” করেন নাই, এমন নহে। যেখানে শত শত বিভিন্ন ধারায় 
অর্থনিয়োগ করিতে হয় সেখানে এরূপ, হওয়া অনিবাধ্য । শুধু উপরওয়ালার শৈথিল্য বা 
অমনোযোগেরই প্রতিকার সম্ভবপর | আমর এ ব্যাপারে যতটা উৎকর্ষ দেখাইতে পারিয়াছি 
তাহাই আমার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হয়। 

তারপর জালিয়ান ওয়ালবাগের কথাই ধরুন। এক্ষেত্রেও পরি হিসাব পত্র রাখা 
হইয়াছে, এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানটা লযত্বে রক্ষিত হইতেছে । পণ্ডিত 
মদনমোহন মালবীয় উহার প্রাণস্বরূপ। উহা! সুন্দররূপে পরিষার পরিচ্ছন্ন করিয়! রাখা হয়। 
গোবরগাদা হইতে উহাকে উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে । সেখ।নে উপযুক্ত একটা স্বৃতিস্তস্ত 
গঠন ন। করিয়! যে টাকাটা ফেলিয়া রাখ! হইয়াছে এজন্য মাঝে মাঝে অনুযোগ শোনা 
যায়। ইহাই যদ্দি অভিযোগ হয় তজ্জন্ত অপর অপেক্ষা আমিই অধিক দায়ী। স্থতিস্তভের 
চিত্র পথ্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্ত আমি অনুভব করিলাম যে অর্থসংগ্রহকালীন অবস্থার 
পরিবর্তন অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছে। বাঁগটা লইয়াই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরোধ কতকট! 
আছে উহার অবসান আজ পর্যন্ত হয় নাই। এই স্তস্ত স্থদৃঢ় সাম্প্রদায়িক বন্ধনের নিদর্শন 
হওয়াই উচিৎ্, এবং উদ্দেশ্যও ছিল তাই । সেই ১৩ই তারিখে সম্মিলিত প্রবাহে প্রবাহিত 
হিন্দুমুমলমানের রক্ত অচ্ছেদ্য বন্ধনেরই সুচক হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আজ কোথায় সেই 
একতা! » যখন আমর1 আবার একত্রিত হইব তখন স্থৃতি রক্ষার কথা! ভাবিবার অবসর পাওয় 
যাইবে । আঁমার মতে আপাততঃ অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন, বক্রগলিপূর্ণ, জনবহুল অম্ৃতসরে 
সামান্য নিঃশ্বাস ফেলিবার যাঁয়গা থাকুক, এই যথেষ্ট। 

এখন দেশবন্ধম্বৃতিভাগারের কথা কিছু বলি। ভাগ্ারের কোষাধ্যক্ষ একাই 
একখত। কিন্তু ইহা তীহার হাতে থাকিবে না, চরমে ইহা ন্যাসরক্ষকগণে বর্তিবে। 
মূল ন্তাসরক্ষক পাঁচজন পরলোকগত দাসেরই মনোনীত। সমাজে সকলেরই বিশিষ্ট 
স্থান এবং খ্যাতি আছে | উহাদের কেহ কেহ অর্থশালী। এই মূল পাচজন অন্য 
ছুই জনকে গ্রহণ করিয়াছেন। উহারাও একাধিক ন্যাসের সহিত সংশ্লি্ট। উহাদের 
মধ্যে স্যার নিলরতন সরকার কলিকাতার সর্ধপ্রধান চিকিৎসক, এবং অপর জন 
যুক্ত এস, আর, দাস দেশবন্ধুর জ্যেষ্ঠতাত ভাই, এবং বাংলার এডভোকেট জেনারেল । 
ইহারাও যদি এই ভাণ্ডার সুপরিচালনে অক্ষম হন,* তাহা হইলে ভারতের কোন 
ভাগ্ডারই টিকিতে পারিবে না । বাড়িটাও গ্রহণ করা, হইয়াছে, এবং প্রথম 
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শ্রেণীর চিকিৎসক ও অন্ততম ন্যাসরক্ষক ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উহাকে উদ্দিষ্ট 
ব্যবহারে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। কানাঘুষা শ্ুনিয়াছি আডভোকেট' জেনারল 
বলিয়া শ্রীযুক্ত এস, আর, দাস সম্ভবতঃ ন্তাসরক্ষক নিযুক্ত হইতে পারেন না। এ 
বিধয়ে আইন কি জানি না। ন্যাসের দায়িত্গ্রহণকালেও তিনি বাঙ্গালার এডভোকেট 
জেনারেল ছিলেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ত্রমপ্রমাদ যদ ঘটিয়া থাকে তবে 
তূল্যখ্যাতিসম্পন্ন অপর কেহ যেতীহার স্থলে নিয়োজিত হইবেন তা নিশ্চয়। যদি তিনি 
ম্লাসরক্ষক থাকিতে পারেন, তৰে উহার সম্মন্ধে যাহা,জানিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছে 
তাহা হইতে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে ন্যাসের কৃতকার্ধতার জন্য তিনি চেষ্টার 
কোন ক্রটী করিবেন না । ইংলগ্ডে রওন| হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয় তাহার 
অথণ্ড মনোযোগের বিষয় ছিল । মূল হ্যাসরক্ষকগণের সকলেই মুতের স্থতিরক্ষায় 
হথাসম্তব মনোযোগী হইবেন, এবং প্রস্তাবিত হাম্পাতাল ও সেবিকাশিক্ষালয়কে 
উহার শ্থ্তির উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, সে বিশ্বাস আমার আছে। নিখিলবঙ্গ 
স্বতিভাপ্তার সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। | 

নিখিলভারত শ্বৃতিভাগ্ডারের আমিও একজন ন্যাসরক্ষক। এই শ্বৃতির উদ 
আমার আন্তরিক কামনার বস্ত। আমার সহযোগীগণও সাধারণ্যে সুপরিচিত । 
সম্পাদক এবং ধনাধক্ষ কংগ্রেসেও সর পদেই অনিযিক্ত আছেন, এবং উভয়েই 
পাক লোক। . 

যাহাই হউক, প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি জনসাধারণকে মনে করাইমা 
দিতে চাই যে বারোয়ারী তহবিলের নৈরাপত্য পরিচালকের সততা। অপেক্ষা সাধারণের 
স্ববিবেচনাপ্রশ্থত তত্বাবধানের উপর অধিক পরিমানে নির্ভর করে। গ্ভাসরক্ষকগণের 
সততা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণের শৈথিল্য অমাঞ্জনীয়। অজ্ঞতাপ্রত্থত 
সমালোচনা, এবং বিবেচনাপ্রস্থত তৎপরতা এক নহে। সাধারণতঃ অজ্ঞতাপ্রস্ত 
লমালৌচনারই বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্ত আমরা চাই হিসাবরক্ষণে 
অভিজ্ঞ জননায়কগণ বারোয়ারী তহবিলের নিয়মণের উপর তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন, 
এর্বং কোন ক্রটা পাইলেই পরিচাঁলকগণের কৈফিয়ং তলব করিবেন । 

মো, ক, গান্ধী . 


স্বরাজের আলেখ্য* 


(জামাসেদপুরের ভাযতদভা! মহ।ত্াজীকে একটা আযাটহোম দিদাহিক্নে। মহাত্মাজী 
. উহাতে যে বক্তৃতা দেন নিয়ে উহার অনুবাদ দেওয়! গেল) 

আপনার! অবগত' আছেন আমি নিজেও একজন শ্রমজীবি | নিজেকে বন্ত্রত্নক ও 
সুত্রকর্তক, ক্কষক, ঝাড়,দার ইত্যাদি মনে করিতে আমি গৌরব বোধ করি, এবং 
যদিও এর কোন €োনটাতে আমার ,কৃতিত্ব আদৌ ই, তাহাতেও আম লঙ্ভিত নই। 
ক:জ ভিন আমাদের গতি নাই, তাই শ্রমঞ্জীবিগণের সহিত একা আতা গুতিষ্ঠ।য় 
আমি আনন্দ অনুভব করি। একটি লাটিন প্রবাদবাক্যে বলে “কাজও প্রার্থনায় 
অভেদ'। জনৈক শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় লেখক বলিয়াছেন যে যে কাঞ্জন! করে তাহার 
থাইবারও অধিকার নাই, এবং শ্রম অর্থে তিনি মানসিক শ্রমের বথা বলেন 
নাই, কায়িক শ্রমের কথাই বশিষাছেন। খিন্দধর্দের ভিতরেও এ একই ভাব অনুন্যত 
রহিয়াছে | শ্রম না করিয়া যে আহার করে, সে তস্কর মান্+__ইহাই ভগব্দ্গীতার 
একটি শ্লেকের শব্বাথ। এই জন্তই আম সমগ্র জগতের শ্রমিকের সহিত নিজের 
একাত্মতায় গৌরব অনুভব করিতে পারি । 

ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ না হইলেও শন্ততম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান দেখিবার 
ও উহ্।র শ্রমজিবীগণের অবস্থা অধ্যঞ্ন করিবার বাসন। আমার ছিল। কিন্তু 
আমার কোন কাজই একদেশদর্শী নয়, সত্য ও অহিংসা আমার ধশ্ব, সুতরা. 
শ্রমিকের সহত আমার একাত্মতা মুলধনিকের সহিত প্রীতির বিরোধী নহে। আপনার! 
বিশ্বাপ করুন এই ৩৫ বত্সরব্যাপি সমাজসেবা অনেক স্থলেই আমি বাহ্দৃষ্টিতে 
মূলধনের বিরুদ্ধে যাইতে বাধ্য হইয়া থাকিলেও পরিণামে মূলধনিকেরাই আমাকে 
উহাদের প্রকৃত স্ব বিবেচনা করিয়াছেন । আমি যথোচিত দীনত| সহকারে 
স্বীকার করিতেছি যে এখানে আ.ম তাতার্দিগের বন্ধুরূপে মূলধনিকেরও বন্ধু হইয়! 
আসিয়াছি । “তাতা"দিগের সহিত আমার বন্ধুতার স্ঞআ্পাত কিরূপে হইল তাহার 
পরিচয় ধদ্ি আমি এখানে ন দিই উহা! আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচারক হইবে। 
দক্ষিণ আফ্রিকা যখন আমি অন্যান্ত ভারতবাসপীর সহিত আমদের আত্মসম্মান 
রক্ষার্থ সংগ্রামে ব্যাপূত ছিলাম তখন পরলোকগত স্যার রতন তাতাই সর্ব প্রথমে 
সাহায্য লইয়া উপস্থিত হন। তিনি আমার নিকট বড় একট! চিঠি লিখেন, ২৫,৯০০ 
টাকার একটা চেক পাঠাই দেন, এবং প্রয়োজন পড়িলে আরও অর্থপাহাষ্য 
করিতে প্রতিশ্রত হন। লেই সময় হইতে তাতাদের সহিত আমার সম্পর্কের একট! 
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৮ নব্যভারত --অতিরিজ্তপাত্র । ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ ২ ₹ংখ)| 


স্পষ্ট স্বতি আমার মনে অঙ্কিত আছে, স্থতরাং আপনাদের দঙ্গলাভ যে 
আমার পক্ষে কতদূর সুখের কারণ হইয়াছে, আপনার। সহজেই অঙ্গমান করিতে 
পারবেন । কাল যখন আমি এস্বান ত্যাগ করিব তখন আমার বস্তঙঃই বষ্ট 
হইবে, কারণ অনেক দ্বিনিষই আমার দেখা হইবে না। ছুইদিন এখানে থাকিয়াই 
যে অমি সবজান্ত। হইয়াছি এমন মনে করা বাতৃলত৷ হইবে। এই স্থবৃহৎ এতিষ্ঠান 
যিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে চাংহন তাহার সম্মুখে যে কত কাঞ্জ রহিবে তাহ! 
আমি ভালরূপই জানি। 
_... এই স্থবুহৎ ভারতীয় প্রতিষ্ঠীনের উত্তরোত্তর 'উন্নতি এবং লাফগ্য আমি কামন। করি। 
এই প্রতিষ্ঠান এবং উহার কশ্মিগণের মধো সর্কদা সাব বিরাজ করিবে, এই আশাও আমি 
করিতে পারিকি? আহমেদাবাদেও মূলধনিক এবং শ্রমিক সমস্ত! লইয়া আমাকে অনেক 
কিছু করিতে হইয়াছে, এবং আমি সর্বন্জই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছি যে ধনী ও 
শ্রমিক পরম্পরের সহায়ত করিবেন ইহাই আমার আদর্শ। স্থবুহৎ পরিবারের মত একতা ও 
শৃঙ্থশ্লাবন্ধ হইয়া উভয়কে থাকিতে হইবে। কেবল শ্রমিকের শারীরিক মঙ্জলের দিকে 
দেখিলে চণিবে না, উহাদের 4তিক মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখাও ধনীর কর্তব্য, কারণ 
উহাদের অধীনস্থ শ্রমিকগণের ম্বগামঙ্গলের জন্ত ধনীরাই দায়ী। 

আমি শুনিলাম এখানে এত অধিক সংখ্যায় ইউরোপীয় ও ভারতবাসী থাক! সন্বেও 
উভয় সম্প্রদায়ে পূর্ণ »্তাঁব বিরাজমান । আমি আশা করি এই সংবাদ বথায় কথায় সত্)। 
এই স্থবৃহৎ প্রতিষ্ঠানে একযোগে কাজ করার সৌভাগ্য উভয় সম্প্রধায়েরই ঘটয়াছে, এবং 
ভারতকে সৌভ্রাত্র শিক্ষ! দেওয়া! আপনাদের পক্ষেই সম্ভবপর | আমি আশা করি আপনাদের 
সৌন্রান্্র কেবল কারখানা প্রাচীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, উহার বাহিরেও সৌন্রাঞ্জের পরিচয় 
দিবেন, পরস্পরকে ভ্রাতাঁভগ্রিণীর মত জ্ঞান করিবেন এবং কখনও একে অপরকে অথব! 
নিজে নিজেকে নিকৃষ্ট ভাবিবেন না । ইহাতে কৃতকাধ্য হইলেই আপনারা ক্ষুদ্র য়ন স্বরাজ 
প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইবেন। ক্রমশঃ 





ও ৯ ৯ ভগ 





ভিত জল্ত টি লি সস সি 


ব্রাঙ্মমিশন প্রেপ-২৬১ন নং রণ ওয়ালিস ্ীট, “কলিকাতা হইতে 
শ্ীনরেজনাথ চ্টোপাধাায় দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাণিত। 


বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি । 


আগামী চৈত্র মাস পথ্যন্ত কণ্টাট্টে নব্যভারতের জগ নিম্ন লিখিত হারে বিজাপন 
লওয়া হইবে। 


মলাট হয় পৃষ্ঠ। প্রতিবার ৮৭ 
মলাট ওয় পৃষ্ঠা | ্ ৮২. 
সাধারণ পৃষ্ঠা ৫২. 
অর্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম রঃ ৩২. 
সিকি % ব1 অর্ধ » ্ ১৪৪ 
ও. ১, বালিকি,, রঃ ১. 


পুরাতন বিজ্ঞাপন চেত্র মান পর্য্যন্ত পূর্বহারেই চলিবে । ৬ পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন 
লয়! হয় ন1। 


বিশেষ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন । পু 


জাতীম্ ভাবোদ্দীপক পুস্তক' স্বদেশী শিল্প, কুটার শিল্প ও উন্নত প্রণ/লীর কৃষিষজাদির 
সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পঠিতব্য বিষয়ের অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রতি ৮ কলম 
প্রতিবার ॥* হিসাবে গ্রহণ কর! হইবে । এইরূপ কোন বিজ্ঞাপন $ কলমের বেশি হইবেনা, 
বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভাউচার পাইবেন না, এবং মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে । এই স্থযোগের 
বনুলব্যবহার হইবে আশ। করা যায়। 


গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি । 


' আধাঢ-শ্রাবণ সংখ্যা নব্যভারত ভাবের শেষে, ভাত্র-আশিন সংখ্যা আমিনের শেষে, 
ও কাত্তিক ,হইতে প্রতি সংখ্যা! মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। পরবতী মাসের 
প্রথম সথাহের মধ্যে যি রেহ কাগজ না৷ পান, আমাদিগকে জানাইবেন। কাগঞ্গ পাইতে 
অযথ! দেরী হইলে মোড়ক বুকপোষ্টে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। 


কর্মকর্তা, নব্যভারত, 
৯৯০, বপর্ডলালিস ভ্রীউ। কনিকাক্কা। 


লেখকগণের প্রতি 


১। রাজনীতি, ধর্্ঃ সমাজ, প্রভৃতি 
বিষয়ে সারবান গ্রবন্ধ ৪ রচন। নব্যভারতে 
প্রকাশের অন্ত গৃহীত হইবে । লেখা ভাল 
হইলে :নৃভন লেখক গণকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত কর! হইবে । 

»। সাম্প্রদ্থারিক অথবা 
বিদ্বেমূলক রচন। গৃহীত হইবে ন|। 

ও। রচন। কাগজের একপৃষ্ঠ।য় পরিষ্ক'র 
করিয়! লিখিত হওয়। প্রয়োজন । 

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে 
হইলে ভাকমাগুল সমেত নাম ঠিকানা যুক্ত 
মোড়ক ব! লেপাফ। পাঠান প্রয়োজন। 

৫ | গ্রবদ্ধ হারাইর! গেলে তজ্জন্ত আমর৷ 
দায়ী হইতে পারি না, লেখকগগণ নকল 
রাখিয়া! লেখা পাঠাইবেন। 

৬। প্রবন্ধ, ও সমালোচনার জন্ত 
পৃশ্তকাদি পাঠাইবার ঠিকান। | 


সম্পাদক, নব্যভারত 
২৯০৪, বর্ণওয়ালিস্‌ সীট, কলিকাতা । 


ব্যক্তিগত 





সচিত্র মাসিকপত্র 
ভাণ্ডার 


ভাগ্ার বজদেশের ৭** সমবাম-সমিতির 
মুখপত্র । ইহাতে সমবায়, কৃষি, শিল্প গুভৃতি 
জাতিগঠনের উপযোগী যাবতীয় বিষন্ন সম্বন্ধে 
বিশেষ গবেষণা পূর্ণ গ্রবন্ধ।দি থাকে | সমবায়. 
সমিতির জন্ত বাধিক মুল্য ১২ টাঁক এবং 
অন্তান্তের জন্ত ১/* টাকা মাজ। নগদ মূল্য 
গ্রতি সংখ) ৮* আন|। পুজার প্রংখ্যার 

নগদ মূল) ।* আন1। | 

ৃ ম্যানেজার, ভাণ্ডার « 

রাইটার্স বিন্ডিং কলিকাত]। 
গ 





মহাপুজার আনন্দ-সমারোহ 


লাগিয়াছে ! 


এই সময় স্বাস্থ্য-সমাচারের সহঃ সম্পাঙ্দক 
স্থগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। 
শ্রীনুপেশ্রকুমার বন্ধু প্রণীত 
নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করুন $--. 

(১) সেল সম্স্ডান্সী_ চমকপ্রদ 
অনৃষ্টপূর্র্ব সরস মনোজ্ঞ রোমার্টিক উপন্ান। 
কেহই ছুই পৃষ্ঠা! পড়িয়! ছাড়িয়া উঠিতে পারেন 
নাই । - ২১০ পৃষ্ঠ, ২খানি ছবি, সুন্ধর বাধাই 
দাম মত্র ১৬। 

(২) ক্ম্লস্না০ভ্ডাঞগ-বাংলায় 
সত্যকার ৪৪৮19 খুজেন যাহারা, তাহার! 
এইখানি পড়ন্। এক চোখে কীদিবেন, এক 
চোখে হাসিখেন। শিক্ষার চাবুক্‌। পুলকের 
ঝর্ণা, অসময়ের বন্ধু! ১০৪ পৃষ্ঠা, বেগুনি 
কালিতে ছাপা, মূল্য ।/৪ | ছয় আনার টিকিট 
পাঙাইলে ১ কপি পাইবেন। 

(৩) ভ্ডানুত্লে-মেকীর মাথায় 
ঢেকীর প্রহার, আসলের বুকে ফুলের ফসল! 
হাসিতে হালিতে পেট ফাটিলে আমর! 
02179170811) £985013821019 হইব ন1। মুল) 
৮১০১ ৩/*র ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন । 

১০২।এ, বেলেঘাট। মেন রোড, “নিশ্মলা 
সাহিত্যাএষে” কিঘ। ৪৫নং আমহাষ্ট” স্ত্রী 
কলিকাতা হ্বাস্থ্য-সমাচার আফিসে অথব। 
ওকদাস, বরেজ্জ্র লাইব্রেরী প্রতৃতি প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয়ে পাঠবেন। 


ইন্ফুলুয়েঞ্জ।র টনিক 
মহামারী ইন্ফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 
অন্গ্বান্ভিন্ন 
চুর্বালের পক্ষে অস্কুত: 
.... ব্লাণ।ঘাট 
-কেমির্য।ল ওয়ার্কস্‌ 
. রাণাঘাট। বেঙ্গল 





রবার ক্ট্াম্প ! পকেট প্রেস ! 
প্যাড !!! কালি !!!! 


ল্লবারা উট্যাম্প--১ম লাইন 1%০। 
পরবর্ত! গ্রতি লাইন ।/০; বর্ডার ও ডিজাইন 
যুক্ত-১২ হইতে ৭২ টাকা; দেবদেবীর 
ুগ্তিযুক্ত॥* আনা হইতে ১৫, আনা; আপিসে 
ব্যবহার্য ॥* হইতে ১৯) মনোগ্রাম ২৯ হইতে 
৪২ টাকা? স্বাক্ষর ২২ হইতে ৪২ টাকা; 
প্যাড, কালি, ও বাক্স ০ আনা ও ১।০ সিক।। 

উ্যাস্পেক ক্ষাক্ি--লাল, বেগুনি, 
সবুজ অথব! নীল ॥* আন! আউন্স । 

18070844700 92865 অহ 2০৭ 
» খাট চা০,- একদিকে পেন্সিল ও কলম, 
অপর দিকে ষ্র্যাম্প ও প্যাড । আ্ুলের 
সামান্ত টিপে ষ্ট্যাম্পে আপন। হইতে কালি 
লাগিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। পকেটে 
নিরাপদে রাখ। চলে। একশিশি কালি সহ 
প্রত্যেকট। ২॥ টাকা 

*সক্কেউ্উ ০শ্রস--৭৭ আনা হইতে 
৬. টাক1। 

75:071.5107 
- ৫০ আনা ও ১২ টাক।। 


ল্লব্বাব্স ভ্য।স্প 
২১০1৪ কর্ণওয়ালিস্‌ '্্বীট, কলিকাতা। 


মি 


আপনার প্রয়েজনীয় 
উন্নত প্রণালীর কৃষি ও শিল্পয্ত্রাদি 





ও রাসায়নিক সারের জন্য আমাদের ৰ 


নিকট পত্র লিখুন । আমরা সর্বপ্রকার 
স্বদেশী ছুরি, কাচি, পেন্সিল, সাবান, 
দেশলাই, চিমনি ইত্যাদি সামান্য 


কমিশনে পাইকারী ও খুঢরা সরবরাহ : 


করিয়। থাকি। কৃষি ব শিল্পযন্ত্রাদির 
সচিত্র ক্যাটালগ অথবা রাসায়নিক 


নৃতনবই! 


5ম দু বাাও 6৯0 ্‌ 


সারের ব্যবহার বিধির জগ্যু /৭ আনার 
ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন । 
০স্ন্ন আরাকান 
৩২, ক্রীকলেন, কলিকাত।। 


নুতনব্হ !! 
৯। ৫দম্পলক্ফুল্প -ভগীব্বনী-- 
(সচিত্র) এমন সব্বাঙ্গ লুন্দর জখুবনী এই 
প্রথম । মূল্য ২২ টাক! মাত্র। 
২। কলড্ঞাজ্েল লু্তন্ন কান্সদ্কা 
_( সচিজ্ঞ) ভার্দনবীর হারাধন বন্ধী 


প্রনীত। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বর্তমান 


ওপ্রাতীন মমরনী তির তৃলনামুলক আলোচন1। 
উপন্তান অপেক্ষাও মনোরম। আধুনিক 
সমরবিগ্ঠ। সম্বন্ধে বাঙ্জালাঘ় ইহাই একমাত্র 
পুস্তক । মূল্য ৪ আন। মাত্র। 
মহারাষ্ট্র বিল্পবনেতা ৮. 7). ৪. প্রণীত 
১ ।10100008 ১২ টাকা, * ২। 
[66915 [000 40021009055 ১৯ 
মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধীয় পুস্তক 
*১। 3800101 01211500052, 2 ০০1" 
16০00) 01 90010890105 ০1 17178 
02. 62001) 105 1990915 ০1 0708817€ 
21] 067 006 ৮0:10. [5 2 01115, & ২। 
গান্ধী বীর্তন-_মহাত্মাজীর সম্বন্ধে কয়েকটা 
সুন্দর কবিতা ও রচনা, '৮* আনা. & ৩। 
12199 009 020011) 2 ড/০11-চ২০৭০৩- 
[061৮ আনা, | 
পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায়? 
শ্রীধুক্ত অরবিন্দ ঘোষ। দেশবন্ধু দাশ, 


প্রবর্তক, ন্গরুল ইস্লাম, কামিনী রায়, 


প্রভৃতির সমুদ্ধণ পুত্তক আমাদের নিকট 
পাওয়! যায়। তারক! চিহ্নিত পুস্তকগুলির 
বাঙ্গালা আমরাই একমাত্র এজেণ্ট । রি 

সল্রক্যা্ সপন গুত্ডকাজ্লন্ 
২১০৪ কর্ণওয়ালিস্‌ সীট কলিকাতা। 


ন্ষ্চাস্প 


.. ৬শীরদীয়া গুজীর-জস্য নব্যভারত কার্ধ্যালয় আগামী ৭ই আশ্বিন হইতে 


১৮ই আশ্বিন প্যত্ত ১২ দিন বন্ধ 
নিয়মিত কাঁজ-আরম্ত হইবে । 


থাকিবে। 


১৪শে আশ্বিন হইতে আবার 


 কার্ধ্যাধ্যক্ষ। নব্যভারত্ব 


ষুচী 








শ্রন্ধাগ্ুলী শ্স ৬৫ 
খবশান পথে (কবিতা) শকামিনী রায় ৬৮ 
দেশবন্ধুর নিয়োগ পন্ব -- র্‌ ৬৯ 
চম্পারণে মহাত্ম! গান্ধী প্রীঅনাথনাথ বস ৭5 
ম! (চিত্র) শকামিনী রায় ৯৮১ 
গণ-আন্দোলনের শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্ীহেমস্তকুমার সরকার ৯৬ 
ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাস শ্রীরবীন্দ্রনাগায়ণ ঘোষ ১০১ 
বাঁদল-রাতে তৃপ্তি সেন ১২১ 
পরলোকে স্থরেন্রনাথ সপ ১২২ 
আমি রব সঃয়ে শ্রীকামিনী রায় ১২৫ 
পট্ট, গালের রাণী শ্রীঅমূতলাল গুপ্ু ১২৬ 
বীরাষ্ টমী শ্রীসরল! দেবী ১২৮ 
পাঁশ্চাতা সমস্য 8৪ ্ 
স্বরাজের আলেখ্য সপ ৯৯ 
চয়ন সপ ১২ 
ভারতীয় খ্রীষ্টানের প্রতি সস ১৫ 
মিরার রর মারা 
শ্রীযুক্ত! কামিনী রায়ের 
আলো ও ছায়া নৃতন ( অষ্টম) সংস্করণ ১%* শ্রীদ্ধিকী ৬ 
পৌরাশিকী ২২ ধর্শ-পুত্ 1২ 
গুঞ্ন ১২ ও 4৬ ঠাকুরমার চ্হী 1৯ 
নিতিম। | 11৮৯ গুক্কদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং 


অশোক সঙ্গীত এ... 0১ কলেজই্রীট মার্কেট, বরদ| এজেব্সীতে গ্রাপ্তব্য। 





নব্য ভারত 
ত্রিচত্বারিংশ খ্ড] আবাঢ-শ্রাবণ ১৩৩২ [৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


গত ১৬ই জুন, বেল! পাঁচ ঘটিকার সময়ে, দাঞ্জিলিং পাহাড়ে স্বরাজদলের অধিনায়ক, 
কলিকাত। কর্পোরেশনের সর্ব প্রথম মেয়র, কবি '৪ কম, দানবীর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 
পঞ্চানন বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইহলীল। সম্বরণ করিয়াঞ্ছেন। বিনা মেঘে বজুপাতের 
মত এই সংঘাদ কলিকাতা নগরে ও মফ:ম্বলে বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান সকলকে প্রথমে স্তম্ভিত 
এবং পরে শোকার্ত করিল। তীহার দেশবাসীরা--কেবল বঙ্গের নহে সমস্ত ভারতবর্ষের-* 
এবং বিদেশী রাজপুরুষেরাও কিরূপে তাহার আকন্মিক মৃত্যুতে তাহার পরিবারের সহিত 
সমবেদন। ধৰং তাহার মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করিয়াছেন, ১৮ই জুন তাহার মৃতদেহ 
কলিকাতাঙ্গ আনীত হইলে লক্ষ লক্ষ লোক কি অপূর্ব সহ ও সমাদরে সেই দেহ শিয়ালদহ 
ষ্টেশন হইতে প্রত্যুদগমন পূর্বক লইয়া আসিয়া, কে৪ড়াতলা শ্মশান ঘাট পর্য/গ্ত অন্গগমন 
করিয়াছে, দে কথ! কলিকাতাবাসীর! জানেন; দূরের পাঠকবর্গও তাহার সংবাদ পাইয়াছেন । 
বাঙ্গালার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রে ছুই মাস ধরিয়। চিত্তরগ্নের জীবনের নান কথ! 
তাহার এবং তাহার আবত্মীয়বর্গের প্রতিকৃতিসহ প্রকাশিত হইতেছে । তাহার চরিত্রের 
সৌন্দর্যা, মহত্ব ও মধুরত। নানাদিক্‌ হইতে আকিয়। দেখাইব।র চেষ্টা হইতেছে । 

শোক মান্যকে কখনও স্তব্ধ ও মুক করে, কখনও চঞ্চল ও মুখর করে । বাঙ্গালীজাতি 
অতিশয় ভাবপ্রবণ, শোকের উচ্ছাস তাহাকে নীরব থাকিতে দেয় না। সমুদ্র হইতে 
নদীমুখে ষণ্ধন জোয়ারের জল সবেগে প্রবেশ করে তখন বাণ ডাকে । শোকসিন্ধুর উচ্ছলিত 
প্রবাহ বাঙ্গলার ভিতরে এক বিপুল হাহাকার তুলিয়! গেল। কেন এ শোক? 

দেশধন্ধুর অকাল মৃত্যুতে সমস্ত ভারত ক্ষতিগ্রস্ত । শক্তির সহিত ভক্তির, কথার 
সহিত কর্থের, ভাবুকতার সহিত সেবাব্রতের ঘষে সমাবেশ এদেশে ও সর্বদেশেই বিরল, 
তাহ! তাহায় জীবনে দেখা গিয়াছিল। আজ তাহার শৃন্ত স্থানে কে দ্রাড়াইবার যোগ্য, 
তেমন কেহ 'আছে কি না, সেই বিখ্ুল-ভার-সহ স্বন্ধে ভিনি যে সেবাভার লইয়াছিলেন, 
হুমকিতে থে হিন্দূমুসলমানমিলনের পতাক। ধরিয়া চলিতেছিলেন, তে তাহা বহন ও 


৬৬ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১ ২ সংখ্য 


ধারণ করিতে পারিবেন এই কথা ভাবিয়| তাহার সহকম্মিগণ ও অনুচর দল আজ সংশয়াকুল। 
যাহারা তাহার সকল মতের ও সকল পথের অঙ্থমোদন করেন নাই, কিন্তু তাহার 
অকপট দেশগ্রীতি ও বিপুল ত্যাগের নিকট সন্্রমে মস্তক আনত করিয়াছেন এবং তাহার 
মধ্যে অভিজ্ঞতালব বীর মত-পরিবন্ভন লক্ষ্য করিয়া! ক্রগশঃ জীর্ধিকতর এঁক্যের আশায় 
আশ্বস্ত হইতেছিলেন, তাহারা ৪ নৈরাশ্য এবং বিষাদে আজ মগ্ন। 


পৃথিবীতে যণহার! শ্রদ্ধার পানর তাহাদের শ্রদ্ধা! যে ন। দিতে পারে সে নিতান্তই দীন্‌ ৃ 


চিন্তরঞ্চন বিশেষভাবে নবাভারতের নবসাধনার সাধক, বর্তমানের নব্যতর, দলের 
নায়ক ছিলেন । তাই সকল বিষয়ে তাহার সহিত মতের মিল ন1 থাকা সব্বেও এবং তাহার 
সম্বন্ধে বহু কথা উক্ত ও লিখিত হইলেও আমর! আমাদের শ্রদ্ধার অগ্লি তাহার উদ্দেশে 
অর্পণ করিতেছি | 

কিন্ত শ্রদ্ধাকেবল বাক্য নহে । উহ। অন্তরের আলোক ও চালক । কর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রকাশের প্রশস্ত পথ কন্মেরই ভিতর দিয়! । নিঃন্বাথ ভাবে দেশবাসীর অভাবছুঃখ মোচন 
করিতে শিথিলেই দেশবন্ধুর আস্মোৎসর্গের প্রতি প্রকৃত সন্মান দেখাইতে পারিব। 

জোয়ারের পর ভাটা আসে, আত্যন্তিক উচ্ছ্বাসের পর শুধ-তা আসে। উৎসব আনন্দের 

মত, সমাদর-সন্বদ্ধনার . মত, শোকসঙ্গীত বিলাপ-পরিতাপ এবং সংকল্পেরও শেষ 
আছে। শেষ নাই কশ্মের। কণম্মের বীজ দূরদূরান্তে নীত হইয়। নৃতন নৃতন কর্দের 
কৃষ্টি করে। ূ 

অদ্যকার গীত, কবিত!, বন্তুত। ৪ প্রবন্ধ কিছুকাল স্থৃতিতে গ্রথিত থাকিলে 
ইহাদের উদ্দীপন। শক্তি হস হইবে; ক্রমে এ সমুদয় বিশ্বৃতিতে বিলীন হওয়াও অসম্ভব 
নহে। কেবল কথায় স্থৃতি রক্ষা হয় না। স্ততি রগ্চার জন্য একটি কিম্বা একাধিক প্রতি- 
ষটানের আবশ্যক | বঙ্গবাসিগণ সেইরূপ স্থৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্লেই অর্থ সংগ্রহ করিতে- 
ছেন। এ পর্যন্ত সাত লক্ষ টাকার অধিক চাদ। সংগৃহীত হইয়াছে । ইহ] তাহার দরিদ্র 
দেশবাসীদের প্রীতি ও অদ্ধার পরিচায়ক । কিন্ত এ ইঃ স্বীকার কর। উচিত যে মহাত্ম। 
গান্ধীর চেষ্ট। ও উত্সাহ ভিন্ন এই সংগ্রহ ব্যাপার সাধ্য হ হইত ন|। 


দেশবন্ধুর হৃদয় দুঃস্থ ও দুর্বলের জন্য চিরদিন সহান্ভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল। রা 
তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পৃর্ধর একটী নিয়োপত্র ছার! তাহার সমস্ত সম্পত্তি মাতৃমন্দির স্থাপন, 
দরিত্র ও দুংস্থ ভারতবাসীর সাহাধ্য প্রস্তুতির জন্য সাধারণকে দান করি& গিয়াছেন। 

জীবনে তিনি যেমন ব্ছু লক্ষ টাকা অজ্জন করিয়াছেন তেমনই অকাতরে বায় ও 
বিতরণ করিয়াছেন। তাহার কর্মজীবনের আরম্তেই তাহার পিতৃদেব দেউলিয়৷ বলিন্া 
স্থিরীরূত হইবার পর আইনাচুয়ারে পিতৃখণ শোধের জন্ত তাহার উপর দাবী চলিতনা, কিন্ত 
অক্লান্ত উদ্যমে দারিক্রোর সহিত সংগ্রামের পর যখন উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ উপাঞ্জিত-হুইল, 


আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩২ | _ শ্রদ্ধাঞ্জলি ৬৭ 


তখন তিনি কড়ায় ক্রান্তিতে পিতৃ্খণ পরিশোধ করিয়া! আপনার তীক্ষ কন্তব্যবৌধকে 
পরিতৃপ্ত করিলেন। তাহার পিতার ন্যায় বু পরিজনের তিনি প্রতিপালক ছিলেন, 
অনেক ছাত্র তাহার সাহাষ্ শিক্ষালাভ করিয়াছে, রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত হইবার ফলে 
জীবিকাসংগ্রহে অসমর্থ অনেক যুবকও তীহ্ার সাহায্যে সৎপথে থাকিভে সমথ হইয়াছে। 
সঞ্চয়ের দিকে আসক্তি থাকিলে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা! স্ত্ীপুত্রের জন্য রাখিয়। যাইতে পারি- 
তেন? তাহা পার! দুরে থাকুক খণের জন্য তাহাকে বসতবাটীখানি বিক্রয় করিতে দিতে 
হইয়াছে । এক সময়ে তিনি বনু ভোগ বিলার্ের মধ্যে বাসকরিয়াছেন, কিন্তু ত্যাগের আহ্বানে 
অকন্মাৎ আইনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, রাজৈশ্বর্যয তুচ্ছ করিয়া, একেবারে ফকীর 
সাজিলেন। ভোগ ৰিলাসের সমুদয় উপকরণ, এমন কি তামাক সেবন পধ্যস্ত পরিত্যাগ 
করিলেন। ব্যবসায় ছাড়িলেন, বনুকালের অভ্যন্ত অনেক হুথস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিলেন, 
আর সেই সঙ্গে দেখের জন্য অবিশ্রান্ত খাটিতে আরস্ত করিলেন। এত পরিশ্রম, এত 
রুচ্ছ সাধন শরীরে সহিল ন|। আত্মাজয়ী হইল, শরীর ভাঙ্গিয়। পড়িল! 

তাহার গত কয়েক বসরের রাজনৈতিক জীবনের কথা সর্ধবসাধারণের স্থপরিচিত 
স্থতরাং এক্ষণে এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক | তাহার বৈচিত্র্যময় লমগ্ধ জীবনের 
একখানি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সপ ছবি পাঠকবর্গকে দিবার বামনা রহিল। 

তিনি ত্যাগের দ্বারাই দেশবাপিগণের শ্ছ! ও বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন, আমরা 
সেই তেজস্বী পুরুষের ত্যাগের কথাই বার বার শ্মরণ করি 


শ্শান পথে 


( প্রাধুক্ত চিত্তরঞরন দাসের শ্মশানযাত্র। দরশনে ) 
| ২৯ 

দেশবন্ধু, দেশ তব আজ মৃত্তি ধরি 
শোকাতৃর জনতার, ভক্তিনত্র চিতে, 
বাড়াইয়া লক্ষ বাহু, আসিয়াছে নিতে 
প্রাণহীন দেহ তব। দ্বিধা পরিহরি 
বাল বৃদ্ধ যুব! নারী পথ ঘাট ভরি 
দাড়াইয়া। ব্যাকুলত। আঁখিতে আখিতে, 
জন্মশোধ আম্য তব বারেক দেখিতে; 
তাই উদ্বেলিত অশ্রু রাখিছে সম্বরি। 


মুদিত প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল নয়ন, 
ওমুখে নাহি সে ভাষা উদ্দীপনাময়ী, 
দেশহিত-তপস্যায় ভগ্ন দেহ খানি 
পুষ্পস্ত পমাঝে আজ করিয়া শয়ন 
চলেছে শ্মশানপথে। দেশচিন্তজয়ী 
কোন্‌ মন্ত্রে লক্ষ প্রাণী আনিলে আহ্বানি ? 


ই 


নিঃশেষে তোমারে তুমি, ওগো মহাপ্রাণ 
দেশজননীর পদে যবে সঁপে দিলে, 
পুজার নৈবেদ্য রূপে, কিছু না রাখিলে 
লুকাইয়া কোন খানে-_সে অপূর্রবদান 
তোমারে ভিখারী করি বাড়াইল মান 
কুলের, দ্বেশের তব।. যবে ধন্টী ছিলে 
ছিলে দূরে, দারিক্র্যেরে যবে বরি নিলে 
ঈক্ষ দেশবাসীবক্ষে করে নিলে স্থান । 


আধা ও শ্রাবণ ১৩২। শ্াশান পথে ৬৯ 
অকন্মাৎ মৃত্যু তোম। নিয়ে যায় ছিনে, 
তাইতো বিষম ব্যথ। লক্ষ বুকে আজ, 
আশান্ধ্য অস্তমিত হেরি মধ্যদিনে; 
মেঘশুন্য নীলাম্বর হানে গুরুবাজ। 
প্রাণহীন দেহ তব লবে চিতা নল, 
তবু দেশচিত্তে তুমি রবে সমুজ্জল। 


শ্রীকামিনী রায় 


€দুম্পল্বক্ছল্ল নিল্ডোগস্ঞ্জ 


মৃত্যুর কিছুকাল পুরে চিত্তরঞ্জন 80০ বিঘা জমির 
উপরস্থিত স্বীয় আবাসবাটী সাধারণকে দান করিয়া 
গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিধাঁনচন্দ্র রায়, নিশ্মলচন্দ্র চন্দ্র, 
তুলসীদাঁস গোস্বামী, সত্যমোহন ঘোষাল ও নলিনীরঞ্জন 
সরকার মহোদয়গণ ম্যাসরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। 
সম্পত্তির আয় বা উহার বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে তাহার 
ব্যক্তিগত খণ পরিশোধ করিয়া উদ্বত্ত অর্থ নিম্নলিখিত 
কার্যে ব্যয়িত হইবে-_ 

১। জী-শিক্ষা, ২। মন্দির-নির্মাণ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, 
এবং দৈনিক ও সাময়িক সেবার ব্যবস্থা, ৩। হিন্দু- 
বালকগণের ধন্মশিক্ষা, ৪। মাতৃমন্রির স্থাপন ; ৫। 
দরিদ্র ও ছুঃস্থের সাহাষ্য বা এইরূপ কোন সৎকাজ । 


চম্পারণে মহাতআ্বা গান্ধী 


( পূর্ববান্বৃত্তি) * 

[ পূর্ব প্রকাশিত অংশের চুম্বক :₹--চম্পারণের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়া । 
চম্পারণের জমি ছুই প্রকারের--সিকরহন। নদীর উত্তরাংশে স্থিত অংশ ধান্ের চাষের 
অঙ্গকৃল ; নদীর দক্ষিণাংশে স্থিত অংশ বালুময় হওয়ায় রবিশন্তের বিশেষ উপযোগী । 
চম্পারণের জলবায়ু বিহারের অন্ঠাংশ হইতে খারাপ; উত্তরাংশে তরাইএর নিকটবর্তী 
স্থান ম্যালেরিয়াপীড়িত। এই জেলায় তভোজপুরী-_হিন্দিভাষার রূপান্তর-_প্রচলিত। 
চম্পারণের ইতিহাস--পুরাণে উল্লেখ আছে এককালে লিচ্ছবী বংশ এইস্থানে রাজাস্থাপন 
করিয়াছিল। এখনও প্রাচীন গড়, পরিখ। ইত্যাদি দেখ! যায়। খুষ্টিয় ১২শ 
শতকের পূর্ব্বে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। পরে দেখা যায় ইহা 
ভ্রিছুত রাঙ্গের অন্তর্গত ছিল। মুসলমান আমলে এখানে মুনলমানগণ প্রাধান্য বিস্তার 
করেন। (€বতিয়ারাজ্যের প্রতিষ্ঠ। ও মুললমীন ও ইংরাছদের মহিত বিরোধ । দশশালা 
ধন্দোবস্তের সময়ে বেতিয়া রাজ্যের পুন্রঃপ্রতিষ্ঠা । ইংরেজ আমলে তিনটি বড় বড় 
জমিদার চম্পারণের অধিকাংশে জমিদারী ভোগ করিতেছেন--(১) বেতিয়া (২) 
রামনগর (৩) মধুবন। নীল ও তাহার পূর্ব বৃত্তান্ত__-বেতিয়। রাজ্য শাসনের সুবিধার 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া ঠিকাদারদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; ক্রমে 
ইংরেজগণ ঠিকাদারী গ্রহণ করে ও কুঠী প্রতিষ্ঠিত করে। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশের 
মধ্যে নীলচাষের অনুকূল হওয়াতে এই অংশেই বেশী কুী স্থাপিত হয়। খণগ্রহণব্যাপারে 
রাজ্যের শাসনভার অনেক পরিমাণে ইংরেজদের হাতে আসায় নীলকরদের খুব 
স্থবিধা হয়। বর্তমানে বেতিয়া রাজ্যে ৩১টি ঠিকাদারের মধ্যে ২৩জন নীলের ব্যবসায় 
করে। নীলের চাষ--ছুইভাবে কর] হয় (১) জীরাত (২) আসামীবার প্রথা! । জীরাত 
প্রথা কুঠিয়ালের জমিতে কুঠিয়াল নিজের গরুবলদ দ্বারা নীলের চাষ করে; কিন্ত 
প্রয়োজনমত চাষীকে কুঠিয়ালের জমিতে মজুরের কাজ করিতে বা গরুবলদ দিতে 
বাধ্য করে। এই পারিশ্রমিক অত্যন্ত অল্প হয়। সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ স্বীনী 
চম্পারণ অনুসন্ধান সমিতিতে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন কোন কুঠিবালই চাষীর 
সহায়তা বিনা নিজের সমগ্র জমি চাষ করিতে পারে না। স্থতরাং তাহাকে চাষী- 
দিগের সহায়তা লইতে হয় | ক্ষিন্ত যে পারিশ্রমিকের বিনিয়মে এই সহায়ত লওয়৷ হয় তাহা 


আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩৩২ ] চষ্পারণে মহাত্ব। গান্ধী ৭১ 


অত্যন্ত অল্প হওয়ায় চাষীগণের অত্যন্ত কষ্ট হয় | আসামীবার প্রথা-এই প্রথায় 
কুঠিয়াল চাষীদ্বারা নীলের চাষ করায়। এইভাবে চাষের তিনটি প্রথ! প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে তিনকাঠিয়। 'প্রথাই সর্বত্র প্রচলিত । অপর ছুইটী খুশকি ও কুর্ভাবলী প্রথাও 
রাইয়তের অনুকূল নহে | তিনকাঠিয়। প্রথার কুঠিয়াল রাইয়তের জমির এক অংশে 
তাহ] দ্বারা নীল চাষ করাইত; উত্পন্ন নীলের দাম স্থির কর! থাকিত এবং সেই 
দামে নীল কিনিয়। লইবার চুক্তি থাকিত। প্রথমে বিঘা প্রতি « কাঠায় রাইয়তকে 
নীল চাষ করিতে হইত, পরে ইহা তিন কাঠায় পরিবন্তিত হয়। রাইয়তের জমির কোন 
ংশে নীল চাষ কর! হইবে তাহা ঠিক করিয়| দিবে কুঠির কম্মচারীগণ । নীল 
ভাল হইলে নির্দিষ্ট মূল্যে কুঠিয়াল কিনিয়া লইবে কিন্ত যদি নীল খারাপ হয় তবে, 
সে কোন কারণে হোক না কেন, দাম কম হইবে । প্রথম আমলে প্রতি একরে উৎপন্ন 
নীলের জন্য ৬০ দেওয়। হইত কিন্তু প্রঙ্গাগণের এ সরকারের চেষ্টার উহা ক্রমশঃ 
বর্ধিত হইয়া ১২০ ১৩০ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ইহ। ছাড়া নীলের জমির কোন খাজন। 
না লওয়ার ব্যবস্থাও ১৮৭৮ খুষ্টাব্দ হইতে চলিয়। আসিতেছে । এত নীলের চাষ 
বিহারের অন্ত কোথাও হয় না। ১৯১৬ সালে ২১৭০৭ কর জমিতে নীলের 
চাষ হইয়াছে; ইহার ২ অংশ আপামীবার ও ষ্ভ অংশ জীরাতপ্রথার আবাদ 
হইয়াছে । জার্মানীর কৃত্রিম নীল বাঙ্জারে দেখা দিলে নীপ চাষ কিছু কমিয়া- 
ছিল। কিন্ত যুদ্ধের পর তাহা আবার বাড়ি্াছে; ব্যবসায়ে ক্ষতি নীলকরগণ প্রজার 
উপরেই চালাইয়! দিয়াছে । | 
নীল ছুই প্রকার--স্থমাত্র। 9 জাভ। নেটাল। স্তমাত্রা নীল ফাল্গুনে ও জেভা- 
নেটাল কা্তিক অগ্রহায়ণে বোন! হয় এবং উভয়েই আষাঢ় মাসে কাট! হয়। ১০০মণ 
নীল গাছ হইতে ১০ সের নীল হয়।] 


চতুর্থ অধ্যায় 


ন্ট 
ভ1জ্তেডিজ ক । 

উপরে তিনকাটিয়া প্রথার উল্লেখ করা ইইয়াছে। এখানে একথ। বলিলে 
অতুযুক্তি করা হইবে না ঘে এই প্রথাই চম্পারণের চাষীর দুঃখের প্রধানতম কারণ । 
এ সম্বন্ধে যত কিছু চেষ্টা করা গিয়াছে তিন কাটিয়। প্রথা কোন না কোন রূপে আসিয়া 
আবার দেখা দিয়াছে । 

১৮৬০ খুঃ অন্দে বাংলায় নীলের ব্যাপার লঙ্ঈয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। 
৬হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার প্রবর্তক ছিলেন; এবিষয়ে 80151) [70015 255০0150101 
তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই সময়ে প্রজাদের ছুঃখ দেখিয়া অনেক 
খৃশ্চান মিশনারী, সরকারী কম্মচারী প্রভৃতিরও সহান্ভূভি এই দিকে আরুষ্ট হয়। 
ইহাদের মধ্যে (৬৮111151070 17151501551] ) উইলিয়ম ভাশেল পরে স্যার উষলিেয়ম ও 
এসলি ইডেন পরে বঙ্গের ছোটলাট সার এসলি ইডেনের নান বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য । 
ইহাদের চেষ্টায় গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন বসান | নীল সম্বন্ধে সর্ধপ্রকারের 
অন্থসন্ধানের ভার ও অধিকার ইহার উপর ন্যস্ত হয়। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন বাংল! 
গবর্ণমেণ্টের ভাবী সেক্রেটারী মিঃ সেটনকার এবং সদশ্য ছিলেন মিঃ রিচার্ড টেম্পল 
(পরে যিনি সার রিচার্ড টেম্পল হইয়। বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হন) নীলকর মিঃ 
ফার্ডসন, মিশনারী মিঃ জন সেল এবং ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সে আমলের 
প্রধান সদস্য মিঃ চন্দ্রমোহন চ্যাটাত্সি । যশোর ও নদীয়! জেলার রাইয়তগণ (তখন 
এই ছুই জেলাতেই নীলের চ।ষ বেশী পরিমাণে হইত ) হরিশ মুখুজ্যের চেষ্টায় কলিকাতায় 
আসিয়া সাক্ষ্য দিল। রেভারেগু লালবিহা'রী দে তাহার 9977651 788527% [16৪ নামক 
পুস্তকে সে আমলের নীর্কর ও রাইয়তদের একটি হ্থন্দর মর্শম্পশী চিত্র অস্কিত 
করিয়াছিলেন । কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদিবার সময় ফরিদপুরের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট 
মিঃ ই, ডবল্যু, এল, টাওয়ায় (1 . 1..০৮/91 ) বলেন-_ 

01551515006 0108 10015 1151) 09 50905 70080 50191061751019 ০৫101 
1985 19561 010৮2 02 018 10155101021855 (07 9291776 (1১৪৮5175062 01555 01 
29520 152.01550 1202127)0 10990106175 5651050 10) 100702091০০ 1 2181 
কৃ 06217 509050 95 213 217500066,৮ গু) 58001959107) 65 1705 2580 ॥ 
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অর্থাৎ “আমি আর একটী কথ। বলিতে চাই; মিশনারীর। “এমন এক বাক্স নীলও 
ইংলণ্ডে যায় ন| যা মানুষের রক্তে রপ্রিত নয়” এই কথ! বলাতে অপবাদের 
ভাগী হইয়াছেন। বল! হইয়াছে এ কথ। সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কথাট। আমারই এবং আমি 
ইহার সম্পূর্ণ ব্যাপক অর্থেই উহার প্রয়োগ করিয়াছিলাম। ফরিদপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট 
কৰিবার কালে ইহাই আমার অভিজ্ঞতা । 

ম্যাজিষ্ট্রেটরপে আমি কয়েকটি প্রজাকে দেখিয়াছি যাহাদের বর্শার আঘাতে 
বিদ্ধ কর! হইয়াছিল। এমন অনেক প্রজাকে আমি দেখিয়াছি যাহার! নীলকর 
মিঃ ফর্ড কর্তৃক বন্দুকের গুলিতে বিদ্ধ হ্ইয়াছিল। আমি লিখিয়। রাখিয়াছি কোথায় 
প্রথমে বর্শাঘাতে আহত করিয়৷ রাইয়তদের পরে গুম করা হইয়াছিল। স্থতরাং 
এ ভাকে নীলের ব্যবসায় চালানকে আমি রক্তপাতের ব্যবসায় বলিয়া! মনে করি ।” 

এই কমিশনের রিপোর্ট পাঠে জান! যায় যে রাইয়তগণ এই এই মর্শে 
অভিযোগ করিয়াছিল-_ 

(১) নীল সম্বন্ধে যে চুক্তিনাম। নীলকরগণ তাহাদের সহিত করে তাহ 
তাহাদের বাধ্য করিয়! কর। হয; তাহার! স্বেচ্ছায় কিছু করিতে পারে না। 

(২) নীলের চাষের জন্য তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সামান্তা দাদন 
দেওয়া হুয়। 


(৩) প্রজাকে নীলের চাষেই তাহার বহুমূল্য সময় দিতে হয়; তখন তাহার 
নিজের কাজে সময় দেওয়া লাভজনক হইলেও তাহারা অনন্যোপায় | 

(৪) যেটা সব চেয়ে ভাল জমী তাহাই নীলের জন্য লওয়া হইত; কখনও 
কখনও যেজমিতে হয়ত অন্ত ফসল দেওয়া হইয়াছে হাতেও নীলের চাষ 
করিতে হইত। 

(৫) নীলের উৎপম্নের কোন স্থিরত। ছিল না, ফলে নীল না! হইলে দাদনের 
টাক। ফিরাইয়! দিতে অক্ষম হওয়ায়, গ্রজা. খণে ডুবি] .যাইত। 


(৬) কুঠির আমলাগণ প্রজাদের উপর অত্যন্ত অতআাচার করিত । 


রর নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্যা 


(৭) কুঠিয়ালেরাও তাহাদের উপর অত্যাচার করিত | 

কমিশনের নির্দেশে সকল অভিষোগই সত্য বলিয়া গ্রতিপর হইল। 
তাহাদের মতে নীলের চাষে প্রজার কোন লাভই ছিল ন!; জমী নির্বাচনের অধিকারও 
নীলকরদের হাতে ছিল এবং সদয়ে সময়ে অন্য ফসল নষ্ট করিয়াও জমিতে নীলের 
চাষ করিতে হইত । কুঠির আম্লাগণ বনুপ্রকারে অত্যাচার করিত; একবার দাদন 
লইলে আর কোনমতেই প্রজা নীলকরের হস্ত হইতে মুক্তি পাইত না । কমিশন রায় 
দিলেন যদি নীগ উৎপন্ন করাইতে হয় তবে প্রজ] শাহাতে খুসী হয় এমন মূল্যে 
নীল উৎপন্ন করান হউক। বর্দিচুক্কি করির| নীলের চাষ করিতে হয় তবে সে চুক্তি 
অল্পপিনস্থায়ী হউক এবং প্রতিব্সর হিসাব মিটাইয়! দিবার ব্যবস্থা করা হউক, 
এবং যে জমিতে নীল চাষ করান হইবে তাহ চুক্তিনামায় লেখা থাকিবে। 
জমি হইতে কারখানায় নীল লইয়! যাইবার খরচ ন্লকর দিবে । প্রজা! যদি চায় 
তবে নীলের পরে অন্ত ফসল বপন করিবার ব। নলের বীজ রাখিবার অধিকার 
দেওয়। হইবে। নীল ৭ খাঙ্জনার হিসাব আলাদ। আলাদ' রাখ! হইবে । * 

এই সন্দে কমিশন এই মত দিলেন ঘে প্রজাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য 
বন্দোবস্ত করা হউক। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট 917 10100 76০ 01201 
কমিশনের সকল নির্দারণই শ্বীকার করেন। 

এই রিপোর্টের পর বাংলা! গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে মে চেষ্টা করেন তাহার ফলে 
অল্পদিনের মধ্যেই বাংল। হইভে নীলের চাষ একেবারে উঠিয়। গেল ; কারণ অত্যাচার 
ব্যতীত নীলকরের লাভ রাখ সম্ভবপর নহে। 

এই অন্তসন্ধানের সময় বিহারের নীলের সম্বদ্ধেও কথ! উঠিয়াছিল কিন্তু এখানে 
হরিশ মুখুজ্যের ঘত এমন  প্রজাদুখকাতর লোক কেহ ছিলেন না এবং 
প্রজাদের মধ্যেও এমন কেহ ছিল ন| যে কলিকাভার কমিশনের খবর রাখে । বিহারের 
কতকণ্চলি নীলকর কমিশনের সম্মুথে সাক্ষা দিয়াছিলেন ; তাহাতে বোবা যায় 
যে বাংলার ঘে ভাবে নীলের চাষ কর। হইত বিহারেও সেইভাবেই নীল চাষ 
হইত। শ্বপু এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল যে বাংলার প্রজ। দাদনের ভারে 
যতদূর পাঁড়িত হই বিহারের প্রজ। ততখানি হইত না। কিন্তু আর 
সকল দুঃখই সি '্নান ছিল। | 

নিও চম্পারথুর প্র।র৷ এ সময় হইতেই আপনাদের দুঃখ নিবারণ করিবার 


* এই সমন্ধে বিশুঁত বিবরণ ৬ললিত্ চগ্জ মিত্র প্রণীত 1718007) ০117018০ 
[0156070970085 1) 32821 নামক পুস্তকে দ্রষ্টবা । খু 


আধা ও শ্রাবণ ১৩৩২ ] চম্পারণে মহাত্মা! গান্ধী ৭৫ 


চেষ্টা মাঝে মাঝে করিয়াছে তথাপি ছুঃখের মূলোখ্পাটনের চেষ্| ১৯১৭ খুঃ অন্দের 
পূর্ববে কখনও কর। হয় নাই। এমন পধান্ত হইয়াছিল যে ১৯১৭ সাপে মহাস্ম। গান্ধী 
যখন চম্পারণে গিয়। প্রজাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতে লাগিলেন, কুটিনাপরা বলিল, 
প্রজাদের সহিত আমাদের কোন বিরোধই নাই বাহিরের লোক আসিযাই ঝগড়া 
বাধাইয়া দ্রিতেছে। কিন্তু একথ| পরে কমিশনের সম্মুখে সম্পূর্ণ মিথা। বয় প্রতিপন্ন 
হয়। অনারেবল মিঃ মড কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন__ 

[1785০ 80100 2 ৮4170 1 20) 20850 15 1501107 5817501270 19080101069 
(172 70251 17150079 01 ৮1790 1008 0610781)5 1)056 19৩ 4095011)64 ৪২৯ 076 00150 
011700109। 10809058 10 15 00051201019 23501600800 11136 10511 01077) 17810 
10 5210 (178 00919 15 17)182110 00611118৮10 017 10616121101) 968৪ ০ 
81925) (118,0 2৮8179 008. 00130611760 15 [১0115011) 158105 5০192628016) 21৪ 
1916 21005 ৪00 (1780 16 15 001) ৬1892 00005106 11701091)093 2101 20102001500118 
1 0102 917 (00010 15 6::0910150090. 1 5010071000৮ 0785 00009106101 13 


৪0605907617 90691721010 17) 015: 1151)6 01 070171১6001 0750 1110 58815 01 
$/1)101) [1798 900697৬0010 (0 019561 (0 1116 0001)01] ৪.1)1161 ১1061011. 


অর্থা২-নীল সমস্তা সমন্ধে আমি এত বেশীর্গণ বলিয়াছি যে আপনার! হয 
ক্লান্ত হইয়া পড়িরাছেন; কিন্তু আমার এত বধলিবার কারণ--আনেক সময়েই একথা 
বল! হয় এবং আনি৪ শুনিয়াছি যে উহার মধ্যে সত্য সতাই কোন গোলমাল বা 
মন্দ কিছু নাই এবং এ ব্যাপারে পিপ্ত সকলেই বেন স্থখেই আছেন ; কেবল যখন বাহিরের 
লোক আসিয়া উত্তেজনা! জাগাইয়া তোলে তখনই গোলমালের কষ্টি হয়। 
আমি বলিতে চাই গত পঞ্চাশ বত্সরের ইতিহাসের যে মন্মটুকু কাউন্সিলের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছি তাহা দেখিলে বোঝা যায় যে একখ। কতদূর 
ভিত্তিহীন । 

প্রজার এই দুঃখের কাহিনী নিম়্ে বর্ণিত হইল । চম্পারণে নীল সমন্ধে শ্রথম 
যে গোলমালের ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় তাহ ১৮৬৭ খু; অন্দে ঘটে। ইহার আরস্ত লাল 
গরৈয় কুীতে হয় 1* ভা গ্রামের প্রজাগণ নীলের চাষ বন্ধ করিয়। নীলের 


পর উনিও 25৩0০ 308 0) 8 8১02 ০৮ এ পপি শি তা িশাস্সি 


এই কুঠী সম্বন্ধে 00081010280, 79150706 (হাতি লিখিয়াছে__ 
/56 0106. (1005 16 1551 079:1700561670024 1000180 1206017 17 81119) 
10817/60)6 1017)8 ০1 | 081৩১ 01900, %/1)0 9125 1070৮/20 83 
035 108 0? 70151770275, 1715 519010  0920217)00 720 1)0796১.-- 
অর্থাৎ ইহাই এক সময়ে বিহারের সবচেয়ে বিখ্যাত কুঠী 'ছিল। ইহার অধিকারী মিঃ 
জেম্স্‌, ম্যাক্লাউড নীলকরের রাজা” নামে পরিচিত ছিলেন ; তাহার আপ্তাবলে ১২০টা 
ঘোড়া” ছিল । -£: 


5৬ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খশ্ড ৩ ০ সংখ্যা 


জমিতে অন্ত ফসল বোনে। €দখাদেখি অন্যান্স গ্রামের প্রজারও এইরূপ করে) 
কুঠির বাংলা আগুনে পোড়াইয়| দেওয়| হয়। নীলকরেরা ১৯১৭ সালের মত তখনও 
সমস্ত দোষ প্রজার উপর দিতে চায়, কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া 
গেল না যে আগুন কেমন করিয়া লাগিল। ১৯১৭ সালের প্রজাদের 
যে সকল অভিযোগ ছিল, ১৮৬৭ সালেও ঠিক সেই অভিষোগপ্তলি ছিল। এই গোলমালের 
বিষয় গবর্ণমেন্টকে লিখিতে গিয়া পাটনার কমিশনার লেখেন নীলেব চাষে 
প্রজার যে শুধু লাভ নাই এমন নহে, সমূহ ক্ষতিই হয়। 

নীলের চাষের জন্য চুক্তিনামা তাহাদের দিয়া জোর করিয়। লিখাইয়া লওয়া 
হয়, প্রজার সবচেয়ে ভাল জমিই নীলের চাষের জন্বা লওয়া হয়, এবং নীলের চাষ 
অত্যন্ত কষ্টকর । কুঠির কশ্মচারীগণ তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করে । এই 
হাঙ্গামায় নীলকরদের মধ্যে অত্যান্ত গোলমালের হুষ্টি হয় নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া 
যাইবার উপক্রম হয় এবং মনে হয় নীলের চাষ চম্পারণ হইতে বুঝি একেবারেই উঠিয়া গেল। 
নীলকরগণ গবর্ণমেণ্টে খুব গোলমাল বাধায়, গবর্ণমেণ্টও তাহাদের যথেষ্ট সহায়তা 
দেন। তাহাদের অঙ্কুল প্রপ্তাবমত গবর্ণমেণ্ট মোছিহারীতে একটী ছোট আদালত 
স্থাপিত করিলেন; তাহাতে ছুইজন জজ থাকিলেন, তাহাদের কাজ হইল চুক্তিনাম৷ 
ভঙ্গের জন্য নীলকরের। প্রজাদের বিরুদ্ধে ঘে মোকদ্দমা করিবে তাহার শীদ্র শীঘ্র 
বিচার করা। ইহার ফল হইল ঘে মোকদম| না করিয়াই নীলকরদের অভীষ্ট পুরণ 
হইল এবং বেচারী অশিক্ষিত অসহায় প্রজাদের নীলকরদের হপ্ত হইতে মুক্তি পাইবার 
চেষ্টা বিফল হইল । ইহাতে আশ্চধ্য হইবার কিছুই নাই: কারণ চাষীর। সাধারণতঃ 
ভীরু হয়। বিশেষ করিয়া! চম্পারণের চাষীর একান্ত সাদাসিদ।। নীলকরদের চেষ্টায় 
একট নূতন আদালতের সষ্টি হওয়াই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে হইল । কে বলিতে 
পারে যে তাহারা বোঝে নাই যে সরকার নীলকরদের পক্ষ হইয়াই এই নূতন 
আদালতের হষ্টি করেন? 

এই অসমযুদ্ধে তাহাদের জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? যে অল্প কয়েকটী মোকদ্দম! 
আদালত পর্য্যন্ত গেল তাহাদের রায় প্রঙ্গার বিরুদ্ধেই হইল। গবর্ণমেণ্টের এই কাজ 
নীলকরদের সহায়তার জন্য নাকরা হইলেও প্রজার] যে এমনি বুঝিয়াছিল এবিষয়ে 
সন্দেহ নাই | এখানে একথা বলিয়া রাখা ভাল যে গব্ণমেণ্ট প্রজার প্রতি যতই 
সহানুভৃতিসম্পন্প হউন না| কেন, যখনি যখনি প্রজার গোলমাল করিয়াছে তথনি 
গবর্ণমে্ট এমন সব ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহার ফলে নীলকরদেরই স্থৃবিধা হইয়াছে । 
নিয়ে লিখিত 960191 7২৪81301এর ব্যাপারে তাহা ভাল করিয়া বোঝ! যাইবে। 
এই আন্দোলম সম্বন্ধে 07817081217 10151771051 (05560166 লিখিয়।ছে-_ ১ 

[176 0150005 1055/69) 75 15005 8720. 079 018700515 1758. ৪৫ ০ 65 


আধাঁঢ ও শ্রাবণ ১৩৩২]  চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী ৭ 


(11162161860 €0 108001178 €19 ১100১, 109 10021 0110815 81100051 009101- 
0001519 19]901099 61926 0৪ 00101556,90 91 10010 1150 17002001709 ৮৪ 
00100000121, 200 0781 0815 ৮৪১ 101 81901 ১৮10 ৮০৪1৭ 1301 200001) (106 
০0010121102 1119 0০০10 - 8190 01015 56202 01 61911715৮25 250111060 ৪১ 71001) (০ 
0119 10500101600 ০01 11100190107) 17101) 0118 1015 78081৮ 23 (০ (119 
€%8001005, 0101915810175 800 21000981709 (0 /1)101) (118 ৬/979  3:000580 ৪1 
010 1)8005 01 109,0101 581৬81005.১) * 

অর্থা একসময়ে রাইয়ত ও নীলকরদের বিরোধ অত্যন্ত স্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। 
স্থানীয় কম্মচারীগণের সকলেই একবাকো বপিগ্বাগ্থেন নীল্চাষ প্রজাগণের অপ্রিয় 
হইয়। উঠিয়াছে; এবং এমন একটা চাষী৪ নাই থে পারিপে নীলের চাষ ছাড়িয়া 
না দেয়। অবস্থা একপ হওয়ার কারণ শুধু নীলের চাষের মঞ্জুরি কম বলিয়াই নহে, 
ইহাতে কুঠির কন্মচারীগণের হাতে প্রজাকে এত অত্যাচার ও অন্যায় সহিতে হয় যে 
তাহার পক্ষে নীলের চাষ এক্প" হইয়া উঠিয়াছে। 

ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট দিতে গিয়! প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট লেখেন-" 

[109 0709 1080 055560১1560. 10 00010 1)6 1১0100 (0 ০৪10 01 11)0150 
€01)0811) 01011191019 109 (01017 01 76 10015 ৪ 0918121101 200 1210000 ১517101 
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অর্থাৎ সেদ্দিন চলিয়া! গিয়াছে যখন গ্রঞ্জার ক্ষতি করিয়াই অত্যাচারের সাহায্যে 
তাহাদিগকে দিয়া নীলের চাষ করাইয়! নীলের কারবার চালান যাইবে। প্রজাদের মজুরি বেশী 
করিবার প্রয়োজনীয়তা নীলকরগণ এখন বুঝিতে পারিয়াছে। যদিও বহুদিন পধ্যন্ত তাহার! 
এরূপ কোন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার পা করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু এখন 
কুঠিয়ালরা বুঝিতে পারিয়াছে যে দাম শা বাড়ানর দরুন কত বড় সমূহ বিপদ 
তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল ₹ ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আবার না 
ঘটে সেদিকে তাহারা যেন দৃষ্টি, রাখে 1”, 
». নীলকরের] প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ধমকানিতে ও নীলের দাম না বাড়াইলে 


পর রি ব্ এ লিক বি ৭ কপ এিসননে নে 


৭৮ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ/া 


বাড়াইয়। দেয়; অথাৎ প্রতি একর নীলের দাম ৬০ টাকার পরিবন্তে ৯টাকা কর! হয়। 
এই জন্যই গবণমেণ্ট এ বিষয়ে আর বেশী দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন মনে করিলেন 
না । কিন্তু ভারত সরকার এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটি স্থন্দর মন্তব্য 
প্রকাশ করেন-_ 
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অর্থাৎ__এপ্রথাম এতদূর অন্যায়ের কগ্টি হইয়াছে দে খদি ইহার মধ যে অন্যায় 
ও অত্যাচার আছে তাহার প্রতিকারের চেষ্ঠা ন! হয় তবে হয়ত গব্ণমেণ্টের এব্যাপারে 
হন্তক্ষেপ করা অনিবাধা হইয়! উঠিবে। 
ভারতপরকার যে কথ। বপিয়াছিলেন সে সময় শীঘ্বই উপস্থিত হইপ এবং 
নীলের দাম বুদি কর সব্বে্ ১৮৭২ সালে প্রজাদের মধ্যে অশান্তির আভাষ 
ফুটিয়। উঠিল | নীলের দাম বাঢ়াইর। দেগর। হইয়াছিল সত্য কিন্তু ইহার আহ্ুপঙ্গিক 
আরে। যে বহু দোষ ছিল তাহ! দূর করিবার কোন চেষ্টাই হয় নাই। ১৮৭২ 
সালে লেফটেনাণ্ট গবর্ণর পাটনার কনিশনারের রিপোর্ট আলোচনাপ্রলঙ্গে বলিয়াছিলেন-- 
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অর্থাৎ প্রজাকে যেশ্বাধা হইয়। নীলের চাষের জন্ত তাহার জমির এক অংশ 
ছাঁড়িয়৷ দিতে হ্য়। লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বিশেষ করিয়া তাহাকে স্বাধীন ব্যবসায় 
নীতির বিরোধক বিয়া! উল্লেখ করিয়াছেন । যেখানে একটা নামমাত্র চুক্তিনাম। 
আছে সে ক্ষেত্রেও , মিঃ ফবেস যেমন বলিয়াছেন যে নীলকর ৰা” তাহার কর্মচারী 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩২] . চম্পারণে মহাত্মা! গান্ধী ৭৯ 


প্রজাকে জমির কোন অংশ থেচ্ছামত নির্বাচিত করিয়। তাহাকে সে অংশ ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য করেন ইহ প্রজার পক্ষে অসহা অভিযোগ | এ সকল ক্ষেত্রেও চুক্তি 
নাম! এরপ হয় যে ক্ষমত। বা আধিপত্যে নীলকরের সমকক্ষ কোন লোকও স্বেচ্ছায় 
ব্যবসায়ের জন্য এরূপ চুক্তিনামায় বদ্ধ হইতে রাজি হয় ন। 

তদানীন্তন সংবাদপত্রসমূহে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন। হয় এবং এদিকে 
সরকারের দৃষ্টি আকুষ্ট হ্য় | ১৮৭২ সালে পাটনার কমিশনার প্রস্তাব করেন যে 
নীল সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের জন্য একটা,কমিটা প্রতিষ্ঠিত হউক্‌ । তখন স্যর রিচার্ড 
টেম্পল খধাংলার ছোটলাট । তিনি বপিলেন কমিশন ব্সাইলে অত্যন্ত অশান্তির 
সৃষ্টি হইবে, স্থতরাং জেলার কম্মচারীদের প্রতি আদেশ হইল তাহার যেন নীলকর 
প্রজাদের মধ্যে যে সকল মকর্দমা হইবে তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করেন । 

যখন অশান্তির কারণ যেমন ছিল তেমনি থাকিতে দেওয়া হইল, খন কিরূপে 
শান্তি স্থাপিত হইতে পারে । ১৮৭৭ সালে পাটনার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ ইয়া 
বেলী লিখিলেন “যিও কমিশন নিযুক্ত কর। ঠিক হইত না, তথাপি স্থানীয় কম্মচারীগণ 
অশান্তির কোন হাস দেখিতে পাইতেছেন ন। |” 

এই সময়ে স্যর রিচার্ড টেম্পল চলিয়। যাওয়ায় স্যর আস্লি ইডেন (91 
81157 [206 )বাংলার ছোটলাট নিযুক্ত হয়েন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে 
পারে যে ইনি নীলকর হাঙ্গামার সময়ে ম্যাজিষ্টেটপে নীলকরদের কাধ্যকলাপের 
সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন | তিনিস্থির করিলেন কোন গোলমাল 
না করিয়। নীলকরদের ডাকাইয়। একট। ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 

এই জন্ত (তিনি নীলকরদের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে আসামীবার প্রথায় 
নীলের চাষে প্রজার স্বার্থের সমূহ হানি হয় স্থতরাং নীলের দাম আরে! কিছু বাড়াইয়' 
দেওয়া উচিত। নীলের ব্যবসায়ে উভয় পক্ষের লাভ থাকিলে নীলকর ও প্রজার 
মধ্যে শাস্তির ভাব রক্ষিত হইতে পারে। তিনি একথাতেও খুব জোর দেন্‌ যে 
প্রজাকে বাধ্য করিয়। মজুরী করানও অন্তায়। ছোটলাটের এপ মনোভাব দেখিয়] 
শীলকরেরা ভাবিল যে যদ্দি তাহার মতে-কাক্গ না কর! যায় তবে গোলমাল হইতে 
পারে। এই জন্য তাহার মতামত কাধ্যকরী করিয়৷ তুলিবার জন্য তাহারা ১৮৭৮ 
সালে বিহার প্র্যান্টার্স এসোসিয়েসন নামে একটী সভ। প্রতিষ্ঠিত করিল। এ সভা 
আজ পর্যযস্ত বর্তমান আছে। ইহার প্রথম সভাতেই তাহার! প্রতিএকর নীলের দাম 
৯২ হইতে ১০২ টাকা বাড়াইতে স্বীকার করিল । ইহা ছাড়া এটাও ঠিক করা 
হইল জমির যে অংশে প্রজা নীল চাষ করিবে তাহার খাজনা লওয়! হইবে নাঁ। 
এ সম্বন্ধে একথ। বলিয়! রাখ ভাল যে' অন্য অনেক নিয়মের ন্তায় এ নিয়মগুলিও 
অনেকে পালন কর! কর্তব্য মনে করে নাই । অন্তান্ত অভিযোগ সম্বন্ধেও নীলকরেরা 


৮৩ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ১, ২ সংখ্য। 


মভায় অন্য যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহাও এই প্রসঙ্গে বলিয়! রাখ। ভাল। 
তাহাতে বোঝ। যাইবে ঘে সেসময়ে কোন কোন অভিযোগ ছিল এবং এই সকল 
নিয়ম করা সত্বেও ১৯০৯ সালে মিঃ গুলে সেই অভিযোগপ্তলি কিরূপে দেখিতে 
পাইয়াছিলেন | ১৯১৭ সালেই মহাত্ম। গান্ধীও পূর্ধবোলিখিত অভিযোগ গুলি পূর্ববৎ 
আকারেই দেখিতে পাইয়াছিলেন । সে সময়ে ঘে সকল নিয়ম করা হইয়াছিল তাহার 
মধো প্রধান ছিল যে ৬০ হাতি বাশের মাপের বিঘ| প্রতি নীলের দাম ৯২ টাক] দেওয়। 
হইবে। পাল্টায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ না থাক্িলেও নীলকর প্রজার অন্থমতি ব্যতীত 
নীলের জমি বদল করিতে পারিবেন ন। এবং বদল করিলেও এক প্রজার ঝ্মি অন্য 
প্রজার জমির সহিত বদল করিবেন না। এসোসিয়েশনের কোন সদশ্যের কোন অভিযোগ 
থাকিলে এসোসিয়েশনের মে বিষয়ে অন্থসদ্ধান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার রহিল এবং যদি 
কোন সদশ্য এসোসিয়েশনের নির্ধারণ ন। স্বীকার করেন তবে তাহাকে সদশ্যপদ 
হইতে বিচ্যুত কর। হইবে | সরকারের পক্ষ হইতে অনেক লেখালেখির পর তাহার। 
আর একটা নিয়ম করেন যে, থে প্রজা বিঘা প্রতি “ভন কাঠায় নীল চাষ করিবে, 
তাহার কোন খাজনা লওয়। হইবে না । 

এই সকল নিয়ম দেখিয়। প্রাদেশিক সরকার মনে করিলেন এখন আর অশান্তি 
থাকিবে না, সৃতরাং তাহার! চুপ করিয়। রহিলেন । কিন্তু সেই সময়েই ছোটলাট 
সার এসলি ইডেনের একথা মনে হইল থে প্রঞ্জার ছুঃখের প্রধান কারণ অনেক 
সময়ে জমিদারের! নীলকরদের ঠিক। দেওয়ায় তাহাদের প্রঙ্জাদের উপর অধিকার 
জন্মিয়। যায় এবং তাহ।ব। প্রজাদের উপর অত্যাচার করিবার হ্যোগ 
পায়। 

. কিন্ব এ বিষয়ে সে সময়ে কোন ব্যবস্থাই কর। হয় নাই। 

বরং নীলকরর! বেতিঘ্। রাজ্যে আপনাদের অধিকার আরে ভাল করিয়! প্রতিষ্ঠিত 
করিল। বেতিয়ার রাজার খুব খণ হওয়ায় ১৮৮৮ সালে বিলাতে ৮৫ লক্ষ টাকার 
খণের ব্বস্থ! কর হইল। তাহ। উঠাইবার জন্ত নীলকরদের বহু গ্রাম মৌরসী 
সর্ভে বন্দোবন্ত করিয়া দেওয়। হইল। এই বন্দোবস্ত ২৪টি কুঠির সহিত করা হইল; 
তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল তিনটা-তুর্কৌলিয়া, পীপর। ও মতিহাগী। ইহা ছ.ড়া 
কুঠিগুলির সঙ্গে অল্পঞ্জিনের জন্য গ্রাম বন্দোবস্ত করিয়। দিবার বাবস্থাও রহিল। এই 
জন্য যদিচ কিছুদিনের জন্য বাহিরে সব শান্ত হইয়। গেল কিন্ত প্রজার দুঃখের 
আগ্তণ তলায় তলায় জাগিক়াই রহিল | ১৮৮% সালে বিহারে প্রচণ্ড ছুর্ভিক্ষ হয়; 
ইহাতে চম্পারণবাণীর বিশেষ কষ্ট হয়। এই সময়ে নীলকরের। নীপের দাম ১০1/০ 
আনা হইতে বাড়াইয়! ১২২ করিয়া দিল ; ইহাতেও প্রজার! সন্ধষ্ট হইতে পারিল না 


আঁখাড় ও প্রাণ, ১৩৩২ | মা চিত্র ৮৯ 


এরং সময়ে সময়ে তাহাদের অসস্তোষের আগুণ অণিমা উঠিতে লাগিগ । ১৪০৬ সালে 
তেলছড়া কুটির প্রজারা ম্যানেজার মিঃ বুমফিলডকে হত্যা করিল । কৰেফজন 
প্রজাকে ধরিয়া বিচার করা হইল)জঙ্জগ তিন জনের ফাপীর আজ্ঞ। দিলেন কিন্ত 
হাইকোর্টের আপিলে সে আদেশ রদ হইরা ৬ বব্পর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। 


(ক্রমশঃ) 
শ্রঅনাথনাথ বন্ধু 


ভিজ * 


উস।, 

গ্ুভাত, 

ক্ষরণ 

ললিত, উমার পাচ পুত্র 
অন্থপন, 

প্বোক! ব। বিমল, 

গীতি, উম।র বন্য! 

ধোতনা। 

সর্যাসী। 

ষণীন্ত্রনাথ গুপ্ত 


[ পূর্বানুবৃত্তি--্টমা কোন সন্ধান্ত রক্ষণ পরিবারের কম্ধ। এবং ভদ্র গৃহস্থের বধূ) স্বামীর অকালমৃত্াতে 
একান্ত নিঃন্ব ও অসহু!য় হইয়। পড়েন কিন্তু কেবল নিজের অক্রাস্ত চেষ্টায় পাঁচটি পুত্র ও একটি কন্তাকে মানুষ 


* এই কান্িনীতে উপন্তাদ বা! নাটকের আদর্শ ও নিয়ম রক্ষিত হয় নাই, অতএব ইহ! ন উপন্ত।স, না 
নাটক। ইহাতে বেবৃ কতগুলি সা ঘটনার সংযে'গে একটি বঙ্গীয্ জননীর চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা! হইয়।ছে। 
মেই জন্কই ইহাকে চি আখা! দেও! হইল। ' ইহার প্রধর্দা্থ :৩$, সনের কার্তিক মাসের নবাভারতে 
প্রকাশিত হয়। র 


২ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খু, ৩, ৪ সংখ্যা 


করিতে ছিলেন। জমীদার স্তর একটি পুঞ্র পোষ্য রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। উম! এই পুজের- 
বিনিময়ে অনেক টাক! পাইতে পারিতেন, কিন্তু সস্তান বিক্রয় করিয়! অবস্থার উন্নতি করিতে ত্বাহার প্রবৃত্তি হয় 
নাই। কালে তাহার স্বো্ঠ পুত্র প্রভাত এম-বি পাশ করিয়। এনিষ্ট্ান্ট সার্জন হুইল, দ্বিতীয় কিরণ শিক্ষকত। 
করিতে করিতে ওকাঁলতী পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই ইয়োরোপের যুদ্ধ আরগ্ত হইয়াছিল | 
ভারত সরকার অনেক আসিষ্ট্ট সার্জ্রনকে 1. 11. 5, ভুক্ত করিয়া সেনাদিগের সঙ্গে যুদ্ধহথলে পাঠাইতেছিলেন। 
মাতার সম্মতি লইয়। প্রভাত এ চাকরী লইল। এদিকে বাংল' হইতে বাঙ্গালীদের সৈনিক দলে গ্রহণ করিবার 
পুবৈরবই চন্দননগর হইতে ফরাসী গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালীদের সৈনিক দলভুক্ত হুইবার অধিকার দিলেন। কিরখ এ 
দলে প্রবেশ করিবার জন্ত উৎহক হইল। 
উমার এক বাল্য সখী ছিলেন বিরজ।, তিনি ধনীর গ্‌ [ছিশী; উমার ছুরবস্থার সময় তাহার কোন সংবাদ 
লয়েন নাই ; কিন্ত যখন সংবাদ পাইলেন উমার এক বিবাহযোগ। পুত্র আছে, তখন তাহার সহিত নিজের কল্ঠার 
বিবাহ দিবার অন্ত উমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। প্রভাত যুদ্ধন্থলে যাইবে বলিয়! প্রস্তুত সুতরাং 
উম! ব| প্রভ।ত এ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন ন|। 
প্রভাত ডাক্তার রূপে ও কিরণ ভলা য়াররূপে চলিয়! যাইবার পর, দেশের কোন একস্থানে বিষম 
বন্ত। ও তদনস্তর অন্রকষ্ট ও কলের! রোগের প্রাুর্তাব হয়। পীড়িতদের সাহায্যের জন্য উমার অপর ছুই পুর 
ললিত ও অনুপম উমার অনুমতি লইয়াই সেবক দলের নেত। এক সন্নযাসীর সহিত্ত কিছুদিনের জন্ক বাহির হইল ] 


শাস্তি বাড়ীর বারন্ন।র দাড়াইয়। 
শাস্তি। মা স্বামীজি আস্ছেন। 
ভিতর হইতে দ্রতবেগে উমার প্রবেশ 
উমা। কৈ? কৈ? 
শান্তি। ঠাকুর এক্ল! আস্চেন যে, ম1? সেজদ। আর অন্গকে ত দেখ ছিনা ! 
উমা । কি বলচিস্! [ চক্ষুমুদ্রিত করিয়। বিবর্ণমুখে ] হে ভগবান, হে ম| বিশ্বজননী, 
বল দাও, বল দাও, (শক্ত করিয়। দরজ। ধরিয়! দীড়াইয়। থাকিবার চেষ্ট। ) 
শাস্তি। এ যে বাউরী পাড়ার দ্রিকে কার! যাচ্চে! বোধ হয় অন্কু আর সেজদ! 
মঙ্গলকে বাড়ী পৌছতে গেল। হ্যা মা তাই হবে। 
উমা। (গত) স্থির হও মন, স্থির হও 
[ দুর হইতে ম্বামীলীরকণ্ে ] 
বাবা বিমল, মা শান্তি ৫ 
শ্বামীজীর গ্রবেশ 
উম ॥ ওরা কোথায় ঠাকুর? সব ভালতো'? 
উমার স্ব।শীজীকে প্রণাম । 


আধাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩২ ৭ মা-- চিত্র ৯৬ 


গ্বমীজী। সবডাল। আসচে, সবাই আস্চে। খুব ছেলে তয়ের করেছ, মা! 
ওর] খুব খেটেছে। 

উমা। কারও অস্থখ বিন্থখ নেই ত% 

স্বামীজী। নাঃ। আমাদের তে। কারু অস্থখ করেনি । তোমার করেছিল তা 
দেখছি! বড় শীর্ণ হচ্ছে মা। বড়ই দুর্ভাবনায় দিন কেটেছে__না ? 

উমা। আজ ভগবানের বুপায় সব ছুর্ভাবনা কেটে গেল। শান্তি, ছেলেদের 
আর স্বামীজীর জন্য জল গ্লাবার ঠিক কর্‌ । তার পর রীাধতে যা। 

শাস্তির প্রস্থান 

শ্বামীজী। ওর। আস্বার আগে একটা দরকারী কথা আছে ম। শে।ভন। বলে 
একটি মেয়েকে মা জানতে? 

উমা। বে ০খখননা? আমার সইএর মেয়ে? তার কি হয়েছে ঠাকুর? 

স্বামীজী। তাকে আমর। কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসেছি । তোমার ঘরে তার 
স্থান হবে, মা? 

উমা। আমার ঘরে তার স্থানের অভ।ব হবে ন।। কিন্ত কুড়িয়ে পাওয়া কি রকম? 

স্বামীজী। হ্যা মা, তাকে কুড়িয়েই পেয়েছি । সে অনেক লম্বা ইতিহাস। তবে 
কথাটা সংক্ষেপে এই-- 
ছুবছর আগে এক দুশ্চরিত্র, ব্যাধিগ্রস্ত জমীদারের সঙ্গে তার বিরাহ হয়। 
তার আর এক স্ত্রী বর্তমান। কিন্ত সে বন্ধ্যা বলে এই দ্বিতীয়বার খুব ঘটা 
করেই বিয়ে হ'ল। পূর্বের স্ত্রী শোভনার মার সঙ্গে গোপনে দেখা করে এ বিবাহ 
বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ধনী জামাতার লোভ ছাড়তে 
পারলেন না । 

উমাঁ। মেয়েটার বয়ল হয়েছিল বলে সমাজে নিন্দার ওয়ও ছিল। 

স্বামীজী। লোভে হৌক ভয়ে হৌক, মেয়েটার দারুণ অনিচ্ছা সত্বেও তিনি 
তার বিয়ে দিলেন । | 

উমা । তারপর? 

স্বামীজী। সেসম্বামীর সঙ্গে বাস করিতে সম্মত হয়নি। একবার সতীনের সাহায্যে 
সে পালিয়ে বাপের বাড়ী আসে। মা তাকে ধরেবেধে ফিরে পাঠান। 
তার বিশ্বাস ছিল শোভনার সতীন নিজে পোষ্যপুজ্র নেবে বলে এ সব কচ্চে। 

উমা । তারপর? ৯ 

স্বামী একরাত্রে শোভনাকে ভীষণ প্রহার করে। বোধহয় তাতেই সে 

অজান হয়ে পড়ে। অজ্ঞান -দেখে মর্টর গিয়েছে ভেবে ওকে শেষ রাজে 
নদীর ধারে ফেলে দিয়ে আসে। তখন চারদিকে কলেরা লেগেছিল। 


৮৪ 


নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ৩, ৪ সংখ্য| 


কত শব লোকে শেষরাত্রে এমনি করে ফেলে যেত। কেকার খোঁজ করে? 

উমা । জমিদার বাড়ীর বৌ ম'লেও খোজ হয় ন।? 

স্বামীজী। পরের দিন বিকালে বাড়ীর আর কোন স্ত্রীলোকের শৰ জমীদ্দারের 
নৃতন স্ত্রীর বলে পুড়িয়ে ছিল। জমীদার বাড়ীতে অমন ঢের ঢের হয়। 
বিশেষ গ্রামের মধ্যে । আমরা তো! ভোরে মড়া পোড়াতে গিয়ে মেয়েটীকে 
পেয়েছিলাম । তুলতে গিয়ে দেখি কিনা একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। 
ধাচলে ৰাচতেও পারে বলে তাকে ছাউনিতে নিয়ে গেলাম । শেষে নিজে 
গিয়ে সহরের হাসপাতালে দিয়ে এলাম। 

উমা । কেউকিছু সন্দেহ করেনি? প্রঙ্গ করেনি? 

শ্বামীজী। সেসময় শরীর ক্ষতবিক্ষত, মুখ কেটে ফুলে বিরুত--চেহার! অত্যন্ত 
বিশ্রী হয়ে ছিল। আমরাও তাকে বড় ঘরের বৌ বলে মনে করিনি। 
এজান! কথা ছোট লোকদের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামী মারে; আর এক শ্রেণীর 
স্্রীলোক আছে, গহনার লোভে ছুষ্ট লোকের। তাদের ছুদ্দিশা করে। তারপর 
হাসপাতালের ডাক্তারদের কৌতুহল তৃপ্তির অবপর কম। 

উমা । তারপর কি করে পরিচয় পেলেন ? 

স্বামীজী। দিনকতক পরে সে একটু ভাল হতে লাগল । কিন্তু সে ভাল হতে চাইতন] 
মরবার চেষ্টও করেছে । আমি একদিন অন্ুুকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে 
গিছলাম। অন্থকে দেখে সে যেন চিন্তে পেরে তা্ডাতাড়ি মুখ ঢাকলে। 
এই স্ত্র ধরে তার সব কথা আমি টেনে টেনে বার করলাম । সে অনেক 
কষ্টে। 

উম।। এখন কি করবেন ভাবচেন ? 

শ্বামীজী। শবশুরবাড়ী সে যাবেনা । বাপের বাড়ীতেও তার স্থান হবে না। 
বলে, হাসপাতালে গিয়ে তার জাত গিয়েছে । মেয়েটী বড় সুশ্রী, শাস্ত্বভাব ; 
গ্রতিজ্ঞায় তেমনি দৃঢ়। বলছে যদি বাচতে হয় তো নাম বদলে গরীব 
দুঃখী ছোট জাতের সঙ্গে থাকবে, কারও গলগ্রহ হবে না--খেটে খাবে । 


উমা তাওকিহয়? তাকে কোথায় রেখে এলেন? আমার বাড়ীতেই নিয়ে 


আন্থন। ওষে আমার সইয়ের মেয়ে, ওকি .আমার পর? ও আমারই মেয়ে 
হবে। (স্বগত ) ওতো আমার বউ হতে পারতো--যদি প্রভাততকে ধুদ্ধে না 
চলে যেতে হ'ত। এমন যে হবে কেজান্তো। 

স্বামীজী। কিন্ত এখানে কি বেশীদিন তাকে গোপনে রাখা যাবে ? 

উদ না। ওর পিসীমা সহরে থাকেন। “যদিও আমার বাড়ীতে ভার বাড়ীর 
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লোকের যাও আসা নেই তবুঞ ঘুর্ণাক্ষরে জানতে পারলে ওর স্বামী ওকে 
নিশ্চয়ই আবার নিয়ে যাবে। 
স্বামীজী। তার মৃত্যু হয়েছে । সে জমিদার ছিল। তার গ্রামের কছেই আমাদের 
ধোগীনিধাস আর দেবাশ্রম খুলে ছিলাম। সে যে মেরে মেরে স্ত্রীকে হতা। 
করেছে, একথা! নিয়ে ওখানে কাণাকাণি চল্ছিল | বেঁচে থাক্‌:ল পুলিসের 
হাতে সহজে নিষ্কৃতি পেতেন না। অনেক ঘুষ দিতে হ'ত। ইনফুয়েজা 
তাকে বাচালে। রী 
উমা । ওকে কলকাতায় পাঠিয়ে সেবার কাজ শেখালে কেমন হয়? 
খখামীজী। দে ক রকম করে হতে পারে বলতে! মা? 
উমী। কলকাতায় যে এখন 'নাস” তয়ের কর! হয়। তবে সেখানে ওর একজন 
অভিভাবক কি অভিভাবিক। থাক চাই। 
স্বামীজী তাতো চাই ই। নইলে বিপদে পড়তে পারে । 
উম। | এখানকার সরকাগী ডাক্তার মণীন্্রকে ডেকে আমি সব বন্দোবস্ত করব। 
মনীর মার কাছেই ন| হয় পাঠিয়ে দেব। আর আপনি ও তে মাঝে 
মাঝে খোজখবর করতে পারবেন । 
স্বামীজী। সে বেশ কথা । আমি ওদের ডেকে আনি। মঙ্গলের 
বাড়ীর দীওয়ায় সকলকে বসে থাকতে বলেছি | [ ধাইতে যাইতে ফিরিয়া 
দাড়াইয়। ] মঙ্গল তোমার আর তোমার ছেলেদের বড় ভক্ত । ছেলেরা আবার 
ওকে ঢের গান আর কীর্তন শিখিয়েছে--জান ? 
৮ 


পীড়িত! উম! ভূমিতলে মাঁছুরের উপর শয়ান। 
নিকটে তাহার তিন পুত্র। 


অন্। মা, খাটে যদি নাই শোও, খানকতক তোষক দিয়ে বিছানাটা অন্ততঃ 
একটু নরম করে দিই। 

উমা। না বাবা, আমার শক্ত মাছুরে শোয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। কিছু কষ্ট 

হয়না তো । 

ললিত। এমন রোগা হয়ে গেছ--একেবারে অস্থিচর্শসার | নিশ্টয়ই হাড়ে 
লাগছে। মাঃ তুমি এমন করে পড়ে থাঁকূলে আমর! কি করে ভাল বিছানায় 
শুই বলতে! ? শাস্তির নীচে শুয়ে অন্থখ করবে ঘে! 

উমা। শাস্তিকে আমার কথা শুনতে হবে । পে অবাধ্য হতে পারবে না। সে 
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উমার প্রকোষ্ঠ। উম।ও স্ব'মীজী কথে।পকথনে নিসগ্র 

উমা । যে একটা দরকারী কথার জন্ত আপনাকে আনিষ্েছি হখন তাই বলি। 
মণীন্দ্রের সঙ্গে আমার শান্তির বিয়ে দিতে চাই। 

স্বামীজী। কোন ম্ণীন্দ্র? 

উম্]। ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ প্ত--£ভাতের বন্ধু। আসসিষ্টাণ্ট সাজ্জন ছিল, এবার 
সিবিল সার্জন হয়েছে । 

স্ব।মীজী। মনীন্দ্রনাথ গুপ্ধ? গুপ্তভো ত্য? ৰদ্দির ছেলে? 

উম1। বন্দর না হয়ে বেদের হলেই ব| কি? ছেলেটির মন বড়। যেমন বিদ্বান 


তেমনি নম্র-সচ্চরিত্র। তারপর আমার শান্তিকে সে নিজে পসন্দ বণ্ছে। 
অ পনার এ সম্বন্ধ ভাল মনে হয় না? 
স্বামীজী। তোমার জ্ঞাতি গোষ্ঠি অ'আীয় কুটুশ্ষের! এটা ভাল মনে করবেন কি ন! 
সেইটে ভাবতে হবে| 
উমা । আমি তো৷ তাদের কথ! ভাববার দরকার দেখিন|। 
স্বামীজী ৷ মা, সমাজে বাস করতৈ গেলে এমন কখ। বলা ঠিক হয় না। সমাজের 
বিধিনিষেধ যে না মেনে চলে, সমাঙ্গ ত।কে বাইরে ফেলে রাখবে- তখন? 


উমা। সমাজ আমাকে ভিতরে রেখেইব! আমার জন্য কবে কি করেছে? আমার 
বিপদ আপদ্ের সময় কেউ খবরটা নেয় নি--কিভাবে এই শিশুগুলি নিয়ে 
দিন যাচ্চে। যখন এর! বড় হল, এদের নাম হল, চাকরী হল, তখন 
একটু খোজ হল। কাজ কি আমার এ আত্মীয়তায়? 

স্বামীজী। তোমার স্বজাতিসমাজে কেউ কি আত্মীয়তা করে নি? 

উমা । ন]। বরং বাউরী বাগ্দী ডোমের! সহান্থভৃতি দেখিয়েছে । 

স্বামীজী। সেকি রকম? 

উমা। জমীদারের গোমস্তা তো৷ একদিনের জন্য খাজনা বাকী রাখতে দেয়নি। 
রেহাই দেওয়া তো দূরের কথা। নানা ফন্দী করে চাষের জমী হাতছাড়া 
করে নিয়েছে। কিন্তু কাঠ কুটো নেই বলে উন্নে হ্থাড়ী চড়েনি জান্তে 
পেলে, বুউরীর মেয়ের আপনাদের বাড়ী থেকে ঝুঁড়ী করে ঘুঁটে বয়ে এনে 
দিয়েছে; কোনদিন নিজেদের ক্ষেতের তরী-তরকারী এনেদিয়েছে ; হার 
বাগীর ছেলে টি আঁটি কাঠ কেটে 'দিয়েছে, ছেলেদের জন্যে মাছ ধরে 
এনেছে। *ডোমের বউরা সন্তায় ডালা কুলে! বেচেছে, লাভ চায় নি। 
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মাটী তোলা, ঘর ছাওয়।, আমার যখন যা দরকার হয়েছে, ওদের ছেলের 
সামান্য মজুরীতে করে দিয়ে গেছে। 

স্বামীজী । তুমি কি তাদের জন্য কিছু করনি মা? 

উমা । তাদের অস্থথ বিস্খের সময় তাদের খোজ খবর একটু করেছি। 
কখনও ওধুধ একটু আধটু যা! জানি ত। দ্িইচি। ওদের ছেলে পুলেদের 
আমার পুরোনে। কাপড় দিয়ে কাথ। ঢেলাই করে দিইচি। এই সব ছোট 
খাট যা, তাতেই কত কৃতজ্ঞ।  , 

স্বামীজী। ভদ্রলোকের জন্তে কিছু করলে তারাও কৃতজ্ঞ হয়। 

উমা । আমার ছূর্ভাগ্যক্রমে সেটা বেশী দেখিনি । উনিতে। আত্মীয় স্বজনের জন্যই 
নিঃস্ব হয়ে গেলেন। পাবার প্রত্যাশ। রেখে অবিশ্তি কিছু করেন নি। 
কিস্তউনি যখন গেলেন, ওদের বাবহারে মনে হতো, পাছে আমাদের জন্য 
কিছু করতে হয় বলেই সবাই যেন গ! ঢাক! দিলেন। একটা মুখের কথা, 
একখান! চিঠী দিতে পর্যন্ত কার্পণ্য এসেছিল। 

স্বামীজী। মেই দুঃখ আর অভিমানে কি বাগ্দীকে মেয়ে দিতে পর? 

উমা। ন। তা পারিন!, কল্পনাও করতে পারিন।। 

স্বামীজী। জাতট। কিছু নয় বলতে পার ? 

উম।। বর্তমানে তাও পারি ন।; শিক্ষার্দীক্ষায় যে অনেক পার্থকা। ওদের চাই 
কয়েক পুরুষ ধরে শিক্ষা, আমাদের চাই কয়েক পুরুষ ধরে চিরাগত 
সকার থেকে মুক্তি । আর নয়তো একটা আকনম্মিক বিপ্লব। 

স্বামীজী। একট] বিষম ওলট. পালট কিন্তু কাছেই আস্চে। 

উমা । ছুক্ছিয় ব্রাক্ষণের চেয়ে সদাচারী বাউরী ভাল প্রতিবেশী, একথা কিন্তু 
আমি বলি। 

স্বামীজী। বংশের দোষগুণ, রুচি প্রবৃত্তি সহজে এড়ান যায় না; অনেক ভাববার 
কথ। আছে, মা । 

উমা। আমিও তা স্বীকার করি, তবুও কুলের চেয়ে শীল, শিক্ষার চেয়ে দীক্ষা, 
জাতের চেয়ে ধাত বড় বলে বিশ্বাস করি। কিন্তু এক্ষেত্রে বর কন্ঠার শিক্ষা 
আর স্বভাবের বিশেষ পার্থক্য নাই। টবদ্য-কায়স্থ কিসে ব্রাদ্ষণের চেয়ে ছোট 
ঠাকুর! 

স্বামীজী। তুমি নিজে যখন চিরাগত সংস্কারের পাশ কাটিয়ে উঠেছ, তখন এ 
বিবাহের আপত্তির কারণ আমি তো, দেখি না। তবে বরকন্ত। ভবিষ্যতে 
কষ্ট না পায়, তাদের সন্তানেরা নীতি বা আইনৈর চক্ষে হীন না হয়, সেটা 


দেখ! দরকার । সমাজকে তো তুমি ভয় করই ন1। ০ 
৪ 


নব্যভারত [ ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্যা 


উমা। কেন করব? সমাজকে যে পথ দেখাতে হবে। সমাজের গোটাকত মান্ধুষ 
এগোলে, ক্রমে সমন্ত সমাজ £গেবে। 

্বমীজী। তোমার সঙ্গে অধিকাংশ লোক যদি ন|। এগোতে পারে, তারা তোমায় 
বজ্জন করবে । সেঈটুকুর ওন্য প্রস্তুত থেকে।। 

উমা। এ বজ্দধন মানে তো এগোতে দেওয়!। আমার ছুই ছেলে বিদেশে । তার! 
জাতের সংস্কার বজ্জন করেই গিয়েছে । এ এদেশেও তে| ব্রাহ্ম, শ্রীষ্টান 
আধ্যসমাজী বিলেত ফেরত কম'নয়। কে কাকে বজ্জন (করবে? 

স্বামীজী। তবে জাত বঙ্গন করে তুমি এগো9। কোন দ্বিধা তোমার নাই তো? 

উম1। কেবল রেজেষ্টারী করে বিগ়েট। কেমন যেন ভাল লাগে না। কিন্তু এ 
অবস্থায় তাও করতে হবে। 

স্বামীজী। ন। করলে ক্ষতি কি? দশজন ভদ্রলোক কে ডাকালে বিবাহের একটা 
সাক্ষ্য থাকবে | 

উমা1। বিবাহ সভায় দশজন ভদ্রলোককে ডেকে তাদের সামনে কন্তা সম্প্রদান 
কর। বেতে পারে, কিন্ক ধরুন ঘি আইনের প্রশ্নই ওঠে, তাঁর উত্তর তো হাতে 
রাখ! দরকার । 

স্বামীজী। দখজনকে ডাকলে তার। আস্বে, কিন্তু শেষে স্বার্থের জন্য হোক্‌, 
শক্রুত! করে হোক্‌, তাব। এসেছিল পেকথ। স্বীকার ন|ও করতে পারে। 

তুমি ম! ভাল সংকল্প করেছ। 
উম1। তাহলে উপস্থিত থেকে শুভকাধ্য সম্পন্ন করিয়ে যান। আপনি থাকবেন তো? 
স্বামীজি। আমি থাকব। সন্ন্যাসী মানুষের জাত নাই। 


৯৯ 


উম। শযায় আসীন। 
সন্মুখের আসনে স্বামীদী উপবিষ্ট । হসজ্জিত| শাস্তির প্রবেশ 

শাস্তি ্ব।মীনীকে প্রণ।ম ফিতে যাইতেছে । 

স্বাবীজী। ন।, ন।, আগে মাকে প্রণাম কর দিদি, মার চেয়ে গুরু কেউ নেই । 
্‌ মায়ের প|য়ের উপর মাথ। রাখিয়। শান্তির ক্রন্দন । 

উম) কেন কাদচিস্‌ ম1? শুভদিনে চোখের জল ফেলতে নেই । কে সাজিয়ে 

দিলে আমার দুর্গ। গ্রতিমা ! বড় সুন্দর দেখাচ্চে। (মুখ চুম্বন ) 

[ শ্বগতঃ ] উনি বোধ হয় দেখছেন, আশীর্বাদ করছেন। 


আধা ও শ্র।বণ, ১৩৩২]. মা চিএ ৯১ 
ওগে। কে কোথায় আছ, আমার শান্তিকে আশীর্বাদ কর! [ পুনরায় চন্বন ] 
শাস্তি । [ চক্ষু মুছিয। ] মা, শোভনাদি সাজিয়ে দিয়েছেন । 
উমা । তাকে ডাকৃ্‌, ডাক, অমি তাক আশীর্বাদ করি । 
শাস্তি। বিধবাকে ছ,তে নেই বলে আগেতে। আমার কাছে আম্তেই চান্নি, 
এখন আবার লোকজন দেখে বেরোতে চাইছেন ন। | 
উমা। তা নাই বেকুলে।। কিন্তু ছু'তে নেই কি? ওর গায়ে কিছু ছে/য়াচে রোগ 
আছে নাকি? ওকে ধিধবাই ব। কে বলে? 
ললিত ও অনুর প্রবেশ 
অন্ন । কনে নিয়ে যেতে হবে । 
ললিত । স্বামীজী, এখন সভায় যান । 
| | স্বামীপীর প্রস্থ।ন | 
উমা। লোকজন সব আস্চে; ভদ্বলোক সনণকতক উপস্থিত আছেন তো ? 
ললিত। মাজিষ্ট্রেটে সাহেব পুলিস সাহেব এসেছেন, কাজেই জমীদার বাবু ৪ 
দলবল নিয়ে উপস্থিত। কেউ তে। আপত্তি ব। অসন্তে।ব প্রকাশ কঙ্চেনন।। 
কোন গোলযোগের ভয় নেই । 
অন্থ। সিবিল সার্জনের বিষ্বেতি গোলযোগ হবে? ডাক্তারের হাতে অগ্ভের 
প্রাণ তার কাছে কেউ জাত মানের বড়াই করে না। 
উমা । নহবত বাজছে না কেন, বাব।? বাজাতে বল। 
অন্গ। ম| তোমার অন্ত্রখ, বেশী উত্তেদন। তো ভাগ নয়। তুমি এখন চুপ করে 
শুয়ে থাক । 
উমা। বিমল কই ? 
অন্থ। সে সেঙ্গে গুজে বর আনতে গিহল, এখন বরকে নিয়ে বসাচ্চে। আমি 
এখন শাস্তিকে নিয়ে বিবাহ সভায় ধাই। চল. শান্তি, আজকের মত আমি 
অভিভাবকত্বট1 করে নিই। এর পর মণি দাদ। তে! আমায় নূতন: সন্বদ্ধের 
সন্বোধনে আপ্যাগ্িত করে হাকিয়ে দেবেন । 
বিমণরের প্রবেশ 


বিমল! সেঞজদাদা। এর] কনেকে শীগগীর নিয়ে যেতে বলচেন। 


১ 


বাহিরে স্বামীজি ও জলিত ৪ 
স্বামীজি। টেলীগ্রাম যখন পেলাম, তখন ট্রেন ধরবার আর সময়. ছিল না" 


৯২ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, & নংখ্য। 


তাই একট! দিন দেরী হল। অবস্থাটা! এত খারাপ কবে হল ? 

ললিত। শাস্তির বিয়ের পর থেকে শরীর যেন একেবারেই ভেঙ্গে পড় লো, আর 
উঠতে পারেন না। 

ত্বামীজি। শাস্তি কি শ্বশুর বাড়ী? 


ললিত। না, এ বাড়ীতেই বরাবর আছে । একবার মাত্র শ্বশুঃ শ্বাশুড়ীকে প্রণাম 
কত্ত গিছলো। 

স্বামীজি। মণীন্দ্র কি বলেন ? 

ললিত। বলেন, অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কখন কি হয় বল! যায় না। 

স্বামীজি। মন যা বয়, শরীর তা বইতে গিয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আচ্ছা, প্রভাত 
যে শক্রর আক্রমণের মধ্যে নিজের রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে আস্তে 
পেরেছে বলে [11110201955 01 1০00]: পেয়েছে, সে খবর শুনে খুব আহ্লাদ 

কল্পেম? 

ললিত। আহ্লাদ নিশ্চয়ই হয়েছে; কিন্তু এসময় খুব আহ্লাদ দেখাবারও শক্তি 
নাই | চিঠাখানা বুকে করে খানিক ক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, আর ছুধারে 
চোখের জল গড়াতে লাগলো । তারপর বল্লেন_-“তোরা আনন্দ কর, 
বাড়ীতে খুব আলে। জালিয়ে দে।” মেজদার খবরের জন্তে আমরা 
সকলেই ব্যস্ত হয়ে আছি। মাবেশী কিছু বলেন না, কিন্তু ভাবছেন 
দিন রাত। 

স্বামিজী চন্গননগর কি পণ্ডিতচারীতে চেষ্টা করে খবর আনা যায় না? 

ললিত। যত রকমের চেষ্ট। সম্ভব, মণিদা! ত। কচ্চে। আজইতো খবর পাবার 
কথ।। এঁযে মণিদ। আসচেন,_হাতে কাগজ পত্তর | 


শাস্তি। [ দৌড়িয়া আসিয়া ] সেজদা), মা থে কেমন হয়ে পড়লেন! উনি কখন 
আসবেন ? 
মণীক্ত্রের প্রবেশ 
তোমার হাতে ও সব কি ? খবর এসেছে? টী 
মণীন্দ্র। ভিতরে চল শাস্তি, সব দেখবে । তোমার মনে যত বল সৰ সংগ্রহ 
করে স্থির শান্ত হয়ে মার সেবা করতে হবে । অধীর হলে চলবে না । 
মার জীবন "তোমার উপর নির্ভর কচ্চে, মনে কর। 
শাস্তি। মেজদ।! আমার মেজদা তরে নেই! এ রঙ্গন ] 


মনীন্দ্র। মা যেন না শুনতে পান। শাস্তি, মাকেও হারাবে। 


আধা ও শ্রাবণ, ১৩৩২ ] মা_-চিএ ৯৩ 


১৩ 


শয্যার উপর উম। উঠিয়। বলিয়াছেন নিকটে ললিত মণীন্দ্র, ও স্বামীজি 
উমা। ওরে শাস্তিকে একবার আমার কাছে আসতে দে। ওকে একবার আমার বুকে 
মাথা রেখে ভাল করে কাদতে দে। 
ললিত। [ বাশ্পাবরুদ্ধকঠে ] মা শান্তির শরীরট। ভাল নেই অন্য ঘরেই থাক্‌ন।। 
তোমায় দেখলে বেশী কাটবে, তোমার চেহরাট। যেকি রকম হয়েছে_- 
তুমি তো দেখতে পাও ন॥। [ অশ্রগোপন ] 
উমা । অন্ুটা বাইরে বসে থাকুচে, আমার কাছে এসে বোস্চে না কেন? 
খোক1] কই? ও বিমল, আয়, আমার কাছে আয়। 
বিগন্লমুখে মার পায়ের কাছে বিমলের উপবেশন 
উম। | | সকলের মুখ লক্ষ্য করিতে করিতে অতি ধাঁরে ধীরে ] আমার কাছ থেকে কি 
লুকবি? আমার কিছু জানতে বাকী নেই। আমি সব জেনেছি। 
তাকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি । 
মৃণীন্দ্র | 1 স্থির কণ্ঠে ] ম। এই ওষুধট। খান। 
উমা। ( উধধ সেবন করিয়! ) শান্তিকে এখানে নিয়ে এস বাবা। কান 
চাপতে গিয়ে মেয়েটা মার! যাচ্চে । আমি যে ওর বুক ফাটা চাপা কান্না 
শুনতে পাচ্ছি, 


| স্বমীজির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিয়! মনীন্রের প্রস্থান 1 
ল্ললিত। কেউ তো কাদছে না, মা । তোমার অস্থখের কথা ভেবে সে কাতর 
হচ্চে, মা! তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হও দেখি। 
উমা। আমি ভাল হব, বাব। ? ভাপই হবো । আমার ভববাস শেষ হয়ে 
আস্চে । সত্যি বল্ছি, কিরণের জন্যে আমার আর কিছু ভাবনা নেই। 
সে দেহমুক্ত হয়ে আমায় ডাকছে । । ওযে আমায় ছেড়ে আর 
কখনে। থাকেনি | 


শাস্তিকে লইয়। মণীল্ের প্রবেশ 


শাস্তি । ১[ মার গল! জড়াইয়। ] মেজদার খবর পেয়েছি, মা, সে তোমার 
বীর ছেলে। কর্তব্য করতে করতে--খবর »পেয়েছি--সবাই তাকে ধন্য ধন্য 
কচ্চেন। 


১৪ নব্ঠভাঁরত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্যা 


উমা। খবর পেয়েছিস! আমি যে থেকে থেকে তর হাসি মুখ দেখচি। সেই 
যে যাবার অগে আমার কোলে মাথা রেখে, আমার ছটো হাত তার 
মুঠোর ভিতরে নিয়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চেয়ে বলেছিল 
“মা-আ - আ, বল আমি যাব?” তেমনি করে আবার এসে বলে গেল--ম। 
আমি যাব। 

ললিত। তুমি মেজদাকে স্বপ্রে দেখেছ মা? 

উমা। স্বপ্ন বলতে চাস বল। আমি কিন্ত ঠিক বলচি। তার কাজ সেরে 
সে চলে গেছে । আমারও দুঃখ নাই, আমারও যাবার সময় হয়েছে। শাস্তির 
জন্ত একটু ভাবন! ছিল মনীন্দ্র তার ভার নিলেন । বাব! মণি! অস্ 
বিমল ও ললিতের উপরও একটু দৃষ্টি রেখে! | তুমি রাখবে তা জানি। 

মনীন্দ্র। মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । আর কথ। ঝলবেন না । [নাড়ী 
পরীক্ষ। | গম্ভীর মুখে ঘড়ির দিকে চাহিয়া! রহিলেন ] 

শাস্তি। [ কাতর কণ্ঠে] আমাদের ফেলে কোথায় যাবে ? যেয়ো না । 

উমা | [ ক্ষীণক্ষ&ে ] তুমি স্বখে থাকো ; সকলের সেবা কর আমার লক্ষ্মী ম1! 

শাস্তি | তুমি বল তুমি বাচবে, আমাদের ফেলে যাবে না ।মনের জে'রে 
তুমি সব কর্তে পারো। 

মনীন্দ্র। স্থির হও শান্তি! কথা বলিয়ে ছুর্বল করো না। 

উমা। বাচবো না। ফেলেই যাব। তোর বাবার যখন সময় হয়ে এলো 
তখন আমিও এ বলে কেঁদেছিলাম--“ফেলে যেয়ো না আমায় সঙ্গে নিয়ে 
যাও।” বল্লেন “এদের জন্যে তোমায় বাচতে হবে।” উনি চলে গেলেন। 
আমি তোদের জন্যে অনেক দিন বাচলাম, আর ন|। 

শাস্তি । এখনো তোমাকে বাঁচতে হবে । আমরা এখনো আছি। অঙ্ক. বিমল 
যে 

চন্ষু মুছিতে মুছিতে অনুর প্রস্থান 

মনীন্ত্র। [ অতিমৃছত্বরে ]মাকে শেষ মুহুর্তে অস্থির করো না। [ উদার কথ! 

বলিবার চেষ্টা, মনিক্ত্র কর্তৃক মুখে ওধধ দন, বিমল কর্তৃক মাতার পাদ চুর্ধন ] 


মনীন্ত্র । কিছু বলতে চান আর? রর 
উমা । [ ললিতের দিকে চাহি | তোমরা সব বড় হয়েছ ভাবন| নাই। ভগবান 
আছেন। প্রভাত শীগগীর আসছে, য যদি-স্" যদি__ 


আধাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩২ 7 মা--চিত্র ৯৫ 


ললিত | “যদ” কিমা? দাদাকে কিছু বলে যেতে চাও? [ মাতার মুখের 
কাছে কাণ লইয়া গিয়া ]কি বলবে? 
উম| | | ক্ষীণন্বরে ] প্রভতিকে আশীর্বাদ দিন 1. আর যদি সে শোভনাকে 
ভাল বাসতে পারে, বলিস্‌ বিয়ে করৃতে আমার অমত নেই। 
মনীন্দ্র । মা, শোভনাকে দেখবেন ? আপনার অন্থথ শুনে তিনি এসেছেন”। 
উমা । ডভাক। 
ললিতের প্রস্থ ও শৌভনাকে লইয়! পুনরাগমন । 
শোভন! কর্তৃক উমর পদখুলি গ্রহণ 
উমা। ম। আমার ভালো হয়ে থেকো । ভগ্ন তোমাকে রক্ষা করবেন্‌ 
[ কিছুক্ষণ নীরব খাকির। ] এষে কিরণ হাসচে, । আমি আসচি বাবা ! গুরুদেব! 
পায়ের ধুলো দিন 1 ও বিমল! আমার পা ছুটে! ছেড়ে দে ধন- আমি 
যাব যে। সামনে এসে বোস। 
[ বিমলের সম্মুখে গমন ] 
[ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে গিয্! উমার হাতথানি পড়িয়া! গেল ] 
উমা । আমার খোকন! খেলতে যাও । আমি একটু ঘুমুই। 
স্বামীজি। | উমার মুখ নিরীক্ষণ করিতে ] জয় সচ্চিদানন্দ হবরে। 
অন্গু। | বাহির হইতে দৌড়িয়া আপিয়! ] মা চলে গেলে, [ মনীশ্্র উমার হাত দুখানি 
তাহার বুকের উপর রাখিয়া শাস্তিকে ধরিয়! দাড়াইল ] 
পুত্রকন্তা সকলে | (কাতরকঠে | মা! মা! মা! 


( বাহিরে সংকীর্তন ) জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে। 


গণ-আন্দৌোলনের শিপ্পী ও সাহিত্যিক 


আমাদের দেশে গণশক্তি এবনও রাঞ্নৈতিক আন্দোলনে নিজেকে প্রকাশ 
করে নাই। জনসাধারণের মধ্যেঘে আন্দোলনের চাঞ্চপ) দেখা যায় তাহার মুল 
কারণ অর্থনৈতিক। সকল দেশেই অল্লাধিক এই, কারণে গণপক্তি বিপ্লবমূত্খী হয়। 
বিপ্রবের খণ্ষ যিনি তিনি পথ দেখাইয়া যান--বিপ্লরবের সেনাপণ্ত ধিনি তিনি এই 
অন্ধ গণশক্তিকে চাপেত করিষা! রাজার রাক্্য পরিবর্তনের সুযোগ গ্রৎণ করেন। 
আমাদের দেশে শাস্্কারগণ গণপতির বড় হ্বন্দঘর আকার দিগ্মাছেন। মস্ত বড় 
ত্টে আর মাথাট! হাতীর, চোধ দুইটি দাই বলিলেই চলে। জন সাধারণ পেটটিলে, 
জনহস্তীর দৃষ্টি ক্ষুদ্র -কিপ্ত বিশাল দেহ। অপহযোগ আন্দোলনের 
স্রোতে এই এররাবত ভাপিয়া আপিয়্া ছিলঃ কিন্তু নেতাদের দোষে লে কোথায় 
সরিয়। পড়িয়াছে। ইংরেজীতে বলে--7017257 07595 15৮019(07--ক্ষুধ। বিপ্লবের 
জননী। ক্ষুধ।্ জনসাধারণ চালকাপড় কিসে সন্ত! হইবে, জমি দখল কিসে পাইবে, ভাবিয়া 
ংগ্রেপের মগুপসন্মুথে উপঙ্গিত হৃইয়াহিল কিন্ত আধ্যাত্মিকতার কচকচানি দেখিয়। 
যেমন ক্ষুধা ছিস তেমনি ক্ষুধা লইয়াই ফিরিয়া গিয়াছে 

আসল কথ।, তাহারা যাহা চাহিম়্াছিল নেতৃগণ দিতে পারেন নাই। কিন্ত 
তাহাদের জমায়েৎ দেখিয়াই বিদেশী শাসক ভয়ত্রস্ত কঠে বলিয়াছিল-_ 
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আজ গণদেবতার অন্তর্ধানের সঙ্গে শামকের সে ভন ভাঙিম্বাছে--ঘানবিহ্ীন দেনাপতির 
উপর অপমানের বজ্জ ভিন্ন আঙ্জ নার সে অন্ত কিছুই নিক্ষেপ করিতেছে ন1। 
নেতারা নিঙ্গেদের সংফ্ষারমতই কাজ করতেছেন। মান্ষের 9০০121 ৪.119/107-- 
সমাজগত সংক্কার-জ্ঞাত ব অজ্ঞাত সারে কান্দ করে। সহযোগীরা জ্ঞাতসারে 
নিজেদের স্বার্থমত কথ। কভিয়াছেন--মসহযোগীরা গণ-মান্দোলনের নেতা সাজিতে 
গিয়া নিজেদের এক মহ! অপাম্ঞুন্ঠের মধ্যে ফেপিয়াছেন। স্বশ্রেপীর স্বার্থের বিরুদ্ধে 
গিয়া সেদিক দিয়া, সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই-্আবার গণ-খান্দোলনের 
অন্ত যে মূর্তি ধারণ প্রয়োজন রুদ্রের সে মূর্তি দেখিয়া পিছাইয়া আলিরাছেন । 
অথচ ঘষে কোটিনুণ্ড দেবতার একবার দর্শন পাইন! এত বল হৃদয়ে আনিয়াছিল, 
আজ শুধু দ্বপ্রের স্থতির মত তাগার কথ স্মরণ করিয়া এখনও মধ্যে মধ্যে ০111 
[0850109915705এর কথ। আওড়াইতেছেন-__কিন্ত যাহার কাধে চড়িয়া যুদ্ধ করিবেন, সে 
কোথায় সরিয়৷ গিয়াছে, তাং! যেন বুঝিরাও বুঝিতেছেন না| 


আধা ও শ্রাবণ, ১৩৩২ ] গণ-আন্দোলনের শিক্পী ও সাহিত্যিক ৯৭ 


এই আন্দোলনের অপফলতার প্রধান পরিচয়, শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে ইহার 
আত্মপ্রকাশ হয় নাই। রুশিগ্া দেশে যে গণ-বি্প্রব সাধিত হইয়াছে, তাহার 
নেতাগণ সমাজের নিয্নতম শ্রেণী হইতে উদ্ভূত না হুটলেও তাহাদের জীবন তাহার! 
যাপন করিয়াছেন। এই 06018581190 167756 বা শ্রেণীচ্যুত ব্যক্তিগণে'র মধ্য দিয়াই 
সাহিত্য, শিল্প পরিপুষ্টি লাভ করিয়া! জাতীর আন্দেলনকে নৃশতন মুত্তি দিয়াছে । লেনিন, 
গো প্রভৃতির জীবনকথা আলোচনা করিলে এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। 

জামণানি দেশেও এই গণআন্দেলতের জন্মলাভে নৃতন শিল্প-সাহিত্য জন্মগ্রহণ 
করিতেছে । কাটে কলোভিটজের মত জনসাধারণের চিজ্রকর এখনও আমদের ছ্নেশে 
আসিলন।। 

দেশী আন্দোলনের সময় আমাদের দেশের কবিতা, চিন্রকল! প্রভৃতি একট! 
নবজন্ম গ্রহণ করিযাছিল। সাহিত্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব রহিয়া গিয়াছে। 
রবীন্দ্র নাথের «গোরা», "ঘরে বাইরে” প্রভৃতি ইহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 

কিন্ত অসহযোগ আন্দোলনের কবি বা শিল্পী কেহই দেখা দেয় নাই। 
কাজি নজরুল ইসলাম গ্রন্তি অতি কষ্টে মহাঁত্সঞীর প্রোগ্রাম মত গাহিবার জন্ত কয়েকট! 
গান লিখিয়াছেন।। সে গানে কবির প্রতিভাই ফুটিয়াছে, আন্দোশনের মহত্ব ভাষ! পায় নাই। 
ইহার প্রধান কারণ “অ-সহযোগ' কথাটার মত আন্দোলনটাও 1555261%5 192518 ব| 
নিতিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্ত ভাবপ্রবণ বাঙালী প্রথমে ইহাতে সাড়৷ দের 
নাই- চিত্তরঞ্রনের ত্যাগের চমকে অন্ধ হইয়া এ পথে কিছুদিনের জন্ত যাইলেও 
আবার এক নূতন পথে আন্দোলনকে চালাইয়া নিজের ধাতুগত করি লইয়াছিল। 

চিন্তাশীল লেখকগণের মধ্যে অধ্যাপক রাধাকমল গণ-মান্দোলনের মস্ত ঝড় 
একটা সুত্র ধরিয়া দিয়াছেন। যে ম্বরাজের কর্মসংকল্পের ভিতর জমিবিভাগ এবং 
ভূমি-স্বত্বের ন্দবাধ্য প্রতিষ্ঠার কথা নাই এবং কৃষিজ্জার্ত দ্রব্যসমূহের ন্যাধা বিভাগের 
কথা নাই তাহ! ভারতী জাতীয় আন্দোলনরূপে দীড়াইতে পারে না। তাই 
তিনি বলিয়াছেন - চ১9858178 [০0170 01 ৮16৮ 20 007 0০186105] 100110195 9120 
07081570705, শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত, হৃধীকেশ সেন প্রভৃতি কয়েকজন চিন্তাশীল 
লেখক ভূমিন্বস্ধ সম্বন্ধে ক্ছ গবেষণ! করিয়া কৃষকের পক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন, 
কিন্ত জাতীয় আন্দোকনের সহিত কুষকের স্বার্থের কি সম্বন্ধ তাহা নির্দেশ 
করেন নাই । | 

ছবির ম্হধ্য কৃষকের গ্রার্থন! বা সাঁওতাল ₹ম্পতীর চিত্র দ্েখাযায় বটে কিন্ত 
ধর্ম বা প্রেমের দিক হইতে চিত্রকর তাহাকে দেখিসাছেন। 

গল্প লেখকের» মধ্যে শ্রীধুক্ধ প্রেমেন্্র মিঅ ও যুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সমাজের নিম়শ্রেণীব জীবনকথ! অবতারণ। করিষ্াদ্ছন। * 


৯৮ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্যা 


কবিতার মধ্যে শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসম্ম চট্টোপাধ্যায়, উদ্বী্ষমান মুসলমান কবি 
শ্ীযুক্ক নীম উদ্দিন কৃষকজীবনের শির্খত ছবি আাকিয়াছেন, কিন্ত তাহাও কধির 
প্রয়োজনাসাধনার খাতিরে | 

গণ-আম্দোলনের “ল! মাস্লিল” বা “বন্দেমাতরম্* লিখিবার খধি এখনও 
আসেন নই। যে গানে জনসাধারণ সত্যই শিজের ভাষাহীন ব্যথার বাণী 
পাইয়! প্রাণ খুলিয়া গাঞ্য়। মাতিবে-_-সে গান এখনও আসে নাই । 

নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাহার “কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" 
নামক পুস্তকে গণ-অ'ন্দেলনের একট: স্তরের অস্ফুট ভাষা দিয়াছেন। গ!নটি এই £- 


“( আমরা) গায়ে বসে বুনছি ফদল, 
€ তোমরা) খ'চ্ছ বসে পহরে। 
( আমর) মাাালেগিয়ায় মচ্ছি ভূগে, 
( তোমরা ) আরাম কচ্ছ মোটরে ॥ 
(আমরা) দিচ্ছি যোগান থেটে থেটে, 
( তোমরা ) নিজের] লব নিচ্ছ বেঁটে, 
( আমরা) পেটে খেতে পাইন। মোটে, 
( তোমরা ) চালান দিচ্ছ সদরে ॥ 
(খ।লি ) ভরে আজলা টাকার পৌটলা, 

তুলছ নিজেদের ঘরে ॥ 
(আমরা) পরের তরে কর্দ নাচাষ 

(মর্দ) কোট ধরি ভারি, 
(তখন) কোণায় রবে ব্যবসা পাটের 
চালের আড়ত্দারি ? 

চাঁধীদের লব করে. ঘাল, 

লুটলে কড়ি এতকাল 
( আর ) চলছে না] সাবেকী চাল, 

চোখ ফুটেছে চার ধাটে- 
“পয়সা” কিন্বা “গতর»”ঝড় 

(হবে) বোঝাপড়া এবারে ॥” 
' এই গানের ভিতর নাট্যকারের বিশ্লেষণ ঠিক প্রক'শ পাইয়াছে--কিন্ত জনসাধারণ 
এখনও এতট। সত্যিই বুঝিতে পারে নাই--ব] তাদের সামনে এ গান খাশগাও 


আধাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৬২ ] গ্রণ আন্দোলনের শিল্পী ও সাহিত্যিক ৯৯ 


হইতেছে না। কলিকাতার থিচেটারে বসিয়া যাহারা এই গান শোনে তাহার! 
ইহাকে জাতির একটা জীবন্ত সমন্যার আকারে দেখে না। তবে তাহাদের চক্ষু 
অন্তরালে গণ-দেবতা এই স্থুরই ভাজিত্েছেন। তাহার ভৈরব-রাগিণী কোনদিন 
ভূবন জুড়িয়া আগুণের স্থরে সব জালাইবে, কে জানে! 
রবীন্দ্র নাথ তাঁহার অনন্করণীয়ভাবে হ্বভাবসিদ্ধ প্রেরণায় এই বিপ্লব যুগের 
পূর্বাভাস দিক্াছেন_-তাহার সমগ্র কবিতাটি এস্থলে উদ্ধু'ত না করিয়া! পারিলাম না ১-- 
পনৃতন সমুদ্র তীরে 
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,_: 
ডাকিছে কাগারী 
এসেছে আদেশ-- 
বন্দরে বদ্ধনকাল এবারের মত হল শেষ, 
পুরানো সঞ্চগ নিয়ে 
ফিরে ফিব্রে শুধু বেচাকেনা 
আর চলবে ন!। 
বঞ্চন। বাড়িফা ওঠে, 
* ফুরায় সত্যের যত পুঙ্গি,-- 
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,_ 
“তুফানের মাঝ খানে 
নৃতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি।ঃ 
ঝড়ের পুগ্তিত মেখে 
কালোয় ঢেকেছে আলো, 
জানেনা ঠা কেউ 
রাপ্রি আছে কি না আছে; 
দিগন্তে ফেনায়ে ওঠে ঢেউঃ_ 
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারীঃ-_ 
নৃতন সমুদ্র তীরে তগী নিম্নে 
দিতে হবে পাড়ি ॥। 
'যাত্র। কর, যাত্রা কর মাত্রী দল, 
উঠেচে আদেশ 
“বন্দরের ণকাল হ'ল শেষ ও 
অজান। সমুদ্র তীর, অজান] সে দেশ 


১৯০ 
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সেথাকার লাগি 
উঠিয়াছে জাগি'__ 
ঝটিকার কে কে শূন্টে শুন্তে 
প্রচণ্ড আহবান, 
মরণের গান 


উঠেচে ধনিয়া পথে 
নবজীবনের অভিসারে 


ঘোর অন্ধকারে 
খত ছুথ পুথিবীর, যত পাপ, 
যত অমঙ্গল, 
যন্ত অশ্রজল? 
যত হিংসা হলাহল, 
সমস্ত উঠেচে তরঙ্গিয়া 
কুল উল্লজ্খিয়া, 
উদ্ধা আকাশেরে বাঙ্গ করি। 
তবু বেয়ে তরী 
সব ঠেলে হতে হবে পার, 
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, 
শিরে নিয়ে উন্মত্ত ছুর্দিন, 
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন, 
হে নির্ভীক, ছুঃখ অভিহৃত ! 
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি ? 
মাথা কর নত! 
এ আমার এ তোমার পাপ। 
বিধাতার বঞ্ষে এইতাপ 
বহুধুগ হতে জমি বাযুকোণে 
আজিকে ঘনায়,_- 
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, গ্রবলের উদ্ধত অন্তার়, 
লোতীর নিষ্ঠর লোভ, 
বঞ্চিতের নিত্য চিন্তক্ষোভ 
জাতি-অভিমান, 


না 


আধা ও আঁবণ, ১৩৩২] গণ-আন্দেলনের শিল্পী ও সাহিত্যিক ১১ 


মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
বনু অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীপিয়া 
ঝটিকার দীর্ঘ শ্বাসে জলে স্থলে 
বেড়ায় ফিরিয়া । 
ভাঙিম্। পড়ুক ঝড়, 
জাগুক তুফান, 
নিঃশেষ হইয়া বাক নিখিলের 
যত ব্জ বাণ ! 


রাখ নিন্দ। বাণী, রাখ আপন 
সাধুত্ব অভিমান, 

শুধু একমনে হও পার 

এ প্রলয় পারাবার 

স্তন স্থষ্টির উপকূলে 

নুতন বিজয় ধ্বজ| তুলে !* 

এই নৃতম সৃষ্টি আর না হইলে গণ-আন্দোলনের প্রকৃত শিল্পী এবং সাহিতিক 

জন্ম গ্রহণ করিবে না। তবে স্থচনা হইমাছে--এখপ প্রিণতির যন্ত্রনায় সমাজদেহ 
ছটফট, করিতেছে । 
| শ্ীহেমস্তকুমার সরকার 


(জজ 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহণস 


সগ্ডম অধ্যায় 


পূর্ব্বে বলিয়াছি আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান উপাদান তিন্টি_€১) 
ফিউভ্যাল ভূম্বামীতন্ত্র) ৫২) চর্চের যাঁঞ্জকতত্ত্র; (৩) পৌরতগ্ত্র। দ্বাদশ শতাবী 
পর্যন্ত ভূ্বামীতন্ত্র ও যাক্জকতত্ত্রের ইতিহান আলোচনা করা হইয়াছে। এখন এ 
ঘুগের পৌরতম্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে। | 

যাৎকতঙ্্রও ভূহ্বামীতন্ত্রের ইতিহাসের ধারার সহিত পৌরতগ্ত্রের ইতিহাসের 
ধারার“মিল নাই। চর্চ ও ফিউড্যাল পদ্ধতি ঘর্দিও পরবর্তী কালে নবনবভাবে রূপান্তরিত 
হইয়াছিল, তথাপি পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধোই» তাহার সম্পূর্ণ ও স্থনির্দি্ 
স্বরূপ লাভ করিয়াছিল; এ সময়ের মধ্যে কিবূপে তাহাদের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও পরিণতি 


১০২ নব্ভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্য! 


ঘটিল, তাহা আমর। দেখিয়াছি । কিন্ত পৌরতন্ত্রের ইতিহান অন্তরূপ। আমাদের 
আলোচ্য মগের খেষভাগেই অর্থৎ একাদশ ও দ্বাদশ শত।ব্ীতেই পৌরতয্ত্র ইতিহাপে 
স্থান পাইবার যোগ্াতা লাভ করিয়াছে; অবশ্ট ইহা! নহে যে তৎপুর্বে ইহার কোন 
আলোচনাবোগ্য ইতিহাস ছিল ন।) ইহাও নহে যে আমাদের আলোচ)যুগের 
বহুপূর্বেও ইহার অস্তিত্বের চিহ্ন ছিল না; কিন্তু কেবল একাণশ শতাবতেই 
পৌরতন্ত্র আধুনিক সভ্যতার একট! বৃহৎ অন্গরূপে স্থস্পষ্টভাবে জগতের দৃশ্পটে প্রকট 
হইয়া উঠ্টিল। ভূম্বামীতঙ্্র ও যাজকতঙ্ত্রের ইতিহাসে পঞ্চম ইইতে দ্বাদণ শতাব্দীর মধ্যেই 
বীজ হইতে ফলে পরিণতি, কারণ হইতে কাধে) পঞ্গিণতি লক্ষ্য ক৭%” মায়, কার্যকারণের 
সম্বন্ধ অন্রসন্ধান কপিতে সেখানে আমাদের গাপোচা যুগের বাহিরে চলিয়। যাইতে 
হয় না। পৌরতন্ত্রের বেলায় মামর1 সে স্থবিধা পাইব না! আমাদের আলোচ্যযুগের 
মধ্যে কেবল তাহার জন্মের ইতিহাস পাও যাইবে, তাহার পরিণতির ইতিহাস 
নহে। সুতরাং আপাততঃ কেবল ইহার ম্লকারণ ও উৎপত্তির কথাই আলোচন। 
৷ করিব। পৌরতন্ত্রের পরিণামফল ও সাধারণ প্রভাব সম্বন্ধে এখ।যাহা বলিব তাহ! 
কতকট। পরবর্তী ইতিহাসের আন্থমাশিক পূর্বভযৃক্ষপে গ্রহণ করিবেন। আমি গে 
সব কথ! এখন সমদামঘিক ঘটনার সাছাযো প্রমাণ করি! দিতে পারিব না। যখন 
দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা করিব, তখন দেখিবেন পৌরতস্ত্ 
পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিতেছে, তখন দেখিবেন €ে' তাহার ন্বভাবানুযার়ী ফল 
ফলাইতেছে, তখন দেখিবেন ইতিহাসের ঘটন। আমাদের এুক্তিমূলক দিদ্ধান্তের যাথার্থয 
প্রতিপন্ন করিতেছে । আপনাদের সমক্ষে যে চিত্র উপস্থিত করিতেছি তা্ার অসম্পূর্ণ তা 
লইয়া পাছে আপনার! আপন্তি কবেন, সেই জন্তই এ কথাট। বলিয়। রাখিলাম। 

এখন মনে করুণ ১৭৮৯ খষ্টাবে, ফ্রান্দের নবজীবনচেষ্টাপ ভীষন সুচণাকালে 
দ্বাদশ শতাবীর একজন পৌরপ্রধান হঠাৎ আসিয়া আবির্ভত হইলেন । এই পময়ে 
যে সকল পুস্তিকা লোকচিত্তে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে সেইরপ একথানি 
পুস্তিক! তাহাকে পড়িতে দেওয়! হইল। দৃষ্টান্তস্ববপ ধরুণ তাহাকে সীয়ে 
(97659১) প্রণীত "থাড এষ্রেটু ব। তৃতীয় বাষ্ীঙ্গেরকে ?” এই নামের পুন্তিকাখানি 
পড়িতে দেওয়৷ হইল। পুক্তিকাখনির মুলভিত্বিত্ব্ূপ এই কাটি তাহার 
চোখে পড়িল; ?অভিঞ্রাতবর্গ ও যা্গকবর্গকে বাদ নিয়া সমগ্র ফরাসী জাতিই রাষ্ট্রের তৃতীয় 
অঙ্গ 1? একথাটি পড়ির়। তাহার মনে কি ভাবের উদ হইবে জিজ্ঞাপা করি। 
আপনারা কি মনে করেন তিনি ইহার কোন অর্থ গ্রহণ কগিতে পারিবেন? না, 
তিনি “ফরাসী জাতিগ কথাটি বুঝিতে পারিবেন না, কারণ এরূপ কোন পদার্থের লহিত 
তিনি পরিচিত নহেনঃ তাহার সময়ে "করান জাতি” বলিয়। কোন বন্ত ছিল না; 
আর য্দিই বা তিনি “ফরাসী জাতি” বস্তুটি কি তাহা বুঝিতে পারেন, ঘঙ্গি তিনি 


ধু... 


আধাঢ ও শ্রাবণ, ১৩৩২ 1 ইউরে!পীয় সভ্যতার ইতিহাঁস ১০৩ 


স্পষ্ট দেখিতে পান ষে উপরোদ্ধত বাক্যে গাষ্ট্রের এই তৃতীয় অঙ্গের হস্তে সমগ্র 
সমাজের শাসনাধিকার আরোপ করা হইতেছে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার 
মনে হইবে ইহা একট। ধর্মদিরুদ্ধ উন্নস্ত প্রলাপবাণী) তাহার অভিজ্ঞতা, 
তাহার ভাব ও ধারণার সহিত /াধুনি ক)এই/ততের এত বিরোধ । 
এখন এই বিস্মগপ্ত পৌরপ্রধানকে লইয়া বু] (২০1105) বোতে (3985৮21য), 
গাও (1902) বা নোয়াইয়ে 113০/০7৮এইরূপ কোন আধুনিক ফরাসী নগরে প্রবেশ করুন 
এখানে তিনি আর একপ্রকার বিশীয়ে অভিভূত হইবেন । তিনি নগরে প্রবেশ 
করিয়া দেখিতেছেন, এখানে না৷ আছে দুর্গ, ন। আছে প্রাকার, না আছে পৌরসেনা , 
পুরীরক্ষার (কোনই ব্যবস্থা নাই? সমস্তই উন্মত্ত, যে কোন আগন্তক, যে কোন 
বিজেতা আপিয়। দখল করিলেই হইল | পৌরপ্রধান এ পুরীকে কখনই নিরাপদ 
মনে করিবেন নাঃ তিশি ইহাকে দুর্বল ও অধত্বরক্ষিত বলিয়াই ধরিয়া লইবেন। ঘিনি 
নগরের অভ্যন্তরে অগ্রপর হইলেন, সেখানে কি ঘটিতেছে, কি প্রণালীতে পুরী শাদিত 
হইতেছে, পুরীর অধিবাণী কাহারা এ সমস্ত সন্ধান *ইলেন | তাহাকে বল হইল 
পুরীর বাহিরে একটা রাজশক্তি আছে, সে পৌরবর্গের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিরা 
স্বেচ্ছানুণারে পুরী হইতে রাজকর আদাম করে, পৌরসেনা সংগঠন করিয়া যথ। ইচ্ছা 
যুদ্ধে পাঠায় | তিনি পৌরকর্মচারীর কথা, পৌরাধিনায়কক মে্রের কথা, 
পৌরপ্রধানদিগের কথ। জিজ্ঞাপা করিলেন; শুনিলেন তাহারা পৌরবর্গের ঘ্বার। পির্ব্বাচিত 
হন না। তিনি আরও শ্তনিঙ্েন পুগীর মধ্যেই পৌরব্যাপারের মীমাংস হয় ন।) 
পরস্ত একজন রাজকম্ম্রচারী দুদ হইতে একাকী পুরীর শাসনকাধ্য চালাইয়া থাকেন 
উপরন্ধ তিনি শুনিলেন যে পৌরজনসংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে র বিচার করিবার জন্ত 
একভ্র সন্মিলিত হইবার অব্ধকার পৌরবর্গের নাই )ঞ পৌরবগ গিজ্জার ঘণ্টাধ্ব নদ্বার। 
সাধারণ সভাস্থলে কখনও আহুত হয় না। দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান একেবারে 
বিশ্য্বিভ্রাস্ত হইয়া পড়িবেন। তিনি প্রথমেই বিচকিত হইলেন যখন দেখিলেন 
“খ্রি ৯ নেশন বা 'সমগ্রজাতি রা তৃতীম়াঙ্গরূণে নিজকে কত মহিমাশালী 
মনে করিতেছে 7; এখন আবার দেখিতেছেন সেই জাতীয় সত্ব নিজের ঘরেই এত 
পরাধীন, খাত ছুর্ববল, এতটা নগণ্য যে তাহর সময়ের সমাজের সঙ্গে” ইহার তুলমা 
ইয় না। তিনি একদিকে দেখিতেছেন সমাজই রাষ্টের অধিপতি, অন্তদিকে গেখিতেছেন 
সমংজ একেবারে শক্তিহীন। এ বৈষম্য তিনি কেমন করিয়া বুঝিবেন? ইহার, লামগ্স্য 
বাতিনি কি করিয়া কবিবেন? তাহার চিত্তবিভ্রম না! ঘটাই আশ্চর্য্য । 

এখন উনবিংশ শতাব্দীর, নাগরিক আমরা একবার হাদণ শতাব্দীতে ফিরিয়া 
যাই। . আমরাও দেখিব সেখানে এই : কইনপ দ্বৈতসমস্। ৷ দেশ ব! রাষ্ট্র বা শাসনতন্ত্র 
বা সমগ্র সমান্জের ব্যাপার আলোচনা করিতে গেলে দেখিতে পাইৰ.. সেক্ষেত্রে 


১৪৪ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্যা 


পৌঁরবর্গের কোন সং্রব নাই; সেক্ষেত্রে কোন বিষয়েই তাহারা হম্তক্ষেপে করে 
নাঃ তাহারা গণণার মধোই আসে ন|। রাষ্ট্রবাাপারে তাহার! যে নগণ্য শুদ্ধমাত্র তাহ|ই 
, নহে। পরন্ত যদি জানিতে চাই যে [ভীহারা নিজেদের এই অবস্থা! কি চক্ষে 
এ সম্বন্ধে তাহারা কি বধের তাহা হইলে স্তাহীদের ভাষার মধ্যে ॥ 
7স্৮মসক্কোচ ও ভীরুতারই আতিনযা দেখিতে পাইব। যে সমস্ত তূঙ্বামী ধু হাত 
- হইতে তাহারা ভোর করিয়া স্বাধীন অধিকার আদায় করিয়া লইয়াছে তাহারা 
পেরবর্গের প্রতি এতট। ওদ্ধতোর সহিত আচরণ করে যে তাহাতে বিস্মিত হইতে 
হয়; অথচ ইহাতে সেকালের পৌরবর্গের বিস্ময়ও নাই, ধর্য্যচাতিও নাই। 
এখন সেকালের একট। পুরীর মধ্যেই প্রবশ কর। যাউক; দেখ। যাউক সেখানে 
কি ব্যাপার । খানে আর এক দৃশ্ত ; আমর! একট! প্রাকারবেষ্টিত প্রসেনাসংরক্ষিত 
দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি; পৌ্বর্গ এখানে নিজে নিজেই কর বলাইতেছে, 
শাসনকর্ত। নিযুক্ত করিতেছে, বিচার করিতেছে, দণ্ড দিতেছে, এবং পৌরব্যপার 
জালোচন।! করিবার জন্ত সভাস'সদে সম্মিলিত হইতেছে । এই নকল সাম্মপনীতে 
সকলেই আমিতেছে; তাহার! স্বাধীনভাবেই তৃম্বামীপগ্তভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে; 
এবং ভাহাদ্দের একট। পৌরসেনা৷ আছে । এক কথায় তাহার। নিজেরাই নিজেদের শাসন 
করিতেছে, পুরীর এলাার মধ্যে তাহারাই রাজ্রশক্তি | দ্বাদশ শতাব্দীর পৌরপ্রধান 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রাঙ্জে যে ঠবষম্য দেখিয়। বিন্মিত হইয়াছিলেন, এ বৈষম্যও তদন্ুরূপ; 
কেবল অঙ্হহয়ের অবস্থান পরিবর্তন কন্দিছছাছে মাত্র। এখন পৌরজন লইয়! যে 
জাভীয়সমাটজ সেই জাতিই সব, পুরী কিছুই নহে? পূর্বে জাতীয় সমাজ ছিল 
নগণ্য, পুরীই ছিল সব। 
নিশ্চয়ই, দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, অনেক 
অসাধারণ ঘটনা, অনেক বিপ্রব সাধিত হইয়াছিল, নতুব। পৌঞ্সমাঞ্জের অবস্থার এতট! 
পরিবর্তন ঘটিতে পারিত ন1। এই পরিবর্তন সত্বেও, একথা নিঃসন্দেহে বল যাইতে পারে 
যে ১৭৮৯ অব্দের তৃতীম় রাষ্্রীঙগ বা "থার্ড এষ্টেট”, রাঙ্জবৈতিক হিসাবে দ্বাদশ শতাব্ধীর 
পৌরসংঘেরই বংখধর। যেফরাণী জাতি আজ এত উদ্ধত ও উচ্চাকাজ্্ী, যাহার দস্তেতক্ধি 
আজ গগন ভেদ করিয়া উঠিঘাছে, যে আজ্জ শুধু নিজকে নহে, সমগ্র জগৎকে শাণন করিতে 
ও নবঙ্ীবন দিতে চাহে, নিশ্চই ০স, সম্পূর্ণভাবে ন| হউক প্রধানতঃ নই প্রাচীন পৌর- 
বর্গেরই সন্তান, ধাহার। দ্বাদশ শতাব্দীতে সাহসে ভর করিয়া ভূগ্থামীদিগের যথেচ্ছ শামনের 
বিরুদ্ধ শব শব পুরীর,ম্থা তত্ত্রামাধনের জন্ত বিদ্রোহের পতাক! তুলিয়াছিল। 
অবশ্ত দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর সমাজের অবস্থা আলোচনা করিয়াই এই পরিবর্তনের 
রহস্য বুঝিতে পারিব ন।) ্বাদর্শ হইতে অষ্টাদশ; শতাব্দীর মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল 
তাহার দঘারাই এই পন্রিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল? সেই পরবর্তী ধুগেই এই পর্থিধর্তন 
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কিরূপে অগ্রসর হইয়াছিল দেখিতে পাইব। তথাপি তৃতী্র রাষ্ট্রাঙ্গের ইতিহাসে এমন 
আনেক ব্যাপার আছে যাহ! কেবল তাহার মূল আলোচনা করিলেই বুঝিতে পার! যায়ঃ 
সুতরাং যদিও আমাদের আলোচ্য যুগে তৃতীয় রাষ্ত্রীজের তবিষ্যত পরিণামের কোন 
আভাস পাওয়! বায় না, তথাপি অন্ততঃ তাহার মুলবীজের দন্ধান পাওয়া যায়? কারণ 

মূলে যহে৷ ছিল, তাহার এখনকার পরিণতির মধ্যেও অনেক পরিমাণে পুনরায় তাহাই 
পাওয়া যায়। ঘ:দশ শতাব্বীর পৌরসমাজের একট! অসম্পূর্ণ চিত্র হইতেও আপনার! এরুখার 
যাথার্থত্ত অন্গুভব করিতে পারিবেন । 


এই পৌরসমাজজের মবস্থা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পুরীগুলিকে প্রধানতঃ ছুই 
দিক দিয়! দেখা আবশ্ঠক। ছুইটী বড় প্রশ্বের সমাধান করিতে হইবে ২ প্রথম প্রশ্ন 
পুরী গুলি কিরূপে স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করিল,--কিরূপে ও কি কি কারণে এ পরিবর্তন 
সংঘটিত হইল- ইহার ফলে পৌরগণের অবস্থর কিরূপ পরিবর্তন হইল, সাধারণ 
সমাজের উপর, সমাজের অন্তাপ্ত শ্রেণীর উপর এবং রাষ্ট্রশক্তর উপর ইহার প্রভাব কিরূপ 
হইল? দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষপ্ন পুরীর আভাস্তরীণ শাসনপদ্ধতি কিরূপ ছিঙ্গ, 
স্বায়ত্শাসনাধিক।রগ্রাঞ্থ পুরীগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন ছিল, পুরীমধ্যে পৌরগণের 
পরস্পরসম্বদ্ধ কিরূপে নির্দিষ্ট হইত, এবং পুরীমধ্যে কিরূপ রীতিনীতি আচারব্যবহার 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল । 


একদিকে সাধারণভাবে পৌরগণের সামাজিক অবস্থার যে পরিবর্তন আনিল, 
অন্চদিকে তাহাদিগের পৌরশাপদনপদ্ধতি যে ভাবে গড়িয়া! উঠিল এই উভয় দিক দিয়াই 
আধুনিক সভ্যতার উপর সেকালের পৌরজীবনের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
প্রভাবের আলোচন1 করিতে গমন! যে কোন তথ্যের সন্ধ।ন পাওয়া যাইবে তাহার মুলে হয় 
একটি ন| হয় অপরটী আছে। অতএব এই ছুইটি দিক পর্ধযালোচন! করিলেই সেকালের 
পৌরতস্ত্রের ইতিহাস আমাদের করায়ত হইবে । একদিকে বুঝিতে হইবে পুরীগুলির 
স্বায়স্তশাসনলাভের ইতিহাস, অগ্থদ্দিকে বুঝিতে হইবে পৌরশদনপদ্ধতি। 


পরিশেষে সমগ্র ইউরোপে পুরীগুলির কিরূপ বিভিন্ন অবস্থাবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল 
সে সম্বন্ধে একট! কথ! বলিব। আধিযে সমস্ত তথ্য ও ঘউন! আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত 
করিব সে গুলি দ্বাদশ শতাব্দীর সমন্ত পুরী সম্বস্ধে,ইটালী, স্পেন, ইংলগ ব! ফ্রান্সের যে 
কোন পুরী সম্বন্ধে সমানভাবে খাটিবেন1। অবনত কতকগুলি ব্যাপার সমস্ত পুরীর মধ্যেই 
পাওয়া যাইবে, কিন্ত তাহাদের পরস্পরের প্রভেদও সামান্ত বা নগণ্য নহে। আমি নেই... 
সকল গ্রভেদগুলি“দেখাইরী যাইব; পরবর্তী যুগের সভ্যতার আলোচনাকালে আবার 
আমর! সেগুলির দৌধা পাব এবং তখন আমরা আরও নুক্্ভাবে সেঞ্খলির 
স্মালোচন। করিন। 
৬ 
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. পুন্বীগুণির স্বায়তশানননাভের ইতিহাস বুঝিতে হইলে আপনাদিগকে স্মপ্ণণ করিতে 
হইবে && পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোমসাআাজ্যের অধঃপতন 
হইতে সামাজিক বিদ্রোহের আরম্তকাঁল পর্য্যন্ত নগরগুলির অবস্থা! কিরপ ছিল। তখন 
নগরগুলির মধ্যে নানাক্ষপ অবস্থাভেদ ছিল; ইউরোপের ভিষ্ন ভিন্ন দেশের নগরগুলির 
অবস্থায় বিস্তর প্রভেদ ছিল; তথাপি এমন কতকগুলি সাধারণ ব্যাপার আছে যাহা প্রায় 
সকলগুঞ্ির সম্বদ্ধেই প্রযোজ্য । আমি সেই সকল সাধারণ তথ্য লইপ্নাই বিচার করিতে 
চেষ্ট! করিব । যেখানে এ নিয়মের ব্/তিক্রম কৰিব, অর্থাৎ যেখানে কোন বিশেষ বাাপারের 
উল্লেখ করিব তখন বুঝিতে হইবে আমি বিশেষ করিয়া ফ্রান্সের এবং আরও বিশেষ করিয়া 
রোণ ও লোঘ্ার নদীর অপরপারবর্তাঁ উত্তর ক্রান্সের পুরীগুলি লক্ষ্য করিয়৷ কথ। 
ঝলিতেছি। আমি যে চিত্রপট আপনাদের সমক্ষে উন্ম,ক্ত করিতে চাই, তাহার মধ্যে এই 
শেষোক্ত পুরীগুলিই বিশেষভাবে দৃষ্টি আবর্ষণ করিবে। 

রোমসাআ্রাজজ্যর অধঃপতনের পর, পঞ্চম হইতে দশম শতাব্দী পধ্যস্ত নগর 
গুলির অবস্থ! দালত্বের অবস্থাও নহে, স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। ইতিহাসের ঘটন। 
বা চরিত্রচিআ্্রণে যে বিপদ, শব্প্রয়োগেও পদদে পর্দে সেইরপ বিপদের আশঙ্কা 
আছে। যখন একট! সমাজ ও তাহার ভাষা প্রাচীনত্ব লভ ক:র, তখন ভাষার শব্দগুলি 
এক একটী স্থসম্পূর্ স্থনির্দি্ট অর্থ লাভ করে। কালক্রমে এক একটি শব্দের অর্থে 
নান। বিচিআ ভাব অন্তুপ্রবিষ্ট হয়, শব্দটি উচ্চারণ করিলেই সেই পমস্ত বিচিত্র ভাব 
মনে উদ্দিত হয়; অথচ এই সকল বিচিত্র ভাব বিভিল্ন যুগে আলিয়া! জুটিয়াছে, 
স্থৃতরাং সর্বকালের ঘটনার পক্ষে সেগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য নহে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দাসত্ব ও স্বাধীনতা, এই ছুইটি কথ।র বিচার করিয়। দেখুন। এখনকার কালে এই 
উভগ্ শব্দগ্থারা যে সম্পূর্ণ ও হুনিদ্দিষ্ঠ ভাবের দ্যোতন! হয় তাহার সহিত অষ্টম বা নবম 
বাদশম শতান্দীর কোন ব্যাপারের সম্পূর্ন মিল নাই। যদি বলি ষে অষ্টম শতাব্দীতে 
নগরগুলি শ্বাধীন ছিল তাহ। হইলে অনেক বেশী বলা হইল; আজকাল আমর! 
স্বাধীনতা! শব্দের যে অর্থ বুঝি তাহার অনুরূপ..কোন বস্ত অষ্টম শতাব্দীতে ছিল না। 
আবার যদ্দি বলি তখনকার ণগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবর্থা, তাহ হইলে 
সেই একই শ্রমে নিপতিত হইব, কারণ পাসত্ব-শব্টি দ্বার এখন আমরা যাহ! 
বুঝি, তাহার সহিত সে সময়ের পৌরজী্নের কোন মিল নাই। 

আমি- পুনরাম ৰলি যে সে সময়ে নগরগুলির অবস্থা দাসত্বের অবস্থাও নহে, 
স্বাধীনতার অবস্থাও নহে। ছূর্বপকে যতপ্রকার লাঞ্ছনা হও করিতে হয় 
তাহার! সে সমস্তই ভোগ করিত) সবল পক্ষের অত্যাগারউ্ৎ্প ড়ন তাহাদ্দিগবে 
নিয়তই সহ্য করিতে হইত; কিন্তু তথাপি এ সমস্ত তয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা সত্বেও 
অবিরত ধনক্ষমুলোকক্ষয় সত্বেও তাহারা কতক পরিমাণে নিগদের মর্ধযাদা রক্ষ 


| আষাঁ ও শ্রাবণ ১৩৩২ ] ইউরোপীয় সভাতার ইতিহাস . ১৩৭, 


করিয়া আপিঘাছিল। অধিকাংশ নগরেই একটি করিয়া যাজকসম।জ ও একন' করিয়া 
বিশপ থাকিতেন। তাহার একদিকে যেমন অনামান্ত ক্ষমতা অন্যদিকে তেমনি সাধারণ 
জনবৃন্দের উপর অসাধারণ প্রভাব। স্থতরাং তিনি পৌরসংঘ ও ফিউড্যাল ভূতম্বামীর 
মধাবর্তী যোগস্থত্রন্বঞপ থাকিতেন, এবং এইকপে ধর্দের আবরণ দ্বারা পৌরজীবনের 
স্বাধীনতা কতক পরিমাণে রক্ষা করিতে পারিতেন : ইহ! ছাড়া নগরগুলির মধ্যে, 
প্রাচীন রোমীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবখেষও অনেক পরিমাণে বজায় ছিল। এই 
যুগে প্রাচীন রোমীয় পদ্ধতি অন্ুপারে ঘন ঘন “সেনেট”? ও £কিউরিয়া”। অত 
হইতেছে দ্রেখিতে পাওয়া যায়) সাধ্ধরণ পৌরপম্মপন এবং পৌরশালনকর্ভারও 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যাগন। মৌন পৌরতস্ত্রেরে ঘীতি অন্থসারে এই 
যুগের নগরগুলির মধ্যেও দেখিতে /পাওয়া যায় যে উইল, দানপন্র প্রভৃতি 
পৌরজীবনের অনেক ব্যাপার পৌরবিচারসভায় পৌর বিচারক কর্তৃক নিম্পর 
হইতেছে । এই সকল পৌরক্রিয়ার অবশেষ ক্রমশঃই অবশ্য লোপ পাইতে 
থাকে। বর্বররীতিনীতির প্রভাব, চারিদিকের বিশৃঙ্খলা! এবং উত্তরোত্তরপরিবর্ধনশীল 
ছুর্তাগ্য-তূর্ষে/গের তাড়নায় দ্রতবেগে লোকক্ষম্ব হইতে থাকে। ভৃতম্বামীগণ পক্জীঞ্জনপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং কৃষিকীবনই ক্রমণঃ প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল; এই সকল নৃতন 
কারণে পৌরজীবনের আরও বলক্ষম্ন হইল। বিশপগণও যখন গ্রথঘে ফিউড্যাল পদ্ধতির 
অস্তগত হইলেন, তখন তাহারা পৌ্বজীবনের উপর ততট। আস্থা স্থাপন করেন নাই। শেষে 
যখন ফিউড্যালপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল তখন পৌরসমাজগুলি একেবারে 
| দ্বাসসমাজেট পরিণত না হইলেও তাহাদের পূর্ব স্বাধীনত। একেবারে হারাইগ | প্রত্যেক 
পুরী এক একজন ভূম্বামীর জায়গীরের অন্ততূক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাহার কবলে আনিয়া 
পড়ি । বর্বর আক্রমণের প্রথম আমলের অশান্তিবিপ্লবের মধ্যেও তাহার! যেটুকু 
স্বাধীনত। রক্ষ! করিতে পারিয়াছিল, এখন তাহারা তাহাও রাখিতে পারল ন।। স্থতরাং 
পঞ্চম শতাবী হইতে ফিউড্যাল পদ্ধতির সম্পূ্ণগ্রতিষ্ঠাকাল পধ্যস্ত নগরগুলি উত্তরোত্বর 
অবনতির পথে চলিল। 
যখন একবার ফিউড্যাল পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ গেল, যখন প্র্ত্যক ব্যক্তি 
এই পদ্ধতির মধ্যে এক একট নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ভূমি অধিকার করিয়। বিল, 
যখন যাধাবর সমাজ স্থাবর সমাজে পরিণত হইল, তখন কিয়ৎকাল পরেই নগরগুলি আবার 
মাথ! তুলিয়া দড়াইল, আবার তাহাদের মধ্যে সজীবতার লক্ষণ দেখা দিল। আপনারা 
জানেন পৃথিবীর শশ্তদায়িক1 শক্তি যে নিয়মে কার্ধয করে মাহুষের কর্শক্তিও সেই নিয়ষেই 
কার্য করে $্বপ্বরিক্ষোভ যেই বন্ধ হয় অমনি ক্তিক্রি পুনরায় আরভ হয়) চারিদিকে 
অঙ্ক,রোদগম হইত থাকে, চারিদিকে সব্দীবতার লক্ষগ প্রকাশ পায়। শাস্তি ও শৃঙ্খলার 
| সামান্ত আভাঁন পাইবামাত্র ম।হুষ আবার আশান্থিত হয়, আশাদ্িত হই! কার্্যক্ষেত্রে 
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অবতরণ করে। নগরগুলির ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল; ষে মুহূর্তে ফিউড্যালপন্ধতি 
কিঞিৎ স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইয়। উঠিল, সেই মুহূর্তেই ভূম্ব মীদিগের মনে নৃতন নৃততন অভাব জাগিয়। 
উঠিল, উন্নতি ও উৎকর্ধের জন্ত আকাজ্জ। জন্মিপ। এই অভাব পুরণের জন্ত তাহাদিগের 
অধিকারতৃক্ত নগরগুলির মধ্যে কিঞিৎপরিমাণে শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুখান ঘটিল ) 
পুনরায় ধীরে ধাঁরে তাহাদের লোকবল ও ধনবল বাড়িতে লাগিল। যে সকল কারণে এই 
পুনরুগ্নতি সপ্তব হইয়াছিল তগ্মধো একটির প্রতি সাধারণতঃ তেমন মনোযোগ কর! হয় না )-- 
সেটি হইতেছে এহিক শাসনশক্তির কবল হইতে পলায়নপর বাক্ির পক্ষে চরের ক্রোড়ে 
নিরাপদ আশ্রয় লাভের অধিকার । যখন পর্যাস্ত পৌরসংঘ পূ্ণগ্রতিষ্ঠটালাতভ করে নাই, 
যখন পর্ধ্যস্ত সে ্বীক্ব প্রকারণরিখা ও সম্মিলিতশক্রির প্রভাবে গ্রাম্জনপদ্দের উৎপীড়িত 
ব্যক্তিদ্দিগকে আশ্রয় দিবার সাম লাত /রে নাই, যখন পর্যন্ত চ৮”ভিন্ন তাহার অন্ত কোন 
নিরাপদ আশ্রয় ছিল্‌ না, তখন পর্ধ্স্ত এই চচে'র আশ্র পাইবার জন্তই বহু হূর্তাগ্য পলাতক 
নগরে আকুষ্ট হইত। তাহারা চচের মধে] ও চতুষ্পর্থে আশ্রর লইতে থাকিল। শুধু যে 
চাধামজজুরের যত নিয়শ্রেণীর লোকই এইরূপে অংশ্র় লইতে আসিত তাহা নহে, অনেক 
মমরী ধনমর্ধ্যদাসম্প্ সমৃদ্ধ ব্যক্তিও আসিত। এই সময়ের ইতিবৃত্তগুলি এইরূপ দৃষ্টান্ত 
পরিপুণ। দেখিবেন অনেক পরাক্রমশালী ব্যক্তি প্রবলতর- প্রতিবেশী অথবা স্বয়ং তূপতি 
কতক তাড়িত হইয়া! স্বাধিকারতুক্ত ভূখণ্ড পরিত্যাগকরতঃ, যথাসর্ধস্বমেত কোন এক 
বগরৈ জাপিয়া চটের আশ্রয় লইতেছেন এবং সেই নগরের পৌর-পদবী গ্রহণ করিতেছেন। 
নগরের উন্নতির উপর এইরূপ আশ্রিতবর্গের কোন প্রভাব ছিল না, ইহা আমার মনে হয় 
না। তাহার! নগরের মধ্যে ধনসম্পদ আনিলেন এবং সাধারণ অধিবাণী অপেক্ষা উচ্চন্তরের : 
লোকদম্পদ আনিলেন। তাহা ছাড়া সকলেই জানেনযে একবার কোনমতে একটা 
আঃশিক সংসর্গ ঘটলে, লোকে তথন শুধু আশ্রয়ের জন্ত নে, সামাঞজিকতার প্রলোভনেই 
এইক্সপ মিলনক্ষেত্রে আরুষ্ট হয়। 
এই সকল কারণের একত্র সমবায়ে, ফিউড্যাল শাসনপদ্ধতি কিয়ৎপরিমাণে নিয়জিত 
 হওক্ার পরই, নগরগুলি পুনরায় কিঞ্চিৎ বললাঁভ করিল। বললাভ করিল বটে, রি, 
দে পরিমাণে: নিরুপত্রব শান্তি লাভ করিল ন|। যাযাবরবৃতি তখন বন্ধ হইয়াছে বর্টে,. 
কিন্তু এই যাযাবরজীবনযাত্রার মধ্যেই বিঞ্েত1 নৃতন তৃত্বামীগণ নিজ নি 
ছর্দীম প্রবৃত্তি- চরিতার্থ করিবার অবপর পাইতেন। যখন তাহানদদের মধ্যে 
লু্ঠনগ্রবৃত্তি..জাগিয়া উঠিত তখন তীহারা দুরদেশ লক্ষ্য করিয়া বিজয়যাজায় 
বাহির .হুইয়াঁ, পড়িতেন। কিন্তুষখন সকলেই তাহারা স্ব স্ব ভূখণ্ডে স্থগ্রতিঠিত 
চইরা পড়িলেন, বন এই পরিজ্রমণলিগ্ষ। বর্জন করা আবশ্যক, হইয়া]... পড়িল,.... 
তখনও তাহাদের প্লোড, তাহাদের অসীম আাকাঙ্কাতী হাদের দু বৃত্তি কিছুই প্রশমিত 
হইল না। স্বতরাং তাহাদের প্রবৃতির লম্ত সাকোশ পড়িল ৭ নগরগুলিয উপর 
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লুঠনের জন্ত দূরদেশে না যাইয়া তাহারা! ঘরে বপিয়াই লুঠন আরম্ভ করিলেন। তুস্বামী 
অভিজাতবর্গ কতৃক পৌরবর্গের অর্থশো ষরব্যাপার দশমশতান্বীর আর্দি হইতেই দ্বিগুণ 
বেগে আরম্ভ হইল। যখনই কোন ভৃম্বামীর অর্থলিগ্মা জাগিয়া উঠিত তখনই তিনি স্বীয় 
অধিকারতুক্ত নগরের পৌরজ্জনের উপর অত্যাচার করিয়াই তাহা চ্দিতার্থ করিতেন। 
পদে পদে এই অত্যাচার উপত্রবের আশঙ্ক। বারিজ্র পক্ষে যে একেবারে প্রাণঘাতী এই 
কথ| লইয়া এই যুগেই পৌরবর্গের মৃধা হইতে ঘন ঘন অভিযোগ উঠিতে লাগিল। বণিকগণ 
বাণিজ্/যাত্র। হইতে ফিরিবার সময় শ্স্তিতে স্বপুরী প্রবেশ করিতে পারিত ন1? ভূস্বামী ও 
তাহার অন্চরবৃন্দ অনবরত পথঘাট আগলাইয়! তাহাদিগকে বাধা দিত। যে সময়ে শিল্প 
বাণিজ্যের পুনরুখান ঘটিয়াছিল, ঠিক সেই সময়েই শাস্তি শৃঙ্খলার একেবারেই অভাব ছিল। 
নিজের কাধে এইরূপ: (গুদে পদে বাধা পাইলে এবং প্রত্যাশিত শ্রমফল হইতে এইক্ধপে বঞ্চিত 
হইলে মানুষ যেরূপ বিরক্ত ও উত্তেজিত হয় মেরূপ আর কিছুতে নঙে। জীবনধারা যখন 
' একঘেয়েভাবে একটা বাধা পথে চলিতে থাকে, তখন যদি কেহ উপজ্রব করে, যখন 
পিতৃপিতামহাগত সম্পত্তিই ছুবৃত্তে লুন করিয়া লয়, নিজের উপার্জনের ধন নহে, তখন মাঙ্গষ 
বিরক্ত ও কুপিত হয় সন্দেং নাই, কিন্তু তদপেক্ষা! অনেক বেশী কুপিত হয় পূর্যবোক্ত ক্ষেত্রে। 
€কান ব্যক্তি বা লোকসমষ্টি খন উন্নতির পথে সমৃদ্ধিলাভের পথে অগ্রপর হইতেছে তখন 
অন্তার় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন একটা প্রবল বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠে যেমন আর 
কোনও অবস্থায় হয় না। 

এই ছিল তাহা হইলে দশম শতাব্ীতে রি অবস্থ| ;-- তাহাদের শক্তি 
বাড়িয়াছিল, মধ্যাদা বাড়িয়াছিল, অর্থ বাড়িয়াছিল-_ সুতরাং প্রাণপণে রক্ষা 
করিবার মত বস্তু তাঠাদের অনেক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও 
তাহাদের এই লময়েই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল; কারণ এই বলবৃদ্ধি 
ও . ধনবৃদ্ধি দেখিয়্াই ভূম্বামীগণের মনে হিংসার সঞ্চার হইল। বিপদ 
হইতে আত্মরক্ষ। করিবার সামর্থ;ও তাহাদের যে পরিমাণে বাড়িতে থাকিল, বিপদও সেই 
পরিমাণে বাড়িয়া চলিল। তাহ! ছাড়া, যাহার! একবার ফিউড্যাল তৃম্বামী তঙ্ত্রের অঙ্গীভৃত 
“হইছে, তাহারা পদ্ধে পদে প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত, বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইক্ীছে। “এ 
এস্ধতি কখনও এমন একট দৃঢ || শাপনতন্ত্রেরে আকারে দেখা দেয় লাই যাহা 
অনন্াপেক্সীভাবে কেবল নিজের শক্তিতে সকলকে শাশন ও দমন করিতে পারে । বরং ব্যক্তি- 
মানবের স্বাধীন ইচ্ছ। কেবলই শাসনতন্ত্রকে উপেক্ষা করিতেছে, ইহার বশ্যতাশ্বীকার 
করিতেছে না, এই দৃশ্যই ফিউড্যাল পদ্ধতির ইত্তিহাসের পাতায় পাতায় দেখা-বায়। নিষ্নতন 
ভূষ্বামীয সহিত উর্ধতন তৃত্বামীর সম্বন্ধ এইরূপই ছিল। সুতরাং “নগরগুলি তৃস্বামীদিগের 
উপন্রব অত্যাচারে নিপীড়িত হইঠতছিল, এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পায়! যখন তাহাদের 
একান্ত আবগ্যক হইয়া উঠিল, তখন তাহাদের সন্থুখে বিভ্রোছেয, দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল 


১৯৩ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ৩, ৪ সংখ্য। 


ছিল ন1। ফিউড্যালপদ্ধতি মানবজাতির একট। ম:ৎ উপকার করিয়াঞ্ছে; দে অনবরত 
ব্যক্রিমানবের স্বাধীন ইচ্ছর পরিপূর্ণ বিকাশ দৌখাইয়াছে। এ শিক্ষা নিক্ষল হয় নাই। 
পৌরসমাজ্ের দৌর্ধল্য সত্ে ও ভূন্ব'মীগণের সহিত তাহাদের বিস্তর অবস্থাবৈষম্য সত্বেও, 
নগরগুলি চারিদিকে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল । 

এ ঘটন্বার যথাযথভাবে সমস্গ নির্দেখ করা কঠিন। সাধারণতঃ বল। হহ্ইয়1 থাকে মু 
পৌরবর্গের স্বাধীনতাপাভ একাদশ শতাব্দীতে আর্ত হ], কিন্তু সমস্ত বড় বড় ব্যাপারের 
মধ্যেই দেখা যায় ষে কত অজ্ঞাত অধ্যাত বার্থ চেষ্টার পরে তবে একট। চেষ্টা 
ফলবতী হয়। সমস্ত ব্যাপারেই বিধাতা স্বীয় উদ্োশ্যসাধনকল্পে কত সাহস, কত সদৃগুন 
কড আত্মত্যাগ, কত মানবজীবন অকুঞভাবে প্রয়োগ করিয়া! যান; এবং এইরূপ 
অগণিত চেষ্টার পর, বহু মহাগ্রাণ পুরুষের হতাশ আত্মবগ্ৰাদীনের পর, তবেই 
কেবল বিধাতার সঙ্কল্প জয়যুক্ত হয় | সাধারণ পৌরসমাজের পক্ষেও নিশ্চয় এই 
রূপই ঘটিয়াছিল। নিশ্চয়ই অষ্টম, নবম ও দশম শতাবীতে অনেকবার বিজ্রোহের 
চেষ্ট। হইয়াছিল, স্বাধীনতার দিকে অনেকবার 'অগ্রপর হইবার গেষ্ট! হইগাছিল। সে 
স্ব চেষ্টা যে শুধু ব্যর্থ হইয়াছিল তাহ! নহে পেই সব ব্যর্থ চেষ্টার গৌরবহীন 
তি লোকমনে একটা ট্নরাশোর ছায়া বিস্তার করিয়াছিল। তথাপি ইহ! সত্যে 
পরবর্তী ঘটনার উপর এই সঙ্ক্প চেষ্টার প্রভাব একেবারে উপেক্ষনীয় নহে; এই 
সকল চেষ্টা রাই স্বাধীনতার ভাব পুনরুজ্জীবিত ও সংরক্ষিত হইয়াছিল, এবং একাদশ 
শতাঙীর বিদ্রোহের পথ প্রস্তত হইয়াছিল। | 

আমি ইচ্ছ! করিয়াই “বিদ্রোহ” শকটি ব্যবহার করিতেছি । একাদশ শভাবদীতে 
সাধারণ: পৌরবুন্দের স্বাধীনতাগাত বাম্তবিকপক্ষে একট! বিদ্রেহের ফল । এই বিজ্রোহে 
পৌরবর্গ ভূত্বামীবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘেষণা করিয়াছিল। এই সকল বিক্োহের 
ইতিহাসে প্রথম প্রায়ই দেখ যায় পৌরগণ হাতের কাছে যেযে অন্ত্রপাইয়াছে তাহাই 
লয়! বিদ্রোহ করিয়া ঙ্ঠ এবং ভূম্বামীর যে সমস্ত অঙ্চর কোন একট! অন্তরায় 
কর বাবলি আদার করিতে আসিয়াছে তাহার্দিগকে বিতাড়িত করিঞ্ভ---অ+নির+ছে 
,. ভনিপশদ্ষ্িা্কিন্ত-্কা রয়! দিব; হয়ত ভূত্বামীর দুগাবাসহ আক্রমণ কারয় খ্ট 
এ বিদ্রোহের সমস্ত যুদ্ধেরই এই প্রণালী । বি্রোহ যদি বার্থ ৮ বিপ্রেতা শি, 
করেন? পৌরগণ পুরীর ও স্ব প্ব গৃহের চতুম্টা্শে যে সমন্ত ছু প্রাকারাদি তুলিয়াছে 
তিনি সেগুলি ভাঙ্গিরা ফেলিবার আদেন্ী দেন। পৌরগণের সমগ্িবদ্ধনকালে 
দেখিতে পাওয়। যায় যে পরস্পর সশ্মিলিতভাবে : কার্য করিবার প্রতিজ্ঞা করি 
এবং পরস্পরকে সাহা, করিবার শপথ গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক নাগরিক সর্বপ্রথম 
নিজ নিজ গৃহ - প্রাকাঝ।পিত্বারা " দৃটসংরর্শিত করিতেন। কতকগুঙ্গি 
পুরী. এখনকার কালে একেবারে অজ্ঞাতুজধ্যাঁত হইলেও পে সময়ে দীর্ঘকাল - ধরিয়া 


আবাঢ ও শ্রাবণ, ১৩৩] ইউরোপীয় সত্যতার ইতিহাস ৯৯৯ 


অক্লান্ত উদ্যমের সহিত ভূতম্বামীর সহিত সংগ্রাম করিয়াছে । নিবের্ণোয়া-র অন্তঃপাতী 
বেজেলে-নামক ক্ষুপ্র নগরী ইহার একটি দৃষ্টান্ত । বেজেলের মোহন্ত-ভূষ্বামীই জয়লাভ 
করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যে পৌরগণের গৃহ-প্রাকারগুলি ভূমিপাৎ 
করা হউক। ধাহাদের প্রাকার-সংরক্ষিত আবাঁপবাটী এইকূপে বিধ্বস্ত হুইল গীহাদের 
অনেকের নাম এখনও পাওয়া যায়। 


এখন আমাদের পূর্ববপুরুষদ্দিগের আব!সভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ কর] যাউক) 
তাহাদের গঠনপ্রণালীই বা কিরূপ, এবং ম্ভাহ। হইতে তাহাদের জীবনধাত্রার ধরণ সম্বন্ধে 
কি অনুমান করা যায় দেখ যাউক। দেখিবেন এখানেও সমস্তই সামরিক আবনযান্ত্রার 
উপষোগী, চারিদ্দিকেই সংগ্রামের আয়োজন । 


যতদুর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে দ্বাদশ শতাব্দীর পৌর বাপবাটির গঠন কতকটা! 
এইরূপ ছেল বলিয়! মনে হয় £ সাধারণতঃ বাটিগুপি ত্রিতল হইত, প্রত্যেক তলে একটি 
করিয়! ঘর ; নিম্রতলের ঘরটি সাধারণ ব্যবহারের ঘর, এখানে সমস্ত পরিবার একত্র ভোজন 
করিত; দ্বিতলের ঘরটি নিরাপদ করিবার জন্ত অনেক উদ্ধে নির্মাণ করা হইত, বাটীর 
গঠনের ইহাই ছিল সর্ববাপেক্ষা বিশিষ্ট লক্ষণ। এই দ্বিতল গৃহেই নাগরিক সম্ত্রীক বাস 
করিতেন। বাড়ীর একপাশে প্রায়ই এবটি চতুফোণ বুরুজ নির্শিত হইত) ইহাও সামরিক 
জীবনের পরিচায়ক, আত্মরক্ষাই উহার উদ্দেশ্য । ভ্রিতলের ঘটি কি ভাবে ব্যবহার হইত 
তাহা ঠিক জানা বায় না, সম্ভপ্তঃ বালকবালিকা ও পারবারস্থ অন্তান্ত ব)ক্তি এই ঘরে 
থাকিত। সর্ক্বোপরি একটি ক্ষুপ্র চু থাকিত, ইহ! নিশ্চয় শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্ধ্যবেক্ষণ 
করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইত। দে সমগ্র গঠনপ্রণালীর মধ্যে সামরিকতারই পরিচয় 
পাওয়া যায়। যে আন্দোলনের ফলে পৌরসাধারণ স্বাধীনতা লাভ করিল, তাহাকে 
সামরিক আন্দোলন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। 


গ্রাম কিছ দিন পধ্যস্ত চলিলে পর, উভয় পক্ষ যেই হউক না কেন, এক সময়ে শাস্তি 

আসিবেই । পৌরসমাজ ও শক্রপক্ষের মধ্যে যে সন্ধিপত্র দ্বারা শাস্তি সং স্থাপিত হইত, 

- তাহারই নাম হইল চার্টার (09:01 ) ব। অধিকারপত্র। পৌরঅধিকারপত্রগুলি 
পৌএবরগ ও ভূম্বামীর মধ্যে সন্ধিপত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। রি 


এ বিভ্রোহ ব্যাপকভাবে ঘটিয়াছিল। দেশের সমস্ত পৌরসমাজ সম্মিলিত হইয়া 
ষে বিস্বোহ করিয়াছিল তাহা নহে । তবে সাধারণ পৌরবর্থের অবস্থ! প্রায় সর্বত্র একইরূপ 
ছিল, সকলের নপ বিপদ, একইরূপ অত্যাচারে সকলে প্রপীড়িত, হইতেছি 
প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষাকল্পে সকলে একইরূপ উপার সংগ্রহ করধির্মীছিল, এবং প্রায় একই 
সময়ে সকলে এই সকল উপায় প্রপ্মোগ নার | দৃষটগস্তের দ্বারাও কতকট। ফগ্ ফলিয়। 
থাকিতে পারে, ছুই. একটি পুন্বীর কূতকাধ্যতার় অন্টান্ত সকলে উৎসাহিত হইয়া থাকিতে 


৯২ নব্যভারত | ভ্তিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩১৪ সংখ)! 


পারে। কখনও কখনও অধিকারপত্রগুলিও একই আদর্শে রচিত দেখ! যান্ব; ষথ। 
নোয়াইয়ে1-পুরীর অধিকার পত্রের আদর্শে বোবে, সণ চকৃত্য। প্রভৃতি নগরের অধিকারপত্র 
রচিত। তথাপি দৃষ্টাস্তের প্রভাব যতখানি কাজ করিয়াছে বলিয়া সাধারণত: মনে কর! হ্দ্ 
বাত্তবিকপক্ষে ততখানি করে নাই। তখন দেশের এক অংশ হইতে অন্ত অংশে গমনাগমন 
অত্যন্ত কঠিন ও বিরল ছিল, এবং লোকশ্রুতি কেবল অম্প্ অনিদ্দিই্ভাবে মাঝে মাঝে 
ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া আসিত আবার মিলাইয়া যাইত; আমার মনে হয় এই 
বিভ্রোহের ব্যাপকতার কারণ অবস্থাসাদৃশ্ত এবং একটা স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক আন্দোলন। 
প্রান্থ সর্বত্রই ইহ! ঘটিয়াহিল বলিগ্াই ইহাকে ব্যাপক আন্দোলন বলিতেছি; ইহার পশ্চাৎ 
একট! সম্মিলিত চেষ্ট। কিন্ব। পর।মর্শ কিছুই ছিল না; এ আন্দোলনের সমস্ত ঘটনাই বিশেষ 
বিশেষ স্থানকালে আবদ্ধ; প্রত্যেক পুরী নিজেরই স্থার্থগক্ষার জন্য নিজ নিজ ভৃম্বামীর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে; এবং এ বিদ্রোহের সমস্ত ব্যাপার সেই সেই পুরীর সন্পিধিতেই 
নিষ্পন্ন হইয়াছে । 

এই সংঘর্ষের মধ্যে অনেক ভাগ্যবিপর্ধ্যয় ঘটিয়াছে। শুধু যে বিজযলক্ষ্ী 
চঞ্চল! হইয়া কখনও এপক্ষ কখনও অপর পক্ষ আশ্রয় করিয়াছেন তাহ! নহে ঃ.ষখন 
শাস্তিস্থাপন লগা গেল বলিয়া মনে কর। গেল, উভয় পক্ষ যখন অর্ধিকারপত্রর 
শপথ করিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, তখনও আবার সর্ববিধ উপায়ে ইহার 
নর্থ অমান্য করিবার ও ফাকি দিবার চেষ্ট। হইতে লাগিল। এই সংঘর্ষের নান। 
ভাগ্যপরিবর্তনের মধ্য ভূপতিবুন্দের প্রভাব নিতান্ত সামান্ত ছিল ন।। পরে যখন রাজত্বে 
বিষয় আলোচন। করিব তখন এক বিস্তার করিয়। বলিব । পৌরসমাজের হ্বাধীনঙা-লাভের 
ইতিহাসে ভূপতিগণের সহায়ত! সম্বন্ধে অনেকে বিস্তর প্রশংসাবাদদ করিক্বাছেন; অনেকে 
আবার এ সহায়তার যথাষথ মূঙ্গ্য দিতেও প্রস্বত নহেন; আবার কেহ কেহ ইহার অস্তিত্ব 
পাত ্বীকার করেন ন। আমি এখানে কেবলমাজ্র এই কথ! বলিব যে রাজশক্তি এই সংঘর্ষে 
অনেকবার হস্তক্ষেপ করিয়াছে, কখনও বা পৌরবর্গের নিমন্ত্রণে, কখনও বা! তৃম্বামীদিগের 
নিমজ্রণে ; অনেক সময়ে সে ক্রমান্থয়ে পরস্পরবিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে; কখনও 
এক নীতি অবলম্বন করিয়া কার্য) করিয়াছে, কখনও অন্য নীতি অবলম্বন করিয়া কাধ্য 
করিয়াছে; সে নিধতই উদ্দেশ্য, সংকল্প ও আচরণ পরিবর্তন করিয়াছে ঃ কিন্তু মোটের উপর 
একথ! বলিব যে সে অনেক ক'.জ করিয়াছে, এবং তাহার কার্দ্যের কুফল অপেক্ষা স্থফলই 
অধিক। | 
এই সমস্ত ভাগ্যপরিবর্তনসত্বেও, ঘন ঘন অধিকারপঞ্জের সর্তভঙ্গসত্বেও, দ্বাদশ 
শতাবীতে পৌরসংঘগুলির শ্বাতহ্যসাধন সম্পূর্ণ হ্ইয়। গেল। সমগ্র ইউরোপ, এবং বিশেষ 
কারিয়। ক্রান্স, এক শতাব্বী ধরিফ। বিদ্রাহবিপ্রবে আচ্ছন্নঞ্ছল, এখন তাহার স্থানে সর্ববজই 
দেখা দিল কতকগুলি চার্টার ব1 অধিকারপঞ্র । কোনটির ব! সর্ত কিঞিৎ অধিক পরিমাণে 


আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৩২1 ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাঁস ১১৩ 


পৌরম্ব'তস্তরোর অনুকূল, কোনটির বা কিঞ্চিৎ অঞ্পরিমাণে। পৌরসংঘগুলি অল্লাধিক- 
পরিমাণে নিধিরোধে এই সকল অধিকার ভোগ করিতে লাগিল । পৌরস্বাতস্থ্য এখন একটা! 
বাস্তবব্যাপারের মধ্যে পরিগণিত হইল, পৌরাধিকার এখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। 

এই বৃহদ্াপারের অব্যবহিত ফল কি হইল এবং ইহার ফলে সাধারণ সমাজের মধ্ো 
পৌরবর্গের অবস্থার কি পরিবর্ধন হইল এখন তাহাই দেখ! যাক । 

প্রথমতঃ অন্ততঃ প্রারস্ভকালে এ ব্যাপারের দরুণ দেশের সাধারণ শাসনতম্্র অর্থাৎ 
রাষ্ট্রশক্তির মহিত পৌরবর্গের সম্বন্ধ কিছুই পরিব্তিত হইল না; তাহারা পূর্বেও রাষ্ট্রশাসন- 
ব্যাপারে ষেরূপ. হস্তক্ষেপ করিত না, পরেও সেইরূপ। তাহাদের যাহ! কিছু কারবার সমন্তই 
স্থানীয় নিজ নিজ ভূম্বামীর এলাকার মধ্যে আবদ্ধ! তবে এক বিষয়ে একথাটা খাটে ন; 
পে রবতীর সহিত রাজগণের একট। সম্বন্বস্থাপনের সুআপাত ২ইইল। কখনও কখনও পে রগণ 
ভূম্বামীর বিরুদ্ধে রাজার সহায়ত! আমন্ত্রণ কর্তি$ কখনও ব! ভূম্বামী বখন একট! 
অধিকারপত্র অঙ্গীকার করিতেছেন, পৌরগণ তখন রাঞ্জার নিকট হইতে সেটি যাহাতে 
স্থরক্ষিত হয় এই মর্দে একটা! প্রতিশ্রুতি লইতেন। কোন সময়ে আবার তৃত্বামীই পৌএবর্ের 
সহিত বিবদে রাজার নিকট বিচাব প্রার্থনা খরিতেন। এইরূপে নান! বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক 
পক্ষ ব! অন্তপক্ষের আহ্বানে রাজ! এই বিগুঁদে অনেকবার হস্তক্ষেপ করিঘ্াছেন? ইহার ফলে 
পৌরবর্থের সহিত রাজার প্রায়ই একট। ন! একট! সম্বন্ধ এবং অনেক সময়ে ঘনিষ্ট স্বস্ধ 
স্থাপিত হইত) এই সম্বদ্ধের দ্বারাই পৌরগণ রাষ্ট্রতন্ত্রের কেন্দ্রের সংস্পর্শে মিল এবং 
সাধারণ শারনতন্ত্রের সহিত তাহাদের একট] সংযোগ ঘটিল। 

এক একটি পৌরসমাজ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও এই স্বাতস্ত্ালাতের 
ফলে একটা নৃতন ব্যাপক জনশ্রেণী হষ্ট হইল। বিভিন্ন পুরীর পৌরবর্গ মিলিত হইয়। 
একট! বৃহৎ সমাজ বন্ধন করে নাই সতা, কিন্তু সমঘ্ত দেশ এমন একদল লোকে পরিপূর্ণ 
হইয়া! গেল ঘাহাদের অবস্থ। এক, স্বার্থ এক, রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রথালী' এক। এই 
সমন্ত লোকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এক্যবন্ধন ঘটিয়! বুর্জোয়াসী (9০878907516 )বা 
পৌরসমাজ নামে একটা! ব্যাপক সমাজ যে গড়িয়। উঠিবে ইহা! ত অবশ্তস্ভাবী। পৌরবর্গের 
স্থানীয়পৌরজ্্াতন্ত্রালাভের অবপ্তস্ভাবী ফল হইল পৌরসমাজজ বলিয়া একট! বৃহৎ 
সামাজিক শ্রেণীর গঠন। 

একথা! মনে করিবেন না যে এই পৌরসমাজ এখন যেক়প দাড়াইয়াছে সেই 
সময়েও তাহাই ছিল। ইহার অবস্থাই যে শুধু পরিবর্তিত হইয়াছে তাহা নহে, 
যে উপাদান লইয়া ইহা গঠিত সেই উপাদানই তখন বিভিন্ন ছিল; ঘাদশ শতাব্দীতে 
পৌরসমাজ কেবল বণিক কি! নুগরবাসী গ্লামান্যভূঙবাস্ট্র ও গৃহতূামী লইয়া গঠিত 
ছিল। তিন্ত শতাবী পরে পৌরসমাজের মধ্যে উপরোক্ত শ্রেণী ব্যতীত উকীল, 
বৈদ্য, নানা শ্রেণীর পণ্ডিত, এবং স্থানীয় .শাসনকত্গণ অস্ততূক্ত্হইলেন। পৌরসমান্ 
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ক্রমে ক্রমে নান! বিভিন্ন উপাদান লইয়া! গঠিত হইয়াছে। সাধারণতঃ 
পৌরসমাজের ইতিহাসে ইহার এই ক্রম্পরম্পরা বা উপাদানবৈচিত্রের কোন 
বর্ণনা পাওয়া যায় না। যেখানেই পৌরসমাজের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই খানেই 
যেন ধরিয়। লওয়া হইয়াছে যে সব সময়ে একই উপাদানে ইহা! গঠিত। এ ধারণা 
কিন্ত একবারে অযৌক্তিক। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ইহার যে এই গঠনবৈচিত্র্য 
তাহার মধ্যেই বোধ হয় ইহার ভাগ্যবিবর্তনের রহস্ত পাওয়া যাইবে। যে পর্য্যস্ত 
পৌর/ূমাজে রাজপুরুষ বা সাহিত্যিকবর্গ প্রবেশলাভ করে নাই, যোড়শ শতাবীতে 
এ সমাজ যে ভাবে রূপান্তরিত হইয়াছিল যতদিন পর্যন্ত সেরূপাস্তর ঘটে নাই, 
ততদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রমধ্যে এ সমাজ সেরূপ গণ্যতা লাভ করে নাই, পেরূপ গ্রকৃতিও 
লাভ করে নাই। ইহার ভাগ্যবিবর্তনের ইতিহাস বুঝিতে হইলে ইহার ক্রে।ড়ের 
মধ্যে কেমন করিয়া নৃতন নৃতন ব্যবসায়, পদমধ্যাদাসম্পন্ন নৃতন নূতন নৈতিক শক্তি, 
এবং একট। নূতন চিন্তারাজ্য গড়িয়। উঠিল তাহ! লক্ষ্য করা আবশ্তক। আমি 
পুনরায় বলি যে দ্বাদশ শতাবীতে পৌরসমাজের অন্তস্ত্ত ছিল কতগুলি সামান্য 
বণিক যাহার! বাহিরে ক্রয়বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া নগরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করিত; 
এবং কতকগুলি গৃহ্ম্বামী ও ক্ষুদ্র ভূম্বামী যাহার! পল্লী ছাড়িয়া নগরে আসিয়৷ বাস 
করিত। এই হইল ইউরোপীয় পৌরসমাজের প্রথম উপাদান। 

পৌরসমাজের স্বাতক্ত্যলাভের তৃতীয় পরিণাম হইতেছে বিভিন্ন জনশ্রেণীর মধ্যে 
সংঘর্ষ । এই সংঘর্ষের কাহিনীতে আধুনিক ইতিহাস পরিপূর্ণ। সমাজজ্চুক্ত বিভিন্ন 
জনশ্রেণীর সংঘর্ষ হইতেই আধুনিক ইউরোপের উৎপত্তি। আমি. পূর্ব্বেই বলিয়াছি 
যে অন্তত্র এই সংঘর্ষের ফল অন্যরূপ হইয়াছে । দৃষ্টান্তম্বরূপ এসিয়াতে একশ্রেণী 
সম্পূর্ণদপে জয়লাভ করিয়! অন্যান্য শ্রেণী উপর আধিপত্য স্থাপন করিমাছে, শ্রেণী 
সেখানে জাতিতে পরিণত হইয়াছে, এবং সমাজ সেখানে জড়ত্ব লাভ করিয়াছে। 
ভগবানের অন্গ্রহে ইউরোপে এরূপ কিছুই ঘটে নাই। কোন এক শ্রেণী. অন্যান্য 
প্রেণীকে পরাঙ্গয় করিয়! বশ্যত। গ্রহণ করাইতে পারে নাই । - এখানে সংঘর্ষের ফলে 
জড়ত্ব ন| ঘটিকা উক্নতিই ঘটিয়াছে। প্রধান প্রধান শ্রেণীগুলির মধ্যে পরসতরসনবনধ, 
তাহারা যে. প্রয়োজনের তাড়ন'য় কখনও বা সংগ্রাম করিতে কখনও বৰ! পরাজয়ম্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের রুষ্ট, লক্ষ্য ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য; তাহাদের 
প্রত্যেকেরই একাধিপত্য লাভের বাসন অধচ বাসন! চরিতার্থ করিবার পক্ষে 
 ক্ষমতাভাব ;-এই সমন্ত কারণের একত্র সমব!য়ে ইউরোপীর সভ্যতার বিশিষ্ট প্রকৃতি 
 সুটিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণী,কেবলই পরস্পর সংগ্রম করিয়াছে, তাহারা পরম্পরকে 
স্বণ। করিয়াছে; অবস্থাভেদ, লক্ষ্যভেদ এবং রীতিনীতিভেদের দরুণ তাহাদের মধ্যে 
পরস্পরের প্রতি ঘোর বিদ্বেষ সঞ্জত হইয়াছে; এবং তৎসত্বেও তাহার! ক্রমশঃ 
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পরম্পর সন্পিকটবস্তাঁ হ্ইয়।ছে, তাহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়। হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে পরিশেষে আদানপ্রদানও ঘটিয়াছে। প্রত্যেক ইউরোপীয় জাতির ক্রোড়ে 
ক্রমশ; একটা সার্বঙ্গনীনভাবের উৎপত্তির বিকাশ খটিয়াছে, জাতীয় জীবনে সমস্ত 
বিরোধবৈচিত্যের )উষ্ঠে ধ্যান-ধারণা-ভাবনার একটা স্তা গড়িয়া উঠিয়াছে। দৃষটাস্তক্বরপ,_ 
ফ্রান্সে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট নৈতিক 
পার্থক্য ছিল; তথাপি মিশ্রণ ক্রিয়া অগ্রসর হইতেছিল ; ইহা নিঃসন্দেহ যে তখন 
বান্তবিকপক্ষে ফরাসীজাতি বলি! একটা বস্ত দীড়াইয়া গিয়াছিল) এই জাতীয় 
সত্বা কোন একটা বিশেষ শ্রেণী লইয়া গঠিত নহে; সমস্ত সামাক্জিক শ্রেণীই ইহার 
অস্তভূ-ক্ত ; ইহার মধ্যে সকলেই একটা। সার্বজনীনভাবে অনুপ্রাণিত, এবং সামাজিক জীবনে 
এই ভাব দৃঢ়রূপে মুক্রিত। এই ভাবের নাম স্বাজাত্যবোধ। এইবপে বৈচিজ্ঞ 
বিদ্বেষ ও সংগ্রামের মধ্য হইতে আধুনিক ইউরোপে জাতীয় এঁক্যের জন্ম হইল। 
এই জাতীয় এক্যই এখন ইউরোপীর জীবনের বিশিষ্ট ধর্ম, এ ধশ্ম ক্রমশই পরিপুষ্ 
ও মাঞ্জিত হইয়! চলিতেছে, দিনে দিনে অধিকতর ওঁজ্জল্যলাভ করিতেছে । 

আমরা ধে সমাজবিপ্রবের ইতিহাস আলোচনা করিতে বসিম্নাছি এইগুলিই 
হইল তাহার বাহা সামাজিক পরিণাম | এখন ইহার নৈতিক প্রভাব সন্ধে 
আলোচনা করা যাউক। দেখা যাউক পৌরগণের অস্তজীবনে ইহার ফলে কি পরিবর্তন 
ঘটিল; নৃতন অবস্থায় পড়িয়া তাহাদের নৈতিকজীবন কিনবে রূপান্তরিত হইল। 

শুধু দ্বাদশ শতাব্দীতে নহে, পরবর্তী কালেও (দশের নাধারণ রাষ্ট্রতন্্র ও দেশের 
সাধারণ স্বার্থের সহিত পৌরবর্গের সন্বদ্ধ বিগার করিঙেঞগিয়া একট। বিষয় বিশেষ 
করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে হইতেছে দেশের সাধারণশাসনতন্্র সম্পর্কে পৌরবর্গের 
অসাধারণ ভীরুতা, সঙ্কোচ ও বিনয়নম্রতা। এক্ষেত্রে তাহারা অগ্লেতেই অতি সহজে 
সন্তষ্ট। এক্ষেত্রে তাহাদের মধ্যে ষথার্থ রাঞ্জনৈত্িক ভাবের কোনই পরিচয় পাওয়া 
যায় না। কারণ রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হইলেই মান্থষ প্রভাৰ খাটাইতে 
চায়। সংস্কার সাধনী করিতে চায় শাসনাধিকার লাত করিতে চান্ব। এসময়ের 
পৌর্বর্গের মধো শ্বাধীনভাবে চিন্তা করিবারও সাহস দেখা যায না, মহৎ আকাঙ্খারও 
কোন পরিচন়্ পাও যায় না। 

রাঞজনীতিক্ষেত্রে কেবল ছুই কারণে মহৎ আকান্খ। ব। স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব 
ইইতে পারে। হয় র্রিজের পদদর্ধ্যা্।া ও পরংক্রম সম্বন্ধে বেশ একটা বড় রকম 
ধারণা থাক! টাই, বহুজনপদ্দের বহুলোকের তাগ্যাজাগা আমার ক্ষমতার উপর 
নির্ভর করিতেছে এইন্সপ বোধ থাক! চাই--না হয় ব্যক্তিগতভাবে নিজের সম্পূর্ণ 
'আবতজয অন্তরের মধ্যে অহ্ভব কর! চাই, আমি ৫ কোনরূপে কাহারও অধীন 
নই, আমার ভাগ্যনিক়তি আমার নিজের ইচ্ছা তির জ্ঞ্ভ কাহ্ও ইচ্ছার উপর 
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নির্ভর করে না এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস থাকা চাই। এই ছুই অবস্থা হইতেই কেবল 
মহৎ আকাহঙ্খার উদ্ভব হইতে পারে, স্বাধীন চিন্তার সাহস আসিতে পারে, বৃহৎ 
ক্ষেত্রে কার্য করিবার ও বড় বড় কাধ্যফল জাভ করিবার স্পৃহা জন্মিতে পারে। 
মধ্যযু|গর পৌরবর্গের জীবণে এই ছুই অবস্থার কোনটিই মিলে না। আপনারা 
এই মাঝ দেখিলেন যে পৌরগণের যে স্বমর্ধ্যাদাবোধ তাহা কেবল পুরীর প্রাচীরের 
মধ্যেই আবদ্ধ; পুরীর বাহিরে বা! রাষ্্ীয় ব্যাপারে তাহাদের শোন প্রভাবই দেখ! 
যাব না। এদিকে আব।র তাহাদের মধ্যে 'ব্যক্িম্বাতস্ত্রোর ভাবও অধিক পরিমানে 
থাকা সম্ভব ছিল না। বৃথাই তাহার। ভূস্বামীদিগকে পরাজিত করিল, বৃথাই 
তাহারা অধিকারপত্র আদীয় করিল। নগরবাসী নাগরিক নিকটবর্তী যে 
কোন সামান্ত ভূত্বামীর সহিত তুলনায় নি:জর ক্ষুত্রত্বই অশ্ুভব করিত। 
ভূষ্বামীর মন যে উদ্ধত স্বাতঙ্্যবোধে স্গীবিত, তাহা একজন সামান্ত নাগরিকের 
মনে পরিস্কটিত হইঘার কোনই সম্তাবন! ছিল না। যে পৌরস্বাতস্তরের সে অংশ- 
ভাগী তাহা তাহার নিঙ্জের একস্ব নহে, অন্তান্য পৌরগণের সহিত একত্র মিলিয়। সে 
স্বাধীনতা অঞ্জন করিতে হইয়াছে, সকলের সহিত মিলিত হইয়! তবে সে স্বাধীনতা 
সে ভোগ করিতে পারে | এই সহায়তা তাহার ইচ্ছায়ভ নহে, নানারপে নিজের 
বাক্িত্ব খর্ব করিয়। তবে এ সহায়ত। লাভ করা যায়। এই কারণেই শুধু দ্বাদশ 
শতাকীর নহে, পরবর্ভী কালেরও পৌরগণের মধ্যে এতটা! সংযমসঙ্কোচ, এতটা 
সাঁহসাভাব, এই জন্যই যেখানে তাহাদের আচরণে দৃঢ়তা দেখা যায় সেখানেও ভাষার 
বিনয়নস্রতা । কোন বৃহদ্ধার্গারে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের একেবারে প্রবৃত্তি ছিল না; 
এবং যখন অতৃষ্টের প্রেরণায় তাহাদিগকে এইরূপ কোন ব্যাপারে বাধ্য হইয়া লিপ্ত 
হইতে হইত, তাহারা তখন অপ্রস্তত হইয়া পড়িত ও অশান্তি বোধ করিত। দের 
ভার তাহাদ্দিগের পক্ষে এক বিষম বঞ্চাট হইত, তাহারা যেন স্বকীয় কার্যযক্ষেত্্ে 
বাহিরে ' আসিয়া পড়িয়াছে এইরূপ বোধ করিত এবং যথাশীস্ত্ পূর্বধবস্থায় ফিরিয়। 
আঁমিতে চাহিত। এইজন্ভ তাহার সামঞ্জসা করিয়। যথাসস্তব দাবী কমাইয়! সন্ধিবদ্ধন 
রিত । এই জন্যই ইউরোপীয় ইতিহাসে, বিশেষত; ফ্রান্সের ইতিহামেন, যে পৌর- 
সমাজ অন্তপক্ষের হস্তে শ্রদ্ধা পাইয়াছে, বিচারবিবেচনা। পাইয়াছে, ভোষয্‌ পাইয়াছে, 
এমন কি সর্মানও পাইয়াছে, কিন্তু কখনও কেহ তাহাকে ভয় করে নাই। সে 
ধে একটা বিরাট শক্তির আধার, রান্গনৈতিক শক্তির শ্‌ বিপুল ভাণ্ডার , এ ধারণা 
সে কখনও জগ্নাইতে পারে নাই | আধুনিক পৌরসমাজের এই দৌর্ধবল্যে বিশ্মিত হই- 
বায়. কিছুই নাই । এই দৌর্বাল্যের প্রধান কারণ ইহার উৎপত্তি ও স্বাতঙ্থালাতের 
ইতিহাসেই নিহিত | ' লোকদাধারণের মনে উচ্টাকাত্থার সমূদঙ্গম, ব্যাপকভাবে ও 
দুতার সহিত রাজটনৈতিক বিষয়ে চিত্ত! করিবার ক্ষমতা, মানুষ ৰলিয়াই মানুষের 
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যে একটা গৌরব তাহা অনুভব করিবার শক্তি ১ মানুষের আত্মশক্তিবোধ --এ সমস্ত ভাব 
ও বৃত্তি ইউরোপে একেবারে আধুনিক ব্যাপার, সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সভ্যতার ফল। 
যে সমৃজ্জল বিশ্বজনীনতার আদর্শ আধুনিক সভ্যতার বিশিষ্ট লক্ষণ এবং যাহার প্রভাবে 
দেশের শামনব্যাপারে জনপাধারণের মতামত এতট] প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহ! 
হইতেই এগুলির উৎপত্তি 
এদিকে আবার সেকালের পৌরগণ তাহাদের সঙন্ীর্ণ ক্ষেত্রের মধ স্থানীয় স্বার্থ 
ও অধিকার বক্ষার্থে সংগ্রাম করিয়া যে পরিমাণ উদ্যম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় 
ও ধৈর্্যগুণ. অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহা আজ পধ্যন্ত কেহ অতিক্রম করিতে 
পারে নাই। ভীহাদের সঙ্কর্পসাধনের পখে বাধাবিপত্তি এত ছিল যে তাহা! অতিক্রম 
করিতে টু অভূতপূর্ব সাহস দেখাইতে হইয়াছে । আজকাল দ্বাদশ ও আয়ো- 
দশ শতাব্দীর পৌরজীবন সঙ্গদ্ধে একট। নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা প্রসারলাভ করিয়াছে। 
আপনার। স্যার ওয়াপ্টার্‌ স্কটের কোয়েন্টিন ভরোয়ার্ড নামক উপন্তাসে লীজ নগরীর 
পৌরপ্রধানের বর্ণনা পাঠ করাছেন; সেখানে তাহাকে রীতিমত একটি প্রহসনের 
নাগরিক করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে-সে স্থলকায়, আরামপ্রিঘ্, ন' 
আছে তাহার অভিজ্ঞতা না আছে সাহস. কেবল বিন! আখাসে 
নিঝপ্কাটে জীবন কাটাইবার জন্যই /াসর্বদা ব্যন্ত। কিন্ত বাস্তবিকপক্ষে 
সে সময়ে পৌরপ্রধানদের চেহারা অন্তরূপ; তাহাদের বক্ষ সদাই লৌহবর্থে আবৃত, 
হস্তে টাঙ্গি; তাহাদের জীবন যেমন ঝটিকাসঙ্ব.ল। তেমনি শৌধ্যপরায়ণ ; যে ভূম্বামীপ্দিগের 
বিফদ্ধে তাহারা সংগ্রাম করিতেন তাহাদের মতই তাহারা শক্ত সমর্থ। এই 
মকল বিপদজালের মধোই, বাস্তব জীবনের নান। বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করিয়াই তীহারা এই পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন ; আধুনিক কালের শাস্তিময় 
জীবনঘাত্রায় তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিম়াছে। 
পৌ়ম্বাতস্ত্্যের এই সকল সামাজিক ও নৈতিক পরিণাম কোনটিই দ্বাদশ 
শতাব্দীতে পূর্ণতা লাভ করে নাই; পরবর্তী শতাব্দীতেই ইহার! পুষ্টভাবে দেখা দেয়। 
এ পরিণতির বীজ কিন্তু পুরীগুলির মৌলিক অবস্থান এবং স্বাতস্ত্রলাভের প্রণালীর 
মধ্যেই নিহিত। এই জন্তই আমি ছুইটি বিষয়ে বিশেষ করিয়। আপনাদের মনোযোগ 
আক্র্ষ4 করিলাম!.. এখন স্বাদশ শতাবীর পৌরজীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাউক) 
দেখা 'ঘাউক পুরীর শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, পৌরগণের পরম্পরসন্বন্ধ কোন্‌ কোন্‌ 
নীতি ও তথ্যের ছ্বার! নিয়মিত হইত। 
" আপনারা স্মরণ করিবেন যে রোমীয় সাম্রাজ্য আধুনিক জগৎকে যে পৌরপন্ধতি 
«দীন করিয়া গিয়াছে ভাহা* আলোচন! করিবার সঙ্গ আমি বলিয়াছিলাম যে রোশীস্ক 
সাম্রাজ্য যুলতঃ কতকগুলি পূর্ণরাঁজশক্তিসম্পন্ পৌরসংঘের এক বৃহৎ সমষ্টি। 
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প্রতে;ক পুরীর মূলতঃ রোমের মতই স্বতন্ত্র সত্ব ছিল ; তাহার! এক সময়ে এক একটি 
ক্ুত্র স্বাধীন গণতন্ত্র রাষ্ট, ছিল; তাহারা যুদ্ধ করিত, সন্ধি করিত এবং 
নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধি অন্গসারে নিজেদের শাসনকাধ্য নিজেই চালাইত | 
যে পরিমাণ" তাহার! রোমীয় সামাজ্যোর অঙ্গীভূত হইয়া পর্ভিতে” লাগিল, 
সেই পরিমীঞ্জে' তাহাদের রাজাধিকার, সন্ধিবিগ্রহ করিবার অধিক।র, বিধি প্রণয়ণ ও কর 
স্থাপনের অধিকার: রোমের হাতে আসিয়৷ পড়িল। তখন কেবল রোমই! এ _একমাক্র 
রাজন্বাধিকারসম্পর পুরী রহিল ॥ এবং অন্যান্য পৌরসং ধঘগুলি.../. রাঁজশক্কি হারাইয়া 
“রোমের শাসনহুক্ত প্রজাসজ্ঘে পরিণত হইল।' পৌরব/বস্থার এইরূপে প্ররুতিপরি- 
বর্তন ঘটিল। পৌরপদ্ধতি এখন আর স্বাধীন রাষ্ট্রতনত্র রহিল না, কেন্দ্রশক্তির অধীন 
একটা শাসনপ্রণ।লীমাত্রে পরিণত হইল । টং 

রোম সাম্রাজ্যের শাসনে এই একট। বৃহৎ পরিবর্তন সাধিত হইল। পৌরপন্ধতি 
শাসন প্রণালীমাত্রে পর্যবপিত হইয়! কেবল স্থানীয় ব্যাপার ও.  পৌরম্বা থের 
শাসনসংরক্ষণের ভার পাইল । রোমীয় সাম্রাজ্যের অধঃপতনকালে পুরী ও ণটৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির 
এই অবস্থা ছিল। বর্ধরযুগের বিশৃঙ্খলার মধ্যে, সমস্থ বসত, সমপ্ত তত্বই লগ্ডতও 
হুইয়া গেল) পূর্ণরাজশক্তি ও খগুশাসনাধিকারের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা বিলুপ্ত 
হইয়া গেল। সেদিকে আর কেহ লক্ষ্য করিল না। প্রয়োজনের তাড়নায় সমস্ত 
ব্যাপার স্থানকালপাত্রভেদে নানান্তাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল অবস্থা বা ঘটনান্ধ- 
সারে প্রত্যেক স্থানে কোথাও ব। একট। রাজশক্তি কোথাও বা একজন শাসনকর্ত্ার 
আবির্ভাব হইল | নগরগুলি যখন কতকট। স্থিরতা আনিবার জন্ত বিদ্রোহ করি/ : 
উঠিল, তখন তাহারা নিজহস্তে রাজশক্তি আরোপ করিল । তাহারা যে (পৌঁরসনাগঠন, 
ঘুগ্ধের জন্ত রুরস্থাপন এবং শাসনকর্তানিয়োগেব অধিকার, গ্রহণ করিল, তাহ! 
কোন রাজনৈতিক তত্ব অস্থসরণ করিবার জন্য বা আত্মমর্ধ্যাদাবোধ চরিতার্থ 
করিবার অন্ত করে নাই, ভূম্বামীদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার উপায় সংগ্রহের জন্যই 
করিয়াছিল । পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনে অধিকারস্থাপন আত্মরক্ষারই উপায়ম্বরূপ 
ছিল। এইন্ধপে পৌরতস্ত্রের যে রাজক্ষমতা রোমের দিস্বিজয়ে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল 
তাহা পুনরায় ফিরিয়া আদিল। নগরগুলি আবার স্বরাট্র হইয়া উঠিল। এীরসমাজের 


গ্বাতজ্য লাভের ইহাই হইল রাজনৈতিক সার্থকতা |: 
হি হত অন্ধন্থ। আস্।স হগ প। থে গ্রহর্ধাজশাক্ পরিপূর্ণ রাজিশক্ষি । পৌঁর- 


ব্যাপারে বাহিরের রাজশক্তির অধিকার কখনই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই; বর ই 
! তাহার ক্ছি না কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়৷ যায়। কখনও কখন. ভূম্বামী , ১ 
' শানকবর্গের সহযোগিতায় বিচারাি, করিবার জন্ত নগয়ে একজন করিয়া শাধন 

পাঠাইঝর' অধিকার রাখিয়। দিতেন? কখনও ব। তিনি কিছু র।জন্ব আয় করিবার" 
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অধিকার রাখিতেন; কোন স্থানে ব তিনি একট! কর আদায় করিতেন । কখনও ব। 
রাষ্টরপত্ি অর্থাৎ দেশের রাজা পৌরসমাজের উপর বাহির হইতে রাজশক্তি 
পরিচালন করিতেন । 

পৌরসংঘগুলিও ফিউড্যাল পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশলাভ করে; তাহাদেরও গ্রাজা 
ছিল এবং তৎসম্পর্কে তাহার! ভূষ্মামী ; এই অধিকারের বলে ভূষ্বামীর যে সমস্ত রাজ- 
শক্তি তাহারাও কতক পরিমাণে তাহার অংশভাগী ছিল। এই কারণে তাঁহাদের 
ফিউড্যাল অধিকার এবং বিপ্রোহলর্ধ নূত্তন অধিকার এই উভয়বিধ অধিকার মিশ্রিত 
হইয়1 একাকার হষ্ইয়। গেল ; ফলে তাহাদের বাষ্টীয় অধিকার দ্বিগুণীরুত হইল। 

এ বিষয়ে যৎ্সামান্ প্রমাণ যাহা পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে অস্ততঃ প্রাচীনকালে 
পৌরশাসনপদ্ধতি কিন্ূপে পরিচালিত হইত তাহা! কতকট। বুঝিতে পারা যায়। নগরের 
অধিবাসীসমষ্ট লইয়। পৌরসশ্মিলনী গঠিত হইত। যে কেহ পৌরশপথ গ্রহণ করিয়াছে 
( পুরীপ্রাচীরের মধ্যে যে কেহ বাস করে সকলকেই এই শপথ গ্রহ্ণ করিতে হইত ) সকলে 
ঘণ্টাধ্বনিদ্বার! সাধারণ পৌরপম্মিলনীতে আহুত হইত । সেইখানেই তাহার! পৌরশাসন- 
কর্তা নির্বাচন করিত। শাসনকর্তনিয়োগ হইয়া গেলে সম্মিলনী ভাঙ্গিয়া৷ দেওয়া হইত, 
এবং তখন হইতে শাসনকর্তারাই প্রায় একক, কতক্টা যথেচ্ছভাবে শাসন কার্য চালাইত। 
আবার একট। নৃতন নির্বাচন বা সাধারণ লোকের দাঙ্গাহাঙ্গামা ব্যতীত তাহাদিগকে দমন 
করিবার অন্ত কোন উপায় ছিল না। 

এখন দেখিলেন যে পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থ! মোট ছুইটি সরল উপাদানে 

ঠিত ; অধিব্যু্ীরর্গের সাধারণ সম্মিলনী, এবং যথেচ্ছশাসনাধিকারসম্পন্ন শাসনতন, যাহা 
দাঙ্গাবিদ্রোহ ভিন্ন অন্ত কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত নহে । তখনকার সমাজের-যেরূপ রীতিনীতি 
ও শিক্ষা্দীক্ষ। তাহাতে একট স্থায়ী সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থ! গঠন.কর। অসম্ভব ছিল। নগরের 
অধিকাংশ অধিবাসীই এরূপ অশিক্ষিত, পশ্ুপ্রকৃতি ও ক্রুরমতি ছিল ঘে তাহাদিগকে দমন 
কর! অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল। পূর্ব্বে যেমন ভূষ্থামীবর্গের সম্পর্কে পৌরবর্গের জীবনে 
কোন শাস্তি-শৃঙ্খল। ছিল না, অল্লকাল পরে পুরীর অভাস্তরেই সেইরূপ অশাস্তি-উপদ্রব 
ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একট। উচ্চশ্রেণীর পৌরসমাজ গড়িয়া 
উঠিল। আপনারা সহজেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবেন। তখনকাবুকীলের সামাজিক, 
অবস্থা ও লৌকিক মনোগতি অন্থসারে ভিন্ন ভিন্ন ব/বসামী ও শষ সম্্রদায গঠিত হইল,।' 
এই সমস্ত সম্প্রদায় আইন অনুসারে এক একট ব্বরাট্‌ সংঘর্ূপে পরিগণিত হইল। এইক্ধপে 
পৌরসমাজে অধিকারবৈশিষ্ট্য বেশ করিয়া নানাবূপ বৈষম্যের সৃষ্টি করিল। অল্পকালের 
ক নগরে একদিকে কতকগুলি ধনী ও গণ্যমান্য নাগরিকের এবং অপরদিকে 

বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর আবির্ভাব হইল। এই শুমজীবীসম্্রদায় নিয়পদস্থ হইলেও পৌর-' 
ব্যাপারে ইহাদের প্রভাব একেবারে নগণ্য রা পৌরস্মাজ ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত 


১২৩ নব্যভারত 'ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্য। 


হইল ;--একদিকে উচ্চপদস্থ ভদ্র সম্প্রদায়, অপরদিকে কুশিক্ষা-কদাচার বিশিষ্ট সাধারণ 
জনসম্প্রদায়। ভদ্র পৌরসমাজের ছুইদ্িকে বিপদ ;-_-একদিকে নিষ়শ্রেণীগণকে শাসনে রাখার 
কঠিন ভার, অপরদিকে পুরীর পূর্বতন ভূম্বামীর পক্ষ হইতে অনবরত পুরীমধ্যে পুনরায় 
ক্ষমতাবিস্তারের চেষ্ট৷ ৷ শুধু ফ্রান্সে নহে, সমস্ত ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যপ্ত এই 
অবস্থ। চলিল। এইজন্যই অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতির মধ্যে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে পৌরসংঘগুলি 
আশান্বকূপ রাজনৈতিক ক্ষমত। লাভ করিতে পারে নাই । নগরের মধ্যে অনবরত 
ছুই বিরুদ্ধশক্তির সংঘর্ষ চলিতে থাকিল;-একদ্িকে নি্নশ্রেণীর মধ্যে একটা অসংযত, 
উদ্ধত, বিচারবিবেচনাশুন্য গণতন্ত্রমুখী ভাব; অপরদিকে উচ্চহ্েণীর মধ্যে ইহারই ফলে 
রাষ্ট্রপতি সম্পর্কেই হউক, প্রাচীন ভূম্বামী সম্পর্কেই হউক বা পুরীর অভ্যন্তরে শাগ্তিশৃঙ্খলা 
স্বাপনব্যাপারেই হউক, একট! সক্কোচ ও সাহসাভাব দেখ। দিল, তাহারা কোন বিষয়ে জোর 
করিতে সাহস করে না, সর্বদাই সামঞ্জশ্যের খাতিরে নিজের দাবী ছাড়িয়া! দিতে প্রস্তত, 
সর্বদাই অপর পক্ষের সহজে তুষ্টিবিধানের জন্য ব্যগ্র। সুতরাং পৌরসংঘগুলি যে রাস্্ীয় 
ব্যাপারে বিশেষ প্রভাবশালী হইবে না৷ ইহ! ত অবশ্যস্তাবী । 

দ্বাদশ শতাব্দীতে এ সমস্ত পরিণাম দেখা দেয় নাই; তথাপি, পৌরবিদ্রোহের প্রকৃতি 
ও সুচনাপ্রণালী এবং পৌরসমাজের গঠনোপাদ।ন পর্যালোচনা করিলে এই সমস্ত পরিণামের 
পূর্বাভাস পাওয়! যাইতে পারে। 

আমার মনে হয় পৌরবিদ্রোহ, পুরী গুলির ম্বাতস্ত্লাভ এবং পুরীর আভ্যন্তরীণ শাসন- 
পদ্ধতি-_-এ সমন্ত ৰ্যাপারের যথার্থ প্রকৃতি ও পরিশাম এইরূপ । আপনাদিগকে সাবধান 
করিয়। দিতে চাই যে আমি সাধারণভাবে যে সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিলাম বান্তবিক 
ব্যাপার কিন্তু তাহ! অপেক্ষা অনেক €বশী জটিল ও বিচিত্র। ইউরোপের পৌরইতিহাপণে 
অনেক বৈচিত্র্য-বৈষম্য আছে। দৃষ্টান্তত্বরূপ ইটালী ও দক্ষিণ ফ্রান্সে রোমীয় পৌরব্যবস্থার 
প্রাধান্ত ছিল; সেখানে উত্তর ফ্রান্সের মত অতট] বৈচিত্র্য বা বৈষম্য দেখ! য,য় না, রোমীয় 
পারম্পধ্যগ্তণেই হউক বা লোকের অবস্থার উতৎকর্ষজন্যই হউক, সেখানে সামাজিক ব্যবস্থা 
আরও উৎকৃষ্ট ছিল। উত্তরে সামাজিক জীবনে ফিউড্যাল পদ্ধতিরই প্রাধান্ত ছিল ; তখ্বামী- 
দিগের সহিত সংগ্র।মের প্রয়োজনেই সেখানে সমন্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত । দক্ষিণের পুরীগুলি 
নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, উন্নতি ও উতকর্ষসাধনেই অধিক ব্যস্ত ছিল; তাহারা কেবল 
স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিণত হুইবার কথাই ভাবিত। উত্তরের পুরীগুলির নিয়তি ক্রমশঃই 
অপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। জাশ্মানী, স্পেন ও ইংলগ্ডের পুরীগুলির দিকে 
ভাকাইলে আরও অন্যান্য প্রভেদ দেখিতে পাইব। সে সমজ হুস্্মর বিষয়ের আমি. এখানে 
অবতারণ। করিব না; সভ্যতার ইতিহণসে অগ্রসর হইতে হইতে তাহার মধ্যে কষ্টুকগুলি. 
উল্লেখ করিব। সমন্ত বস্তই মূলে একাকার থাকে, পুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বৈচিত্র্য দেখা 
দেয়। তধন আবার একট! নৃতন পরিণতির স্থচন] হয়, যাহাতে সমাজ একটা স্বাধীন ও 


আধাঢ ও শ্রাবণ, ১৩৩২ ] বাদল-রাতে ৯২১ 


সর্বসমঞ্ষস একর দিকে ধাবিত হয়। এই এঁক্যই মানবজাতির সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত 
আকাজ্ষার গৌরবোজ্জল পরিণাম । 
(ঞীযুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থ বলীর অন্তর্গত 
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ) 
শ্রারবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। 


বাদল-রাত্রে। 


বাদল রাতে মাদল বাজে 
মাতাল সমীরণ-_ 

কার্‌ পরশে কাপলো! ধরা 
উতল বরিষণ ! 

কোন্‌ অসীমের সীম। রেখ। 

মুহুমুু যায়রে দেখা; 

কোন্‌ সে গোপন অভিসারে 
পাগল-পারা মন, . 


নিবিড়-ঘন গহন পথে 
ছুট্চে অন্গুখন ! 


হদয়-ঘ্বারে কে এলরে 
পাগল হ"য়ে আজ 
কার বেদন| উঠলে! ফুটে 
নিখিল ধর! মাঝ.1-- 
ন। জানি ক্কার আসার আশা, 
ম্ব-কোষের অফুট ভাষ।-_ 


২২ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩, ৪ সংখ্য। 


ব্যাথিয়ে তোলে বৰাধন-হার। 
ঝর-ঝরানি গান, 
কোন্‌ সে বাথ। জাগায় প্রাণে 
আপন ভোল!। টান্‌। 
শ্রতৃপ্তি সেন। 


পরলোকে স্থরেজ্নাথ 


দেশবন্ধুর পরলোকগমনের কয়েক সপ্তাহ যাইতে না৷ যাইতেই বাঙ্গালার বর্তমান যুগের 
রাষ্ট্ররু স্থরেন্দ্রনাথের ডাক পড়িয়াছে। মৃত্যুকালে তিনি জীবনের সায়াহ্ছে উপনীত হইয়া- 
ছিলেন; তাহার যৌবন-ন্বপ্রের কতক সফলতা।--অন্ততঃ সফলতার সুচনা তিনি নিজর জীবন- 
কালে প্রত্যক্ষ করিয়। গিয়াছেন; তাহার পুক্রপরিজনও সংসারে স্প্রতিষ্ঠিত। এরকম মৃত্যু 
ভগাবানেরই ঘটিয়। থাকে, স্থতরাং ইহাতে ছুঃখের কোন কারণ নাই বরং সকলেরই ইহা 
কামা ।: তবে তাহার নিজের বিশ্বাস ছিল তিনি আরও কিছুদিন বাচিবেন। তাহার 
কর্দশীলতা,স্াহার উৎসাহ, তাহার কঠোর নিয়মান্থবর্তিতায় বন্ধুবান্ধংবরা মনে করিতে 
পারেন নাই তিনি এত শীপ্র সকলকে ছাড়িয়! যাইবেন। 
_“কুরেজ্জনাথের কম্মজীবনের ইতিহাস সুপরিচিত ।৬রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের 
. সহিত বিলাত যাত্রা, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা, আদালতের আশ্রয় লইয়া কর্মপ্রাপ্ধি, কর্মচ্যুতি, 
বিলাতে ব্যারিষ্টারি পাশ, ব্যারিষ্টারীর সনদলাছে বিশ্্, ভারতে প্রত্যাবর্তন ও শিক্ষকতা 
গ্রহণ, রিপন স্কুল ও কলেজের স্চন! ও পরিণতি, ভারত-সভা ও জাতীয় মহাসমিতি প্রতিষ্ঠা, 
স্বদেশী আন্দৌলন ইত্যাদির কথা সকলেই জানেন স্কৃতরাং আমর! উহার পুনরাবৃত্তির 
চেষ্ট। না করিয়া তাহার অন্তরের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্ট। করিব, যাহার বলে তিনি যাহা 
ছিলেন তাহ। হইতে*্পারিয়াছিলেন। তাহার প্রতিভ।, তাহার বাগ্ীতা ভগবানের দান, 
ট্রহার অনুকরণ চলে না, কিন্ধ তাহার নিষ্ঠা, তাহার প্রীতি, সাহার দেশহিতৈষণা, তাহার 
দু়তা, তাহার উদ্ভোগ, * সকলের উপরে তাহার নিষ্ধলঙ্ক চরিজ সকলেরই আদর্শ হওয়। 
উচিত। 
+ উদ্যোগ 60101918৬, 
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সথরেজ্নাথের পূর্ধবপুরুষগণের আদি বাসস্থান ফরিদপুর জিলা । তাহার গ্রপিতামহ পৈত্রিক 
বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চিম বঙ্গে আসেন । সবরেন্্রনীথের পিতামহ ৬গোলকচন্দ্র বন্দ্যো- 
'পাধ্যায় ইংরাজ রাজত্বের প্রথম ভাগে লবন বিভাগে কাজ -করিতেন। তিনি কলিকাতার 
তালতলা অঞ্চলে বাসস্থান নিশ্মীণ করেন । তিনি নিষ্ঠাবান ছিচ্দু ছিলেন এবং গরী'ব ছুঃখীকে 
খাওয়াইতে ভাল বাদিতেন। স্রেন্ত্রনাথের পিত। ৬ ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সম'য়র 
একজন খ্যাতনাম! চিকিৎসক ছিলেন । তাহার এমন হাতযশ ছিল যে তিনি চিকিৎসাভার 
গ্রহণ করিলে রোগী নিজেকে অর্ধেক নিরাময় জ্ঞান করিত। বাল্যকালেই তাহার 
প্রতিভার পরিচয় পাওয়! গিয়াছিল। সারা বংসর তিনি কলেক্জের পড়া ফেলিয়৷ বাহি'রর 
“ধই লইয়া থাকিতেন, অথচ পরীক্ষান্ম তিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া যাইতেন। তাহার 
প্রকৃতি অতিশয় প্লেহপ্রবণ ছিল। স্থরেন্রনাথের “জাতির অভ্যুর্থান? * পশুকে দেখিতে 
গাই বিলাতথাত্রার প্রকালে পুত্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ কালে আসন্ন হিচ্ছেদদের কথা 
স্মরণ করিয়! তাহার বাক্রোধ হইয়! আসিয়াছিল, এবং তিনি অশ্রমোচন করিতে করিতে 
মুখ ফিরাইয়া' লইয়াছিলেন। এই স্ষেহপরায়ণ ত। স্্রেন্ত্রনাথেরগ জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য 
ছিল। প্রত্বীবিয়েগে প্রৌঢ় সরেন্দ্রনাথকে যাহার| দেখিয় ছেন তাহার! ইহার পরিচয় 
পাইয়াছেন। তাহার এই প্রীতি, এই নিষ্ঠা কেবল পরিবারপরিজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল 
না,_-পরিবারের গন্তী ছাড়াইয়। উহা দেশকে, জাতিকে আশ্রঞ্ধ করিয়াছিপ। এই 


ক্েহপ্রবণতার ন্তায় তীহার প্রতিভা যে পৈত্রিক উত্তরাধিকারসত্রেই ল্ধ তাহাতে 
সন্দেহের কারণ নাই। 


সথরেন্দ্রনাথ পিতার দ্বিতীয় সন্তান । খৈশবে পাঁচ বংলর বযগে তাহাকে পটলভাঙ্গার | 

একটি পাঠশালায় পড়িতে পাঠান হয । পিশার প্রতিপত্তিতে, এবং ত্রক্ষণ বঙ্গিয়াও গুরু. 
মঠাশয় তাহাকে যথেষ্ট খাতির করিতেন। কিন্ক তিনি কঠোর শিয়ম'সুবর্ঠিতার পক্ষপাতী 
ছিলেন। একদিন গুরুমহাশয় কোন কথায় স্থরেক্জ্রনাথকে "মর! বামুন বল।য় তিনি পাঠখালায় 
ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করেন । তাহার কঠোর সঙ্কল্পের নিকট মাতাপিক্তাকে হার মানিতে 
হয়। এই “য দূঠতাঁর পরিচয় পচ বৎসরের শিশু স্থরেন্্রনাখ্র মধ্যে পাই, তাহার পরিণত 
বয়সে উহ্াই কিরূপে বৃটিশ সিংহের 13০%1190 1৪০৮ রূপী স্থদৃঢ গ্রীচীর ভূমিসাৎ কাঁরয়াছিল . 
তাহা সকলেই জানেন। এই দৃঢ়তার পরিচয় তশহার রাজনৈতিক জীবনে আহও বহুবার 
পাওয়া গিয়'ছে। | 


গা রা 
পহস্প-_ ৯্্- স-* সপ- এ সস্পিব্যাতীপ শশী পাপিিটিশিশিশিস্পীশ শিপিতিস্প পশিশিতা সপ াপসপাশিশিী 
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১২৪ ... মব্যভারত (ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৬,৪ সংখ্যা 


স্থরেজ্নাথের চবিত্রের আর একদিক আমর! দেখিতে পাই কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল 
বিলের প্রসঙ্গে । তাহার নেতৃত্বে ২৭ জন সভ্য কর্পোরেশন তাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই 
ব্যাপারের পরিসমাঞ্চি হয় নাই,--এই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল সেদিন, যেদিন 
জীবনব্যাপীসংগ্রামলন্ধ অধিকারের স্থযোগ লইয়। তিনি নূতন মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট 
প্রবন্তিত করিয়। পুরাতন ব্যবস্থাকে সমাহিত করিলেন । 

স্থরেন্্রনাথ তাহার ছাত্রদের মনে শ্বদেশ-হিতৈষণার সঞ্চার করিতেন কিরূপে পর- 
লোকগত ব্রদ্ধবাদ্ধবের লেখায় আমর! তাহা দেখিতে পাই। ব্রহ্গবান্ধব তখন রিপণ কলেজে 
পড়েন। একদিন নব্য ইতালীর ইতিহাস পাঠনান্তে তিনি জিজ্ঞাস করিলেন--“বালকগণ 
তোমরা কে কে ম্যাটসিনী গ্যারিন্ডীর মত হইবে ?--তখন সমস্বরে রব উঠিল “সকলে? 
সকলে? ।--তাহার মনের বলের সহিত স্বদেহিতৈষণ! এবং বাগ্মীতাঁর যোগে তিনি তৎকালীন 
ছাত্রসমাঞ্জে যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন তাহ! অসাধারণ ৷ পরবর্তীকালে 
লোকমতের সহিত তিনি যোগ রক্ষা করিয়া চলতে পারেন নাই সত, কিন্তু সেট! 
তাহার নিষ্ঠা অথব; দেখহিতৈষণার অভাবের পরিচায়ক নহে,--কতকট! মতপার্থক্য, 
কতকটা দুরদশিতার ফল। রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ইংরেঞ্জ জাতির উপর কতটা 
নির্ভর কর! যাইতে পারে অথবা কতদূর স্বাধীনতার জন্য জাতি প্রস্তত হইয়াছে এবিষয়ে 
সকলে ভাহার সঞ্তি একমত ন। হইভে পারেন, কিন্ত সাধারণর বাহবা অথবা কর্তৃপক্ষের 
অস্ুগ্রহনিগ্রহ দ্বারা যে ভাহার রাজনৈতিক মতামতের তেমন আকাশ পাতাল কোন 
পরিবর্তন কখন ঘটিয়াছে এমন অপবাদ তাহাকে কেহ দিতে পারিবেন না। স্বদেশীযুগের 
চরমে যাহারা কথায় কথায় সাদ।কাল। পাটা বলি দিতেন, ইংরেজের রক্তচক্ষু দেখিয়া যখন 
উহ্ার। সন্তস্ত হইয়া পড়িলেন তখন একমাত্র স্থরেন্্নাথই নিধ্যাতিত স্বদেশসেবীগণের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়। উহাদের যন্ত্রণাভার লাঘবের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই স্থৃত্রে বেঙ্গলী 
ফাধ্যালয়, এমন কি তাহার ব্যক্তিগত সিন্দুক পর্ধ্যস্ত কর্তৃপক্ষ খুঁজিয়! দেখিতে ইতন্ততঃ করেন 
নাই, কিন্তু তাহান্ডেঞ স্থরেন্ত্রনাথ বিচলিত হন"নাই। স্থরেন্দ্রনাথের মনের বল, তাহার 
ছুরদর্শিতা, হ্বাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়ত| ও স্থায়ীত্ব, সর্কবোপরি তাহার এই নীরব সাহস আমরা 
.ব্বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দেখিতেশ্চাই । 

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চগ্দ্র পাল মহাশয়ের কথায় আমরা বলি :--- 

প্নবস্বাদেশিকতার মাদকতায় অনুপ্রাণিত বর্তমান যুগের ম্বদেশবাসীরা যাহাই বলুন 
অথবা মনে করুন না কেন ইতিহাস মানুষ অথবা ঘটনার বিচার করে সমসাময়িক জনসঙ্ঘের 
অন্গুরাগবিরাগ দিয়া নহে, যে যুগে উহারা জন্সগ্রহ্ণ করেন সেই ুগের চিস্তাধারায় ও জীবনে 
স্থায়ী কি দিয়! গিয়াছেন ভাহা হ্বারা। ইতিহাস স্থরেজ্জনাথকে তাহার সমসায়িক অনেকেরই 
উপরে স্থান দিবে। জনসাধারণের মন প্রভাবিত 'করিবার এবং সমসাময়িক জনগণকে 
আমাদের সাহিত্য ও ইতিহাসে অজ্ঞাতপূর্বব এক গ্বাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্ধন্ধ করিয়া 


আঁষাট ও শ্রাবণ, ১৩৩২]. আমি রব সয়ে ১২৫ 


তুলিবার অসাধারণ ক্ষমতা লইয়! যদি তিনি জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে বাঙ্গালা, 
এমন কি ভারতবর্ষ আজ যাহা হইয়াছে তাহা হইতে পারিত না। স্বরেন্দ্রনাথ এক 
নবভাবের সাধক ছিলেন, নব আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন । জাতীয় রাঞ্জনীতির দিক 
হইতে দেখিতে গেলে তিনিই যে বর্তমান স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রবর্তক তাহ! নিঃসংশয়ে 
বলা যাইতে পারে ।” 


পরলোকগত দেশসেবকের সাধন জয়যুক্ত হউক । বর্তমানের চিন্তাধাগার পার্থক্য 
হেতু দেশ যে তীহার কাছে কতদূর খণী সেকথ। যেন আমর। কখন ভুলিয়া না যাই। 


আম রব সয়ে 


আমারে ধরণি মাগে। দাও ধৈধ্য তব, 
পয়ে রব, আমি রব সয়ে 

হুঃসহ ভাঙ্কর তাপ, নিদাঘ দিবায়, 
ঝঞ্জ। বাত শিরে যাবে বয়ে। 

প্রাবুটের জলধার। অনাবৃত দেহ 
সিক্ত করি যাইবে চলিয়।, 

শীতের শাণিত বায়ু ত্বক ভেদ করি 
িধিবে মজ্জা ও মর্মে গিয়া । 

তবু আমি. মৌন মুখে উদ্ধশির হয়ে 
প্রতীক্ষা করিব বার বার, 

নিদাঘে শীতল বারি রৌদ্র বরযার 
শিশিরে বসন্ত পুষ্প-হার । 

যতটুকুস্ছমধুর পাই যতদিন 
হাসি মুখে লব ততটুকু 

রৌন্্র আনি দিবে মেঘ, বরষা শরৎ 
এ আশায় ভর! রবে বুক । 

শ্রীকামিনী রায়। 


পটুগ।লের রাণী + 


চিত্রকরের নিখত ছবিখানির মত, পর্ট, গালের রাণীর জীবনটি বড়ই স্থন্দর ; 
ইচ্ছা হয়, পটে-আাক1 ছবির মত রাণীর জীবনের চিত্রধানি সর্বদা চক্ষুর সম্মুখেই 
রাখি এবং উহার অন্থপম পৌন্দষ্য নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। 

পর্ট গালের এই ধর্খশীলা রাণীর নাম এলিঙ্জাবেথ; তিনি এরগণের রাজা 
ভূতীয় পিটারের কন্তা। রাজকুমারী ১৭৭১ গ্রীষ্টাবন্সে বপত্রালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন । পিতা 
তাহার এই স্থকুমারী কন্যার অঙ্গপম বূপলাবন্য দর্শন করিয়া, তাহার জীবনটি 
যাহাতে 'স্থন্দর ও পবিত্র হয়, সেজন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন | রাদ্গকন্যার শৈশব- 
কাঙগেই তাহার শিক্ষার ভার একজন সুশিক্ষিত সাধুপুরুষের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল । 
শুধু তাহাই নহে ; এলিজাবেথ ধর্থন ছয় বংসরের বালিকা, তখন ধর্দশীল। 
মহিলাগণ তাহার সঙ্গে সেই থাকিতেন ॥ বাপিকার চতুর্দিকে এমনই একটি নির্মল ও 
ও স্থাস্থ্াকর আব্যাত্সিক বায়ু উৎপন্ন করা হইয়াছিল যে, ভন্মধো তিনি মনের 
পুলকে পুষ্পটির মত প্রক্ষ,টিত হইয়। উঠিতে লাগিলেন । 

রাজকুমারীর বয়স যখন সবেমাত্র আট বৎসর, তখনই তাহার চিত্ত ধশ্মের 
জন্য তৃষিত হইয়! উঠিল, তাহার কোমল মনোবুন্তে ভক্তির ফুল ফুটিতে লাগিল। 
তিশি সেই বয়সেই সকলের চেয়ে ঈশ্বরকে অধিক ভালবাসিবার জন্য নি্জনে বসিয়া 
প্রার্থণা করিতেন । এলিজাবেথের শিক্ষক তাহার তরুণ বস্মসে মনের মধ্যে এই 
কথাটিই অতি উংকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়! দিয়াছিলেন যে, আত্মসংযমের দ্বারা আপনাকে 
নিয়মে চালাইতে পারিলে এবং বিন্মী ও ঈশ্বরের বাধ্য হইলেই জীবন সৌন্দধ্যে পুর্ণ 
হইয়া উঠে। বালিকা! শিক্ষকের এই উপদেশের অঙ্গুরূপ জীবন্বু, গঠনের জন্য প্রত্যহ 
ঈশ্বরের নিকট শক্তি ভিক্ষ/ করিতেন। যথার্থই বালিকার প্রার্থনার মধ্য দিয়! ঈখরের 
এক অপূর্ব শক্তি নামিয়া আসিয়াছিল। সেই শক্তি রাজকুমারীর স্থকুমার ও স্বচ্ছ হৃদয়খানি 


+ এই জীবনটরিতট। এলবান্‌ বাটলার প্র্ণাত সেন্টদ্বিগের জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ কর! হইয়াছে। 


আষাঢ় ও আবণ, ১৩৩২ 1 পর্ট গালের রাণী ১২৭ 


বিনয়ে, বাধ্য তায়) সংযে, পৌন্দধ্যে ৪ সদ্গুণে পূর্ণ করিয়। তুলিমাছিল। রাজকন্তার 
চতুর্দিকেই ধনৈশ্বধ্যে, তাহাদের রাজপ্রাসাদ ভোগের সামগ্রীতে এবং আনন্দোৎমবেই 
পরিপূর্ণ ;কিন্ত তিনি সুখস্পৃ। খর্ধ করিবার জন্য এ সমন্ত হইতেই দূরে থাকিতেন 
এবং ভ্ক্তিরসাত্মক গাণ গাহিয়। 9 ধর্ধগরন্থ পাঠ করিয়াই আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

এলিজাবেথের বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর পূণ হইল, তখন বর্ধাকালের লতাটির মত 
তহার কোমল অঙ্গ লাবণ্যে বড়ই মনোহর হইয়! উঠিল। কিন্তু তবুও রাঁজকন্তার 
আত্মার সৌন্দর্য ও হৃদয়মাধুরীর তুলনায় দেহের এই রূপ অতি তুচ্ছ বলিয়'ই মনে হইত। 
এই সময়ে পর্ট গালের রাজা ডায়োনি সাস (79/০778189 ) তরুণ বয়স্ক যুবক; তিনি 
রাজকুমারীর বাহিরের রূপলাবণ্যে আকষ্ট হইয়াই তাহাকে নিবাহ করিলেন। এলিজাবেথ 
স্বামীর গৃহে আপিয়। রাণী হইলেন; রত্রসিংহাসন সাহার আসন হইল, স্বর্ণমুকুট তাহার 
মন্তকে শোভ! পাইতে লাগিল; অতুগ ধনৈশ্বধ্য তাহার হন্তগত হইল; কিন্ত তিনি ইহাতে 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই ব। তৃপ্তিলাভ করিবেন? এলিজাবেথ 
চাহেন দয়াধন্মে নারীহদয় পুর্ণ করিয়।, ঈশ্বরের চরণে আপনাকে সঁপিয়! দিয়া, ছুঃখীর 
সেবা ও রাণীব কর্তব্য পালন করিতে; আর তাহার রাজ-গৌরব-গর্বিত 
স্বাী ধর্দ৪ চাহেন নাও ঈশ্বরকেও চাহেন না; তিনি চাহেন ধনরদ্ধে 
রাজকোষ পূর্ণ করিয়া আপনার বিলীসবাসন। চরিতার্থ করিতে । বলিতে 
কি, তখন রাধার চরিত্র ঘে নিক্ষলঞ্থ ছিল তাহাও নং! তিনি রাণীর রূপে মুগ্ধ? 
গুণে আকৃষ্ট ও সেবায় অত্যন্ত স্থণী হইয়াছিলেন বলিয়! রাণীর ধন্মানুষ্ঠানের বিরোধী 
হন নাই, তাহার কোন কার্যের উপরেও হন্তার্পণ করেন নাই। বরং রাণীর 
আশ্চর্য ধন্মভাবের অতিশয় প্রশংস। করিতেন । 


পূর্বকলে ইউরোপে পতিব্রত। নারীর আদশ অনেকট! হিন্দু নারীর আদর্শের 
মতনই ছিল। ভজ্জন্য, অথব। এলিজাবেথ তাহার স্বাভাবিক বিনয়, নত, বাধ্যতা 
ও অনুপম হৃদয়মাধুরীর ঘ্বার৷ পরিচালিত হইয়াই স্বামীর বিশ্ুর দৌক্রটিসত্বেও 
তাহাকে ভালবাসিতেন; তাহার সেবা করিয়। আপনার নারীহ্ৃদয়ের প্রেম সার্থক 
করিতে চেষ্টা করিতেন। শুধু তাহাই নহে; স্বামীর জীবনের পরিবর্তনের ও 
আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত প্রত্যহ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। সেই জন্যই 
রাঁজার প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়াছিল; তিনি ধর্শশীলা পত্বীর সহিত মিলিত হইয়! 
অনেক মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ৮ 
৮ 


রাণীর বয়স বৃদ্ধির লঙ্জে সঙ্গেই অন্তরের ধশ্বস্রাব গভীর হইয়া উঠিতে 


৯২৮ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৩,৪ সংখা 


লাগিল। তিনি উপাপনায় ও ধ্যানে বলিলেই প্রেমোচ্ছাসে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ 
হইত, ছুটি চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রধারা ঝরিয়! যাইত।/ তখন শিশিরসিক্ত 
পল্মের মত রাণীর অশ্রমাথ! মুখখানি দর্শন করিয়। তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হইত। 

রাণী সময়ের মূল্য অতি উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আলম্য অথব! 
স্থখস্পৃহার জন্ত জীবনের একটি মৃহূর্তও যাহাতে বৃখা নষ্ট না হয়, সেজন্য তিনি সতক 
থাকিতেন | রাণীর জীবনচরিত-রচয়্িত লিখিয়াছেন-- 

"তাহার অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গির়া যাইত. তিনি শঘা হইতে উঠি 
ভ্রমণে বাছির হইতেন ॥ ত'হার পরে ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যান করিয়! অনেকক্ষণ 
পধ্াস্ত নানারকম স্তোত্র ও প্রার্থনা আবৃত্তি করিতেন। এই কার্ধটির পরে, 
তিনি ধশ্মাচাষ্যের নিকটে গমন করিয়া তাহার প্রার্থনায় যোগদান করিতেন। 
প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য রাণীর চিত্ত পরলোকের চিন্তায় ডুবিয়। যাইত। তিনি 
নিরূপিত সময়ে পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধর্মগ্রন্থ পাঠ 
করিতেন। রাজসংসারের কার্য্যেও রাণীর কয়েক ঘণ্ট। কাটিয়৷। বাইত। রাণী প্রত্যহ 
রোগীর সেবা এবং ধররিদ্রপ্দিগক দান করিতেন। তাছারই জীবনের মত, সহচরীও 
পরিচারিকাদ্িগের জীবনেও যাহাতে ধর্মবিশ্বাস উজ্জল হইয়া উঠে, দ্বাণী সেজন্ত 
পরিশ্রম করিতেও কুষ্ঠিত হইতেন না । তিনি আহারের বিষয়ে অত্যন্ত সংযত, বেশভৃষাঘ 
বিলাসিতাশৃন্ত, কথাবাণ্তায় সরল বিনঘ্ী এবং সকল কাধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছ। পাগনেই 


ভৎ্পর ছিলেন ।” ক্রমশঃ 
শ্রঅমৃতঙাল গুপ্ত । 


বীরাষ্টমী 


_ত্ভরল্নন্নীগতেপল্র ও্রারত্তি 
আমি বঙ্গের জননীগণের নিকট নিবেদন করিতেছি 
যে আগামী নই আশ্বিন বীরাষ্টমীর দিনে তাহার ধেন 
পুত্রকে অঙ্কে লই! পুরোহিতের নিকট ব্রতকথ। শুনেন 
এবং “ৰীর হও” বলিয়া আশীর্বাদ করেন। এ দিন 
যাহাতে তহাদের সাবালক পুত্রের গ্রামের মধ্যে নানারূপ 
দৈহিক ক্রীড়া-কৌশল ও শৌর্যবীর্ধ্য দেখাইবার স্থযোগ 
পায় তাহারা যেন সে বন্দোবস্ত ও করেন। 
| শ্রীমতী সরল দেবী। 


(০০০টি উজটেছেট 


ন্বব্য ভারত 


অতিরিক্ত পত্র 


দ্বিতীয় খণ্ড] আবাঢ-আ্রাবণ ১৩৩২ [৩য় ও ৪র্ঘ সংখ্যা 
পাশ্চাত্য সমস্যা % 


জনৈক ইউরোপীয় বন্ধু লিখিতে ছেন-- 
্ী ক সং ষ 

গ্ষে বজমুটি ভারতব।সীকে দাবাইয়। রাখিম্বাছে, এখানেও উহা! নিষ্কিয় নহে। 
এই স্বাধীন দেশগুলির ৭ প্রত্যেকটিতেই এই সয়তানী প্রথার প্রভাব দৃষ্ট হয়। সংহত 
অর্থলাপসার নিকট রাজনীতি আমলই পায় না। জনগণ প।পে ডুবিয়া যাইতেছে । যে কোন 
উপায়ে জীবস্ত নরক হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় উহারা গতর পক্ষে নিমগ্ন 
হইতেছে । থুষ্টধন্দ বহুযুগব্যাপিয়! শক্তিম।ন এবং অর্লোভীর সহকারিত। দ্বার। জনসাধারণের 
উপর প্রভাব হারাইগ্লাছে। মহাত্মাজী হয়ত বলিবেন ব্যাপকভাবে অহংস অপহযে!গই 
ইউরোপীয় জনপদজ্ঘর মুক্তর একমাত্র উপায় । কিন্তু ইউরোপের মাটাতে এবং ইউরোপের 
মনোজগতে অহিংসার স্থান নাই। অহিংস ঠিকভাবে বুঝা ও প্রয়োগ করাত দুরের 
কথা, উহার প্রচারের পথেও বিপুল বিশ্ব রহিয়া ছে।” | 

বন্ধুবর এত সরলভাবে যে সমস্যার প্রকৃতি নির্দেশ করিয়াছেন উহ! আমার 
আয়ত্বের বাহিরে। ভারতের সমস্ত।র প্ররুতি ও প্রতিকার সম্বন্ধে যে জ্ঞানের দাবী 
আমি করিতে পারি, ইউরোপীর সমশ্তার সম্বন্ধে তা করিতে পারি না, স্থতরাং 
অপর কাহ।রও ক্ুচিস্তিত মত অপেক্ষা আমার মতের মুল্য অধিক নহে । কিন্তু মুলে যে 
সমস্যা উভয় দেশেই এক, তা আমি বেশ বুঝিতে পারি, যদিও (সই 
সফল দেশের লোক রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে । রাজনৈতিক 
ক্ষমতার হস্তান্তরে আমার আকান্খ। তৃপ্ত হইবে না, যদিও এই হস্তান্তর - ভারতের 
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১৩ নব্যভারত--মতিরিক্ত পত্র [ ২য়খণ্ড, ৩ ৪ সধ্য 


জাতীয় জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্ঠক মনে করি। ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা 
আছে, কিন্তু স্বরাজ নাই । এসিয়া ও আফ্রিকার জাতিসমূহের শোষনঘ্বার! 
ইউরোপীয়েরা আংশিকভাবে উপরূত হন বটে, কিন্ত দেশের শাসকসম্প্রদায় গণতন্ত্রের 
পবিভ্রনামের আবরণে উহার্দিগকেই আবার শোষন করিয়া থাকেন। উপরের সমস্ত 
আবরণ সরাইলে দেখা যায় উহাদিগকেও পশ্তবলের সাহায্যেই শোষন করা 
হইয়। থাকে। এ | 
পণুবলের সাহায্যে এ রোগের প্রতিকার কখনও হইবে না। পশুবললন্ধ সাফল্য 
অতি ক্ষণস্থায়ী, উহ|! অধিকতর পশুবলেরই প্রয়োজক। এ পর্ষ)স্ত বলবানের 
ইচ্ছাপগাপেক্ষ পশ্ডবলের নানাবিধ প্রয়োগ ও নানা কৃত্রিম উপায়ে উহার 
প্রতিকার চেষ্ট। হইয়া আপিয়াছে, কান্ধে কাজেই সম্ক)টকালে উহারা স্বভাবতঃই বার্থ 
হইয়াছে | মুক্ত যদি লাভ করিতে হয় একদিন উহা্দিগকে অহিংসা অবলম্বন করিতেই 
হইবে। উহাদের যদি অবিলম্বে একযোগে উহ! গ্রহণ করিবার সম্ভাবন! না থাকে তাহাতে 
কিছুই আগিয়া হায় না । অসীম কালসাঁগরে কয়েক হাঞ্জার বৎসর বিন্ৃতূলা । অটলবিশ্বাস 
লইয়া কাজ আরম্ভ করিবার মত একজন লোক চাই । উহারা যে কালে অসহযোগ ত্রতে 
দীক্ষিত হইবেন তাহাতে সন্দেহের কারণ দেখি না; কিন্তু সময়ের হিসাবে সর্বাপেক্ষা 
দরকারী ব্যাপকভাবে অসহযোগের পরীক্ষা তত নহে, যত মুক্তির রহস্ত 
হৃদয়ঙ্গম করা। 
জনসংজ্ঘকে মুক্ত করিতে হইবে কি হইতে? “শোষণ এবং নৈতিক অবনতি হইতে? _: 
এরকম ভান! ভাস উত্তর দিলে চলিবে না। সমাজে আজ্ মুলধনিকের যে স্থান, 
তাহাই উহ্ারা লাভ করিতে চায় এই কি উত্তর? সেই স্থান কেবল পশুবলের 
সাহায্যেই লাভ কর! যাইতে পারে।- মূলধনের কুফলের প্রতিকার যদ্দি করিতে হয়, 
মু্রধনিক সুলভ 'দৃষ্টবিন্দুণ' ৭ পরিবর্তন সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে শ্রমোৎপর ভ্রব্যাদির 
অধিকতর ন্যায়সঙ্গত বিপিব্যবস্থার চেষ্টা করিতে হইবে । এখানেই আমরা! স্বেচছাগ্রশোদিত 
সন্তোষ এবং সাদাসিদা জীবন যাপনের কথায় আলিয়া পড়ি। নুতন আদরে বাহাপ্রয়োজনের 
্াচুধ্যাধনই জীবনের লক্ষ হইবে না, লক্ষ্য হইবে আরামের সহিত সামধস্য রক্ষা করিয়। 
উহাদের সঙ্কোচসাধন। ৭' যাহা কিছু পাওয়ার চভ্ত।/বনা আছে তাই আয়ত্ব করার কথা 


রি 
1 দি বিন ৬৩ ৮০10: ৮ প্রান কোন জিনিবকেই আমর। সমগ্রভাবে দেখিতে পাই না, অবস্থান 
অনুসারে ভি্নরণে দেখিয়া! থাকি, অন্ধের হাতী দেখার মত। এই অবস্থান বাহ ও মানসিক, ছইই হইতে পাঁরে। 
যে বিন হইতে জথব! বে মানসিক বিকার লইয়! আমর! কোন লিনিব দেখি বা কোন বিষন্ের বিচার করি 


তাহাকে /1০% [০/%: বলে আমি উহাকে 'দৃষ্টিবিনুঃ নাম দিলাম। অনুবাধক | 
উংক্ষোচ সাধন 16501081017, 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৩২ ] পাশ্চাত্য সমস্থ! ১১ 
আমর! ভাঁবিব না, বরং যা সকলের পাওছা সম্ভবপর নয় তাহ। লইতে আমরা সম্মত 
ইইব না| আমার মনে হয় ইউক্লোপীয় জনগণকে অর্থনীতির দিক হইতে ব্যাপারষী 
বুঝাইতে গিয়া সফলতা! লাভ করা কঠিন হওয়! উচিত নয়। এই চেষ্টায় কতক পরিমাণে 
কৃতকার্য হইলেও উহার আধ্যাত্মিক ফল নিতান্ত সামান্ত হইবে ন।| আধ্যাত্মিক নিয়মসমু্ 
যে কেবল বিশেষ ক্ষেত্রেই কার্যকরী হইয়! থাকে সেকথ! আমি রিশ্বান করি না। উহার! 
ঘরং আমার্দের প্রাতাহিক ক্রেয়াকঙগাপের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। 
এইরূপে ইহান্থার অর্থনৈতিক, সামাজিক, "রাজনৈতিক জীবন সবই প্রভাবিত হইয়া 
থাকে । ইউরোপীঘ্ন জনসজ্ঘ বদি আমার মত্ত গ্রহণ করিতে সম্মত হুমম তাহা হইলে 
দেখিবেন. অহিংসার কুত্র অবলম্বন করিয়াই উহাদের অতীষ্ট লাভ হইবে, জাত 
পণ্ডবলের প্রয়োজন হইবে ন।। এমনও হইতে পারে যে ভারতের পক্ষে যাহা এত 
স্বাভাবিক ও সহজ বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়, নিজ্জীব ভারতবাসী অপেক্ষা কর্তৎ্পর 
ইউরোপীয় জনসংজ্ঘকেই হয়ত উহা অধিকতর সহজে প্রভাবিত করিবে । আমি কিন্ত 
আবার বলিতেছি আমার সমুদয় যুক্তিরই ভিত্তি অনুমানের উপর, সুতরাং উহাদের 
উপর ইঞ্থার অতিন্বিক্ক কোন গুরুত্বের আরোপ পিশ্রায়োজন । মোঃ ক, গান্ধী, ৬৯২৫ ইং 


স্বরাজ্যের আলেখ্য 


(প্ুপূর্ব প্রকাশিতের পর ) . 

আমি বলিয়াছি আমি অসহষেগী। আমি নিজেকে আইনপ্রতিরোধকারীগ 
বলিয়৷ থাকি। অন্তান্ত বহু শব্বের মত এই দুইটি শকও ইংরাজী ভাবায় কদর্থযুক্ত হইয়া 
পড়িয়াছে। আমি অসহযোগ করি সহযোগে সক্ষম হইবার জন্ত। মেকী সহযোগে আমি 
তৃ্ত হইতে পারি না-আছি চাহি যোলআন! সোন1। কিন্তু অসহযোগ করিলেও আমি 
স্যার মাইকেল ও্ডায়ার অথবা জেনারেল ডায়ারের প্রতি বন্ধুভাব পোষণ করিতে পারি। 
অনহযোগ কাহারও অশুভপ্রয়ানী নহে। অসহযোগ কর্দের সহিত, কর্শপ্রণথালীর সহিত, 
অন্থষ্ঠাতার সুহিত. নহে। আমার ধর্দ অনৎকর্ের অনুষ্ঠাতাকেও ভালবালিতে শিক্ষা 
ছেয়। আমার অসহযোগ আমার উর্দেই অঙ্গ মাজ। কাহারও শ্রবণের তৃপ্তিপাখন 
আমার উদ্দেক্ট নহে । যা জামার মনে নাই এমন কথা বলার অপরাধ আমি কমই 
করিয়াছি, আমার স্বভাব সোজ। পথে চলা। যদি ইহাতে আমি*লাময়িক ভাঁবে জপরের 
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হয়ে প্রবেশলাভ করিতে অপারগও হই, তাহা হইলেও পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতা হইতে আমি 
জানি চরমে সতাই জয়ী হইবে। আপনাদের পরস্পরসন্বন্ধ যেন প্রগাঢ় সৌভ্রাত্রোর উপর 
প্রতিষ্ঠিত হয় এই বাসনা আমার অন্তরের অস্তস্থল হইতে উড্ভৃত। আমার আত্তরিক 
প্রার্থনা এই- যে আপনার1 অশ্তত এবং বন্ধন হইতে ভারতের মুক্তির সহায়তা করুন, 
এবং জগতে শাস্তির বার্ত। প্রচারে ভারতের সাম হউন। ভারতে ইউরোপীয় এবং 
ভাক্বতীয়ের এই মিলনের একটা বিশেষ অর্থ আছে বা থাকিতে পারে। উভয় সম্প্রদায় 
খে একত্র বসবাস করিয়া জগতে শাস্তি এবং 'সৌভ্রাত্যের বার্তা প্রচার করিবেন, ইহ! 
অপেক্ষা মঙগলতর আর কি থাকিতে পারে? ভগবান করুন তাতার জন্য কাজের ভিতর 
দিয়াই ঘেন আপনার] দেশেরও সেবা! করিতে পারেন, এবং শুধু একটা কাররারের 
জগ্ভ কাজ করিতেছেন না, ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আপনারা এখানে 
আছেন একথা যেন কখনও না ভুলেন। মোঃ কঃ গান্ধী । 


ভারতীয় শ্বীষানদের প্রতি 


(দিনকয়েক হইল কৌন সভায় বক্তৃতা দিবার সুযোগ আমি লাত করিয়াছিলাম । উহাতে ভারতীয় 
খষ্টাদগণেরই প্রীধান্ত থাকিবার কথ! ছিল, কিন্তু কা্ধ্যতঃ উহাতে ইউরোপীক়্ খৃষ্টানদিগেরই আধিক্য দেখা 
গেল । কাজেই আমার বজ্জত।যে রকম হইবে আশ! করিয়াছিলাম দে রকম না হুইয়! অন্থরকম 
হইয়া গেল । যাঁহাই হউক, ধিনি বিচিত্র অবস্থ। ও পারিপার্থিকের মধ্যে উহাদের সঙ্গে বসবাস 
করিয়াছেন তিনি উহার্দের সম্থন্ধে কি ভাবিয়াছেন ও অনুতব করিয়াছেন জানিবার কৌতুহল অনেকেরই _ 
হইতে পারে এই বিবেটনায় উহার কতিপয় অংশ সংক্ষেপে সঙ্ধলণ করিয়া দিলাম । মেঃ ক গীর্ষী) 

মনে পড়ে আমার যৌবনকাল জনৈক হিন্দু খুষ্টধ্ম অবলম্বন করেন। সকলেই 
বুঝিল খুষ্টের নামে গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্যপান এবং জাতীয় পরিচ্ছদ বজ্জন এই 
সম্তাস্ত হিন্দুর দীক্ষার অঙ্গীতৃত। পরবর্তী জীবনে শুনিয়াছি যে নবদীক্ষিত ব্যক্তি 
দারিদ্র্য হইতে স্বচ্ছলতায় উপনীত হনৃ। ( মিশনরী বন্ঠুগণের ভাষার বলিতে গেলে, 

বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন ) ভারতভ্রমণকান্পে সর্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি খৃষ্টান 
রি নিজেদের জন্মের জন্য লঙ্জাবোধ করেন,--পুরুষপরম্পরাগত ধর্ 
এবং বেশের অন্তত করেনই। ইউরোপীয়ের অন্ধ অঙ্গকরণ ইঙ্গগারতীয়ের পক্ষেই মন্দ, 
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দীক্ষিত ভারতবা দীর পক্ষেত মন্দই_উহাতে দেশের প্রতি এমন কি নবগৃহীত ধর্থের 
প্রতিও অন্যায় করা হয়। ( খৃষ্টান ) ধশ্মপুস্তত কর নৃতন ভাগের একটা শ্লেকে উপদেশ দেওয়! 
হইয়াছে, গ্রত্িবাদীর বিরাগসম্তাবন। থাকিলেগ্রীষ্টন মাংসাহারও পরিত্যাগ করিবেন। এস্থলে 
মাংস বলিতে পরিচ্ছদ এবং পানীয়ও বুঝিতে হইবে ধরিয়া লইতে পারি আশা! করি। 
পুরাতনের যাহ! মন্দ উহাকে নির্মমভাবে বঙ্ন করার মহত্ব আমি বুঝিতে পারি, কিন্ত 
যেখানে মন্দের কোন কথাই উঠে না, এমন কি যেখানে প্রাচীন প্রথা হয়ত আকাক্ষনীয় সেখানে 
উহার বঙ্জন নিতান্তই দূষনীয় বিশেষতঃ “যদি উহাতে আত্ীযস্বজনবন্ধুবান্ধবের! মন্পীড়া 
পাইবেন ইহা নিশ্চিতরূপে জান। থাকে | জাতীয়তাবজ্জন ধর্মাস্তরগ্রহণের অঙ্ হওয়! কোন মতেই 
উচিত নহে। দীক্ষায় পুরাতনের মন্দকে নিশ্চিত্তরূপে ত্যাগ করিতে, নুভনের সমস্ত গুভকে 
বরণ করিয়া! লইতে, এবং মন্কে সযত্বে এড়াইয়। চলিতে হয়। অতএব দীক্ষিত জীবনের 
লক্ষ্য স্বদেশে অধিকতর আত্মনিয়োগ, ভগবানে অধিকতর নির্ভর এবং অধিকতর আত্মশুন্ি। 
বহ বৎসর পূর্বের স্বর্গীয় কালিচরণ বন্দ্োপাধ্যায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি 
যে খৃষ্টান ইহা যদি আমার পূর্ব হইতে জান! না খাকিত তাহ! হইলে উহার গৃহের বাহিরের 
রূপ হইতে আমি কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারিতাম না | সাজসরঞজমের অপ্রতুলতা বশতঃ 
আধুনিক হিন্দু গৃহস্থের বানগৃছের সহিত উহার গৃহের কোনই পার্থক্য ছিল না। এই 
মহাপুরুষ পোষাক পরিচ্ছদেও সাহেবীমান!বজ্ঞি ত দাধাঁগণ বাঙ্গালী হিন্দুরই মত ছিলেন। 
আমি জানি ভারতীয় খুষ্টানদিগের মধ্যে একট। আশ্চর্য) পরিবর্তনের স্থচনা হইয়াছে। 
উহাদের অনেকের ভিতরেই চিরাচরিত সরল জীবনে ফিরিয়া যাইবার, জাতির অন্ততূক্তি 
হইয়া উহার সেব! করিবার আকাঙ্খ। জা গিয়। উঠিতেছে, কিন্তু অতি ধীরে। এজন অপেক্ষা 
করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা খুব চেষ্টানাপেক্ষও নহে, কিন্ত শুনিয়াছি, এবং একজন 
খৃষ্টান ভারতবা সীর পত্রেও দেখিতেছি গুকুজনের বিরুদ্ধাচরণে ইচ্ছ|সত্বেও উহার! এই পরিবর্তন 
করিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলিতেছেন উহ।দ্দের উপর কড়া নজর রাখা হয়, এবং 
জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিবার চেষ্টা দেখিলেই কঠোরভাবে ভৎ্মনা করা হয়। 
পরুলোকগত অধ্যক্ষ রুদ্র এবং আমি অনেক সময়েই এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি ।-* 
তিনি একজন্ত কত ছুঃখ করিতেন তা আমার বেশ মনে আছে। যে সকল নিশ্রয়োজনীয় 
ইউরোপীয় চালচলনে তিনি অভ্যন্ত হইয়াছেন উহ পরিবর্তনের বয়স চলিয়া গিয়াছে বলিয়া 
ত্বিনি অনেক লময়েই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। বু খৃষ্টান ভারতবানী ষে মাতৃভাষা পরিত্যাগ 
করিয়া সস্তানকে শুধু ইংরেজী ভাষায় শিক্ষ1 দেন ইহা কি বাস্তবিকই ছুঃখাবহ নহে? যে 
জাতির মধ্যে উহাদিগকে বাস করিতে হয়, উহারা কি এইরূপে নিজেদের এ জাতি হইতে 
বিচ্ছির করিয়া ফেলেন না? স্াত্মমর্থনকল্পে উহার! ত্র দিতে পারেন বহু হিন্বু। এমন 
কি মুদলমানও বিজাতীয়ভাবাপন্ন হইয়! পড়িয়াছেন কিন্ত এইরূপ যুক্তির কোন ধুল্য নাই। 
আমি তর্ক করিতে আনি নাই) বন্ধুভাবেই আপিয়াছি। বিগত ৬* বৎলণ ধরিয়া আমি বহু 
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খৃষ্টান ভারতবাদীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিন্নাছি । আমি আ।খ| করি যে ভাব হইতে আবামি 
এই কথাগুলি প্রিখিতেছি, আমার খৃষ্টান মিশনরা বন্ধুগণ সেই ভাবেই ইহাতে সাড়া দিবেন। 
বিভিন্নধন্মী অধু/যিত এই দেশের অধিবাসীবর্গের মধ! যে অন্তরের একতা আমি দেখিতে 
চাই তাহারই দিক হইতে আমি এই কথ! লিখিতেছি। প্ররতির রাঞ্জে সর্ব আমরা ষে 
বৈচিত্র্য দর্শন করি উহার মধ্যেও এক মৌলিক একতা অহ্ুহ্যত রহিয়াছে । ধরেও এই 
স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। মুগগত একত! উপলব্ধির প্রক্রিয়া দ্রুততর করিবার 
জন্তই মানবসমাজে এই বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা । ৭. মোঃ কঃ গ'স্ধী 


চয়ন 


জনৈক তদ্রলোকের নিকট হইতে আমি স্থযুক্তিপূর্ণ একখান পত্র পাইয়াছি। সকল বিষয়ে 
উহার সহিত একমত ন| হইলেও পত্রধানি আমি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! করি। পত্রখানির 
রাজের আদর্শ ঘোষণা মূল বক্তব্য এই যে হিন্দুমোক্সেম একতা সাধনের জন্য যে উপায় 
আমি অবলম্বন করিতে চাই উহাতে অন্ততঃ আপাততঃ বিরোধই বাড়িতেছে। পত্রের 
শেষাংখ এইরূপ £-_ 

“আপনার কৃত কর্ধের কল দেখিতেছেন । এখন অনুরোধ এই, আপনি স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা! করুন গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর প্রতিষ্ঠাই স্বরাজের লক্ষ্য, রাষ্ট্র জাতিধশ্মনির্ব্বিশেষে 
সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবে, ধর্মসন্বন্ধীয় ব্যাপারে জবরদন্তি চলিবে না, জন্মের 
জন্য কাহারও কোন যায়গায় যাইবার ব! কিছু করিবার বাধা থাকিবে না, সকলকে সমান 
স্থযোগ দেওয়া, এবং দৈন্ত ও জ্জানতার গুরুত্বান্যায়ী সকল সম্প্রদায়ের দীন ও পতিত জাতি 
সমূহকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে। জন্ম অথবা ধশ্মবিশ্বাসের 
খাতিরে কোন বিশেষ সুবিধা কাহাকেও দেওয়া হইবে না। রাষ্টের সকল বিতাগের পরি- 
চলনায়ই এই নীতির অন্থসরণ করা হইবে । সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এই নীতি গ্রহণ 
করিলে ভারতমাতার সন্ততিবর্গের অন্তবিরোধ সমগ্তার অর্ধেক সমাধান হইয়া যাইষে। 
খিলাফতীদের তরফ হইতে আলিভ্রাতৃদ্বয়ও যদ্দি এইরূপ একটা ঘোষণা করেন তাহা 
হইলে ভাল হয়।” | 

এ বিষয়ে আমি পূর্বেই ভাবিয়াছি। কথায় আর কাজ্জ হইবে না স্বীকার করি, 
তাই আমি কাজে মন দিয়াছি। হ্থরাজের আদর্ঘোষণা বিষয়েও আমি পঞ্জপ্রেরকের 
সহিত একমত, এবং প্রস্তাবিত ঘোষণাকে পাঠক আমার নিজের ঘোষণা বলিয়াই ধরিয়া 
লইতে পারেন। | *( মোঃ কঃ গান্ধী ২০৮২৫ ) 
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ঘোরাঘুরির সময় স্থতাকাটার সমচ্গ। খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত “বাক্স চগ়নকা, 
বাক্স চরকা সমাধান করিয়াছে। চলতি গাড়ীতেও ইহাতে অন্ত চরকারই 
মত সুতাকাটা যায়। ১৬ ইঞ্চি *৬ইঞ্চি ৬ইঞ্চি একটা বাঝে ইহাকে খুলিয়া! রাখা চলে। 
চরকাটী খাটাইতেও ২৩ মিনিটের বেশী সময় লাগে না ।-* * বাকটাতে তেলের টিন, 
সামান্ত কয়টা যন্ত্, পাঁজ ইত্যাদি রাখিবার স্থান আছে । মুল্য ১৫২ টাক! মাত্র। খাহার। ভ্রমণ 
কালে স্তাকাটা স্থগিত রাখিতে চান না, বা অনবরত ভ্রমণের অজুহাতে যাহারা সুতা 
কাটেন না এই চরক1 উহাদের কাজে লাগিবে। ( মোঃ কঃ গান্ধী ২০৮২৫ ইং) 
চীনে ভারতীর সৈন্য পাঠাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে কিনা, শ্রীযুক্ত সাক্লাত 
প্লীন ও তারভীর সৈল্ত-. ওয়ালার এই প্রশ্নের উত্তরে উইণ্টারটন সাহেব কার্ধ্যতঃ দ্বীকার 
করিয়াছেন যে এরূপ আদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় কর্তৃপক্ষের ছিল। গত বৎসর. কবিবরের 
সঙ্গে চীনদেশে থাকা কালীন আমি লক্ষ্য করিয়াছি চীনের উপর প্রতূত্ব করিবার জন্তু 
ভারতীয় সেন! প্রেরণে উহার! কিন ক্ষু্ধ। ব্যবস্থাপক সভার শিমল| অধিবেশনের পূর্বেই 
যদ্দি এই আদেশ দেওয় হয় তবে সম্গ্র দেশ হইতে ইহার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ অবিলম্গে 
হওয়া উচিৎ। অধিবেশনকালে এই আদেশ দিলে সভায়ই ইহার কঠোর প্রতিবাদ কর। 
র্তব্য। সভ্যগণ যেন ন| ভুলেন পালধমেণ্টে বল! হইয়াছে এইরূপ বৈদেশিক অভিযান 
ইংলগ্ডের অর্থে নিষ্পন্ন হয় বলিয়। (১), এবং ইহাতে ভারতীর সৈন্যের বিদেশের অভিজ্ঞত! 
লাভ করে বলিয়। (২) ব্যবস্থাপক সভ| ইহার অনুমোদন করেন । আনন, আমর! পরিষ্কার 
করিয়া বলি এত ক্ষতির বিনিময়ে আমর] ব্যয়সংশ্গেপে অথব। অভিজ্ঞতা, কোনটীই 


চাই ন1। ( এগুরুজ ২০1৮।২৫ ইং ) 
পুরুলিয়ায় বেহার প্রাদেশিক সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে মহাত্মাজীর যোগদান 
ধদ্দর ও বিহার উপলক্ষে অনেকেই খদ্দর ক্রয় করিতেছেন। ইহাদের অনেকেই 


হয়ত কোনকালেই খদ্দর পরিধান করেন নাই, বিলাতীও অবাধেই ব্যবহার করিয়াছেন, 
এবং অধিবেশনের পরিসমাপ্তির পরেই আবার খদ্দর বঞ্জন করিবেন। জনৈক পর্রপ্রেরক 
ম্হাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই রকম প্রবঞ্চনার সার্থকত। কি। বিশ্বাসযোগ্য 
খীটা খদ্ধরের অভাব সন্বন্ধেও তিনি অভিযোগ কবিয়াছেন। গান্ধীজী উত্তরে 
বলিতেছেন; ্‌ 

“একেবারে কিছু না করার চাইতে অল্প কিছু করাও ভাল, এই নীতির দিক হইতে 
সাময়িক ভাবে খদ্দর ব্যবহারেও উৎসাহ দেওয়া উচিৎ।--যাহার। সাময়িকভাবে খদ্ার 
ব্যবহার করে, কালক্রমে উহাদের নিয়মিত খদর ব্যবহারেরও সম্ভাবনা! থাকিতে পারে। 
'যে লুকাইয়! মদ খায় অথচ প্রকাশ্যে সাধুতার ভাণ করে সে প্িতারক এবং তাহাকে পরিহার 
করিয়া চলাই-বিধেয়, কিন্তু যে মাঁযপানের বিষয় গোপন করে না, কিন্তু সমাজে অথর্বা বন্ধু- 
গণের প্রতি শ্রন্ধাবশত: মদ্যপানে বিরত থাকে সে/নু্ধ্ধরই প্ভিচয় দেয়। তাহার মুক্তি 


১৬ নব্যভারত--অভিরিক্ত পঞ্জ [ হয় খণ্ড, ৩১৪ সংখ্যা 


স্দূরপরাহত নহে । উহাঁরা বরাবরই থদ্দর ব্যবহার করিয়। আসিতেছে, আমার মনে এই 
ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই যদি পুরুলিয়ার লোকে আমার আগমন উপলক্ষে খদ্ার 
ব্যবহার করে, তৰে তাহ! অবশ্যই দৃষনীয়, কিন্তু এরূপ কোন ছুরভিসদ্ধি যে উহাদের 
আছে সে বিশ্বাস আমি করি না। আমার আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস সম্পর্কিত অনুষ্ঠানে 
যোগ দিবার অভিপ্রায়ে যাহার! খদ্দর ব্যবহার করিতেছেন তাহার সর্বদাই খদ্দর ব্যবহার 
করিবেন আমি আশ! করি কিন্তু সামরিকভাবে খদ্দর ব্যবহারেও আমি দোষ দিতে পারি না। 
ইহাতেও কিছু লাভ আছে, অন্ততঃ অতিরিক্ত খদ্দরট] বাটিয়া গিষ্াা নৃত্তনভাবে খদ্দর তৈরীর 
জন্ত টাকাট! পাওয়। যায়। 

নকল খদ্দরের সমস্যা সমাধান একটু দুরূহ । ক্রেতার! খটী জিনিষ ক্রয়ে অবহিত 
না হইলে এসমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়। কংগ্রেলপ এবং খাদি প্রতিষ্ঠান সমুহ উহার 
নিবারণ কল্পে অনেক কিছু করিতে পারেন । পত্র প্রেরকের মতানুযামী প্রধান প্রধান কেন্দ্রে 
কংগ্রেস পরিচালিত খদ্দরভাগ্ডার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইয়াছে । এজন্য অর্থ এবং গঠনশক্তির 
গ্রয়োজন। এই অস্থবিধা দূরীকরণের জন্তই নিখিলভারত সূতাকাট। সমিতির 
আয়োজন হইতেছে । এই জন্য পত্রপ্ররকের মত লেখকগণের প্রতি আমার নিবেদন উহার 
যেন অন্থবিধার জন্ত খদর পরিত্যাগ না করেন। খদ্দর এবং চরকার প্রচলন সার্থক করিতে 
হইলে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা কিছু আছে তাহা জাগাইয়া তুলিতে হয় বলিয়াই আমি 
অনেক সময়ে বলিয়। থাকি চরকার প্রবর্তনেই, স্বরাজ লাভ হইবে। 

(ধোঃ কঃ গান্ধী, ৩৯২৫) 


ত্রাঙ্মমিশন গ্রেপ--২ নং কর্ণগয়ালিস সীট, কলিকাতা হইতে 
শ্ীনরেঞনাথ চট্রোপাধায় ঘার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রতি 


আগামী চৈত্র যাস পর্যন্ত কুণ্টাট্টে নবাভারতৈের জগ নিয়লিখিত হারে বিজ্ঞাপন 
লওয়] হইবে। 


মলাট য় পৃষ্ঠা প্রতিবার ৮ 
মলাট ওর পৃষ্ঠ ৮ টি 
মলা ৪ ১৫২ 
সাধারণ পৃষ্ঠা ৫-» 
অর্ধ পৃষ্ঠ বা এক কলম রা ৩২ 
সিকি + বা অর্ধ ,, ন 


ও, বাসিকি, রা ১৯ 


পুরাতন বিজ্ঞাপন চৈত্র মাল পর্য্যন্ত পুর্ববহারেই চলিবে । & পৃষ্ঠার কম বিজ্ঞাপন 
লওয়। হয় না। বিজ্ঞাপন সংগ্রাহকগণকে উপযুক্ত কমিশন দেওয়! হয় । 


বিশেষ সংক্ষিণ্ড বিজ্ঞাপন । 
জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুম্তক, স্বদেশী শিল্প, কুটীর শিল্প ও উন্নত প্রণ(লীর কুষিধস্ত্রাঙ্গির 
হক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পঠিতব্য বিষয়ের অব্যবহিত পূর্ব ও পর পৃষ্ঠায় প্রতি ৯ কলম 
প্রতিবার ॥* হিসাবে গ্রহণ কর! হইবে । এইক্ধপ কোন বিজ্ঞাপন $ কলমের বেশি হইবেন!। 
বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভাউচার পাইবেন না, এবং মুল্য অগ্রিম দিতে হইবে। এই স্থযোগের 
বছলব্যবহার হইবে আশ। কর! যায়। 


গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি । 


আধাঢ়-শ্রাবণ সংখা! নব্যভারত ভান্দ্রের শেষে, ভাত্র-আশ্বিন সখ/1 আশ্বিনের শেষে, 
ও কাণ্তিক হইতে প্রতি সংখ্য! মালের শেষ সপ্তান্থে প্রকাশিত হইবে। পরবতা মাসের 
প্রথম সপ্তাহের মধ্যে যদি কেহ কাগঞ্জ না পান, আমাদিগকে জানাইবেন। কাগজ পাইতে 
অযথ! দেরী হইলে মোড়ক বুকপোষ্টে আমাদের নিকট পাঠাইয়! দিবেন। | 


_. কন্ধকর্তা, নব্যভারত, 
৯৯০/, ক্ষর্শুল্াক্পিস্দ ুটীউ, করিশক্কাক্তা। 


লেখকগণের প্রতি 


১। রাজনীতি, ধর্শ, সমাজ; প্রভৃতি 
বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচন। নব্যভারতে 
প্রকাশের জন্ত গৃহীত হইবে। লেখা ভাল 


হইলে নৃতন লেখক গণকে বিশেষগাৰে 


উৎসাহিত করা হইবে । 

২। সাম্প্রদ্ারিক অথবা 
বিদ্বেষমুূলক রচন! গৃহীত হইবে না। 

৩। রচন1 কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার 
করিয়। লিখিত হওয়। গ্রয়োজন । 

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে 
হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত 
মোড়ক বা লেপাফ। পাঠান প্রয়োজন। 
৫| প্রবন্ধ হারাইয়৷ গেলে তজ্জন্ত আমর! 
দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নকল 
রাখিয়া লেখ! পাঠাইবেন। 

৬। প্রবন্ধ,। ও সমালোচনার জন্ত 
পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকান।। 


সম্পাদক, নব্যভারত 
২১*।৪, কণওয়ালিস্‌ স্বীট, কলিকাত।। 


ব্যক্তিগত 





সচিত্র মাসিকপত্র 
ভাগ্ার 


ভাগ্ার বদেশের ৭৯০ সমবায়*সমিতির 
মুখপত্র । ইহাতে সমবায়, কৃষি, শিল্প এভূতি 
জাতিগঠনের উপযোগী যাবতীয় বিষ সম্বন্ধে 
বিশেষ গবেষণাপূর্ প্রবন্ধ।দি থাকে | সমবায়. 
সমিতির অন্ত বাধিক মুল্য ১২ টাক! এবং 
অন্তান্ের অন্ত ১/* টাকা মাআ। নগদ মূল্য 
প্রতি সংখ্যা ৮%* আনাএ পুজার সংখ্যার 
নগদ মুল্য।* আন] | 
ম)ানেজার। ভাগার 


স 
সি 


২২২. স্বাইটান, বিচ্ডি' কলিকাতা । : 


মহাপুজার আনন্দ-নমারোহ 


লাগিয়াছে ! 


এই সময় স্বাস্থা-সমাচারের সহঃ সম্প।দক 
নুগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। 


শ্রীনৃপেশ্রকুমার বন্ধ প্রণীত 
নিয্নলিখিত পুস্তক গুলি পাঠ করুন £--. 


(১) সখ্খেক্স সম্মানী চমকপ্রদ 
অদৃষ্পূর্ব সরস মনোজ্ঞ রোমান্টিক উপন্যাস । 
কেহই ছুই পৃষ্ঠা পড়য়। ছাড়িয়।উদ্িতে পারেন 
নাই। ২১০ পৃষ্ঠা, ২খানি ছবি, সুপ্ধর বাধাই 
দাম মাত্র ১২। 

(২) ক্মাজসা-ভ্ডাগ--বাংলায় 
সত্যকার ৪৪:৪9 খু'জেন যাহারা, তাহারা 
এইখানি পড়ন্‌। এক চোখে কাদিবেন, এক 
চোখে হাসিবেন। শিক্ষার চাবুক্‌, পুলকের 
বর্ণ, অসময়ের বন্ধু! ১০৪ পৃষ্টা, বেগুনি 
কালিতে ছাপা, মূল্য ।/৫1 ছয় আনার টিকিট 
পাঠাইঙ্সে ১ কপি পাইবেন। 

(৩) ভ্ডালুল্লে-মেকীর মাথায় 
ঢটে'কীর প্রহ্থার, আসলের বুকে ফুলের ফসল ! 
হাসিতে হামিতে পেট ফাটিলে আমরা 
01100109117 19890281019 হইব ন1। মুল] 
৮১০১ ৩/০র ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন । 

১০২।এ, বেলেঘাটা মেন রোড, “নির্মল! 
সাহিত্যাশমে” কি্ব। ৪৫নং আমহাষ্ট” স্্বীট, 
কলিকাতা শ্বাস্থা-সমাচার আফিসে অথব! 
গুরুদাস, বরেন্দ্র লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয়ে পাবেন । 


ইন্ফুলুয়েঞ্জার টনিক 


মহামারী ইন্ফুলুয়েঞ্জার মহৌষধ 
অস্প্রান্ভিন্স 
ছুর্বলের পক্ষে অস্থৃত 
রাণ!ঘাট 
কেমিক্য।ল ওয়ার্কস্‌ 
রাণাঘাটঃ বেঙ্গল 





রবার ফ্ট্যাম্প ! পকেট প্রেস !! 
প্যাড !!! কালি !!!! 

ল্রবান্র ই্যাস্পী-১ম লাইন 1৮9, 
পরবর্তী প্রতি লাইন 1:/০; বর্ডার ও ডিজাইন 
যুক্ত--১২ হইতে ৭২ টাকা; দেবদেবীর 
মুত্তিযুস্ত॥* আনা হইতে ১০ আনা; অপিসে 
ব্যবন্থার্ধয ॥* হইতে ১২$ মনোগ্রাম ২৯ হইতে 
৪২ টাক স্বাক্ষর ২২ হইতে ৪২ টাকা; 
প্যাড, কালি, ও বাকা ॥০ আনা ও ১০ সি£1। 

লটাস্০েব্র ক্ান্িন_-লালঃ বেগুনি, 
সবুজ অথব!1 নীল ॥* আনা আউন্ন। 

£ 07080 5701 জনা 25 
ঠ৭0 015৭0], -একদিকে পেন্সিল ওকলম, 
অপর দিকে ষ্্যাম্প ও প্াাড। আন্ুলের 
সামান্ত টিপে ষ্যাম্পে আপন। হইতে কাপি 
লাগিয়। ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। পবেটে 
নিরাপদে রাখ। চলে । একশ্িশি কালি সহ 
প্রহোকট! ২০ টাক] 

সাতক্ষউ ত্র -৮০ "মানা হইতে 
৬. টাক।। 

1500015101২ ঢাঠা, দশ] বাত €/১) 
- 95 আনা ও ১২ টাক] । 

ল্রব্বাক্র স্্যাম্পপ 
২১০৪ কর্ণওয়াল্্‌ দ্্ীট, কলিকাতা । 


আপনার প্রয়েজনীয় 


উন্নত প্রণালীর কৃষি ও শিল্পযন্ত্রাদি 
ও রাসায়নিক সারের জন্য আমাদের 
নিকট পত্র লিখুন । আমরা সর্বপ্রকার 
দেশী ছুরি, "কাচি, পেন্সিল, সাবান, 
দেশলাই, চিমনি ইত্যাদি সামান্ত 
কমিশনে পাইকারী ও খুচরা সরবরাহ 
করিয়া থাকি । কৃষি বা শিল্পযন্ত্রাদির 
সচিত্র ক্যাটালগ অথব। রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার বিধির জন্য /০ আনার 
ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন । 

০স্সন্স আ্রাচ্তার্ন 
২৩২, ক্রীকলেন, কলিকাতা 


নৃতনবই! নৃতনবহ | 

৯ ৫দম্পলক্কুল্প ভ্টী বনী 
(সচিত্র) এমন সর্বাঙ্গ হন্দর জীবনী এই 
গ্রথম। মৃল্য ২২ টাক! মাত্র। 

২। কশড়াম্সেল নু ভন্ন বাাম্সদ্ত 
_(সচিআ) ভার্দূনবীর হারাধন বক্সী 
প্রণীত । মনোবিজ্ঞানের দ্রিক হইতে বর্তমান 
ও প্রাটীন সমরনীতির তৃলনামূলক আলোচনা। 
উপন্তাপ অপেক্ষাও মনোরম। আধুনিক 
সম্রবিগ্য। *ন্বন্ধে বাঙ্গালায় ইহাই একমাত্র 
পুশ্তক। মু্য ৪” আন। মাত্র। 
মহারাষ্ট্র বিল্বনেতা। ঘ. 7). তি. প্রণীত 

«১11100068১৯ টাকা * ২। 


[61615 000) 4১1)0817020055 ১৭৭ 


মহাত্ম গান্ধী সম্বন্ধীয় পুস্তক 

* ১1098100101 1191)900005। ৪ ০০1- 
[০০007 01 70116087007 5 01 ট91)9৮- 
02. (71101) 0) 19506175০01 010051)€ 
৪1] 0৬৪ 016 ৬০110, [২5 2. 01015, * ২। 
গান্ধী বীর্ভব_ মগ্থাতআজীর সম্বন্ধে কয়েকটা 
স্বন্বর কবিতাও রচনা, ৮৪ আনা ৬৩। 
12119009 071001)1) 4 ড/০0110-1২০৭০০- 
061৮5 আনা, 


পাইকারী ও খুচরা পাওয়া যায় ? 


শ্রীধুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু দাশ, 
প্রবর্তক, নজরুল ইস্গাম, কামিনী রায়, 
প্রভৃতির সমুদ্দণ পুস্তক আমাদের নিট 
পাওয়। যায়। তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলির 
বাঙলার আমরাই একমাত্র এজেপ্ট ৷ 

সল্পক্ান্স ৫সন্ পুম্ঞক্ষাক্পন্ক 

২১০) কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী কলিকাতা।। 


ভার্ডাল্প কিন্বান্প সমস্ত 'নব/ভান্পক্ডেল' নাম শুকেলখ ক্লিন্ছোক্র। 


সূচী 


ব্যক্তি ও সমাজ 

দ্বীপ ও ধৃপ (কবিতা) 

চীন সাহিত্যের একপৃষ্ট! 
সাকার ও নিরাকার বাদের আভাস 
শিক্ষ! 

পর্ত,গালের রাণী 

জাতি সংগঠনে সমবায়ের স্থান 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 
বঙ্গনারীর অধিকার 

আধুনিক বাংলা 

আমি কে 

ভ্রমনংশোধন 


শ্রবিপিনচন্দ্র পাল 
শ্রীকামিণী রায় 
শ্ীসরোজেন্জরনাথ রায় 
শ্রীবিপিনবিহারী নিয়োগী 
্ীপ্রিক্দারঞন রায় 
শ্রীঅমৃুতলাল গু 
শ্রীভৃপেন্দ্রনাথ দত 
শ্রীরবীন্জ্রনারায়ণ ঘোষ 
মধ্যপন্থী 
শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 
শ্রীবিপিনবিহ্বারী নিয়োগী 


নভিন্িত্চ জে 


গুশ্নাবলী 
অসহযোগের ভবিষাৎ 
জাতীয় শিক্ষ। 

চয়ন 


শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের 


আলো ও ছার! নূতন ( অষ্টম) সংস্করণ ১%* 
পৌরা!ণিকী 


৬ ৯ 


গুঞন ১. ৩ ০৩ 
সিতিম। 1৮০ 
অশোক সঙ্গীত - ॥)৩ 


ভ্রে/জারমলীন ছুই 


শ্রান্ধিকী 
ধর্ম-পুত্র 
ঠাকুরমার চিঠী 


১২৪৯ 
১৪১ 
১৪২ 
১৪৮ 
১৫৮ 
১৬২ 
১৬৭ 
১৭৩ 
১৭৭ 
১৮১ 
১৮৮ 


৭৪৯২ 


১৭ 
১৯ 
১ 


৩ 


গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং 
কলেজদ্রীট মার্কেট, বরদ! এজেব্সীতে প্রার্চবা। 








হোমিও-রিসাচ "লেবরেটরী। 


পো ব্রাঙ্গণগীও, জেলা ঢাকা । 


টি মওপ্য। থিক ফাশ্/কো।পিয়াতে থে নকল উ়্িদ্‌ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উদ্ছিদ আমাদের “দশে গৃহে-গৃছে বাবধত 
11 অ।সিতেছে, ৎসমুদ্য় উত্তিদূ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অরিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে । চিকিৎসকগণ তাহাদের 
মিিদিগকে এই উইষধনমূহ সেবন করাই! আশাতীত ফললাভ করিয়। এজেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎ্দাহ প্রদান 





















রি অন্ুগৃহীত করিয়াছেন ; রোগীদিগকে একবার উধধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ কছি। সর্বত্র এজেন্ট আবস্ঠক 
রাারে কমিশন দিয়। খাকি। নাম ঠিকান। স্পষ্ট করিয়। লিখিবেন। 
পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্য।টালগ পাঠান হয়। 
৫ দে 
ঠা কালমেঘ : তিক্রোসিন্‌ 
ফি ব্ৃতের সর্বপ্রকার গীড়।, জীর্ণন্থর, অজীর্ণ, অগ্রিষান্দা, কৃমি টর না 
ঝীৃতি স্বর উপশমিত হয়। কালমেঘ নিত্য মেবনে ম্ালেরিয়। | বর গরাহার কনা 25755 
সিবারফ, অরান্তে সেবনে 'দুর্বলতানাশক। বালকদিগের পক্ষে রঃ ও যক্কৃত যত বর্দিত এবং যত পুরাতন হউক না কেন, 
কানগ্লেঘ অতিশয় সুফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি 1৮ আন। | ইহ! সেবনে নিশ্চয়ই আরে।গা হইবে । মূল্য প্রতি শিশি 1/০। 
[ 
সিনিসি সাইটি সিন। 
1সিনিদি সেবনে কৌমরে ও তলপেটে বেদন! এবং ভারবোধ, | ম্যালেরিয়। নিবারণে অগাধারণ শক্তিশানী। ম্যালেরিয়ার 
উঝলিতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দূরীভূত হইয়া শারীরিক । মেবনে মালেরিয়ার ভীদণ আক্রমণ নিবারিত হয়্। মূল্য প্রতি 
সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ-পধ্যস্ত বধকের মত: শিশি |,1, 
মি আবাজি ইসা তি আনা। 
কর ওষধ বাহর হইয়াছে, ইহার স্য'য় গুণসম্পন্ন মধ দ্বিতীয় । 
যায় না। মূলা প্রতি শিশি।%* আনা। ূ বেট্রোল 
পা : 
অঅ ন্‌ ।  সর্ধবিধ লাত ও বেদন। নিবারণের উষধ। মূল্য ।%*আন|। 
দে অর্থাৎ হৃদস্পন্দন, বক্ষোবেদন!, বুক ধড়ফড় করায় | বড় শিশি ১২ টাক|। প্রাতে ও মন্ধ্যায় কেবল রুপগ্রস্থলে মালিশ 
মহৌষধ । মূলা প্রতি শিশি ॥* আন1। | করিবেন। 
ইউপেপ সিন র কলেরাব।ম 
্ি ! 
অন, অজীর্ণ, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার আশ্চধ্য ৰ কলের প্রাছুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই “কলেরাবাম” রাখা 
পদ। মূল্য প্রতি শিশি ॥/* আনা কর্তবা। দন্ত হওয়া মাজ ইহ! ব্যবহার করিলে আর কোন 


জা | ভয় থাকে না। “কলেরাবাম” সেবনে সব্বপ্রকার উদরের 
প্র ৷ গীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি।/* আন|। 
স॥ঞ্জ। সেবনে পারদ মেবন-জনিত বিবিধ মন্দ ফল, বাত- ূ ডেনে। 


দি বিবিধ চর্মরোগ. এবং আমবাতিক উপসর্গ প্রভৃতি সত্তর | 
বত ইয়। রভছুষ্টজনিত বিকৃত চি ও ক্গত সকল; কর্ণ হইতে পুঁজআ্ীব ও কানপচ! নিবারণের অবার্থ উধধ। 


হা সুমা প্রতি 514: আরা * ষত দীর্ঘ সময়ের পীড়া] হউক না কেন ইহ! ক্রমাগত প্রয়োগে 
স্মাইলেক্সিন। ৰ নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। মূল্য প্রতি শিশি/* আনা। 

র্বপ্রকার বাতের অমোঘ ওষধ। প্রতি শিশি 1/* আন|। | আইকিওর 
ইউফ্রোণ। চক্ষুউঠা, চু দিয়া জল পড়া, চক্ষু হাল!, চক্ষুতে গোটা হওয়া 


কো্ঠবদ্ধতা (10/506258 ) নিবারণের একটি মহৌষধ । | ইত্যাদি চক্ষুর সর্বববিধ ব্যায়ামে অবার্থ মহৌবধ। ব্যবহার 
 গ্রাতে সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও প্িপাকশক্তি | বিধি :--৫1৭র্ফাট! করিয়া প্রতিদিন ৪।৫ বার ব্যবহার্য । 
1 মুলা প্রতি শিশি।৮/* জানা । | প্রতি শিশি॥* আনা। 


ভর্ডল্র ছিল লমস্স 'ব্যভ্ডারভেল্পা নম শল্লেখ কর্িবেন। 


লেখকগণের প্রতি 


১। রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, প্রভৃতি 
বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে 
প্রকাশের জন্ত গৃহীত হইবে । প্রেখা ভাল 
হইলে নূন লেখক গণকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত কর] হইবে । 

২। সাম্প্রদারিক অথবা 
বিদ্বেষমূলক রচন। গৃহীত হইবে না। 

৩। রচন। কাগ:জর একপৃষ্ঠায় পরিক্ষার 
করিয়া লিখিত হওয়া প্রয়োজন | 

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে 
হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানা যুক্ত 
মোড়ক বা লেপাফ। পাঠান গ্রয়োজন। 

৫ | প্রবন্ধ হারাইয়! গেলে তজ্জন্ত আমর 
দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নকল 
রাখিয়। লেখা! পাঠা ইবেন। 

৬। প্রবন্ধ,। ও সমালোচনার জন্য 
পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকান। | 


সম্পাদক, নব্যভারত 
২১৯.৪, কর্ণওয়ালিস্ হ্বীট, কলিকাতা । 


ব্যক্তিগত 


সচিন্র মাসিকপত্র 
ভাগ্ার 


ভাগ্ার বঙ্গদেশের ৭০** সমবায়-সমিতির 
মুখপত্র । ইহাতে সমবায়, কৃষি; শিল্প গভৃতি 
জাতিগঠনের উপযোগী যাবতীয় ব্ষি সম্বন্ধে 
বিশেষ গ:ব্ষণাপূণ প্রবন্ধ দি থাকে | সমবা”- 
সমিত্তির জন্য বাধষিক মূল্য ১২ টাক এবং 
অন্ান্তের জন্য ১।* টাকা মাত্র। নগস্ধ মুল্য 
গ্রতি সংখ্যা ৮০ আন।। পুজার সংখ্যার 
নগদ মূল্য ।* আন | * 

মানেজার, ভাঙার 
ঝাইটার্স. বিন্ডি কলিকাতা । 


মহাপুজার আনন্দ-সমারেহ 


লাগিয়াছে ! 


এই সময় স্বাস্থা-সমাচারের সহঃ সম্পাদক 
স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। 
শ্রীনুপেঞ্রকুমার বন্ধ প্রণীত 
নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করুন £-_ 


(১) সনত্খেক আম্ভানী- চমক প্র 
অদৃষ্পূর্ব সরস মনোজ্জ রোমার্টিক উপন্তান 
কেহই দুই পৃষ্ঠ। পড়িয়া ছাড়িয়। উঠিতে পারেন 
নাই । ২১০ পৃষ্ঠা, ২থানি ছবি, স্থন্দর বাধাই 
দাম মত্র ১২। 


(২) স্বাজশস্না-তজ্ডাগ্-বাংলায় 
সত্যকার ৪6179 খুজেন ধাহারা, তাহারা 
এইথাশি পড়,ন্। এক চোখে কাদিবেন, এক 
চোখে হাসিবেন। শিক্ষার চাবুক, পুলকের 
ঝর্ণা, অসমযের বন্ধু! ১*৪ পৃষ্ঠা, বেগুনি 
কালিতে ছাপা, মূল্য ।/৫। ছয় আনার টিকিট 
পাঠাইলে ১ কপি পাইবেন। 


(৩) ভ্ডাছুক্ে-মেকীর মাথায় 
ঢে'কীর প্রচ্ার, আসলের বুকে ফুলের ফসল ! 
হাসিতে হাসিতে পেট ফাটিলে আমরা 
011171102117 198001811016 হইব না। মূল্য 
৮১০) ৩/০র ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন । 

১০২।এ, বেলেঘাট। মেন রোড, “নিশ্মল! 
সাহিত্যাশ্রমে” কিন্ব। ৪৫নং আমহাষ্র” স্বীট, 
কলিকাতা শ্বাস্থা-সমাচার আফিসে অথব! 
গুরুদান, বরেজ্জ লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধ।ন পুস্তকালয়ে পা বেন। 


সর্বপ্রকার চামড়ার জিনিষের জন্য 


লিয়লিখিত ঠিকানায় 
পত্র পিখুন। 
আমর! কেবল সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষই 
স+বরাহ করি। 
স্কুস্পোজ্ভজ্ৰ জোৌপ্রুক্রী। 
২১০৪, কর্ণওয়ালিস্‌ রী, কলিকাতা । 


জর্ডাল্র কিম্বাল্স সমল ্ব্যক্কাব্তিল্র মাম ভুকেলখ কল্লিব্েন্ন। 





নব্য ভারত 


৯০ সপ ০ __ ০৭, 
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_ ব্যক্তি ও সমাজ 


ব্রাহ্ম মাজের এই সাম্বংসরিক উৎসবের কর্্মপদ্ধতিতে যোগ দেবার অবসর 
পেয়ে আমি বাশুবিক নিজকে রুভার্থ মনে কর্ছি। ব্রাঙ্গছমাজ আমাদিগকে গড়ে 
হুলেছেন। আমি যেযুগের লোক, সে ধুগে ব্রাক্ষদমাজ আমাদের নিকট যে আদশ 
ধরেছিলেন মে আদর্শের প্রেরণাতেই জীবনে যা কিছু ভাল করতে চেষ্ট। করেছি 
তা সভব হয়েছে। এই জন্য ব্রাঙ্মপমান্গের জন্মদিন একটা অতি পবিত্ত দিন বলে 
মনে করি। | 

এই ঝাদ্ষ-মাজ সকলের আগে আমাদের নিকট স্বাধীনতার একট! নৃন 
আদশ ধরেছিলেন । প্রাচীন ভারতের যতই গৌরব করি না কেন-_.আর গৌরৰ 
করবার অনেক বস্তই যে আছে তা অন্বীকার কর! যায় ন1--একথা বলতে কিছুমাত্র 
সঙ্কুচিত নই, যে, বর্তমান যুগে ধে আশার সংবাদ অ।মর] পেয়েছি, বর্তমানে ভবিষাতের 
যে চিত্র আমাদের চক্ষে ফুটে উঠেছে, সে চিত্রের তুলনায় প্রাচীন ভারতের গৌরব 
মান হয়েযায়। প্রাচীন ভারতের কেন, প্রাচীন জগতের সর্বত্রই সমাজকে ব্যক্তির 
উপরে অপ্রতিহত গ্রাধাস্ত দান করা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীন ও প্রাচীন রোমে 
সমান্ধ ছিল অঙ্গী, ব্যক্তি ছিল সে অঙ্গীর অঙ্গ, সমাজ ছিল পরিপূর্ণ বস্তু, ব্যক্তি ছিল 
সে পরিপূর্ণ বস্তর অংশ ব1 খণ্ড; সমাজ ছিল বৃক্ষ, ব্যাক্ত ছিল সেবৃক্ষে। শাখাশ্বরূপ; 
মষাজ দ্বার] ব্ক্ির জীবন নিয়ন্ত্রক হ'ত. মমাঞজশানন ব্যক্তিকে সর্বাশীন সঙ্কুচিত 
করে রাখত, সমাজজীবনের দার্থকত| ব্যতীত ব্যক্তির নিজের জীবনের যে একট। 
নিজস্ব লক্ষ্য জাছে, বক্র নিজের যে একট| লার্থকতা আছে, একথাট! প্রাচীন গ্রীন 
বা রোমে কেহ বলে নাই। 

আমাদের দেশে ঠিক এই ভাবে সমাজের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অতি 
প্রাচীনকাল থেকে, উপনিষদের সময় থেকেঃ এক প্রকার ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য আমাদের 
সাধনায় প্রতিষ্িত হযেছিল। ধামর। ব্যক্তিকে কেবল ব্যক্তি বলে' কখনও গণ 


১৩০ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ ৬ সংখ্য। 


করিনি, আমরা মানুষকে কেবল মানুষ বলে? কখন৪ ভাবিনি, উপনিষদ্দের সময 
হ'তে আমরা মাজষকে দেবার চক্ষে দেখে এসেছি । উপন্যিদের মুল কথ! এই-_ 
"তত্বমসি শ্বেতকেতো”- হে শ্বেতকেতু তুমিই তাই, সেই পরম সত্য। এই বাক্যের উপর 
শঙ্কর-বেদাস্তের গ্রতিষ্ঠ। হয়েছে । আবার এই বাকোর এমন ব্যাখ্যা হয়েছে, যাহা দ্বার! 
বৈষ্ঞব-বেদান্ত, যাহা ব্যক্তির ব)ক্তিত্বের চরম শীমা অর্থাৎ ঈশ্বর ও মাছুষ একেবারে 
এক, এই সিদ্ধান্তের গ্রতঠা হয়েছে। তত্বমসি শ্বেতকেতে'-এখানে তুমি কে এই 
প্রশ্ন উঠে? তুমি শ্বেতকেতুর দেহ ন৪। উপনিষদের সর্বত্র দেহ হ'তে যে আত্ম! 
ভিন্ন এই মহাসত্য প্রচারিত হয়েছে। শ্রেতকেতুর ইন্দরিয়গ্রাম তাও শ্বেতকেতু নয়, 
তারা অংত্ম। নয়, অন্নময় কোষের উপর যে প্রাণময় কোষ, শ্বেতকেতুর প্রাণ--তাও 
ব্রহ্ম নয়; তার পর শ্বেতকেতুর যে মনোময় কোষ,ইন্ত্রিয়ের জীবন যেটা! এবং ইন্দট্রিযের 
অধিপতি যে মন, যে মানপিক ক্রিগ্াকলাপের উপর জীবন গড়ে উঠেছে, স্টোও তত্বম্‌ 
নয় ;- সেই শ্বেতকেতৃকে লক্ষ্য করে? এখানে “ত্বম্ঠ বলেশি ; কেননা আমাদের শরীর 
যেমন উপচয় অপচয়ের অধীন, তাঁর যেমন হ্থামবৃদ্ধিক্ষয় হয় তেমনি আমাদের প্রাণ€ 
উপচয়-অপচয়ের অধীন; আবার তেমনি আমাদের যে মানদ জীবন এই জীবনের যাকে 
আমরা জ্ঞান বলি, মে জ্ঞান উপচয়-অপচয়ের অধীন, আমর1 ইন্দ্র দ্বার; যে বস্ত গ্রহণ করি 
সেজ্ঞন নিত্যজ্ঞান *য়, আর এই ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞ।ংনের উপর আমরা যে তনুমানউপমান 
প্রতিষ্ঠা করি তাও পিতাজ্ঞান য়) তাতে ভ্রান্তি, অজ্ঞান আছে; আমাদের এই মন্থুযা- 
জীবনের নিডিত জাগ্রত ও স্থযুণ্ধ অবস্থা আছে, সুতরাং এই দে মানসজ্জান বা মানসক্জদীৰন 
তাকে আমরা আমাদের নিত্য জীবন মনে করতে পারি না। 
প্রথমে অন্মময় ৭ প্রাণমদ কোষ, ভাঁরপর মনোময় কোষ, তারপর বিজ্ঞানময় কোষ 
বুদ্ধি বার আশ্রয--তরপর আনন্দমদর কোষ-_য| হ'তে আমরা চর্বপ্র গার আনন্দ পাই--এই 
সকলই উপচয়-মপচয়ের অধীন, হ'সবৃদ্ধির অপীন ; এই সকলের মধ্যে স্থায়ী, চিরস্তন, নিত্য 
কিছু না, স্থতরা- খধি যে বললেন-_-“ঙুবমসি শ্বেতকেতো?” তুমি তাই-_এখানে তুমি বলছে 
শ্বেতকেতুর শরীর, প্রাণ, মানসঞজ্জীবন ব৷ বুদ্ধিক্ষে নির্দেশ করেন নাই, অথবা এই সংসারে 
ম.নুষ যে সমস্ত আনন্দ ভোগ করে তাকেও নির্দেশ করেন নাই, এই সকলের উপরে যে নিত্য 
সত্যবন্ত আছে, যা চিরকাল এক মনস্থায় থাকে তাকেই তবমূ বলে নির্দেশ করেছেন। তুমি 
সেই পরমতত্ব সৃতরাং এখানে এই যে মানুষ, এই যে ব্যক্তি তার একট। সত্য স্থায়ী চিরন্তন 
প্রতিষ্ঠা আমরা দেখতে পাই । এই মানষ কেবল মানুষ নহে, এই মানুষের ভিতর নিত্য 
সত্য চিদানন্দময় পুরুষ বর্তমান। আমার আমিত্ব কেবল আমার আমিত্ব নহে, আমার 
আরিত্বের ভিতর সভা যিনি, নিভা যিনি, পরমতত্ব ধিনি, তিনি আমাকে অছিব্যক্ত করছেন, 
তিনি কেবল আমার মানদ জীবন নহেন, তিনি আমার ইন্ড্রির মনের প্রতিষ্ঠা--“শ্রোত্রন্ত 
শ্রোন্ধ মনসে মনে! ্বাচোইলাঁচমূ* এই বলে” উপনিষদ ব্যক্তিত্বের একট। চিরস্তন সতা 


ভাঁদ্র ও আশ্বিন, ১৩২] ব্যর্ভি ও লমাজ ১৩১ 


প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারপর বলেছেন, এই ইন্জ্রিগগ্রাম। এই যে হাদি, এই যে সংসারের 
বিষন্ধ ভোগা্দি এই সকল বিষয়ে তোমার আত্মধু্ধ বর্জন করে? তুমি “অহং* তত্ব লাভ 
কর। 

এ কথাট। প্রাচীন গ্রীনে কখনও এমনভাবে বলেছে বলে শুনি নাই, প্রাচীন রোমেও 
একথাট। এমনভাবে অতট। ফুটিয়ে বলেছে বলে জানিন। ) স্থতরাং তাদের যে সমাজতত্ব ছিল 
তা আমাদের সমাজতত্ব হ'তে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন; একননা আমাদের সমাঞ্তত্ব 
একদিকে যেমন ব্যক্তিকে সমাজ-শক্তির নিতান্ত অধীন করে রেখেছে তেমনি অন্তদিকে 
এমন একট! অবস্থার কথ। স্বীকার করা হয়েছে, যে অবস্থায় ব)ক্তি সম্পূর্ণভাবে, সর্বপ্রকারে 
সমাজ-শৃঙ্খলা, সমাজ-শাসন ও সমাজ-শ্তির অতীত হয়ে থাকে। অতি-সামাজিক 
একট। অবস্থ! প্রত্যেক মানুষের হতে পরে, আমাদের প্রাচীন নমাজভদ্ববিদ্‌ খধিরা এট] 
স্বীকার করে গেছেন। ব্রহ্ষচর্ধযাদ্দি যে আশ্রম চতুষ্টয় তাতে দেখতে পাই আগে ব্রঙ্গচরধ্য, 
মধ্যে গাহৃস্থা, তারপন বানপ্রস্থ। ক্রমে ক্রমে এই গুণির ছার প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমা্শাসনের 
ভিতর দিয়ে, গুদ দ্ধাগা সত্যত করে? মজ্জিত করে নিয়ে, তার যে চিরস্তন মন্ুযাত্ 
সে ম্্য/ত্বকে প্রস্ফুটিত করে তারপর সঙ্গ্যাস অবস্থাকে ব্যক্তিত্বের একমাত্র শাস্ত|, একমাত্র 
প্রভূ, একমাত্র কর্ত। বলে গ্রহণ কঞ্েছেন । এঠ ষে আত্ম।শ্রম্থী সন্যাসের অবস্থ। তার কোন 
বন্ধন নাই, জাতি নাই, বণ নাই) খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই । যে সমুদয় সমাঞর-বন্ধন 
মানুষটাকে অতি কঠে'রভ।ৰে বেঁধে রেখেছিল সে সকল বন্ধন থেকে সে খন মুক্ত হয়? 
ইংরাজিতে যাকে বলে [৪৬ ৪00 1710)561-সেই নিজেই তার আইণ। 


এই একট। অবস্থা, একট আদর্শ, একট! তত্ব আমাদের প্রাচীন সভ্যত। ও সাধনাতে 
প্রকাশিত ও কতক পরি শণে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্ট। হয়েছে। এই আদর্শ ইউরোপে 
ফুটে উঠে নাই । ইউরোপের রোমান কাঁথলিক সমাঞ্জ আত্মাঅয়ী পয, কঠোর সমাজশাননে 
তাদ্দের বান ক'রতে হয়েছে। গ্রীন রোমের সভ্যতায় যে মমাজনীতি প্রকাশিত 
হয়েছে, সেই সমাজনীতি কাথলিক চার্চে নূতন আকার ধারণ করে ব্যক্তিত্বকে আয়ত্ত 
করেছে । আমাদের দেশে ব্যক্তিত্বের চেষ্টা অতি প্রাচীনকাল হ'তে হয়েছে। যে প্রশ্ন 
আলোচন1 করতে এখানে দ্াড়িয়েছি এ প্রশ্নের আলোচনার আরম্ভ যে ভাবে চলেছে এবং 
এব মীমাংসার চেষ্ট| «ঘ ভাবে হথসেছে, হউরোগ সেভাবে চেষ্ট। কৰে নাই। মুষকে দেবতার 
চক্ষে দেখার দরুণ মাগুষের ব্যক্তিত্বের এমন একট। ম্ধ্যাদ। ইউরোপে গ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
এটা গৌরবের কথা। ভারতবাসী বলে” হিন্দু বলে? শতমুখে এ গৌরব চিরদিন করব। 
কিন্তু এ সত্বেও একথা বলতে হবে--আধুনিক যুগে, আধুনিক সত্যতা ও সাধনার আমদের 
নিকট ব্যক্তি ম্বাতন্ত্য বা শ্বাধীনতার যে আদর্শ ধর হয়েছে, আমাদের প্রাচীন লভ্যতাম্ব তা 
তেমন ভাৰে ধরা! হয় নাই। আর? এই যুগে আমাদেরপ ব্রাঙ্গদমাজে--যার জন্মোৎসব 
আমরা ঝরতে এসেছি---৯৭ বৎসর পৃবেব ১৮২৮ ধৃঃ ৬ই ভাগ্র এই ব্রাহ্ম,সমাজের জন্ম হয়েছে-. 


১৩২ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ৫, ৬ সংখ! 


এই সমাজে--পামমোৌহন যে আদর্শ ধরেছিকেন, সে আদর্শ ধরে সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে 
একটা সমহ্বয় ও সামঞ্চদ্য করবার চেষ্ট। হয়েছে। 

আমাদের প্রাচীনকাল থেকে, উপনিষদের সময় থেকে স্বাধীনতার একটা প্রেরণ 
যুগে যুগে ভারতবর্ষে এসেছে । উপশিষদ্ধের ধন্ম আপনার! জানেন, পড়েছেন । এট! প্রাচীন 
বৈদক ধশ্দের গ্রতিকূলে একট। বিদ্রোহ । কতগুলি উপনিষদ বৌদ্ধযুগের পরবর্তী আর 
কতকগুলি পূর্ববর্তী । প্রাগ. বৌদ্ধ যুগে প্রাচীন বৈদ্গিক ধশ্ধের বিরুদ্ধে যে বিদ্বোহঘোষণা 
হয়েছিল বৌদ্ধধন্ম সে বিদ্রোহকে ফুটিয়ে তুলে আরো বিস্তৃত করে। তারপর খৃত্টীয় উনবিংশ 
শতারীর আরস্ভে ভারতের সামাজিক ও ধশ্ম সম্বন্ধীপ্গ ইতিহাস উত্তরোত্তর স্বাধীনতার 
ইতিহাসের নামান্তর মাত্র এট! স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্বেও ব্রাহ্মমমাজ যে স্বাধীনতার 
সংবাদ আন্লেন, যে অ'দর্শ আমাদের কাছে ধবলেন* সে আদশ আগে কেহ ধরে 
নাই। রাজ! এই উপনিষদের দিকে দৃষ্টি রেখে, বৈদাস্তিকভাবে সাধন করতে চে! 
করলেন। আপনার! রাজার গ্রন্থ পড়েছেন, তার ছোট একখাণি পুস্তিশ! 
--যাতে ব্রাঞঙ্ছণদের সন্ধ্যা-বন্দনা বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রথমেই একট। ক্লোক আবৃতি 
করতে হয়; ভগবানের উপাম্না করবার সমঘ ঈশ্বর ভজন করবার সময় উপাসক এবং 
ঈশ্বর সগোত্র স্বজাতি এটা মন্থভব করতে হয়। যিনি আম হতে নিতান্ত বিভিন্ন তার 
ভজন আমার দ্বার! সম্ভব হয় না, স্থতরাং শামার মধ্যে যদি ঈশ্বরত না থাকে তবে ঈশ্বরের 
ভজন আমার দ্বারা অণভ্ভব। আমার ভিতরে য৷ শ্রেষ্ঠতম বস্তু তাঁকে বাইরে দেখাবার 
জন্ত, তাকে বাইরে ফুটিয়ে তুলবার জন্ত, চরিজ্রজীৰনে প্রত্যক্ষ করবার জন্ত চেষ্টা করতে 
পারি এবং তাই সত্য উপাসনা, স্থতক্াং এই" যে ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্গনা তার 
প্রথম শ্লোকে- 


অহং দেবো ন চান্তোহস্ছি ব্রদ্িবাহৎ ন শোকভাক্‌। 
সচ্চিদানন্দরপোইন্মি নিত্যমুক্তপ্বভাববান্‌ ॥ 


আমি দেবতা, আমি ব্রক্ষ, আমি এই সংসারে সকল মায়া ভোগ করবার জন্ত স্থষ্ট হই 
নাই। আম দেবতা, আমি কোন ইতর বস্ত দই। আমি ব্রদ্ধণ আমি মৃত্যুর মধীন নই। 
আমার যে নিত্যত্বরূপ ০্টো সচ্চিদানন্দন্বূপ আর আমি নিত্য-সুক্ত-স্বভাববান্‌। মুক্তি 
আমার সাধ্য নয়। কথাট! হঠাৎ কেমন শুনায়। মুক্তি আমার নিত্য-সিদ্ধঃ তবে আমায় 
কি ক'রতে হবে? কতকগুলি আবরণ ছার! আমার নিতামুক্কন্থভাব আবৃত হয়ে রয়েছে 
--এটাকে স্টার সয়া বা অজ্ঞানত। বজেছেন আমি নিত্যমুক্তত্বভাববধান এ জ্ঞান 
অজ্ঞানত হার আচ্ছন্ন হয়েছে, হুতরাং এই অজ্ঞানত1 দুর করতে হবে, ইচ্ছাই সাধন তজনের 
লক্ষ্য। অজ্ঞানত! দুর হলে মুক্তি সাধনার পথ স্থগঘ হয়। মুক্তি কোন ক্রি দ্বারা উৎপন্ন 
হম না। মুক্তি বৈদাভিক ভাষায় “ঞন্ত' বস্তু নহে, কোন ক্রিয়ার ফল হ্বরূপ মুক্তি লভা নহে, 
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দান দ্বার। নকে, ধ্যান দ্বার নহে। মুক্তির পরিপন্থী আমার মানসিক বা আধ্যাত্মিক অব- 
স্থাকে দান ধ্যানাণি দ্বাগা সগিয়ে দেওয়া মন্ত্র? অজ্ঞানতা বা মায়াকে দূর কর] মাত্র, 
আমার সত্য যে স্ব্প সে স্বরূপ প্রকট হয়; তখন দেখি আমি নিত্যমুক্তত্বভাববান্, এই 
নিত্যমুক্তম্বতাব, এই সচ্চিদানন্দন্বরূপ উপলব্ধি করবার জন্ত রাজ প্রতেঃক ব্যন্তিকে 
আহ্বাৰ করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ! অন্তু একট! কাধ্য করেছেন। তিনি বলেছেন। 
-আমি নিত্যমুওস্বভাববান্‌ «ট। যখন উপলব্ধি করব, তখন আমি স্বাধীন হব, যখন আমি 
সচ্চিধানন্নদ্বক্ধপ উপলব্ধি করব তখন স্বাধীন হব। 

রাজা ঘখন এই ব)ক্কিগত স্বাধীনতার সংবাদ আনলেন, তখন তিনি এই স্বাধীনতাকে 
সমাজশাননের ভিতর দিয়ে এবং সমাজ শাসন মানুষকে যে শিক্ষা দেয় সেই শিক্ষার ভিতর 
দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করলেন। তিনি এই জন্ত একেবারে সমাজদ্রোহী হয়ে 
উঠেন নাই, শান্ত্রাদিও একেবারে বজ্জন করেন নাই, কিন্তু শান্ত্রাদির নৃততন, সর্বব্যাপক এবং 
ক্রমশঃ উ্নাতশীল ব্যাথ্য। দ্বারা তিনি ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে শান্্াধিকারের একটা সমন্বয় 
কদতে চেষ্ট। করেছেন এবং ব্ক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সমাজের যে একট। অধিকার, শক্তি ও 
শানন আছে তারও সমম্বঝ করবার চেষ্ট। করেছেন। লে চেষ্টার কিন্তু তখনো সময় আসে 
নাই । সমন্বপ্ন চেষ্টা তখন হয়, যখন বিরোধ পেকে উঠে? রফার সময় তখন আলে, যখন ছুই 
পক্ষ-__বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষ_্াপন দাবীর চরম সীমা পর্য)স্ত বুঝতে পারে ; তার আগে 
রফা হয় না। অর্থা-প্রত্যর্থার মধ্যে নালিশ যখন রুজু হুয়, সেই নালিশ রুজু করবার সঙ্গে 
সঙ্গে কেহ স্থলেনাম! করতে বসে না। একবার পগীক্ষা করে দেখে । ষেবাদীসে বলে, 
আমার সাড়ে সতের আনা পাওনা; যে প্রতিবাদী সে বলে এক পয়সাও 
পাওনা নাই; তারপর ক্রমশঃ যখন বিবাদ পেকে উঠে, উভয় পক্ষ যখন পরস্পরের 
শক্তি ও অধিকারের প্রকৃত ওঞ্জন জানতে পারে, তথন ত্বদর্ধং মদর্ধং--তুমি কিছু ছাড় আমি 
কিছু ছাড়ি, এখন আমাদের রফার সময় এসেছে। সমন্বয়ের আরস্ত তাই। 

এই যে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা আর সমাজের যে অধিকার এই ছুয়ের সমন্বয়ের 
সময় তখন আসে নাই। কেন না ব্যক্তিত্ব তখনে। গ্রকষ্টন্ধপে গ্রচেষ্টিত হয নাই। রাজার 
সময় লোকের ব্যক্তি-স্বা তন্ত্র অত্াস্ত সঙ্কুচিত হয়েছিল, শাস্ত্র যে কিছু নয় তখন লোকে 
একথ| বলতে সাহস পেত না, স্থৃতরাং সে সময় তিনি সমন্বয়ের ষে চেষ্টা করেছিলেন তাহাতে 
ভবিষ্যতের পথ মাত্র দেখিয়ে গিয়েছেন, তখনকার উপযোগী কাধ্য তার দ্বার হয় নাই। 
কিন্তু ইহার ফল পরে ফলিল। 

' ম্হষি দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে শান্ত বঙ্জন করে? শাস্ত্রীয় অধিকার, শাস্ত্রীয় প্রমাণ অন্বীকার 
করে' ন্নক্জিব্‌ বিচারবুদ্ধির প্রাধান্ প্রাতষ্টিত করলেন। তিনি বল্পেন বেদাদি কিছু নয়, 
আত্ম প্রত্যয়--দামার ভিতর যে জদসদ্‌ বুদ্ধি 'আছে ০ বুদ্ধিই সত্যাসতা নির্ধারণে আমার 
একমাত্র কষ্টিপাথর। আমার কাছে কি সত্য কি অসত্য শাস্ত্র তা বলতে পারে না, আমার 
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বুদ্ধিই কেবল ত! বন্গতে পারে, আমার বিচারশক্জি বলতে পারে; ইংরেজীতে যাকে 16890] 
বলে সেই £52507. বলতে পারে--এ সত্য, এ অসত্য । এই বলে তিনি শাস্ত্র বর্জন করলেন, 
মানুষের মনকে শাস্ত্রের বন্ধন হতে মুক্ত করলেন। 

কোন্টা সভ্য হান্ট! মিথ্যা। কোন্টা ধশ্ম, কোনট। সনাওন, কোনটা সাময়িক, 
এ বিচার করুতে হলে আগে বলা হত-_শাস্ত্রের কাছে যাও। মহযি বল্লেন তা 
নয়। শাস্ত্র আমার জন্য রচিত হয়েছে, শাস্ত্রের জন্য আমি রচিত হয় নাই, 
শ।স্রের বিচারক আমি, আমার বিচারক শাস্ত্র নে, আমর বুদ্ধি শাস্ের উপরে, আমার বুদ্ধি 
য] সত্য বলে? বলে না, শত শাপ্ববাক্যেও সেট। মত/ বলে প্রমাণিত হয় না। 

প্রসঙ্গক্রমে একট কথা মনে হল, এট। বাংলার বৈশিষ্টা। এই যে স্বাধীনতা এট। বাংলার 
বৈশিষ্ট্য । আমাদের বাংলার শাধনার, ধর্মের ও চিন্তার সজে এ কথাট। একট। শিত্যবস্তরূপে 
আদি থেকে আজ পধ্স্ত দেখতে পাই। শাস্ত্রের কথা ন। বলছিলাম? আমাদের 
দায়ভাগ-নিবন্ধকাপ জীমৃতবাহনণ হাঞ্জার বৎসর আগে বলেগেছেন--তখন তো আমাদের 
ব্ক্তিম্বাতন্ত্রের কথ! উঠে নাই--জীমৃতবাহন বলে গেছেন, শত শান্ন বাক্য দ্বারাও 
বস্ত্র বস্তত্ব বিপধ)ভস্ত হয় না, অর্থাৎ যাহ। প্রঙ/ক্ষ অন্তমান উপমান ও প্রমাণ দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত হয়. শান্ত্রবাক্য ঘারা তাহ। কখনও বিপধ্যস্ত হতে পারে না। 

মহযিও বল্েন-'অনার আত্মপ্রত'য় যাকে ঝড় বলে' ধরে, শান্জরবা ক] ত্বারা তার 
প্রমাণ কখনও নষ্ট হবে না। তার পর বল্লেন। কেবল নিজের বিচাগকে, বুদ্ধিকে 
শান্ত্রর্দির উপর প্রতিষ্রিত করলে চলবে না, প্রত্যেক ব্যক্তির ধশ্মবুদ্ধকে সমাজশাসনের 
উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

প্রথম সংগ্রাম বাক্তির বুদ্ধিকে, ধশ্মাধন্ম জ্ঞানকে, ব্যক্তির কর্তবকে ব্যক্তির কন্মকে 
শান্তের শাসন হতে মুক্ত করল, এট। বিশেষভাবে মহর্ষির কাজ। কেশবচজ্জের সমগ্র দ্বিতীয় 
সংগ্রাম আরম্ভ হল, থে সংগ্রামের ফলেতে কেশবচন্দ্র ওভার অনুচরগণ 
আদিব্রাঙ্থদমাজ হতে পৃথক হয়ে ভারতবর্ষায় ব্রাঙ্ধ সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন। 
প্রথম সোপানে স্বাধীনতার বিকাশ, শাস্ত্রের অতিপ্রাকত প্রামাণ্য বর্জন, দ্বিতীয় 
োপানে কেশবচন্ত্রের দ্বার! বিবেকঃ ইংরেজীতে যাকে 0০০05019005 বলে, কর্মেতে 
তার প্রাধান্ঠ স্বীকার। আগেছিলজ্ঞানে সদসদ্‌ বিচার, আত্মবুদ্ধির প্রাধাস্ত, এখন হল 
কর্মেতে প্রত্যেক ব্যক্কির ধর্ধবুদ্ধির প্রাধাণ্ত-_-আমি ধাকে ভাল মনে করি আমি তাই কেবল 
অনুসরণ করব, যদি সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড এসে বলে এ অস্থসরণ করতে পারবে ন| সে কথা মানব না। 
আমি যে পথে চলেছি সেট! অমঙ্গলের পথ, অন্তায়ের পথ, অনাচারের পথ, পাপের পথ যদি 
বুঝিয়ে দিতে পার, অবনত মত্তকে স্বীকার করব! কিন্ত যতক্ষণ না বুঝিছি আমার বিচানে 
আমার বুদ্ধিতে আমার ভিতর যে পরমাত্ম। বিরাজ করছে“ তিনি যতক্ষণ না বলবেন এটা 
অসত্য, ততক্ষণ আমি যাঁফে সত্যপথ বলে ধরেছি, তোমার আদেশে কখনও তা বর্জন 
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করতে পারব না, সে তুমি সমাজই হও, রাঞ্জাই হও, তোমাকে মানব না। সমস্ত বিশ্বপ্র্ধাও 
যদি একত্র হয়ে আমার বিবেককে শাসন করতে চায় আমি ভার সন্মুখীনহব। ঘা. যাবে 
প্রাণ, বিবেকের জন্ত, ধর্মের জন্য, আমি প্রাণ দিতে রাজী আছি,আমার বিবেকের স্বাধীনতার 
জন্ত আমার মহুষ])ত্তের মর্ধ্যা্ রক্ষা *্রুবার জন্ত সর্ববন্থ ত্যাগ করতে রাজী আছি কিন্তু আমার 
ধর্মকে আমি পরিত্যাগ করতে পারি না। কেশবচন্দ্র এই দ্বিতীম্ সংগ্রাম ঘোষণা করলেন, 
ক্বাধীনতার ইতিহাসে-_বাংলার নবধুগের স্বাধীনতার ইতিহাসে--ফেশবচন্ত্র এক নুতন 
অধ্যায় উদঘাটিত করলেন । এটা ইংন্জৌ শিক্ষা ৪ ইংরেজীর সাধনার ফল। 

আমা!দর “দশে প্রাচীনকালে যে ব্বধীনতার আদশ প্রচারিত হয়েছিল, প্রাচীনকালে 
যে ব্যক্তিম্বাতস্ত্ের প্রত্ষ্ট। হয়েছিল সেটা অন্য জাতীয় ছিল। বর্তমান যুগে, অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইউরোপে যে নৃতন স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারিত হুল, ফরাসী ধিপ্র যার ফল, সে 
আর একটা জিনিষ । আমরা যখন ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করলাম তখন সমগ্র ইউরোপের 
সাহিত্য ও সাধনা এই ফরাপী স্বাধীনতা মঙ্গের মোহে আবদ্ধ হয়েছিল, ইংরেজী সাহিতা, 
ইংরেজী ইতিহাস তখন ফরালীনাবে অনুপ্রাণিত ছিল, স্থতরাং আমরা ইংরেক্গীশিক্ষা দ্বার! 
ইউরোপীয় বাক্তি স্বাতস্ত্রোর আদর্শ দেখে মুগ্ধ হয়ে, নূতন ভাবে এই বাক্তি স্বাতন্ত্রকে সমাজে, 
পরিবারে সর্বত্র গড়ে তৃলতে আরম্ভ করলাম। ব্রাহ্মদমাজ দেকালে ব্যক্তিপ্রধান ছিল, 
ব্যক্তিম্বাতস্ত্রোর মন্দির ছিল। ধর্ম সম্বন্ধেশান্ত্র বজ্জবন করলাম, রইল কি? [106016107, 
আত্মপ্রত্যয়। আত্মপ্রতায়ের একটা অর্থ আছে, তার একট1 সার্ধঙজ্জনীন ভূমি আছে, সকলে 
সে ভূমি লাভ করতে পারে না, অধিকা"শ লোক মনে করে, আমি যা ভাবি তাই বুঝি 
আমার আত্মপ্রত্যয়, আমি যা কল্পনা করি তাই বুঝি আমার আত্মপ্রতায়। ইংরেজীতে 
একটা কথা আছে--0101010175 107 196 1020) 10৮ 00615 016. প্ররূত সত্য যে 
আত্মপ্রত্যয়। সে 000 (706) দেখিয়ে দেয়, তার নীচে আমাদের মানসী 
ক্রিয়া যা! আমাদের 10611500900 এর ফল, তা বনু বস্তকে প্রতিফলিত 
করে, ত্র বস্তুকে আমাদের কাছে ধরে সেটা সত্য নঠে, সত্যাভাস। স্থতরাং 
ব্রাহ্মদমাজ যখন শান্্াদি বর্ন করে ব্যক্তিম্বাতন্ত্র--হেতৃবাদ বা যুক্তিবাদের 
উপর দীড়ালেন, ইংরেজীতে যাকে বলে 1900179007--তধন একপ্রকার 
অবশ্থস্তাবী উচ্ছুত্খলত। উপস্থিত হল। €েনন৷ আমিষ ভাবি সত্য আমার কাছে তাই 
সতা, আপনি যা ভাবেন সত্য আপনার কাছে ভাই সত্য, স্ৃতরাং আমার একট] সত্য 
আপনার আরেকটা সা হ'ল, এখানে সত্যের একট! স্থায়ী সার্বজনীন ভিত্তি পায় গে 
না। এই বাক্তিম্বাতস্ত্রার দরুণ. আমাদের ধর্ট। মতবাদে পরিণত হওয়ার আশস্ক। 
উপস্থিত হল, উতৎকট ব্যক্তিত্ব ব্রাহ্ম সমাজে গজিধে উঠল । কেশবচন্দ্র দেখলেন বড় ভয়ের 
কথা, গুত্যেক ব্যক্তি যদি স্ব গ্ব প্রপ্ঠান হয়ে উঠে, সকলে য্রি বলে আমার মনে ষা হয় ভাই 
আমার আদর্শ, এ রকম আদর্শবাদে কুলাবে না; আপনি আপনার3ভিতর যে আধর্শ 


১৩৬ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫, ১ সংখ্যা 


পেয়েছেন আমি যদি তার প্রতিকূলে একট। আদর্শ পাই, তবে কোনট। সত্য কোনটা মিখ)। 
নির্য় করবে কে? হল না। 590)0০0৬9 রয়ে গেল। তারপর তিনি একট! 
মীমাংসা করতে চেষ্ট! করলেন, সমন্বয়ের চেষ্ট। করলেন, ঘ্যক্তিগ্বাতস্ত্র্যের সঙ্গে সমাজবন্ধনের 
সমাঞ্শাসনের একট! রফ। করবার চেষ্টা করলেন, £0০310110 109৪: প্রতিষ্ঠ। করবার 
চেষ্টা করলেন। রোমের কাথলিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ধারা, গুরুষ্থানীয় ধার! তারা সকলে 
একত্র হয়ে দিবারাত্র প্রার্থন। করে ঘখন সকলের মত এক হয়ে যায়, তখন ত্বার| মনে করেন 
যীশুর গ্রত্াদেশ গ্রাপ্ত হওয়া গেছে । কেশবচন্ত্র তাই করলেন । প্রেরিত-মণ্ডলীর সকলে 
মিলিত হয়ে যখন একবাত্ক্য কোন ব্যাপারকে ব| কোন বিষয়কে ঈশ্বরাদিষ্ট বলে প্রচার 
করবেন, তখন তাকে প্রামান্য বলে মেনে নিতে হবে । কিন্তু এই দরবারেও ব্যক্তি ও সমাজ 
সমস্যার মীমাংসা হ'ল না। 

কেশবচন্ত্রের পরে একটা উপায়ে তাহ! মীমাংশা করতে চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ 
গঠনের ব| ০০95680০0 এর ভিতর ধিয়ে ব্যক্তি ও »মাজ এই ছুইএর ভিতর একট! 
সামঞ্তশ্ত করবার জন্য একট| 00156100100 গঠিত হ'ল । কিন্তু ০০750096101 দ্বারা এর 
মীমাংসা! হ'প না| সমন্তাটা আমাদের কাছে এখনে। রয়েছে। 

ব/ক্ি ও সমাজ ছুইএর একটাকেও অগ্রাহা করতে পারি না, প্রতোক ব্যক্তির যেমন 
একট! মত আছে, যেমন একটা বিচার আছে, বিবেক আছে, তেমনি সমষ্টিভাবে যে সমাঙ্গ 
তারও একট! মত আছে, বুদ্ধি আছে, বিচার আছে, বিবেক আছে। [001510891 
00135086708 যেমন একট|। আছে, তার সঙ্গে পঙ্গে 50018] 00115016006 বলেও একটা! 
জিনিষ আছে । 180151021 ম্বাধীনভার যেমন একট| অধিকার আছে তেমনি 
মমধিগত সমাজ শাসনের একটা অধিকার আছে। এটা যদ্দি অন্বীকার করি 
তাহলে একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয় 
তেমনি অন্ভদিকে সমান্শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, আর শৃঙ্খলা যদি না থাকে 
তাহলে ব্যক্তির সার্থকতালাভ সম্ভব হয় না। আমাদের সমাঞশৃঙ্খপা আছে বলেই 
আ্বাযরা জানবিজ্ঞ/ন আলোচনার অবসর পাচ্ছি, আমাদের খুসীমতঃ পছন্দমত 
খেয়াপমত নিজের জীবনযাত্রানির্বাহের স্থবিধা পাচ্ছি। সমাঙ্গশৃঙ্খল/ আছে 
বলে আমি স্বাধীনভাবে আমার মনত প্রচার করতে পারছি, সমাঞশৃঙ্খলা আছে 
বলে' আমি সাক্ষাৎ ভাবে আমার উপাঙ্দিত অর্থ ভোগ করতে পারছি, সমাজশৃঙ্খল! 
আছে বলে আমার পরিবারে শাস্তি ও সমন্বয় রক্ষা হচ্ছে, স্থতরাং মহ্থযাত্বৰিকাশের 
জন্ত যেমন ব্যক্তিগতম্বাধীনত| তেমনি সমাঞ্জশৃঙ্খল| রক্ষাও অবশ্ প্রয়োজনীয় 

ব্যক্তি ও সমাজের"কথা ভাবতে গেলে অনেক কথা ভাবতে হবে। আমর! স্বাধীনত। 
চাই, কিন্ত স্বাধীনতা কাকে বলে? যারা বনে জঙ্গলে ফেরে তার আমাদের চাইতে 
ঢের বেশী স্বাধীনু4 সমান্দ কালে যেখানে গড়ে উঠে নাই সেখানে লোকে বেশী স্বাধীনতা 


ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৩২ | ব্যক্তি ও সমাজ ১০৭ 


ভোগ করে, তাদের আইনকান্গন সাক্ষাৎরূপে সুক্্গতিতে ঘোরেনা, জীবনের কম্ম বিভিন্ 
খাতে য'য়না। অনেক স্বাধীন অসভ্য সমাজের লে!ক আছে; এই ভারতবর্ষে কোন কোন 
স্থানে পার্ধত্য জাতি আছে, আমাদের মত তার! সমাজবন্ধনে আবদ্ধনয় তার! বহুল 
পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনত। ভোগ করে, কিন্ক সেই স্বাধীনতা কি স্পৃহনীয় জিনিষ? 
আমরা যে সংকীর্ণতর উন্নততর স্বাধীনতা ভোগ করি ভার মূল্য কি অনেক বেশী 
নয়? | 

তারপর, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ কি? গ্রীদে বাক্তিকে অঙ্গবূপে দেখত, 
সমাজকে অঙ্গীরপে দেখভ। রোম প্রীদের কন্যা ছিল--সমাঁজকে বৃক্ষরূপে দেখত, 
বাক্তিকে সে বুক্ষের শাখারূপে দেখত, সমাজজীবনের সার্থকত। ব্যতিরিক্ত ব্যক্তির 
জীবনের কোন সার্থকত। ছিল ন।। খুষ্টধশ্ম প্রচারের পর হইতে এই প্রাচীন বিধান নষ্ট 
হয়ে গেল | ঢআ21 76৮৭0708110 বলে একটা জিনিষের প্রতিষ্ঠা হল, প্রত্যেক 
মাজষের যে একট! ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব শক্তি আছে, অধিকার আছে, একথা! খৃষ্টধর্শে 
সেখানে প্রথম শিখান হুল । তারপর, [101780 [3615070811যর বিকাশ ইউরোপীয় ইতিহাসে 
হয়েছে, সমন্বয় এখনে। হয় নাই । আমর! যখন বালক ছিলাম তখন সমাজের কথ। হলে 
লোকে ৰলত সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, রাম শাম ব্ছু প্রভৃতি মিলে সমাজ হয়েছে। 
কথাট। অর্ধ সত, পরিপুণণ সত্য নয়। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি বটে, অথচ ব্যক্তির সমষ্টি 
বলতে হা বুঝি সমাজ একান্ত ত! নয়। যেমন পাটাগণিতের ১)২।'181৫1৬।৭1৮৯।১* বলি 
এই দশ এক জাতীয় একত্, এই দশ আর নি, উনি, তিনি যার! সকলে মিলে সমাজ 
হয়ে দড়াই, ত। অন্ত জাতীয় একত্ব | একট হশ 00010801081 001৮ কেবল সংখা! গণনার 
একত্ব, সমাজ যেটা পেটা 07220108010 1 এই জন্য সন।জকে অঙ্গী বলেছে ব্যক্তিকে 
সমাজ অঙ্গীর অঙ্গ বলেছে । প্রাচীনকালে এট। মেনে নিয়েছে কিন্ত এখন অর একট। কথ। 
তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে । এই ঘে অঙ্গী আর এই যে অঙ্গ এতে পার্থক্য কি? সমাজরপ 
অঙ্গীর সকলে অঙ্গ, কিন্ধ তার। কেবল অঙ্গই নয় 7 ৯০০1৭] 912810150, কেবল 01ুঙা। নয়) 
এখানে সমাজতত্ব তার একট] বৈশিষ্টে প্রতিষ্ঠিত ; আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, আমার 
মন বুদ্ধি প্রীতি রঞ্জনীবৃত্তি এই সকলের কর্ত। আমি, এই সকলের ভিতর দিয়ে জীবনের 
চরম সার্থকতা অন্বেষণ করি, এবং লাভ করি, এখানে আমি অঙ্গী। সমাজে অঙ্গ 
বলে আমি চক্ষুর মত অঙ্গ নাই, আমি অঙ্গীম্বরূপ সমাজের অঙ্গ, সমাজ হেমন 
বৃহত্তর অঙ্গী আমি সেইরূপ বৃহত্তর সমাজের অন্তভূক্ত ক্ষুদ্রতর অঙ্গী। আমি অঙ্গী 
ন। হইলে সম।জের অঙ্গিত্ব রক্ষ। হতে পারেনা । এট! সামাজিক চিস্তাতে নৃতন 
কথা, সুতরাং আগে যে বল। হত, থে কতগুলি ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ, তাও বলতে 
পারিনা । সমাজ তাঁর চাইতে 9,বেশী। £মষ্টিম্বরূপ স্মাজের একট। ব্যক্তিত্ব আছে 
:৯০০160 15 &1061076 70170016 15 5 0617€-পমগ্র মানবসমহ্টি একটি, সতা--সে কেবল 
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কতকগুলি মানুষের বা! জাতির সমষ্টি নহে, তার নিজের লক্ষ্য আছে, প্রেরণা আছে, 
নিজের একটা শক্তি আছে, সাথকতা আছে। কেবল কতকগুলি মানুষের সমগ্রিই 
সমাজ নয়। ঘোড়দৌড়ের সময় গড়ের মাঠে অনেকগুলি লোক একত্র হয়, তার! 
সমাজ নয়; জাহাজে কত লোক বায়, _লুসিটেনীয়। গ্রভৃতি নৃতন জাহাজ হওয়ায় হাজার 
ভাজার যাত্রী তাতে যায়_-এক সঙ্গে খয়, এক সঙ্গে বসে, একত্র খেল। করে, গল্পগুজব কঞ্জে' 
৫.৭1১০ ঘণ্ট। কাটিয়ে দেয়, আটলাণ্টীকের বুকেতে- তারপর প্রভাতে যখন [6% ০ 
বা অন্য কোথাও জাহাজ ল।গল, কে কোথায় গেল তার ঠিকান। নাই । এটাকে ঠিক 
সমাজ বলব ন|। সম।জ বলব তাকে, ঘ'র সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ, যেমন মার সঙ্গে পুজ্ধের 
সম্বন্ধ; যে সমাজকে পরিত্যাগ করে আমার জীবনের সার্থকত। অসম্ভ1 হয়; মায়ের ভিতর 
থেকে যেমন শিশু শ্তন্ত পান করে তেমনি যাহার ভিতর দিয়ে আমার শক্তি আমি আহরণ 
করছি; সেই সমাজের সঙ্গে আম র অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ । এই থে ভাষাবলছি, কে দ্রিল ? এই 
সমাজ-ম তৃক! আমার কঠে তাকে দিরেছে। ভাব কে দিল? এই সমাজমীত₹1 মায়ের মত 
এই সকল ভাব আমার অন্তর জাগিয়ে দিয়েছে । এহ যে জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচন]। করি 
কে দিল? সমাজমাতৃক। হতে এই নকল শিক্ষ। করেছি । আমার পিতামাতার নিকট 
যেমন শপীরের শক্তি, জীবনী শক্তি লাভ করেছি তেমনি সমাজমাতৃকাঁর নিকট হতে 
আমার য| কিছু মন্যাত্ব তা লাভ করেছি । এই সমাজে ঘর্দি না জন্মগ্রহণ করতাম, যদি 
আমি মাংসভোজী হোন নগণ্য মন্ুষ্যসমাজে জন্মগ্রহণ করতাম, তাহলে যে সভ্যতা ও 
সাধন।র স্পর্ধ। করে” আনন্দ সন্তেগ করি কোথায় পেতাম সে আনন্দ? আমার পক্ষে 
সে আনন্দ সম্ভব হতন।। সমাজের কাছে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন খণে খণী যে খণ শত 
জন্মেও শোধ হয়ন।। সমাজ খাতের ভিতর দিয়ে সভ্যতার ধার, জ্ঞানের ধার', সাধনার ধারা, 
আনন্দের ধার আমার নিকট উপস্থিত হয়ে আমাকে জীবনের সার্থকতার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যায়, স্ৃতরাং সমাজকে অগ্রাহা করলে চলবেন।। আবার বাক্তিকে অগ্রাহ করলেও 
চলবেনা । বাক্তিকে ফুটিয়ে দিয়ে সমাজকে ফুটোতে হবে, আবার সমাজকে ফুটিয়ে দিয়ে 
ব)ক্তিকে ফুটোতে হবে, এট। আমাদিগকে বুঝতে হবে। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিপ্রাধান্তের প্রতিষ্ঠার দ্বার। সমাজের শক্তি ক্ষুন্ন হয়েছিল। 
উনবিংশ শতাবীর মানুষ সমাজকে অগ্রাহ্হ করে চলেছে, ব্াক্তিস্বাতন্ত্র ছিল তার সাধনা 
ও সভ্যতার মৃলমন্ত্র। এখন ব্যক্তিত্ব নাই, সমষ্টিগত সমাজশক্তির সাধনা করতে আমর! 
আরম্ভ করেছি। আমর। একপেশে হয়ে গেছি, জগতের গতি এখন একটু উপ্টোদ্দিকে 
চলেছে, সমষ্টিগত যে বিজ্জয় তাই এখন প্রধান জিনিষ, জার্মেণী তার প্রমাণ। জার্মেণ 
সাধন! ব্যক্তিকে নিষ্তিষ্ট করে, ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তার ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করে তাকে 
মনুষ্যত্ববিহীন করে তুলেছে । এ+তে। অবশ্থস্তাবী, জার্দেনীর কোন পোষ নাই। যপ্দি 
সর্ববদ| লড়াইয়ের কণ। ভাবতে হয় তাহলে সমরের অ|য়োজন করতে হবে। সমরের 
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আয়োজন করতে হলে, মানুষকে নিয়ে সংগ্রাম করতে হলে সংগঠন ক€তে হবে, মাস্থষকে 
অহোরাত্র ছুটাছুটি করতে হবে । এইজন্য জাশ্মেনীর কি হল 2 মানুষ নষ্ট হয়ে 0182858- 
(101 বাড়তে আরম্ভ কগল, 01287158610. এব নাম হল ১6866, 15591000178 107 
(1৪ 56৪6, ব্যক্তি যেন কিছু নয়, রাষ্ট্র বা 3681৪ এর জন্যই সমন্ত। জন্মিবামাত্র কে 
কোন্‌ দিকে 5081৪ এর কাজ করবে সেদিকে চালিয়ে দিতে হবে, কে কোন দিকে কোন 
অস্ত্র অভ্যাস করবে, 35059 তাকে সেদিকে চালিয়ে নেবে, তারপর সকলকে লড়াইয়ের 
জন্ প্রস্তুত হতে হবে । যখন কোন একটা সংগ্রামের অবস্থায় কোন জাতি এসে দাড়ায়, 
চারিদিকে যখন সে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকে সর্বদা ভাবতে হয় আপনাকে কি করে 
ধাচিয়ে রাখবে, তখন এনধপ ভাবে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হয়ে আততায়ীর আততায়িতা 
নিবারণের জন্য আপনাকে সংঘবদ্ধ করতে গিয়ে বাক্তিম্বাতস্্রাকে নিম্পি্ট করতেই হয়। 
জারন্মেনী সে পথে গিয়েছে । কিন্তু মান্ষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে কোন মমাজ আপনাকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারে না, এতে মানুষ ক্রমে যন্ত্রে পরিণত হয় এবং এমন অবস্থা আসে যে 
মানুষের ভিতরট1 একেবারে বিদ্রোহী হয়ে বলে--"আমি যন্ত্র নঈ,আমি কেবল বন্দুক পরতে 
আসিনি, আমি কেবল লড়াইয়েব জন্য জন্মিনি, কেবল আততামধীকে নষ্ট কবতে 
জন্মিনি, আমি কেবল শক্রর উপর দ্দ্ষপতাকা  উড্ডীন খরতে জন্মিনি, আমার 
নিজস্ব স্বার্থকতা আছে, আমার বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধির বিকাঁশ দ্বা«া আমার 
মনুষাজীবনের সার্থকতা লাঁভ হবে, আমার ধম্ম আছে; ধর্শজ্ঞানের বিকাশ দ্বার। আমার 
চরিত্রের স্বাধীনত। দ্বার আত্মবিকাশ লাত হব, আমার ভিতরে রগ্রিণীবৃত্তি আছে 
সে বৃত্তির বিক!শের দ্বার। জগতের সভ্যতা সম্ভোগ করতে পারি। সচ্চিদানম্দরপোশুস্মি 
নিত্যমুক্তস্বতাববান্‌ আমি সচ্চিদানন্দস্বরপ, আমি স্বতন্ত্র ঈশ্বরের অংশ, স্থতরাং আমার 
ব্যক্তিত্ব বিনাশ করলে চলবেন।।” এতে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে, জার্দেনীর তাই 
হয়েছিল, ইউরোপের অন্তস্থানেও তাই হয়েছিল । 

ভগবানকে ছুইভাবে সাধন! করা যায়, আধুনিক ইউরোপের অধিকাংশ দেখ, ফরাসী 
ও ইংলগ্ড জানশ্মেনীকে শক্রভাবে সাধন করেছে, জান্মেনী কি করছে না করছে 
ভার ভয়ে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিঅম করেছে, একদিকে আত্মরক্ষার চেষ্ট। অন্যদিকে একট! 
সাম্রাজ্য বিজ্ঞারের চেষ্ট। এ সবাই করেছে । প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এ পথে খাব? আমরা 
কি শ্বরাজের নামে জান্মেণীর পথে যাব? ইংরেজের সঙ্গে যদিও লড়াই করতে হবে-- 
য্ধিও সে যুদ্ধ কেবল বাগখুদ্ধ, মসীযুদ্ধ -তাই বলে 01৫91015800 করব 
আর মানুষ মারব ? 0925082700৪ নাই, বিবেক নাই ? 10150810 7081 00109016120--- 
এই বলে জাতিটা গড়তে চেষ্টা করব? এতেই কিব্বরাজ হবে? প্রত্যেক মানুষকে 
ঘদি মানুষ করতে পারি, তাহরে, জাতি রাচবে, তা,নইলে জান্দানী যে পথে নষ্ট 
হয়েছে, ইউরোপ যে পথে ধ্বংসের দিকে চলেছে, আমাদের প্রিয় ভারতবর, আধ্যদের 
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প্রিয়ভূমি ভারতবধ, আধ্যাত্মিক সাধনার সনাতন ক্ষেত্র ভারতবর্ষ সেইপথে গিয়ে 
ন&্ঈ হবে। যেখানে মানুষকে দেবত| বলে দেখেছে মে ভারতবর্ষে মান্ষকে নিম্পিষ্ 
করে সামান্য ইংরাজ আমলাতস্ত্রের উপর জয়ল।ভ করবার জন্য আমি কি দেশের 
যুবকবুন্দকে ও অপর োকদিগকে বলব--তোমর! বিবেক বিসঙ্জন কর, তোমরা 
ব্ক্তিস্বাতন্ত্রা বজ্জন কর, মন্ষা্ধ চেওন।, স্বরাজোর দিকে ছোট ।” ওপথে স্বরাজ 
ঘি পাওয়া যায় (সেট! স্বরাজ হবেনা, এক আমশাতস্ত্রের পণিবর্তে আর এক আমলাতন্র 
প্রতিষ্ঠিত হবে, একদল মুষ্টিমেয় খাশ্ুষ যারা আমাদিগকে শাসনে রেখেছে তাদের 
পরিবর্তে আরএকদ্ল আসবে, তাদের রঙ্গ রদূলে ফ'বে, সাদার পরিবর্তে কালো পাব 
আর কিছু পাবনা । 

ধদি স্বরাজ পেতে হয়, খদি স্বাধীনতা পেছে হন, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে 
আগে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে অন্তরের মবধো: সেই স্বরাজ কি? প্রথম স্বরাজ 
তার বুদ্ধি, দ্বিতীয় দ্বরাঞ্জা তার বিবেক বা ০975010706, তৃতীয় স্বরাজ্য তার 
পরিবার পরিজন, চতৃথ স্বরা্ গোষ্ঠা, এর উপর তাকে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে, ব্যক্তিকে, পরিবারকে স্বাধীন করতে হবে, গোঈকে স্বাধীন করতে হবে, জাতিকে 
স্বাধীন করতে হবে । একজন যদি পরাধীন থাকে, আপনার প্রতিবেশী যদি অধীন 
থাকে, ভয়ের অধীন থাকে, লে'ভের অধীন থাকে, ততক্ষণ আমার সমাজ স্বাধীন 
হবেনা । ইউরোপ তাই স্বাধীন) পায় নাই, আমেরিকা স্বাধীনত| পায় নাই, যে 
স্বাধীনতার ছবি দেখে প্রথম যৌবন হতে ছুটেছি সে স্বাধীনতা ইউরোপে দেখি নাই, 
সে স্বাধীনতা আমেরিকায় দেখি নাই কেবল আশ। করছি, কেবল ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা করছি-_-“হে ঠাকুর! এই প্রাচীন ভারতবধে তুমি সে স্বাধীনত।র ইতিহাসকে 
যদি প্রত্যক্ষীভৃত কর! ত। হবেনাকি? যদি হতে হয়, তাহলে ম.চুষগুলি.ক মাঙ্গয 
করতে হবে, মানযগ্ুলিকে স্বাধীন করতে হবে, আমি 1 সত্য বুঝব তার 
অন্বেষণ আমি করব; ছুনিয়। ধদি তার প্রতিবাদী হয় তবু শুন্ব না । আমি যখন ভূল 
বুঝৰ সেল আমি সংশোধন করব কিন্ত-_ 

ব্দি না দেখ আপন নয়নে 
বিশ্বাস ন| কর কত্ত গুরুর বচনে 

কণ্তাভজাদের কথ।--বাংলা দেশের নিজের কথ! যা নিজে না বুঝি তা মান্ব না। 
আর এই যে 01659001352007 এ সংঘাতিক বস্ত, ইউরোপে 01780158610 এর 
01898 নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের সমুদয় সাধনচেষ্টা বাহ্যমুখীন হয়েছে । মন্ুষ্যত্বকে নষ্ট করে 
তার! রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত” করতে চেষ্টা করছে । আমর! ইউরোপকে দ্বণ। করি, আমর! 
ইউরোপের অচ্ছকরণ করতে চাই না, মুখে .বল্পে হবে না। যদি ইউরোপের গ্রাতিকূলে 
দণ্ডায়মান হতে হয়, সত্যসাধনায় প্রবুত্ত হতে হবে; মানুষের ভিতর যে দেবত। 


ভাঁদ্রে আশ্বিন, ১৬৩২ ] দীপ ও ধূর্প ১৪১ 


আছে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, অভ্যাস করতে হবে, নিদ্ধারণ করতে হবে, শিক্ষ! 
করতে হবে, পবিত্র হতে হবে, মে সচ্চিদানন্স্বরূপ মান্থষের মধ্যে আছে তাকে 
ফুটিয়ে তুলতে হবে । তাহলে যাকে নব বৃন্দাবন বলি, 15119500101 110221) 01) 17210] 
বলি, স্বগরাজ্য বলি, স্বরাজ্য বলি, ত৷। প্রতিষ্ঠিত হবে, অন্য কোন পথে হবেনা, 
হবার সম্ভাবনাও নাই | * 

| শ্রীবিপিন চন্দ্র পাল। 


দীপ ও ধৃপ 


সদ্ধা। নামে, ওগে। কুটীর-বানিনি, 
ত্বপায় তোমার প্রদীপ জালে" 
তব সদনের সম্মুখের পথে 

পড়ুক তা হ'তে একটু আলো। 


ধুছচি তোমাএ আগুনে ভরিয়া 
খোল! দরজার আড়ালে রেখে 
ঢালে! তাহে ধূস। দিক তার ধূর। 
বাধিপ্রি বাযুরে সুবাস মেখে। 


কথনে! পথিক নিশার আবাধারে 
সেজ! পথ ছেড়ে বেড়ায় খুবে, 
লোকালয় খুঁজি ন| পেয়ে ঠিকান। 
কাছ হতে যায় ক্রমশঃ দূরে 


ক্ষীণ গ্রনীপের এ মালে! তোমার 
ধর্দ দৈবগুণে নিশানা হয়, 
তোমার ধূপের ' বাসে মোদিত 
যদি ক্ষণতরে দীড়ায়ে রয়) ৬ 


(তবানীগুর সম্মিলন সমাজে ৮ই ভাদ্র তারিখে প্রদণ্ড ব্ততার প্রীইশ্রাকুমার চৌধুরী গৃহীত শটহ্যাও নোট হইতে) 


১৪২ নব্ভারত এ্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ৫, ৬ সংখা! 


যদি ধীরে ধীবে তোমার দুম্বাবরে 
পথের ঠিকানা হ্ধধাতে আপে 
ঈষৎ আড়ালে রাখ ধৃপাগার 

খোলা কপাটের ডাহিন পাশে । 


হোক্‌ ক্ষীণ আলো, হেলে সলিতায় 

শবে রাখ তব প্রদীপখানি, 

অন্ধকার রাতে ০৯ ছে পথ চলে, 

কোথ। গয়ে পড়ে কেমনে জানি 2 
শ্রীকামিনী খায় 


চীন সাঁহত্যের এক পৃষ্ঠা 


আমাদের দেশে আমরা চীনাকে মিঙ্ত্রী ও মুচিরূপে দেখিতেই অভ্যন্ত। ইহার! 
নোংরা থাকে এবং আরশুল! খায়, এই কথাই জানি। এই জাতির সভ্য] যে কত 
পুরাতন, ইহারদদেরও যে এক অতুল সাহিত্যসম্পদ রহিয়াছে, সে খবর হয়তো অনেকেই 
রাখিনা। অঙ্গবাদের মধ) দিয়।ও যাহারা এই জাতির সাহিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় 
গাইয়াছেন তাহার! এই জাতির হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি শুনিয়া ও ইহাদের ধমনীতে প্রবাহিত 
রসতরঙ্গলীল! দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়াছেন। সহন্র সহন্র বৎসরের উত্থানপতনের বৈচিজ্রোর 
ভিতরে এই জাতির স্বদয়ে যে আশা ও আকাঙ্খা, প্রেম ও বিরহ, আনন্দ ও বেদনা 
খেলিয়া গিয়াছে ইহাদের সাহিত্যের ভিতর দিয়া « তাহা! আমাদের হৃগয় স্পর্শ 
করিব।র একটু পথ পাইলে এক অপূর্বব সহানুভূতি জাগাইয৷ তোলে । 


ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৩৭] চীন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠা ৯৯৩ 


অন্ত সকল দেশের মত চীন দেশেও প্রাণের ভাষা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে 
কবিতার মধ্য দিয়া । গ্রীষ্টজন্মের প্রায় সপ্তদশ শতাবী পূর্ব হইতে আমরা সর্বপ্রথম 
চীন সাহিত্যের রেখাপাত দেখিতে পাই। ক্ষত্রিয়ুলের জীবনকথা, কৃষকের 
আশা ও আকাঙ্খা, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট কথা, হাসি ও কান্না! লইয়াই 
প্রথম চীন সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে। অপর জজ তির মধ্যে অ'মরা যেসকল প্রাথমিক 
গাথা পাই তাহার কথাবস্ত সাধারণতঃ যুদ্ধবিগ্রহ ও শৌধ্য ; কিন্ত আশ্চর্ষ্যর বিষয় 
এই, যে, চীন জাতির মধ্যে তাহ! দেখিতে পাওয়া ষায় ন।। চীনের গীতিকবিত। 
শান্তির ভাবে পরিপুর্ণ। কেমন একট। সন্তোষ ও আত্ম£সাদের রসে এই যুগের 
চীন সাহিত্য ভরপুরল-ক্বেল মাঝে মাঝে সেই খ্রাট শান্তির নিরবচ্ছিন্নতা ভেদ 
করিয়া উঠিয়াছে পভীর নৈরাশ্তের ম্্মভেদী ক্রন্দন, কখনও বা উচ্ছল আনন্দের 
চঞ্চল কলরব। 

কিন্তু তাও, যুগই সত্য সত্য চীন সাহিত্যের গৌরবের যুগ। এই যুগেই আমর! 
লীপো, তুফ্ু ও পোচুই এই তিন কবিকে পাই-ধাহারা তাহাদের যশঃগৌরবে 
চীনের ইতিহাপকে উজ্জল করিয়। রাখিয্ব'ছেন। এই যুগের পূর্ববর্তী যুগে কেবল 
ছুই একটি নাম মাত্র উল্লেখযোগ। ৷ চতুর্থ শতাব্দীতে চুমুয়ান নামক এক কবির 
নাম দেখিতে পাই । ইনি প্রথমে এক রাজার মন্ত্রী ছিলেন, পরে নির্বাসিত 
হইয়। মিলে। নদীতে প্রাণত্যাগ করেন। চান্দ্র বর্ষের পঞ্চম মাসের পঞ্চম দিনে 
এখনও তাহার ন্মরণার্থ ড্র গন-নৌপর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ দিবস তাহার মৃতদেহের 
সাম্বঘসরিক অন্বেষণ ক্রিয়া! সম্পন্ন হয়। খুষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হান বংশীয় রাজার! 
চীনের সিংহাসনে আরঢ় হন। চারিশত বৎসর কাল তাহার। চীনে রাজত্ব করেন। 
এই চারিশতাব্ী চীন জাতিকে এমন আশ্চধ্য ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, যে তাহারা 
এখনও হ্যান পুত্র বলিয়। পরিচিত হইয়া! আপনাদিগকে গৌরবাম্ষিত মনে করে। 
এই বংশের সমাটগণ সকলেই নিজেরা সাহিত্যিক ও কবিদিগের আশ্রয়দাতা 
ছিলেন। নানাপ্রকার ললিতকল। এই বংশের রাজত্বকালে সম্দ্ধি লাভ করে। 
বৌদ্ধধশ্মও এইসময়ে চীনে প্রথম প্রচারিত হয় এবং বৌদ্ধধশ্মের প্রভাবে চীন 
সাধ্ত্যি হইতে আনন্দবাদ নির্বাসিত হয়! 

তৃতীয় খৃষ্টাব্দে “বংশ কুঞ্জের সপ্তর্ধি” নামক কবিসংঘ চীনের সাহিত্য জগতে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বন্ধুদলের বিশেষত্ব এই ছিল, যে তাহার একাধারে সাহিত্যিক, 
কবি, গায়ক ও দার্শনিক ছিলেন। গুণের মধ্যে আরও একটী ছিল, তাহার! মদ্যপানে 
_ বিভোর হইয়া থাকিতেন। গাহাদের জীবন ছিল ওমরখৈয়ামী প্রকৃতির । খাও, দাও; 
হাস, খেল, জীবনটা ছুদিন বৈত নয়। ভাবিয়া কি হইবে বল? মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সকল 
প্রচেষ্টার অবসান হইবে ।-_“বংশকু্ধের সপ্তধি মণ্ডল, দীর্ঘ রাত্রির অন্তে বৈত।লিকের ন্যায় 


১৪৪ নব্যভারত . ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫, ৬ সংখা 


চীনের স্বর্ণযুগের আবাহন সঙ্গীত গাহিয়া ছিলেন। তাহাদের ক্ষীণকঞ্ঠে যে কাকলি ধ্বনিত 
হইয়াছিল তাহাই তাঙুগে আসিয়া মধুরতর, গভীরতর ও পূর্ণতর রূপ ধারণ করিল । শুধু তিন 
শতারব্বীকাল তাঙ. রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। কিন্ত এই তিন শতাব্দী চীনের সাহিত্য ভাগারে 
যে রত্ব দান করিয়ছে তাহা অমূলা। এই যুগের কবিদিগের সৌভাগ্য যে তাহার! মিউ- 
হোয়াঙ. এর মত সাহিত্যপ্রেমিক রাজার আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে তাহার নাম 
ব্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে । * প্রেম তাহাকে অমর করিয়াছে । তিনি রাজাহিসাবে ঝ। 
যোদ্ধা হিসাবে কিছুই ছিলেন না বলিলেই হর। কিন্তু সেই রাঞ্জার কি সৌভাগ্য যাহার 
সমসাময়িক ছিলেন লীপে। ও তুফঃকবিত। প্রস্তরীভূত হইয়! ঘাহার চেঙান রাজভবন নির্মিত 
হইয়াছিল, এবং সর্বোপরি প্রেম  সৌন্দমযোর আধাররূপিনী, সহম্ম কবিতার বিষয়ীভূত। 
তাইচেন ছিলেন যাহার মহিষী ! কোথায় আজ সেই চেঙ'ন রাজপ্রাসাদ-_স্র্ষন্তের ক্তিমিত 
রশ্মিতে ধার তিন সারি প্রাচীর স্বর্ণের ন্যয় কিরণ বর্ষণ করিত--কোথায় সেই মন্মররচিত 
হম্ম্যরাজি যার গগনম্পশশী চুঢ়া সকল উজ্জ্রল নীলাকাশে শোভমান হইত--কোথায় সেই 
কুঞ্জভবন--কোথায় দেই ভোরণদ্ার? কোথায় সেই হৃদবক্ষে ভাসশন গীতিমুখর নাটা- 
মন্দির? একদিন ছিল যখন চেঙানের শীল হ্রদের তীরত্ত্বী পুম্পিত কুঞ্জান্তরালে 
তাইচেন তার সুললিত বীনাঝস্কারে গন্ধ-ভার-মন্থর পবনকে হিল্লোলিত করিয়া তুলিয়াছিলেন 
--আর তার মুখের দিকে নির্ণিমেষ নয়নে চাহিয়'ছিলেন সমাট মিওহোয়াও,। তাহার পর 
কত যুগ যুগান্তর চলিয়| গিয়াছে, কিন্ক লীপোর চোখে চোখ দিয়] আমর। আজও দেখিতে 
পাই সেই প্রেম ও সৌন্দর্য, যাহার তুলনায় অতুল এশ্বর্য্য, বিশাল রাজ্য সব ধুলিমুগ্টির ন্যায় 
গণ্য হয়। লীপে! ও পোচুই এর অমর কবিতা তাহাকে চিরকালের বস্ব করিয়! গিয়াছে। 
লীপে গাহিয়াছেন__ 

কিব। ক্ষতি তায় যদি তুষারের আত 

মুছে দেয় শেষ স্মৃতি তার? নিত্যকাল 

সে অলিন্দে এলায়িত দেহলতা তার 

দিবে শোভ।। পবন মন্থর ছড়।ইবে 

কুস্তলের বাস। নধু খতু আসি দিবে 

মত্ত করি তপ্চ তার শিরার শোনিত। 

একদিন এই প্রেমের পরীক্ষ। আসিল । রাজ। মিউহোয়!ঙ তাইচেনের আত্মীয় স্বজন 

দিয়া রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ পূর্ন করিয়াছিগ্নে। সমস্ত চীনরাজ্যোর কণ্মচারীবুন্দ হিংসায় 
জলিয়! উঠিল। পরিশেষে বিদ্রে।হী সেনাধ্যক্ষ আন্‌ লুশান রাজা আক্রমণ করিয়৷ সমাটকে 
পরাজিত করিল। 


শপ 


* যে পত্বঘাতী কাপুরুষ তাহার নাম ইতিহাসে 'ম্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে এবং তাহাকে 'অমর করিয়াছে", 
এ বখ।গুলি আজকালকার দিনে যেন একটু অতুযক্তির মত শোনায় । নঃ সঃ 
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রাজা! ক্ষুদ্র শৃঙ্খলাবিহীন সেনাদল লইয়া স্ন্চ্য়ান £দেশে পলায়ন করিতেছিলেন। 
সেনাদল তাইচেনের ভ্রাতা রাজমন্ত্রী ঈয়াওকুওচাঁডকে দেখিয়। বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসায় 
উন্মত্ত হইয়া! সকল অমঙ্গলের স্ুত্রম্ব্ূণ তাহাকে বধ করিল। রাজ! ভয়ে চুপ করিয়া 
রহিলেন। শুধু ইহাতেই তাহার! সন্তষ্ট হইল না। তাইচেনই সকল সর্বনাশের মৃল, 
তাহার জন্যই তাহ'দের রাজ। কর্তবাবিমুখ হইয়াছেন, তাহার জন্যই তাহার্দের আজ :ত 
লাঞ্ছনা, তাই তাইচেনের জীবন দিয়! তাহার। আঙ্ নিজেদের প্রতিহিংসা! চরিতাথ” করিতে 
দৃঢ়সঙ্কল্প হইল । তাইচেন বিদ্বোহ অপরাধে অভিযুক্ত1 হইলেন। র'জ। পরিষ্কার জানিতেন 
ইহা অসভ্ভব। কিন্ত হায়, কুট রাজনীতি * এই চর মুহূর্তে গেমের উপর জয়ী 
হইল। প্রজ।র সন্তষ্টির অন্য রাজা মিউহৌয়াড আদেশ করিলেন শ্বাসরোধ দ্বার! তাইচেনের 
জীবনলীলার অবশ ন হইবেশ পোচুইর অমর লেখনী মে কাহিনীকে চিরকালের সম্পদ 
করিয়। রাখিয়াছে। ভাইচেন মুত্যুৰণ্ডকে বরণ করিব।র জন্য চলিয়াছেন-_প্রিয়তমের উপর 
তাহার এতটুকুও অভিমান নাই--শুধু বিরহাশঙ্কায় তাহার মুখকমল বিশুক্ক হইয়! 
গিয়াছে - 
রবিক্পে জ্লানমুখী নলিনীর মত 
পান সে মুখচ্ছবি। বল্পমের শ্রেণী 
দুই খর, মধ্যস্থলে নীরব নিশ্চল 
দড়াহয়। মৃৃত্যুসখ। করিতে বরণ। ূ 
তাইচেনের জীবন লীলাত ফ্ুরাইল [কন্ধ মিওহোয়াঙের কি আর বাকী রহিল? 
যে রাজসম্পদের লোভে তিনি তাইচেনকে বলি দিলেন তাহ। আজ তাহাকে বিষের মত 
যাতনা দিতে লাগিল। প্রজাপ্রেমের যুপকাষ্ঠে প্রাণপ্রিয়াকে বলি দিয়া চীনের রামচন্দ্র 
যখন সেই মৃতদেহের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন তখন-_ 
তণ্ত অশ্রু পীভ ধালুস্পরে রক্তসণে 
হইল মিলিত 
ত্বাইচেন সম্রাটের জীবনকে এমন নিবিড় ভাবে পূর্ণ করিয়। রাখিয়াছিলেন, যে তাহার 
অভাবে এক বিরাট শূন্তত। হার জীবন অধিকার করিল-_ 
কৃষ্ণ ধণ্‌ স্নুচুয়ান শীর। মসীনিপ্ত 
হিমাস্ত্রি সকল । আসে দ্রিবা,যায় রাত্রি, 
নিরজ্জর শোকদাহে রাজার হৃদয় 
শুধু করে হাহাকার। শাস্তি নাহি তাহে। 
তাই রাজ! যেখানে যেখানে তাইচেনের একটুও স্থ্বতি জড়িত আছে সেখান হইতে 
পলায়ন করিতে লাগিলেন । কিস্তু এভাবে আর কতদিন.কাটিবে ?॥ কোথায় সেই প্রাণের 
অধিক ধন যাহাকে তিনি হেলায় বিসঙ্জন করিয়াছেন! কোথায় সেই দয়িত - চিরবাদ্ছিত 
১] ঠ 
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- তাহার দেখ! না পাইলে যে জীবন বৃথা! । এইবার পাগল শিব উমার সন্ধানে বাহির 
হইলেন। কতদিন আসে_ কতদিন যাঁয়। অবশেষে তাইচেনের সন্ধান মিলিল। নীল 
সাগরের অসীম শন্যতার মাঝখানে যেখানে নীলাকাশ আপিয়া জলের সঙ্গে কোলাকুলি 
করিতেছে সেখানে একটা দ্বীপ আছে। তাহার নাম পেঙ্গলাই। এখানে কুগ্জ ঘের! উচ্চ 
প্রাসাদ সকলে পরলোকগত আত্মার| বাস করেন। এইখানে তাইচেনের দেখ। পাওয়। 
গেল। সেও সেই শুভদিনের অপেক্ষায় আছে যেদিন মিউ হৌয়াও, আমিয়। আবার তাহাকে 
বক্ষে ধরিবেন | সপ্তম চান্দ্রমাসের সপ্তম দিনে রাজ! মিওহোয়াউ, “অমুত কক্ষে” নীরব 
নিম্ত মধ্যরাত্রে তাহার কাণে বলিয়াছিলেন--“আম্রা উভয়ে মিলিতপক্ষ বিহঙ্গমের 
মত অনন্ত কাল অনস্ত আকাশে উড়িয়া বেডাইব, অথব। এমন বৃক্ষ হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিব, যাহার শাখায় শাখায় শিত্য আলিঙ্গন হইতেছে ।” তাইচেনের প্রাণে শুধু 
সেই আশাটুকু জাগিয়া আছে। 

তুফু, লীপো ও পোচুই এই তিন জনই অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং উচ্চ রাজ কর্ম 
চাবী ছিলেন। কিন্ধু তু ও লীপোর ভাগ্যে রাজকাধ্য চিরদিন ধরিয়। করা ছে! 
ছিল ন।। পৌভাগ্যলক্ীকে তাহারা অবহেল। করিয়াছিলেন এবং পৌভাগ্যও তাহাদিগের 
ক'ঠ বরম।ল্য দেন নাউ । 

সুত্রী, সৌমা ও শান্ত তুফ বনহুবর্ধ ধরিয়া নানাশাস্ব অধায়ন করেন, পরে সাতাইশ 
বৎসর বয়সে রা *ধানীর অতিথি হয়েন | কিছু দিন পরে তিনি রাজসভার উচ্চ কর্মচারী নিযুক্ত 
হইলেন বটে কিন্ধু তাহার প্রাণে এই কাজ কোন সাড়। দিতে পারিল না, স্পষ্টবাদিতার 
অপরাধে কোন এক প্রদেশের শাসনকর্তারূপে তাহার নির্বাসন দণ্ড হইল। তু 
শাসন কর্তারূপে অভিষিক্ত হইবার সময় হঠাৎ রাজপ্রদত্ত সকল চিহ্ন ও পদক অঙ্গ হইতে 
খুলিয়। ও কোন বাক্য উচ্চারণ ন। করয়া, বিস্মিত সভা'সদ্গণের সম্মুখে রাজসভা হইতে 
ধীরে ধীরে বাহির হইয় গেলেন। এইবার তাহার বাউলের জীবন আরম্ভ হইল। দেশে 
দেশে নগরে নগরে ম্বাস্মগোপন করিয়। বেড়াইয়া, কবত। শুনাইয়। লোককে মুগ্ধ করিয়া, 
সাহিত্যপ্রেমিক সহদয় ব্যক্তিগণের আতিথ্য গ্রহণ দ্বারা জীবন অতিবাহিত , করিতে 
লাগিলেন । এমন অবস্থায় স্স্তচুয়ান প্রদেশের সেনাধ্যক্ষ ও শাসনকর্তা তাহাকে খুঁজিয়। 
বাহির করিলেন এবং তাহারই আ গ্রহাতিশয্যে তুফুকে প্রত্বতত্ব বিভাগে একটি উচ্চ রাজ 
পদ দেওয়! হইল। ছয় বৎসর কাধ্য করিবার পর একদিন সেই প্রদেশ বিদ্রোহীদিগের 
দ্বারা আক্রান্ত হইল এবং বাধ্য হইয়া তুফুকে আবার গৃহত্যাগী হইতে হইল। তাহার 
জীবনের আর একটা ঘটনা আমর! জানিতে পারি । একদিন তাহার চৈতন্তবিহীন দেহ 
জলে ভাসিতে ভাসিতৈ তাহার জন্মভূমির এক ভগ্ন মন্দিরের গায়ে আসিয়া লাগিল। সেই 
অবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া স্থানীয়, সন্থান্ত ব্যক্তির! তাহার সম্মানার্থ বিরাট ভোজের 
আয়োজন করিলেন। স্ত্রপীরুত আহার্্যৎস্ক ও মদিরাপূর্ণ পানপাত্র পুরোভাগে সঙ্জিত। 


ভাদ্র ও আশ্বিন) ১৩৩২ ] চাঁন সাহিত্যের এক পৃষ্ঠ 8৭ 


কিন্তু তৃফুর আমু শেষ হইয়া আসিয়াছিল। . সকলের আদর ও অভ্যর্থনার মধ্যে, রাশি রাশি 
ভোজ্য ও পানীয়ের সম্মুখে তুফুর ইহজীবনের লীলা শেষ হইয়া! গেল। তুফু.ক চীনে “কাবা 
দেবতা” বল। হয়। তুফু শুধু কবি ছিলেন তাহ। নহে, তিনি চিত্রকরও ছিলেন এবং চিত্র 
বিদ্যা তাহার কাব্য রচনার উপর প্রস্তৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

লীপে! অসাধারণ গুতিভাশালী ক'ব ছিলেন। কুড়ি বৎসর বয়সেই সকল শাস্ত্র 
অধ্যয়ন শেষ করিয়া শা্ত্রাচাধা পদ প্রাঞ্ধ হন। রাজ| মিউহো 1ঙ. এর সঙ্গে মিলিত হইবার 
পূর্বেই তাহার যশঃ সমন্ত চীন দেশে বিস্তৃত হইয়া! পড়িয়াছিল। তাহাকে পাইবার 
জন্য সম্বান্তসমাজে এক প্রকার প্রতিদ্বন্বিতা চলিত। মিউহোয়াও, এর 
আশ্রয়ে আসিয়া তাহার আদর ও খত্বের মীমা রহিল না। রাজপ্রাসাদের 
হদতীরোপান্তে «মনীয় কানন মধ্যে তাহার আব'স নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু এই 
অতাধিক আদরই লীপে!র সর্বনাশের ক।রণ হইল । একদিন রাজা সন্দদর খোজা কাও 
লিখিকে লীপো'র পাছুক!1 খুলিয়। দিতে বলিলেন। এইদিন হইতে লীপোর এক ভয়াঃক 
শত্রু জুটিল, যাহার ষড়যন্ত্রে অবশেষে লীপোকে রাজাঠিথা ত্যাগ কবিয়। বনবাসে যইতে 
হইল। লীপো এইবার মুক্ত হইশেন। মুক্তকণ্ঠ বিহম্বমের ন্যায় এইবার তিনি দেশে দেশে 
নগরীতে নগরীতে প্রাণ ভরিয়] গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জীবনে অর 
কোনও বন্ধন রহিল না। আজ কোন জনীদারের, কাল কোন প্রাদেশিক শাসন" ভার 
গৃহে আমন্ত্রিত, আবার কৌন দিন হয়ত স্থানীয় কোন মগিরালয়ে স্থরাপানে বিভোর, 
আংত্মহ রাঁহইয়া লীপে। দিন কাটাইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্যক্রমে অ নৃন্থশাণনর 
বিক্রোহেএলিপ্ত হইয়া! পড়ায় লীপোর কারাদণ্ড হইল। কিন্তু কারাগুহে। প্রাচীরমাল। 
তাহার যশোভাতিকে শান করিতে পারিল না। একদিন রাজধানী পৌছিবার পূর্বেই 
মৃত্যু আসিয়া তাহার জীবনের শেষ করিয়! দির গেণ। লীপোর ছিল সর্ধতোমূখী গ্রতিডা। 
তিনি এই জগৎকে সত্য বলিয়! ধরিয়াছিলেন, ক'জেই তুফুর মত তাহার কবিভাতে অনাবশ্ক 
শোকের বাবেদনার ভাব নাই। তিনি প্রাণ ঢালিয়। লিখিতেন। তুফুর সাজাইবার ক্ষমতা 
তিনি পান নাই, কিন্তু তাহার কবিতায় প্রাণ মাতাইবার শক্তি রহিয়াছে । 

পোঁচুই যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মিউহোয়া, এর গৌরবময় যুগ চলিয়! গিয়াছে__ 
কিন্তু রহিয়াছে তাহার স্মতি--তীহার £্েখের ও ত্যাগের স্থৃতি। অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ 
সঞ্চদশবর্ধীয় যুবক পোচুই সমগ্র চীন সাহিত্য ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া র জকাধ্য গ্রহণ করেন 
এবং গ্রাতিভ| বলে উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে আরোহণ করেন। তুফু ও লীপোর সঙ্গে 
তাহার এক বিষয়ে গ্রভেদ ছিল; তুফু ও লীপো রাজকাধ্য কখন জীবনের সঙ্গে এক করি 
লইতে পারেন নাই। পোচুই ত্তাহার জীবনে উচ্চ রাজজকার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া! ছিলেন। তাহার 
সমস্ত কবিতা রাজকার্য্ের অবসর সময়ে লিখিত ইইঘাছিল। তিনি আদর্শ রাজকশ্নচারী 
ছিলেন। চীন দেশে স্বদেশপ্রেম বন্দীর অস্তনিহিত ভাব ফোন দিন পরিফ্কারকপে গৃহীত 


১৪৮ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫, ৬ সংখা 


হয় নাই। পরিবার বা কুলের উন্নতিসাধনের জন্য এমন “কান কম্ম ছিল ন! যাহা চীনা 
কর্মচারীর অসাধ্য ছিল। কিন্ত পোচুই এর জীবন আশ্চর্য ছিল। তিনি কোন দিন নিজ 
পরিবারের উন্নতি সাধনের জন্ঠ সম্রাটের কোন অনিষ্ট করেন নাই । তিনি জাতিকে এক 
পরিবার মনে করিতেন এবং সম্াটকে সেই জাতিরূপ পরিবারের পিতৃস্থানীয় গণ্য 
করিতেন। উচ্চ স্বদেশপ্রেমের সহিত তিনি “রোমান্সকে" গীনীয় সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন 
করেন। ত্তাহার কবিতা বাহুল্যবঞ্জিত, |কন্ত উঙ্গিত 9 ভাবে পূর্ণ। তিনি মানব 
হৃদয়ের প্রেম ও ছুঃখকে কবিতার মধ্যে মূর্ত করিয়া! দিয়া ছন। কিন্তু তাহার কর্বতায় 
কোন নিরাশা বা নিরানন্দ নাই। বিরহবিধুর হৃদখে শান্তি ও আশার বার্তা দিয়া 
তাহার “চিরস্তন অন্ঠায়” নামক বিযোগাস্ত কাবা শেষ করিয়াছেন। তাইচেন রাজা 
মিউহোয়াউ, এর উদ্দেশো তাও পুরোহিতকে বলিতেছেন ৮7 

কহিও নাথেরে মোর ধৈষঃ ধরিবারে। 

কঠিন করিতে হৃদি স্ববণের মত। 

তবেত হইব মোরা মাবার মিলিত । 

ইহ কাল, পরকাল লোকলো কাস্তরে । 

আজ কত শতাব্দী হইল পোচুই এর বীণ| নীরব শুইয়াছে। কিন্ত অতীতের ওপার 
হইতে এখনও ঠ্ই সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে । 
শীসারাজেন্দ্রনাথ রায়। 


সাকার ও নিরাকার-বাদের আভাস 


সাধারণতঃ ০1677150) শবের বঙ্গানুবাদ “রসায়ন”। ইহ] হইতে সন্দেহ হয়, 
হয়ত, রসায়ন বাক্যের উৎপত্তি কালে, কঠিন বা ক্ষিতি ভাবযুক্ত পদার্থকে ভ্রব করিয়া রস 
ব৷ অপভাবে পরিণত করিতে পারিলেই রসায়ন বিগ্যার চুড়াস্ত পরিচয় দেওয়া হইত। কিন্ত 
অধুনা আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্য সকলের প্রতি লক্ষ্য করিলে, মনে হয়, রসায়নের নাম 
রসায়ন না রাখিয়! বাস্প বা 'গ্যাসায়ন' রাখিলে অধিক মঙ্গত হইত। পাশ্চাত্য রসায়নবিদ্‌ 
পণ্ডিতেরা, পদার্থ সকলের ৮৪]০1 067751/ অবলম্বন পূর্বক, তাহাদিগের অণু সকলের 


ভাদ্র ও আশ্বিন ১৩৩২ ] সাকার ও নিরাঁকার-বান্রে আভাস ১৪৯ 


গুরুত্ব (17701600151 ৮9151) ) নিরূপণ করিয়াছেন । এই 1701600181 61010 হইতে 
আবার পরমাণুর গুরুত্ব (8601710 127) নিরূপণ হইয়াছে ; এবং এই ৪০710 
৬৪181; রূপ তথ্য পরিশীলন করিতে যাইয়া! গ্রথমে প্রাউট্‌ (61০8) নামক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত বলিয়'ছিলেন যে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে যে উদ্যানই (17১07198577 ) 
জড় পদার্থ নিচয়ের আদ্িমরূপ এবং ইহ হইতেই ঘনত্ব অনুসারে অপরাপর 
ভূত (6167)5018) সকল রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং পরে রুষ পণ্ডিত 
মেগ্ডেলিফ, ভবিষ্যতে আরও কি কি মৌলিক পদার্থ (61970707) আবিষ্কৃত 
হইবার সম্ভব, তাহার একটি তালিকা প্রস্তত করিয়। গিয়াছেন। উক্ত 
তালিকার সত্যতা, মনেক আধুনিক নব নব আবিষ্কার দ্বারা, সপ্রমাণ হইতেছে। 
এইরূপে জড়পদার্থ সকলকে বাষ্প বা মরুৎ ভাবাপন্ন অবস্থায় পাইয়া, তাহাদিগের অনেক 
নৃতন নৃতন রহসোর আবিষ্কার ও বিশিষ্ট পরিচয়ের সুবিধা হইতেছে বলিয়া সধ রণের 
বিশ্বাস রসায়ন বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইতেছে । 

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের! বলেন, পৃথিবীর সকল কঠিন পদাথকেই সুশ্্ভাবে আনিতে 
হইলে, তাহাদিগকে ব ষ্প বা] মরুৎ ভাঁবেতে পরিণত করিতে হয়, আরও তাহাদের বিশ্বাস, 
যে, সকল পদ একেই এই মরুৎ ভাবে আনয়ন কর] সম্ভব । এমন কি, তাহার। হুর্য্য রশ্মিতে 
লৌহ এবং অন্যান্য ধাতৃপদার্থের মরুৎ ভাবে অবস্থান বৈজ্ঞানিক উপায়ে সপ্রমাণ করিয়াছেন । 
এই কারণে অধুন। সাধারণের বিশ্বাস, থে, পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই তিন ভাবে থাকিতে 
পারে; যথা বাম্প বা মরুৎ ভাবে, তরণ বা অপ.ভাবে এবং কঠিন বা ক্ষিতি-ভাবে। 
আরও দেখ! যায় ঘে ক্ষিতি ভাব অপেক্ষা অপভাবে পদার্থ*কল স্ক্মতা প্রাপ্ত হয়, এবং 
বাষ্প বা মরুৎ ভাবে তদপেক্ষা অধিক স্ুষ্্ম হইয়া পড়ে। এই যে মরুতভাব, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানমতে, ইহাই জড়পদার্থের প্রকুষ্ট সুক্মভাব। এই ভাবে জড়পদার্থের স্বভাবের স্ফবুণ 
অধিক মাত্রায় হইয়! থাকে ? অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায়, এই অবস্থায় রাজসিক গুণের প্রাছুর্ভাব 
হইয়া থাকে । স্থতপাং সম্পূর্ণ তমোগুণাচ্ছন্ন - ক্ষিতি-ভাবাপন্ন পদার্থ, মন্ুৎ-ভাবে আসিম 
পড়িলে, ঠিক এক পদার্থই থাকে কি? অন্ততঃ ইহাতে ত্রিগুণের অভিব্যক্তি বা বিকাশের 
পাথক্য ঘটিয়! থাকে না কি? 

জড়পদার্থের এই সুশ্্তা প্রাপ্ত হইয়া মরুৎ-ভাবাপন্ন হইবাধ় উপায়, কেবল মাত্র 
উত্তাপ যোগে বা বৈছ্যাতিক ক্রিয়া প্রভাবে সম্ভব । আরও দেখা যায়, যে, এই তাপ যোগ 
করণ দ্বারা বা বৈদ্যুতিক ক্রি প্রভাবে, পদার্থ সকলকে উজ্জ্বল করিয়া, আলোক উৎপাদনের 
উপায় করা যাইতে পারে । স্বতরাং এই দুই প্রকরণ পদার্থ সকলকে তেজোভাবে পরি 
গত কর্িবারও উপায় বটে। তেজোভাবের আতিশযো পদার্থ সফল স্ুগ্তা প্রাপ্ত হইয়া) 
অবশেষে বাস্প বা মক্কৎ ভাবে পুরিণত হয় । স্থধ্যের উদ্তাপ বিশ হাজার ডিগ্রি বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছে; সুতরাং ইহাতে ধাতু সকল মরুত্ভাবে অবস্থিত ইহা রশ্মিবীক্ষণ 
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(৪87০০৮০5০০০ ) নামক মন্ত্রদ্ধারা নিরূপিত হইয়াছে । এক্ষণে পদার্থের তেজোভাবের 
বৈজ্ঞানিক পরিচয় কি? 

বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে, মরু, অপ ও ক্ষিতি ভাবাবষ্ট সকল পদাথই অগু 
পরমাণুর দ্বারা গঠিত। এই অণুপরমাণু সকল সম্ভবতঃ গোলাকার এবং তাহারা পরস্পর 
সংশ্লিষ্ট নহে; অর্থাৎ তাহাদিগের পরম্পরের মধ্যস্থলে অতি স্ম্ম ব্যবধান সকল আছে। 
এই কারণে জড়জগতের কোন পদার্থ ই সম্পূণ সংলিপ্ত অবস্থায় নাই; তাহাদিগের সকলেরই 
অন্ুপরমীণু সকল শৃন্তগর্ভ ব্যবধান সংযুক্ত বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । এই অণুপরমাণু সকল, 
বিশেষতঃ মরুৎ অবস্থায়, তাহাদিগের মধাস্থিত ব্যবধান ক্ছনুযায়ী সর্বদা সকল অবস্থায় 
সংস্থিত। (১) এমন দি, আধুনিক [06010707750 মতে, এই অগুপরমাণু সকল 
প্রত্যেকে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণে এক একটি ক্ষুদ্র ব্রদ্মাণ্ড রূপে, আপন আপন কেন্জ 
ব্যাপিয়া, ঘুর্ণযমান অবস্থায় অবস্থিত । পদাথে4 অণুপরমাণু সকলের সদা এই সচঞ্চল ও সকম্প 
অবস্থায় অবস্থানের অনুভূতিকে আমরা উত্তাপ বলিয়! থাকি। ইহা হইতে প্রমাণ হয়ঃ যে, 
উত্তাপ জড়পদার৫থের একটি বিশিষ্ট অবস্থা মাত্র ; অর্থাৎ ইহার মুল, ম্পন্মনজনিত পরমাণু- 
গণের চঞ্চল মাত্র । এই স্পন্দনের বেগাভিশযো আলোক উৎপাদনকারী স্পন্দনের 
আবির্ভাব হয়। সেই ভীবকে তেজোভাব বল! যায়! 

বিজ্ঞানের মতে, ক্ষিতি অবস্থা! অপেক্ষা অপ অবস্থা এই অণুপ+মাথুর স্পন্দন বুহং 
ও দ্রুততর হয়, আবার অপ অবস্তা অপেক্ষা মরুৎ অবস্থায় ইহা অধিকতর বৃহৎ ও ক্রুত হ্য়। 
অপর দিকে, এই স্পন্দনের বেগ প্রভাবে পদার্থ সকল স্বস্্তর ও সুক্মতম অবস্থায় পরিণত 
হয়; স্থতরাং মুরুৎ ভাবই জড়পদাথের স্ুক্মতম অবস্থা । এই অবস্থাপন্ন পদাথ সকলের 
যত্তই বৃহত্তর আধারে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা কর! যায়, ইহ ততই সেই আধারের সর্বস্থানটি 


পক (১) 11061070600 116015 01 £505-7 11070000070 016 95901 হও 
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সমভাবে ব্যাঁপিয়। বা অধিকার করিয়! লয়। কিন্ত,অপ. ব৷ ক্ষিতির ভাবে পদাথের এই 
শক্তি অর্জন সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই ব্য/পিকা শক্তি প্রভা:ব, জড়পদাথ” সকল যত অধিক 
সুক্ষ হইবে, তাহারা! নির্বাধ! অবস্থায় তত অধিক স্থান অধিকার করিব, এমন কি, অনস্ত 
সক্ষম অবস্থায় তাহার! অনন্ত স্থান অপিক!র করিতে পারে, এই ধারণা কর! কঠিন বলিয়া 
মনে হয় না। অস্কশাস্ত্রে বলে ৮-৭ (1051010 ) 

এই তাপ বা অণু সকলের স্পন্দনযুক্ত অবস্থ র স্থুলতঃ পরিমাণ জন্য তাপমান যন্ত্রে 
উদ্ভাবন হইয়াছে । এই তাপমান যস্ত্ের শূন্য হইতে আরস্ত করিয়া এক, দুই, তিন, প্রভৃতি 
মান ব। ডিগ্রি রূপ উপায় সকল আছে? যে শীতল ভাবে পনুছিলে জল জমিয়া গিয়। 
করকাতে পরিণত হয়, তাহাকে শাধারণতঃ শূন্য ডিগ্রি বলে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌ 
পণ্ডিত্েরা বলেন, যে, এই সকল ভাপমান যন্ত্রে ঘাহ। শূন্য ডিগ্রি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
তাহ! ঠিক নহে ; কারণ এ অবস্থায় পদার্থের অণু সকল সম্পূর্ণ নিষ্পন্দ অবস্থা প্রাপ্ত হয় ন|। 
মূরুৎ অবস্থাপন্ন পদার্থ সকলের অণুগণের চাপ €(0765510 ) ব। স্পন্দন জনিত ঘাত 
প্রতিধাত নিচয়ের বেগ পরিমাণ দ্বার| তাহার। স্থির করিয়াছেন, যে, যখন মরুৎ অবস্থাপন্ন 
পদাথে'র অণুসকল সম্পূর্ণ নিম্পন্দ হইবে, অর্থাৎ তাহাদিগের আর ঘাত প্রতিঘাত ক৷ চাপ 
থাকিবে না, তখন সেই অথুসকল আকাশে আর কোন স্থান অধিকার করিতে অপারগ 
হইয়। ইহাতে লীন হইয়! যাইবে, অর্থাৎ নিরাকার হইয়! পড়িবে, এবং তখনই সেই পদাথ' 
সম্পূর্ণ তাঁপহীন অবস্থায় আসিবে, ও ইহাই হইল প্ররুত শূন্য ডিগ্র। এই অবঞ্ঠাকে 
পণ্ডিতেরা ৪৮5০19/০ %970 (61708177012 (২) ব| নিরপেক্ষ শন্য অবস্থা বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন ; আমরাও ইহাকে পদাথের ব্যোম্‌ অবস্থ। বলিতে পারি। অতএব দেখা 
যাইতেছে, জড়পদাথযখন ব্যোম্‌ অবস্থায় আপিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহা আর 
জড়ের স্থূল অবস্থায় থাকিতে পারে না; অথাৎ ইহা সাকার হইয়াও নিরাকার হইয়া 
পড়িবে । পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান মতে ইহাই বাহাগুগতের সাধারণ নিয়ম । 

অণু সকলের স্পন্দন ও পরিস্পন্দনের সম্যক উপলদ্ধি করণোদেশে, অঙ্কশান্ত 
আলোড়িত করিয়া, অনেক মনীষী পণ্ডিতের দ্বারা, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের 
আবিষ্কার হইয়াছে | তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্ট, এই সকল স্পন্দন বা আন্দোলনের দৈর্ঘ্য ও 
বেগ (এক একটি আন্দোলন কত সময়সাপেক্ষ ) নিরূপণ করিয়া, ইহাদিগের সম্বন্ধে 
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স্থঙিতত্বের গৃঢ রহস্য উদঘাটন কর!। কিন্তু 20910 2৩1০ বা সম্পূর্ণ নিষ্পন্দ অবস্থায়, 
অণু সকলের আন্দোলনের দৈর্ঘ্যও থাকেনা, ব৷ বেগও থাকে না; স্থতরাং এই অবস্থায় 
অণু সকল কোন দেশও অধিকার করে না ৭1 কালেরও কোন পরিমাণের সম্পর্ক রাখে না; 
অর্থাৎ এই নিম্পন্দ অবস্থায়, মানবের স্থল ইন্দ্রিয়ের পক্ষে, পদার্থের অণু সকল এক প্রকার 
দেশ ও কালের অতীত হইয়৷ পড়ে; সুতরাং নিরাকার । কিন্তু এই নিরাকার অবস্থা 
আধ্য দাশনিকের নিরাকাঁ৭ অবস্থা হইতে সম্যক পৃথক । 

অণুগণের এই সম্পুণ নিস্পন্দ অবস্থা, পণ্ডতগণের অঙ্গমানপ্রস্থত জল্পনা মাত্র; কারণ, 
আজ অবধি কোন পণ্ডিতই এই অবস্থার সঠিক পরিচয় পান নাই, কেবল অন্থমান দ্বার! 
বিবৃত করিয়া থাঁকেন। অগ্র্জান ও ন্বলজান বাম্প দনীভূত করিয়া, তরল অবস্থায় 
জমাইয়। ফেলিবার কের আবফারক পণ্ডিত প্রবর অধ্যাপক জন্‌ ডেওয়ার সাহেবের মতে 
এই 210501918 2210 অবস্থা, তাপম।ন যন্ত্রের সাধারণ 267০ বা শ্ন্য মান হইতে ২৭৩০০ ৭ 
৪৬০০ [ ডিগ্রি নিয়ে অবস্থিত 7) অথাৎ নিরপেক্ষ শুন্তাবস্থার অপর একটি নাম,-২৭৩:০ বা 
৪৬০০] । আবার আমেরিকান্‌ শিল্পী মিঃ টিপ্লার, যিনি সাধারণ বায়ুকে, কয়েক মুহূর্ত 
মধ্যে, জমাইয়! কলস কলস জলের মত ঢ'লিম্বা দিতে পারেন, যিনি স্থরাসারকে বরফের মত 
জম্াইয়া ফেলিতে আয়াস বোধ করেন না, তিনি বলেন, যে, 219501066 2৪10 অবস্থায় 
পছছিবার অগ্রেই পৃথিবীর বাযুরাশি তরল হঃয়া সাগর উত্পাদন করিবে, এবং সাগরের 
জল জমিয়! প্রস্তরের মত কঠিন হইয়। পড়িবে, ও লৌহ এবং অতি কঠিন ইস্পাৎ মৃত্তক'র 
মত এমন ভঙ্গুর পদাথ হইয়া! দাড়াইবে যে তাহাদিগকে সংজেই অঙ্গুলি পেষণে চূর্ণ করিয়। 
ফেল! যাইতে পরিবে ; আরও এই অবস্থায় প্রাণিগণের জীবনী-শক্তি সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়৷ 
পড়িবে। স্থতরাং ইহা হৃষ্টির অন্ততঃ একটি খগ্ড-প্রলয়াবস্থা সন্দেহ শাই। কিন্তু 
আধ্যদর্শন মতে, বৃহৎ প্রলয়াবস্থায়, জড়পদাথ সকল সম্পূর্ণ নিরাকার অবস্থাপন্ন হইয়া 
পড়ে। কে বলিতে পারে নিরপেক্ষ শৃন্তাবস্থ। বা 2১501 2৮70 অবস্থ। প্রকৃত প্রলয়ের 
না হউক অন্তত্তঃ ভৌতিক জগতে, তত্তল্য কোন অবস্থ। নয়? 

বিজ্ঞান মতে স্বভাবতঃ মকুৎ ভাবাপন্ন পদার্থকে অপ-ভাবে ব! ক্ষিতি ভাবে আনিতে 
হইলে, তাহার খাঁধীন পরমাণুগুলিকে পরাধীন করিয়া, তাহাদিগের বাছিক চাপ বর্ধন ও 
আভ্যন্তরিক তাপ হুরণ দ্বার] হ্ইয়। থাকে । এই প্রকরণের পরীক্ষা করিতে যাইয়া, 
অধ্যাপক এণ্ড, স্‌ ০1101081 0০19 ব। সন্ধিস্থ নামক অবস্থার আবিষ্কার করিং'াছেন। এই অবস্থার 
বিশেষত্ব এই, যে, ভিন্ন ভিন্ন বাম্পের ০0608] 7০170 ভিন্ন ভিন্ন; এবং আভ্যস্তরিক 
তাপহরণ দ্বার] বিশেষ বিশেষ বাম্পকে, তাহার বিশেষ বিশেষ ০1101051 0০117 অবস্থায় ন। 
আনিতে পারিলে, কেবল বাহিক চাপ বর্ধন দ্বার৷ তাহাকে তরলীভূত করিয়া, অপ-ভাবে 
পরিণত কর! অসম্ভব। এই, সন্ধিস্থ অরস্থার প্রক্রিয়া এখনও সম্যক নিরাকরণ 
হয় নাই; ইহা অদ্যাবধি বেদান্তে উক্ত মায় শক্তির মত মন্ুব্য-বুদ্ধির অগণ্য একটি গ্রে- 


ভাদ্র মাশ্বিণ, ১৩৩২ |  সাঁকার ও নিরাকার-বাদের আভাদা ১৫৩ 


'লিকাবৎ রহিয়। গিয়াছে। এক্ষণে দেগা যাইতেছে, যে, অণুগণের স্পন্দনের হ্বাস-বুদ্ধি 
করণোদ্দেশে বাহিক চাপ বর্ধন ও আতাস্তরিক ভাপ হরণের আবশ্যক; আর ইহাও অন্নমান 
কর! যাইতে পারে, ঘে অণুগণর পরম্পর আকর্ষণ ও বিবর্ণ শক্তির উপর প্রভাব প্রকাশ 
করিতে হইলে, 07160517017 অবস্থা উপস্থিত হ হই তে হয়, ও তখন একটি নবশক্তির 
আবির্ভাব হয়, এবং এই শক্তির বলে অণুসকল, স্পন্দনের হ।স বিধায়ক প্রশ্থাঃ অবয়বীভূনত 
হইয়! পড়ে। তবে ইহা নিশ্চয়, যে, এই 01609] 0০10 নিরপেক্ষ শুন্য বা তি 
£57০ মানের অনেক উর্ধে স্থিত অবস্থা। এই রূপে, দেখ| যায় মরুৎ অবস্থা অপেক্ষা 
অপ-অবস্থায় অণুগণের স্পন্দনের হাস হইয়! থাকে, আবার ক্ষিতি অবস্থায় আরও অধিক হ্বাস 
হইয়া থাকে। কিন্কু ভৌতিক স্পন্দন একেবারে শান্ত হইলে বো।ম্‌ অবস্থা আসিয়া 
উপস্থিত হয়; অথণ+ৎ মরু অবস্থাতেই অণগণের স্পন্দন পূর্ণ মাত্র লাভ করে। এবং পরে 
হয়ত, বোম অবস্থায় ভৌতিক স্পন্দন আত্মিক ম্পন্দমনে পরিবঠিত হইয়। ভৌতিক 
নিষ্পন্দ অবস্থ! আনয়ন কবে । কারণ, যদি স্পন্দনের অন্য পদাথকে 20615 বা শক্তি বল। 
যা, পাশ্চাত্য বিজ্ঞ/ন মতে শক্তি অনশ্বর [50019 19117085000111)19, 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সীম| এই অবর্ধ, আর তাহাতে কিছু নাই।* তবে 
কুরীদম্পতীর [২৪৫10) আবিষ্কারের ফলে, লোকের মনে সন্দেহ উ৭স্থিত হইয়াছে, যে, হয়ত 
এক মৌলিক পদাথথকে (1907)670) অপর মৌলিক পদাঁথে" পরিণত করিবার 
উপাম,। ভবিষ্যতে কোনদিন উদ্ভাবিত হইতে পারে; অথ 21010811) বিদ্ার 
সত্যতার উপর লোকের আছ! ফিরয়া আসিবার উপক্রম হইতেছে । আর এক 
কথা, আধুনিক অনেক পঞ্ডিতের মত, যে ষ্টির মূলে 7021197 ও 10001101) জড় ও গতি বা 
স্পন্দন নামক ছুইটি পুথক পৃথক বস্তর অবস্থিতি আরোপ ন। করিয়া, 
কেবল 1001107 ব| স্পন্দনের আরোপ করিলেই ঠিক হয়। তীহাদিগের বিশ্বাস 
018867 ব| জড়ের হৃষ্টি1001100 হইতে। উই| তাহারা ঘূর্ণযমান গতি ব| ম্পনানের 
( 50162110007 ) ফল লঙ্গ্য করিয়া অন্মান করেন। কিন্তুস্পন্দনের আধার কি? 
মাঙ্ছষের মনের ম্পন্দন অপেক্ষা অধিকতর সথক্ম ্পন্দনের ধারণ| কর! সকলের পক্ষে হজ 
না৷ হইতে পারে, কিন্ধ আধ্যদর্শন মন্ফেও জড়ের অন্তর্গত বলিয়। বিবেচন| বরে। 
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* এই মনোেহ এক্ষণে বহ পরীক্ষাদ্বার। সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আঃ আমাদের অনেক প1ঠৰক এবং 
লেখক শ্বয়ং একদিনে নিশ্চয়ই সে সংবাদ অবগত আছেন। বছ বৎসর পুর্বে লিখিত এই প্রবন্ধ সম্প্রতি নব্যভারত 
অফিস হইতে উদ্ধারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের এই অভিনব সমর চেষ্টা চিন্তাকর্ষক বলিয়! 
প্রকাশিত হইল। 
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১1৪ নব্যভারত [ ত্রচত্বারিংশ খণ্ড, %, ৬ সংখ্যা 


এক্ষণে মৌলিক পদাথের (126100715 ) পরিচয় কি? আড়বিজ্ঞান মতে, 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যথন পদাথকে আর অধিক “মীলিক অবস্থায় আনিতে পার] যায় 
না, তখনই ইহ। মৌলিক অবস্থায় পরিণত হইয়াছে বপিয় স্থির কর। হয়; কিন্তু রাসায়নিক 
বিশ্লেষণ পদ্ধতি যে চরম সীমার আসি পু ছিয়াছে, একথ! কেহই বলিতে প্রস্তত নহে; 
কারণ, এখনও নুতন নৃতন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার হইতেছে | 1২017 মৌলিক 
পদাথ বলিয়। নিদিষ্ট হইয়াছে, কিন্ধ ইহ। ম্বতঃই সহজে 1161100) নামক পদার্থে পরিণত 
হয়, আবার [11101 জলজানের (11)0:050) ) কপান্তর বলিয়া অনেক সময় সন্দেহ 
হয়। স্তরাং এই তিনটির মধ্যে কোনটি সণ মৌলিক পদার্থ নিরূপণ করা কঠিন নয় 
কি? অতএব দেখা যাইতেছে, যে, মনকে বুঝাইবার জন্য, এ বিশেষণ দ্বার। নিদ্ধারণের সম্যক্‌ 
উপায়ের অভাবে, কতকগুলি পদার্থকে মৌলিক বাক্*জ্জ পদাথ বপির। ধরিয়। লয়! হইয়াছে 
মাত্র, ইহ1 সঠিক তত্ব কি না কে বলিতে পারে £ শাবার এই সকল পদাথ” পরস্পর ভিন্ন 
পদার্থ, অর্থাৎ এক হইতে অপরটি সম্প্রণ পৃথক পদাগ, বা ভিন্ন ভিন্ন পৃথক অবস্থাপন্ন একই 
পদাথে'র ভিন্ন ভিন্ন বূপমাত্রকি না, তাহাই বা কে বলতে পারে ? মন্ধষ্যবুদ্ধি জড়বিজ্ঞানের 
বিশ্লেষণ প্রকরণে এখনও চরন সোপানে আসিতে পরে শাই, ইহাই কেবল সত্য | 

পাশ্চ।ত্য বিজ্ঞান জড়গুণ অবলঙ্গনে বস্থ বিচার করিতে বাইন! এই বিভ্রাট ঘটা ইয়াছে, 
আধ্্যদর্শন সেইজন্য গুশ্মতর আস্মিক অবগ্ধ। অবলঙ্গনে বিচারত্পর | ইহার মতে প্ররুত 
মৌলিক পদাথ” এক, এবং তাহ। হইতেই সমন্ত পরিপুশামান জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এই পরিদৃশ্যমান গভের অথ" কেবল জীবজগৎ নহে, জীবন্গগ্। উদ্ভিদ্জগৎ, এমন কি 
আমাদেও মনে যে সকল ভাবের উদয় হয়, ত1২1 ইঠার অন্তগত। এই যে মূল পদাথ” ইহার 
নাম সন্থিৎ, কারণ ইহ। চিন্ময়, ইভ| সমস্ত ক্টির, এমন কি ঈশ্বর বলিলে আমর] যে বস্ত 
বুঝি তাহারও মূল কারণ | উহার সত্ব/ আছে বলিয়া ইহা সৎ, ও ইভা এরূপ অসীম ও 
পরম পদাথ', যাহ। দেশ, কাল ৪ নিগিত্তের অতীত । এই অসীম বস্ত, পরমিত হইবার 
উ“দ্দশো, মায়াশক্তির যোগে, পুরুষ ৭ প্রকৃতি হইয়া, অবশেষে, পঞ্চভৃতে পরিণত হয়। 
কারণ ঈশ্বরের স্থষ্টি অথেকুশ্তকারের ঘট প্রস্থত প্রণালী বুঝায় না, তবে একটি প্রদীপ হইতে 
অপর একটি প্রদীপ জালার ন্যায় কতকট৷ প্রক্রিঞ্॥! বুঝায় বটে । এই মূল পদাথ? ভূত-ত্ব 
প্রাপ্ত হইবার পূর্বে সম্পূর্ণ নিরাকার ; স্থৃতরাং, ইহার তুলনায়, পূর্বে যে নিরাকার বা 
89501062৪7০ অবস্থার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা ভৃতাবস্থাপন্ন বস্ত্র বা 
আধিভৌতিক নিরাকার অবস্থ। মাত্র, আর সম্বিৎ আধ্যাত্মিক নিরাকার অবস্থাপন্ন ৷ 
অতএব ব্যোম অবস্থাপন্ জড়, খন ভূতাবস্থাতেই নিরাকার হওয়া সম্ভব ধারণা করা যাইতে 
পারে, তখন ঈশ্বর নিরাকার বলিলে কি অততুযুক্তি কর! হয়, বা কোন অসম্ভব কথ! বল! হয়? 
এই সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত 7৭17. 71005৬6]1] সাহের তাহার ঠ1২8118101) 2100 [২55৪110 
নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন__ | 
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আধ্যাত্মিক অবস্থা অবপন্থনে বিচার করিতে হইলে, জড়বিজ্ঞানের পন্থা! পরিত্যাগ 
করিয়। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টির সাহায্য লইতে ইয়। জড়বিজ্ঞান চক্ষুকে ইন্দ্রিয় মধ্যে অেষ্ঠ 
ইন্দ্রিয় বলিয়! গণ্য করে? কিন্ত মনোবিজ্ঞান ইহাকে মাত্র হন্্রিয়ের দ্বার বলিয়া নিদেশ 
করে, ইহার মতে, গ্ররুত ইন্দ্রিঘটি চক্ষুর বাহিরে অগ্তত্রে অবধস্থিত। গ্রাচ্য মনোবিজ্ঞান 
আবার এত নুক্মনশী, যে, ₹হ| মনকে জড়ের সামিল একটি হন্রিয় বলিয়। বিবেচনা করে। 
কারণ মন হইল সঞল ইন্দ্রিয়ের বি৮রক ও প্রকৃত বিকাশ-স্থল। কিন্ত তাই বলিয়। মনকে 
মস্তিষ্কের ধূসর বর্ণ পদার্থের (0195 ১৪১5৪170010 009 101910) (৪) সহিত তুল্য বড 
বলিয়া বিবেচন। করে না। যে শাপ্র চক্ষুর অন্তরালে, প্রকৃত দশনেন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র অবস্থান 
আরোপ করিতে কুঠ| বোধ করে না, সেই শাস্ত্রের পঙ্গে কেবল বাহেক্দ্িয়ের অনুভূতিতে 
সন্তষ্ট না হওয়| কিছু বিশেষ বিচিত্র কথা নহে। এই শান্্রমতে, জবাফুলের রং লাল, এ 
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৯৫৬ নব্যভারত ( ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫, ৬ লংখ্য! 


কথার অর্থ, জবাফুল দেখিলে বাহোন্দ্রিয়ের ছারা আমাদিগের যে অনুভূতি হয়ঃ তাহাকে 
আমরা লাল রং বলিয়! থাকি, কিন্ধ প্রকত লাল রং কি তাহা! হয়ত আমরা জানি না। এই 
রূপে সকল হট পদাথের স্বরূপ বা আত্ম! অস্বেষণ করিতে করিতে, অবশেষে বাধ্য হইয়া 
বলিতে হয় “সর্ববং ব্র্মং খন্বিদম্”' | অর্থাত স্বরূপ অগ্বেষণ করিতে যাইয়া অবশেষে কাধ্য- 
কারণ যোগ বশতঃ অবাঙ্মনসোগোচরম্‌ আদিকাঞ্ণ সেই এক মৃল পদার্থে যাইয়। পহু'ছাইতে 
হয়। এ কথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, যে, প্রক্কাশিত ও প্রকাশা জগতে যাহা কিছু 
শক্তির পরিচয় পায়া সম্ভব, মে সমস্তহই এই আদিকারণে অপ্রকট বা নিষেধভাবে 
(00692019119 নিহিত | 

নিত্য পরিবর্তনশীল পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের মতগুলি আলোচনা করিতে যাইলে, 
মনে হয়, যে, ইহ] এক্ষণে মাত্র রজ্জ্বতে সর্প-দর্শন দার উপস্থিত, এখনও রজ্ছকে রজ্জু বলিয়! 
বুঝিতে পারে নাই। স্থতরাং সন্দেহে দোলায়মান অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে 
বোধ হয় আধ্যদর্শনের আশ্রয় লইলে কতকটা আসান হইতে পারে । আধ্যদশশনের উক্তি 
স্টির প্রারস্তে ষ্টার 'আমি এক হইতে বহু হইব, এই যে ইচ্ছার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই 
ইচ্ছ! জনিত চাঞ্চল্য হইতেই প্রথম স্পন্দনের আবিষ্ভীব হয় এই স্পন্দন সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক 
স্পন্দন নয় কি? উক্ত ইচ্ছাটিকে একটি শক্তি বলিয় বর্ণনা করা হয়, এবং এই শক্তিকে 
অপূর্বা শক্তি আখ্য। দেওয়। হইয়াছে ; কা€ণ, ইহার পৃর্ধে আর কোন শক্তির অবস্থিত্তি 
ছিল ন! । আবার আধ্যাত্মিক স্পন্দন হইতেই আধিভৌতিক (৫) স্পন্দনের উৎপত্তি, এবং এই 
স্পন্দনই হইতেছে বিশ্বপ্রকাশের মুখ্য কারণ। 

স্থৃতরাং সম্পূর্ণ নিম্পন্দনের অবস্থা বলিতে গেলে' প্রণয়েব অবস্থা বুঝায় না 
কি? নিরপেক্গ শুন্তাবস্থা বা 81১501066  420 যর্দি কেবল ভৌতিক ম্পন্দনের 
নিবৃত্তি অবস্থা বুঝায়, তাহা হইলে মন্ুষ্য-বুদ্ধি একদিন সে অবস্থায় পছাইবার 
উপায় উদ্ভাবন করিলেও করিতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক স্পন্দনের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি 
হইলে, যখন হ্ষ্টিই থাকিবে না, তখন সে অবস্থায় পছ'ছান মন্গষ্যের আদে সম্ভবপর 
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হইতে পারে না। স্থতরাং দেশ কাল ও নিমিত্বের অতীত যে নিরাকার অবস্থা তাহার 
ধারণা মন্য্যের অত্যধিক কঠিন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া একখ1 মনে হয় না কি,যে 
ইহা একেবারে অসম্ভব নহে? আর এক কথা, ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, জগং-কারণ 
অনস্ত ও অফুরন্ত, স্তরাং অত্র রচন। মধ্যে তাহার ঘেষে অবস্থার আলোচন। কর! 
হইয়াছে, সে সকল অবস্থাই সর্ববদ! সর্বত্র বিদ্যমান । সুতরাং একথ।ও সম্ভব বলিয়৷ 
মনে করা যাইতে পারে বে, যখন ব্োম্‌ অবস্থায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের অঙ্কভূতি অভাবে 
অণুগণ নিম্পন্দ হইবে বলিয়া মানব মনে ধারণ। হহয়াছে, তখন হয়ত প্ররুতপক্ষেঃ 
এই স্পন্দন ভৌতিক জগৎ হইতে অন্তনহিত হ্ইয় সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ব 
সাহায্যে চিৎ-প্রতিবিষ্বিত হইয়া এই কর্ববাধিসম্মত ধারণার কারণ রূপে পুনঃ পুনঃ দর্শন 
দিতেছে; কারণ মহাপ্রলয়াবস্থা না হইলে স্পন্দনের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব নহে । 

এক্ষণে আধ্যাত্মিক স্পন্দন হইতে আধিভৌতিক স্পন্দনের উৎপত্তি কিরূপ 
হইতে পারে বুঝিতে হইলে, ডারউইন সাহেবের 10155901901 1৮০19007 পাঠে কতকটা 
আভাস পাওয়া যায় বলিয়1 মনে হয় । যদি 811160121 না 05001515619061017 দ্বারা, কি 
জীবরাজ্ো, কি উদ্ভিদ্রাজ্যে অস্তুত বিপধ্যয্ন-ঘটন সম্ভবপর হয়, তাঠ। হইলে জ্ড়জগতের 
যে 'মুল-কারণ, সেই আধ্যাত্মিক রাজো এবপ বিপধ্যয় ঘটনের মূলভিত্তি যে অপ্রকট ভাবে 
( 009167211211 ) নাই, এরূপ মনে কর। বিচিত্র ব্যাপার বঙ্গিয়া মনে হয় ন! 
কি? মন্ষা 216109181 5018০007 দ্বারা গোল! পায়রা হইতে অস্ততঃ ২০০ 
রকম পায়রা সষ্টি সম্ভবপর করিয়াছে, উদ্ভিদ্রাজ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 
আধ্যদশনও বলে, ্মগ্টিপ্রক্রিয়ায় প্রত্যেক পঞ্চভূত ব!| মহাভৃত স্গ্টির অব্যবহিত পূর্ব 
এক একটি করিয়া পঞ্চতন্সাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে ; যথাঃ - 0১) শব্দ-ব্যোম্, (২) ম্পশ- 
মরুত, (৩) দূপ-তেজ, (৪ ) রস-অপ এবং (৫) গদ্ধ-ক্ষিতি। আবার এই পঞ্চ-তম্স।ত্রের 
পরিতোষ সাধনের উপায়স্বরূপ বা সার্কতার জন্য, আমাদিগের পঞ্চেক্দ্িয়ের হঙ্টি 
হইয়াছে । মূল কথা পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ ইন্ড্িয়ের পরম তত্ব। এইরূপে দর্শনোক্ত 
চতুবিংশতি তত্বই মূল সংবস্তর হষ্টিকল্পে পরিণাম বা বিকৃতি বলিয়! নির্দিষ্ট 
হইয়াছে, এবং ইঞাদিগের প্রভাবে আত্ম অবশেষে জীবত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু একই 
মূল-স্পন্দন হইতে উৎপত্তবি-লাভ করিয়া এবং একই তত্ব সকলের দ্বারা অন্ুশাসিত 
হইয়াও, একজাতীয় জীবগণের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য 17751858116) লক্ষ্য হয় 
কেন? ইহাতে মূলে কোন আধ্যাত্মিক-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া মনে 
হয় না কি? 

শ্রীবিপিন বিহারী নিয়োগী । 


শিক্ষা 


শিক্ষার উদ্দেশ্ট হৃদয়বৃর্ত ও মনোরীতগ উতকষসাধন। মানুষকে পারিবারিক 
সামাজিক ও রাস্তীয় জীবনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিবার জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা | বিভিন্ন 
দেশে মানব জীবনের আদশের বিভিন্নত। অন্সারে শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ নির্ণীতি 
হয়। শিক্ষাপদ্ধতির কোন সমালোচনা করিবার পৃব্লে শিক্ষার সার্বজনীন আদর্শ কি, 
বাকি হওয়া উচিত, তাহাই বিবেচনার বিষয় । থে শিঙ্গা পদ্ধতি এই আদশের 
অভমুখে অগ্রসর হইতে কোন সাহায্য প্রধান না করে, তাহা নি্ষ্ট বলিয়া! গণ্য বা 
পরিত্যজ্য মনে করিতে হইবে । 

মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের আশুবাক্তি বা বিক।শ, এবং সম্ভব 
হইলে শিক্ষ। ও সাধনার দ্বার অতিমানবত্তের প্রয়াস হওয়।। ইত্লগু প্রভৃতি দেশে 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শ্রে্ নাগরিক হইবার উপযোগী করিয়া তোল_ 
যাহাকে ইংরাজীতে (099৭1 0862250ধ1 1551)01611)8) বলা হয়। এই 3099 0161560 ব 
6600151787. নানাগুণের  সমষ্টিবরপ। যথা রাজনীতি সঙ্গন্ধে তাহার কোন 
বিশেষ দপের সহিত যোগ খাক্চ। চাই, সমাজে তাহার একটি স্বাধীন স্থান খাক। 
টাই, কিস্বা সেইরণস্থান দখল কর্সিবার ক্ষমতা চাই, এবং তাহার শরীরও শক্তিশালী 
হওয়া চাহ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার শারারিক ও মানশিক পরিঅমের জন্য তাহাকে উপযোগী 
হইতে হইবে । তাহাদের শিক্ষাপন্ধতি৪ এই আদশেব অজ্থায়া। ভাহাদের জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য শারীরিক স্থুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বুদ্ধি এবং ভোগের আনন্দ সব্বপ্র কারে ও সম্পূর্ণবূপে 
লাভ করাই তাহাদের জীবনের প্রধান চেষ্টা। এই প্রথিবীকে ভোগ করিতে হইলে 
যে সাহসের ও বীধ্যের প্রয়োজন ভাহারই উতৎ্কম সাধনে তাহার। ব্রতী, নিত্য নব 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিকে পরাজিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া অসাধ্য সাধনে 
তাহার! প্রয়াশী। আমর। দেখিতে পাই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও এই উদ্দেশ্টসাধনের 
অনুকূল ৷ ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বপ্রকার বাধাবিগ্লের সহিত সংগ্রাম 
করিয়া জয়লাভের আনন্দ -_-তাহাদের জীবনের লক্ষ্য । তাই ইউরোপ আমেরিকার 
সভ্যতা বস্তৃতানত্রিক, বৈজ্ঞানিক বা কল কারখানার সভ্যতা । ব্যবহারিক সত্য 
বা প্রাকৃতিক সত্যেক্ক আবিষ্কারহই তাহাদের শিক্ষার প্রধন উদ্দেশ্ট, পরমার্থ- 
তত্বের জন্য তাহারা তেমন আগ্রহান্বিত নহে। সেই জন্য পরীক্ষা ও পধ্যবেক্ষণ এই 
ছুইটিই তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান প্রণালী ব। ভিহ্তি। দর্শন থা মনোবিজ্ঞানকেও 
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তাহারা এই দুই বৈজ্ঞানিক 'প্রণাশীর সাহায্যে আয়ন্ত করিতে চেষ্ট/ করে । অতএব 
তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থাও * প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তির উপর সংস্থাশিত বলিতে হইবে। 
কোন পারমার্থক আদর্শ বা সংগ্কারের দ্বার। তাহার| তাহাদের জীবনযাত্রা বা শিক্ষা 
ব্যবস্থাকে নিমমিত করিয়। রাখে নাহ, বুদ্ধি ও মনোবৃন্তির উতকর্ষসাধনের সঙ্গে 
সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থা রক্ষা নিয়ম নির্ধারণ কর! এবং প্রতিপালন করাও তাহাদের 
শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ হইয়াছে । 
এই প্রকার শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাহারা সমস্থ, সবল, বিজ্ঞানবলে বলীয়ান, 
অর্থ উপার্জনে তৎপর, ভোগৈষ্বর্য।শালী জাতিতে পরিণত হইয়াছে । কিন্ত কোন বিশেষ 
পারমার্থক আদর্শের প্রতি অন্রাগের অভাবে তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা অঙ্গহীন 
হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কোন আধ্যাত্মিক উচ্চ আদরশশকে তাহাদের সাধারণ জীবনযাত্রাকে 
বদাচ নিগন্ত্রিত করিতে দেখা যায়, * ইহার ফলে নানাবিধ স্বাথের সংঘাত জনিত 
যুদ্ধ বিগ্রহ বিদ্বেষ বিবাদ এবং মিথাচার, জাতীয়ঙ| ও আত্মরক্ষার ছল্মবেশে, তাহাদের 
সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনকে বিরৃত করিয়া তুলিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকার 
স্থানে স্থানে তাই ধনী ও শ্রমজীবিন্তে, পুরুষ ও স্ত্রীজাতিতে এবং জাতিতে জাতিতে 
অহরহ স্ব থসস্তত কলহ ঘটিতে দেখ। যায়। ইহাতে সমাজ ও জাতীয় জীবনে যথেষ্ট 
বিশৃঙ্খল ও অশান্তির শ্ষ্টি হইতেছে, শিক্ষার দ্বারা বিকশিত ও পরিণত বুদ্ধিবৃত্তকে 
তাহার একদিকে যেমণ আ্থাপাজ্জনেঃ ক্ষমতাবদ্ধনে ও মানবের কল্যাণকর নানাবিধ 
কর্ম সাধনে নিয়োজিত করিতেছে সেইরূপ ইহার অপবঝ্বহাবের দ্বারাও গুরুতর অশাস্তি 
বিদ্বেষ ও অমঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতেছে । শরীরের শক্তির ভ্তায় শিক্ষার দ্বার! 
পরিণত বুদ্ধিবৃত্তি মাষের একটি বিশিষ্ট শক্তি। শক্তি মাত্রেরই সং ও অসৎ দুইরূপ 
ব,বহাপ সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে । মানুষ তাহার বুদ্ধি কৌশলের অসৎব্যবহাকের 
দ্বারা সময়ে সময়ে পশ্ড হইতেও অধমের ন্যায় আচরণ করে। যথা, তাহার শিক্ষা 
তাহাকে সংযমী ন। করিয়। অনেক ক্ষেত্রে তাহাকে প্রঞক্কতির বিধানে বিহিত 
মীর দুর্ভোগ ও শান্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া 
দিতেছে বলিয়া, সে পণ্ড অপেক্ষাও . অসংযত ও উচ্ছঙ্খল। এই জন্ত কোন 
কোন ভাবুক পণ্ডিত বলিয়। গিয়াছেন-- 10 06109010 08595 2021) 10132 5 
85 21) 8217121 02£6157850 তাহাদের শিক্ষা বিধির মধ্যে যে টনতিক চরিত্র 
গঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার লক্ষ্য শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান, ইহা কোন উচ্চ 
আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বার! নিয়মিত হয় না। 
| এ গেল ইউরোপের কথা, এখন আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা 


শপ ০ সপ পর শপ সপ শা 








* লেখকের এই উক্ত দেশবিশেষে ব। শ্রেণীবিশেষে এবং অবস্থ! বিশেষে প্রযুজ্য ননোহ নাই, কিন্ত 
ইংয়ারোপের সর্বত্র তথ! সর্ববশ্রেণীর শিক্ষ! ব্যবস্থা! বিষয়ে এইরূপ একট। মন্তব্য সগীচীন বোধ হয় না । নঃ সঃ 


৯৬৩ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫) ৬ সংখ্যা 


বিধান সম্বন্ধে এখানে আলোচন! করিব। প্রাচীন ভারতের শিক্ষ। ব্যবস্থার মুলে উচ্চ 
আধ্যাত্মিক আদর্শ নিহিত ছির্ী। কিন্তু ইহা শুধু আশ্রমে ও তপোবনে নিবদ্ধ থাকাতে 
ংসার যাত্রায় ব। সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনে কাধ্যকরী হয় নাই। স'ধারণে এই 
উচ্চ আদর্শকে গ্রহণ করিতে ন। পারিয়া, শুধু কলের মতন 'আচার ও অনুষ্ঠান মানিয়। 
চলিয়াছে। স্তরাং যে শিঞ্ষাবিধান্রে অদর্শ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্র গঠন, তাহ! 
লোক সমাজে অভীপ্সিত ফল প্রদান করিতে পারে নাই । ফলে তাহ! শরীরকে ও জগতকে 
উপেক্ষা করিয়া শুধু আত্মাকে লাভ করিবার প্রয়াসে শরীর ও আত্ম। উভয়কেই খর্ধব করিয়াছে । 
কবর, আচার ও অগুষ্ঠান বিচার বুদ্ধি 9 সহজ জ্ঞানকে শঙ্ঘলিত করিয়। রাখিয়াছে স্থৃতরাং 
এই অঙ্গতীন, সংকীর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় মনষ্যত্বের পরিপৃণ বিকাশ ঘটিতে পারে নাই। তাই 
জীবন সংগ্রামে প্রাচীন ভার তবর্ষকে নব্য ইউরোপের নিকট হার মানিতে হইয়াছে । পরবর্তী 
কালে যখন ইউরোপের সংস্পশে ভারতবধ ত।হার শিক্ষা পদ্ধতির সংগ্ষারে ব্রতী হইল, 
তখন পুরাতন আদরের উপর তাহার সমস্ত বিশ্বাসলোপ পাইতে আরগ করিয়াছে,আহারে- 
বিহারে, শিক্ষা-দীক্ষায় সে ইউরোপকেই হুবছ অন্টিকরণ করিয। চলিল, আদর্শকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা 
করিয়া সে স্থন্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগের সন্ধানে «ত হইল। কিস্ক ইউরোপের সে সাহস ও বীধ্য 
তাহার ছিল না, তাই ইউরোপকে অন্নকরণ করিতে যাইয়। নে থে শুধু নিজের আদশ ভষ্ট 
হইয়াছে তাহাই “য়, পরন্থ ইউরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতির যাবতীয় দে।য৪ নিজের মধ্যে পরিষ্ফ,ট 
কারয়৷ তুলিয়াছে। অসত্য, কপটত| ৭ ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা মামাদের মখে) প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, 
ইউরোপের সমাজগত ব। জাতিগত শ্বার্থবুদ্ধির প্রয়াসকে এন্টকরণ করিতে যাইয়া আমর। 
শুধু আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই পরিপুষ্ট করতেছি, এবং পুরাতন আদর্শকে সত্যভাবে 
অনুসরণ করিতে ন| পারিলেও বাহিরে শুধু তাহার .দাহাই দিয়। সম'জে কপটত| ও 
ভগ্তামির প্রচার করিতেছি । একমাত্র ত্যাগের পথের বা একমাত্র ভোগের পপের অনুসরণের 
দ্বার জাতীয় ও সামাজিক জীবন গঠনের যে অপভানি ঘটে, তাহাদের অপব্যবহারে তাহা 
আরে। কলুষিত হইয়া উঠে। আমাদের বর্তমান অবস্থা এইরূপই াড়াইয়াছে। যাহাতে 
এইরূপ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করিয়। সত্যকার ত্যাগ 9 সত্যকার ভোগের আদর্শের ম.ধা 
মামঞ্স্ত রক্ষ। পূর্বক জীবনঘাত্রায় অগ্রদর হইতে পারি, আমাদের শিক্ষ। প্রণালী সেইভাবেই 
নির্ধারিত ও পরিচালিত করিতে হ্£বে। বর্তমানে আমর। সত্যকার ত্যা"গর মহিম। বা সত 
কার ভোগের ক্ষমতা উভয় হইতে বঞ্চিত। পরস্পর বিসস্বাদী উভয় পথের কোন একটির 
একান্ত অন্সরণের ফল পরিশেষে বিষময় হইয়। উঠে। ইউণোপীয় সমাজে স্বাধীনতার নামে 
স্বেচ্ছাচারিত| বিরাজ করিতেছে, আএ আমাদের সমাজে পরমাথের লোভ দেখাইয়া আমরা 
শুধু বন্ধনের কৃষ্টি করিয়াছি । 
শিক্ষার প্রথম আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নৈতিক ও আধ্যাত্ম £ চরিত্র গঠন, এই চরিত্র 
গঠন শুধু সামাজিক শৃঙ্খলা, বিধানের জন্ত নহে, মানবাত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহার 
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উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে, এই আদর্শকেই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থায় প্রথম ও 
প্রধ।ন স্থান দিতে হইবে। দ্বিতীয় লক্ষ্য-_বৃদ্ধি বা মনোবৃত্তির ও শরীরের উৎকর্ষ সাধন,_- 
ঘাহাতে জাতি বা সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই জীবন সংগ্রামের উপযোগী হ্ইয়। 
উঠিতে পারে। যেখানে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য মনোবৃত্তির উতৎ্কর্মণাধন, সেখানে 
মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের চচ্চা দ্বারা যথেষ্ট ক্ষমত| অজ্জন করিতে পাঠে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু ক্ষমত! যেখানে উচ্চ আদশশেব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে সেখানে সতত তাহার অপব্যবহার 
হইতে দেখ! যাঁয়। ক্ষমত] বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমের উপর প্রভূত্ব করিবার স্পৃহা! জাগিয়! উঠে। 
তাহার উপর এই শিক্ষা ব্যবস্থ। ঘি ব।য়ুবহুল হয়, তাহ! হইলে একমাত্র ধনীলোকের।ই এই 
ক্ষমত। অঞ্জন করিয়া যে দরিদ্রের অর্থ লুণ্ঠন করিবে, তাহা খিছুই আশ্চর্যযঙ্জনক নহে। 
কেবল অলস ও বিলাসী মুষ্টিমেয় ধনি সন্তানদের মধ্যেই শিক্ষ! সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রকৃত 
প্রতিভাবান্‌ পণ্ডিত স্্টির সম্ভাবন। কমিয়। যায়, এই জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে স্বল্পব্যয়- 
সাধ্য করিয়! তুলিতে হইবে । আবার অন্যদিকে যেখানে বৃদ্ধি মনোবৃত্তি ৪ শরীরের উতৎকধ 
সাধনকে উপেক্ষা করিধ| কেবলমাত্র আদর্শের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, যেখানে আদর্শের 
সহিত দৈনন্দিন জীবন যাপনের কেন সঙ্ন্ধ স্াশিত কর। হয় নাই--সেইবূপ শিক্ষ। ব্যবস্থ। 
মানুষকে কন্ প্রচেষ্টা বিহীন, জীবন সংগ্রামেব অনুপযোগী এ একদেশবর্তী করিয়া 
তুলিয়াছে। ইহার প্রকুষ্ট উদাহরণ প্রাচীন ভরিতের ও চীনের শিক্ষ ব্যবস্থ।। প্রকৃতির 
মধ্যে যে অনন্ত শক্তির ভাগ্ডার বর্ধমান রহিয়াছে ভাহাকে কাজে লাগাইতে হইলে প্রকৃতির 
নিয়মের বশবভী হইয়| চপিতে হইবে। কি মনোজগতে কি বস্তজগতে কোথাও এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম ঘটে না| দেয়ালের গায়ে সোজা করিয়া কাঠ স্থাপন পূর্বক কুড়ালি দিয়া তাহাকে 
কাটিবার জন্ত যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাকে মাটিতে ফেলিয়! উপর হইতে কুঠার ক্ষেপণে 
কাটিবার আবশ্যকীয় শক্তি অপেক্ষ। তাহা অনেক বেশী । ইহার কারণ শেষোক্ত প্রণালীতে 
প্রাকৃতিক মাধ্যাকর্ষণের শক্তি কাঠুরিয়ার শরীরশক্তিকে যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করে । সেই 
রূপ আমার্দের শরীর ও মনের মধ্যে যে সমন্ত প্রাকৃতিক শক্তি--বল বিচার বুদ্ধি ইত্যাদি_- 
রহিয়াছে তাহাদের পরিপূণ বিকাণের দ্বার! আমরা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শের অভিমুখে 
অগ্রমর হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি। বাস্তবজগতে এই প্রকৃতির নিয়মকে সম্যক্রূপে 
উপলব্ধি করিয়া এবং সেই নিয়মের অনুব্ত্তী হই! মান্ষ অসাধ্য সাধন করিতেছে । আবার 
এই নিয়মের বিপরীত পথে চলিবার যাহাদের প্রয়াস তাহাদেরও সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী | 
আমাদের শিক্ষার আদর্শ চরিত্র গঠন--এই আদর্শের অন্বর্তী হইয়া যখন শারীরিক ও 
মানসিক বৃত্তি নিচয়কে বিকশিত করিয়। তুলিতে পারিব, তখনই কেবল প্রকৃত উন্নতির পথে 
অগ্রসর হওয়৷ সম্ভব হইবে। ্‌ 
শপ্রিয়দারঞ্জন রায়। 


পর্ত গালের রাণী 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

এলিজাবেথ সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেহ মিশিতেন; সকলেই তাহার মধুর 
বাবহারে ও স্মিষ্টবাক্োে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বাণী ক্রোধের উপরে সম্পূর্ণ জয়লান্ড 
করিয়াছিলেন । পবিত্রতার শুভ্রজে।তিতে ভাই'ব হদম স্মুজ্জল থাকিত। শুদ্ধ' 1রিণী 
এলিজাবেথ চিত্ত নিশ্মল রাখিবার জন্য কঠোর টবগাগ্যব্রত অণ্লপ্ধন করিয়াহিলেন। 
তাহার স!ধনের কঠোরত। নিবারণের জন্য রাজপরিবারের লোকেরা বিস্তার চেষ্ট! 
করিতেন, কিন্ধ তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যথ” হইয়াছিল। রাণী বশিতেন-- 

“নাহার রাজপিংহালনে উপবিই্ হন, আন্্রসংযমের কঠোরতা তাভাদের পক্ষেই 
অত্যন্ত প্ররোজন। কারণ তাহাদের সম্মুখেই নানা রকম প্রলোভন উপস্থিত হইয়া 
হৃদয়ের উপবে মায়া বিস্তার করিতে সর্বদাই চেষ্ট| করিয়া থাকে 1 

রাণী সপ্পুঠের মণো তিন দিন উপবাস করিতেন; র্াত্রিকালে ঘণ্টার পরে 
ঘণ্ট। তাহার শুধু ধ্যান ও প্রার্থনাতেই কাটিছ। যাইত। রাণী প্রায়ই রাত্রি জাগিয়। 
উপাসনা করিতেন। দরিদ্রের সেবাতেই রাণীর করুণ হৃদয় অতিশয় তৃপ্তিলাভ 
করিভ।  নানাস্থানের দুঃখী, বিপনন, অসভায় ও তীথধাত্রীদিগকে তিনি ছুই 
হাত ভরিঘ্ণা অথ বিতরণ কগ্িতেন। কোন ভদ্রলোক দৈবছুর্বিপাকে বিপন্ন 
হইঞ| পড়িয়াছেঃ কাভার গৃহে রোগ প্রবেশ করিগ্বাছে, কে বিপদে পড়িয! 
হাহাকার কপিতেছে, রাণী গোপনে তাহার সন্ধান করিতেন। এ সকল 
ভদ্রলোক অবস্থা/ক্রুর “পমণে নিশ্পেষিত হইয়াও পাছে বা আত্মসম্মানের লাঘব হয়, 
সেই ভয়ে রাণীর দ্বারস্থ হইক্| অর্থাওক্ষ। করিতে পারিতেন না; কিন্তু দয়াশীল। 
রাণী গোপনে এ সকল ভদ্রুলোককে অথণঁদান করিয়! তাহাদের অন্তাব মৌচন করিতেন । 

| রাজবাড়ীর নিক্টেই একটি হাসপাতাপ শিঁশ্টত ভইয়াছিল; বিশুর পুরুষ 
ও স্ত্রীলোক সেখানে বাস কঠ্তি। রাণী মাতার ন্যায় হৃদয়পাত্র ন্েহে পূর্ণ করিয়৷ 
তাহাদের কাণ্ছ যাই:তন, তভাভাদের পবিচর্ধাা করিতেন। কোন ?কান রোগীর 
অতি ছুরগন্ধপূর্ণ ক্ষন্তম্থান স্বহস্তে ধুয়া ঘায়ের উপরে ওষধ লাগাইয়া দিতেন ! 
রাণীর সেবা ও স্থুমিষ্ট র/বহারে রোগঞ্িষ্ট নরনারীর হৃদয় একেবারে জুড়াইয়। 
যাইত। সংসারের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে ধে সমস্ত ছুর্ভাগিনী নারীর পদস্থলন 


ভাত্র আশ্বিন, ১৩৫২ ] পর্ভগালের রাণী ১৬৩ 


হইত, রাণী সেই মকল স্ত্রীলোকের এবং তাহাদের অসহায় শিশুসন্তানদের জন্যও 
দুইটি আশ্রযভভবন নিশ্ম.ণ করিয়াছিলেন । একটিতে সমস্ত পতিতা নারী এবং অন্টিতে 
অভিভাবঞ্ববিহীন ছেলে মেয়ের বাস করিত। 

রাজার চরিত্রের বিষয় পূর্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি; তিনি যৌবনকালে 
দাম্পত্যজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তিনি যে একজন 
সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং দয়াবান হইয়! প্রজাপালন করিতে চেষ্টা করিতেণ, ভাহ। স্বীকার 
করিতেই হইবে | তাহার চরিত্রের দৌফক্ররটি সংশোধনের জন্য বাণীর কি আশ্যধ্য ব্যাকুলতা। 
দেখ! যাইত। রাজা! ধশ্মবিরুদ্ধ কোন 'কাধো হস্তার্পণ করিলেই রাণী আপনার 
সদয় প্রেমে ও ক ন্ুধায় পূর্ণ করিয়া, বাজার মনের উপরে এমন প্রভাব বিস্তার 
করিতেন যে, রাণীর অনুরোধে রাজা,ক অন্যায় কাধ্য হইতে নিবৃত্ত খাকিতে হইত । 
রাণীর বিস্তর চেষ্টায় ও বহু প্রার্থনায়, অনেক দিনের পরে রাজ! পাপ হইতে মুক্তিলাত 
করিলেন; এইসময়ে পতিপত্বী উভয়ে একপ্রাণ হয়া অনেক নৃহৎকাধ্যে প্রধূত্ত হইলেন । 
রাজা ও বাণীর উদ্যোগে এবং অথেই কোয়ান্বাতে বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ভালঘ স্থাপিত 
হইল । 


ও) 


রাজার জীবনের পরিবর্তন হইলেও এক এক সময়ে তিনি ধৃদ্তপে।কের গ্রতারণাজালে 
জড়িত হইয়া পড়িতেন । সেইজন্য রাণীকে কঠোর পরীক্ষা পড়িয়া কঠিন শাস্তি 
ভোগ করিতে হইয়াছে । প্রাণীর একটি পুন্র এবং একটি কন্ত! জন্মিয়াছিল।; কিন্ত 
রাজবাড়ীর প্রতিকূণ অবস্থা ও গাজার কুদৃষ্টান্তের জন্ত তিনি কিছুতেই পুন্রকে 
মনের মতন করিয়৷ গড়িয়। তুলিতে পারেন নাই । পুত্র পিতার বাধ্য ত্ব ছিলই না; 
এখন সে পিতার বিরুদ্ধে যড়বন্ত্র করিয়। রাজোর মধ্যে ই বিদ্রোহ উপস্থিত 
করিল। বাণী পুত্রের ছুশ্মতি দেখিয়া মশ্বাহত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু রাজা রাণীর অন্তরের ভাব মোটেই বুঝিতে পারলেন ন।॥; তাই 
তাহ;র একদল ঘো-সাহেব আপনাদের স্বাথসিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে রাণীর বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করিয়া তুলিল; তাহাদের কুমন্ত্রণা ও ছলনার জন্যই ঝাজার এই বিঞাস 
জন্মিল যে, স্বয়ং রাণীই তলে তলে পুত্রের বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি 
এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া রাণীর প্রতি নির্বাসন দণ্ডের কঠোর আদেশ প্রদান 
করিলেন । হায়, যিনি রাজকন্যা, যিনি রাজমহিষী, যিনি ধশ্মশীল।, যিনি পতিত্রত্া, 
যিনি শতসহন্ত্র রুগ্র অসহায় ও দরিদ্রের জননী, তিনিই স্বামীর আজ্ঞায় রাজভবন 
ত্যাগ করিয়া এলেন কোয়ের নামক স্থানে বন্দিনীর ন্যাম নান! ক্লেশ সহ করিম! 
দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 


১৬৪ নব্যভারত | ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫১৬ সংখ্য। 


রাণীর এমনই ধশ্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের করুণ! ও মঙ্গণভাবের উপরে এমনই নির্ভর 
এবং তাহার এমনই প্রশান্ত ও নির্মলচিভ যে, তিনি লাঞ্ছিত, অপমানিতা ও 
নির্বাদিতা হইয়াও স্বামীর বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ করিলেন না, অনৃষ্টকেও ধিক্কার 
দিলেন না; ছুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়ধান হইয়াও পড়িলেন না) তিনি জীবনের এই 
ঘটনার মুলে স্তীহার প্রেমময় ঈশ্বরেরই গুঢ উদ্দেশ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। রাণী 
ভাবিলেন, আমারত কোনই অপরাধ নাই, তবে কেন রাজ! আমার প্রতি কুপিত 
হইলেন? নিশ্চয়ই এই ঘটনার মুলে প্রেমময় ঈঙ্থবের মঙ্গল অভিগ্রায় গ্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । আমি রাজপ্রাসাদের ধনৈশ্বয্যে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্মপাধনের যথেষ্ট 
স্যোগ প্রপ্ত হই নাই, আমার নারীন্বদর সম্পর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করিতে 
পারি নাই, সেই জগ্তই প্রভু পরমেশ্বর গু কে'খলে আমাকে রাঞ্জপুরীর বাহিরে 
লইয়া আপিলেশ। এখন ত আর আমার অন্য কোন কাধ্যই রহিল না, সর্বদা! কেবল 
ধ্যান ও প্রার্থনাতে ডুবিয়া থাকিয়া স্বর্গরাজোর দিকেই অগ্রসর হইব। 

নির্বাঘিত। রাণী এলেনকোয়ের সহরে বাদ করিবার সময়েই কঠোর বৈরাগ্য 
অবলগ্ধন করিলেন। তাহার সম্মুখে অন্তত সখের কোনই প্রলোভন নাই, আসক্তির 
কোন বস্ত নাই, রাজপ্রাসাদের কোলাহল ও আড়ম্বর কিছুই নাই; এখন তিনি 
একাকিনী; এখন তিনি বন্দিনী হইয়া স্বাধীন; তাহার ধম্মপথ বিদ্বশপ্ত, সাধনের 
পখ মুক্ত। রাণী পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আর বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিলেন না, 
যাহারা তাহাকে পরামর্শ দিতে আসিপ* তাহাদের কুটিল পরামশও গ্রহণ করিলেন 
না। তিনি তাহার অন্তরে বাহিরে প্রেমময় ঈশ্বরকেই উপলপ্ধি করিয়া তাহার 
ধ্যানেই দিবারজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 


এ 


নখ 


নির্বানিতা রাণীর ধৈর্য, সহিষুতাঃ বৈগাগ) ও ধন্মাহুরাগের কথ! যতই রাজার 
কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আকুল ও অধীর হুইয়৷ উঠিল, 
রাঁজপুরী গাহার নিকট একেবারেই শৃন্ত বলিয়। মনে হইল । কেনই বা মনে হইবে 
না? আগেই বলিয়াছি, রাণী ধর্মসাধনাই করুন, আগ পরসেবাই করুন, তাহার 
স্বামীর প্রতি যে কর্তব্য তাহা কখনই বিশস্বাত হইতেন না; তিনি উপাসনা, 
প্রার্থনায় ডূবিয়! থাকিয়। জশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া যে স্থধারসে হৃদয়পাত্র পূর্ণ করিয়! 
তুলিতেন, সেই স্থধারস স্বামীর অন্তরে ঢালিয়! দিতে এটুকু কূুপণতা করিতেন না। 
রাজার তৃষিত হাদয় সে স্বর্গীয় হৃধায় সম্পূর্ণ তৃপ্চিলাভ করিত। | 

অল্পদিনের মধ্যেই রাজার বিশ্বাস জন্মিল, রাণীর কোনই অপরাধ নাই, তিনিই 
ভ্রমে পতিত হইয়া! রাণীর প্রতি ছুর্যবহ্ার করিয়াছে্স।, তাই তিনি রাণীর প্রতি 


ভান্্র আশ্বিন, ১৩৩২].  পর্ত,গালের রাণী ১৬৫ 


অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া অতি সত্বরই তাহাকে রাজপ্রাসাদে ফিরাইয় 
লইয়। আসিলেন। শ্তদ্ধাচারিণী ও বৈরাগাব্রতধারিণী রাজম্হিষীর আধ্যাত্মিক- 
জ্যোতিবিমণ্ডিত উজ্জ্বল মু্তি দর্শন করিয়া রাঞ্জার অন্তরে পবিভ্র প্রেম উচ্ছৃসিত 
হইয়া উঠিল ।' এখন তিনি বৈর্ধ্যশীপাঃ ক্ষমাপপাষণা, সাধবীপত্বীর কণ্তব্যে দৃঢ়, প্রেমে 
কোমল, ও ধর্রে সমুক্তত জীবনের দম্মুখে মস্তক নত করিয়া, এবং তাহার সঙ্গে 
একপ্রাণ হইয়া, রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রঙ্জারদিগের কল্যাণের জন্য নানাপ্রকার সাহুষ্ঠান 
সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

অবশেষে এই আধ্যাত্মিকশক্তিপম্পন্ন। সম্মানিতা রাণীর মহৎ জীবনের 
প্রভাৰ সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িপ। নিকটবর্তী রাঙজোর রাজাদের মধ্যে অথব৷ 
রাজপরিবারের ভ্রাতাবিিগের মধ্যে কল5চ উপাস্থত হইলে রাণা তীহার স্বামীকে সঙ্গে 
লইয়া এনকল রাঞ্জে ও রাক্রপরিবারে উপস্থিত হইতেন এবং বিবাদ নিম্পত্তি করিয়া 
শান্তি স্থাপন করিতেন । রাণীর ভ্রাতা এরাগণের বাজার সঙ্গে ক্যাষ্টলের রাজার 
যুদ্ধ বাধিবার উপক্কম দেখিয়াই তিনি স্বামীর সঞ্জে উক্ত উভয় রাজার রাজ্যে গমন 
করিলেন । রাণীর হৃধয়মাধুষ্য ও মধুববাক্যে এবং সুমধুর ধশ্মকথায় মুগ্ধ হইয়। ছুই 
রাজ! যুদ্ধ হইতে নিবুত্ত হইলেন; ছুইটি পা্জপরিবারের মধ্যে সন্ভাব স্থাপিত হইল । 

এই ঘটনার পরেই রাজ্জ। কঠিশ পাড়ার আক্রান্ব হইলেন । তাহার অবস্থ! 
সন্কটাপন্ন হইঃ1 দাড়াইল 1 তখন রাণীর আর অন্য কোন কাজের উপরেই মন 
রহিল না; ঠিশি শিরন্তব স্বামীর শধ্যার পার্খে বিয়া দেহ ও মনের সমস্ত শক্তির 
দ্বার তাহার শুশাষ! কারতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নঠে; তিনি রাজার আত্মার 
কল্যাণের জন্য বাড হইয়া পড়িলেন। রাণী স্বামীর মঙ্গলেরু জন্য দরিদ্রদিগকে 
বিস্তর অর্থ দান করিতেন। রাজ তাহার এই অন্তিম সময়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন 
হইয়া! যাহাতে [চিত্তের প্রশান্ত ভাব ও ধৈষ্য বক্ষা করিতে পারেন, সে বিষয়ে 
রাণী খুব চেষ্টা করিতেন। অবশেষে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী অতি ভয়ঙ্কর 
মৃত্তি ধারণ করিয়া রাণীর সম্মুথে আপিয়া উপস্থিত হইল। সেই দিনই রাজ! 
এই সংসারের নিকট আস্তম বিধায় গ্রহণ করিলেন। তাহার আত্ম! অতিশয় শাস্ততাবে 
দেহত্যাণ্ণ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিল । 

রাণী স্বামীর মৃত্যুর পরে শোকভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া রাজপ্রাসাদের একটি 
নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন । অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার চিত্ত গভীর ধ্যানে 
ডুবিয়া গেল। তাহার পরে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের মর্গলহস্তে সমর্পণ 
করিয়া! €সট্ক্রান্সস্‌ সম্প্রদায়ের সন্্যাসিণীদিগের €েশ ধারণ করিলেন। রাজার 
অস্তোষ্টিক্রিয়া অতিশয় গভীর ভারেেই সম্পন্ন হইয়। গেল»। বিধবা! রাণী আর রাজশুন্ত 
রাজপুরীর স্থরম্য অট্টালিকার সথসজ্দজিত কঙ্ষে বাস করিতে *পারিলেন না) তিনি 


১৬৬ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫, ৬ সংখ্য! 


তৎকালের সন্যা্িনীদিগের মঠের নিকটেই একখানি কুটার নিশ্মাণ করিয়। এ 
সকল তপন্থিনীদিগের সংদর্গে বাস করিতে লাগিলেন । -সন্ন্যাসি্লীদিগের মতই 
তাহার তপন্যা আরম্ভ হইল। তিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহার প্রেমময় দেবতা 
ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্র হইয়া থাকিতেন । তত্তিন্ন শত গীত দরিদ্রের রক্ষগ্িত্রী জননী 
হইয়া! তাহাদের ভুঃখ নিবারণ করিতেন?) তাহার স্সেহমাথা হাতছুখানি পীড়িত 
লোকদিগের পেবাতেই নিযুক্ত খাকিত। রাণী তাহার পুত্রবধৃকেও সেবার জন্য 
উৎসাহিত কিয়া বলিতেন__ ূ 

"বলে, বিপন্গের সহায় হও ছুঃখীর ছুঃখ দূর কর, পীড়িত লোকদিগের সেবা! 
করির়। নারীজীবন সার্থক কর ।”" 

রাণী অনেক মহৎ কাধ্য সম্পন্ন করিয়া বুদ্ধ বয়সে জরে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। 
অবশেষে ১৩৩৬ শ্রীষ্টাব্দের ওঠা জুলাই এই তপন্থিনী রাণী বিশ্বাসে ও প্রেমে হৃদয় 
পূর্ণ করিয়া শাস্তচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রস্থান করিলেন। ১৬২৫ শ্রীষ্টান্জে পোমের 
পোঁপ স্ব রাণীকে “সেণ্ট” বলিয়। ঘোষণ। করিলেন । 

সেপ্টদিগের জীবনচরিতরচয়িতা রেভারেগ্ড এলবান্‌ বাটলার রাণী এলিজাবেথের 
জীবনের কয়েকটি সদ্গুণের বিষয়ে যাহ। লিখিয়াছেন তার সংক্ষিপ্ত মন্দ এই-_ 

“রাণী বড়ই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিতেন, ক্রোধ, অহঙ্কার এবং 
হিংসা ও বিদ্বেষ শরীরের জীবনেই রাজত্ব করে, স্বর্গে এসকলের একটুকুও স্থান 
নাই । এঁপসমস্তই মাগ্ুষের চিত্ত কলুষিত করে এবং বধাহ। অন্তায় ও পাপ, নবনারীকে 
তাহাতেই প্রবৃত্ত করায়। আমাদের সম্মুখে উত্তেজনা ও প্রলোভনের কারণ ত সকল 
সময়েই উপস্থিত হইবে, কিন্তু সর্বদাই আমাদিগকে শান্ত ও সংযত হইয্) থাকিতে 
হইবে । মানুষের অন্তায় ও অপ্রেমের পরিবর্তে তাহাকে প্রেম দান ও তাহার কল্যাণ 
সাধন করাতেই ত প্রকৃত মন্য্ত্ব। মাহুষের উত্তেজিত প্রবৃত্তির মত শত্রু আরত কিছুই 
নাই। আমরা কেন এই প্রবৃত্তির অধীন হইব? উন্মাদর পরামশ গুনিয়া চলাও 
যেমন অনুচিত, উত্তেজিত প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কোন কাধ্য কর19 সেইরকম অন্তায়। 
এক একটি পাপ শুধু পাপ বলিয়াই পরিত্যাগ করা উচিত নহে; মনে করা কর্তব্য 
যে, এক একটি পাপ একশত পাপের জন্মদাতা ও পরিচালক । বাহার নিজেরা শাস্ত 
ও সংযত, এবং ধাহারা মানুষকে পুণ্য ও শাস্তির পথেই পরিচালিত করেন, তাহারাই ধন্ত, 
তাহারাই ঈশ্বরের সন্তান এবং তাহাদ্দের জীবনেই ঈশ্বরের সত। সমুজ্জ্বল।” 

রে শ্রীঅমুত লাল গুপ্ত 


জাতি সংগঠনে সমবায়ের স্থান 


আজ কাল জাতি সংগঠন ও পল্লীসংস্কারের একট। রব উঠিয়াছে । এবং একটা 
গঠনমৃপক কম্মপদততি (00195000618 ০ [01079170179 0) লইয়! জাতীয় লীবনের পুনর্গঠন 
ক্গিতে হই,ব বলি একটা আন্দোলন চলিতেছে; কারণ সাধারণের বিশ্বাস যে 
আমাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের উহাই একমাত্র বা নিশ্চিত পস্থা। কিন্তু বিষয়টির 
ষুলে কেই বড় যাইতেছেন শা। সংস্কার বা পুনঃনংগঠনের পক্ষে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধানহ সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। €স বিষয়ে দেশের অগ্রণীগণের দৃষ্টি 
বা যত্ব পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান জাতীম্প অবস্থার পহিত নান! প্রশ্ন জড়িত আছে, 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অথনোতক সমস্যাই একটা মুল প্রশ্ব বলিয়। প্রতীত হয়। 
অপরের স্বার্থসড়ূত আথিক শোষণ বা ৪0191626107 দ্বারা ভাতের জনগণ দারিছ্রোর 
চরম সীমায় উপস্থিত, এই দারিদ্র্য নৈতিক ও সামাজিক ছুরবস্থারও কারণ। এই জন্য 
ভারতের জনবৃন্দ তাহাদের উচ্চ গুণগুলি হাপাইয়। ম্বাধীন জাতিসমুহের সহিত এক 
পংঞ্জিতে স্থান পাইথার অযোগ্য হইয়াছে 

ভারতের অধিকাংশ লোকই গভীর দারিদ্রে মগ্ন । এই অবস্থায় তাহাদের নিকট 
হইতে জাতীয় পুনরুখানকল্লে উচ্চ অবদান আশ| করা] যায় না। এবং এই জন্তাই 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কৃত্রিম উপায়ে তাহাদের মধ্যে ধশ্মোন্সাদ উত্তেজিত করিবার চেষ্টা 
পরিণামে ভীষণ হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। বর্তমানে দারিদ্র্যপীড়িত জন সাধারণের 
আর্থিক উন্নতি সাধনই আমাদের আস্ত বর্তব্য। তাহাদের দা'রদ্্য দূরীকৃত না হইলে 
সামাজিক ও টেনতিক জীবন সমুন্বরত হইবে না। যাহারা টৈন্ত ও অভাবের দ্বারা 
নিম্পেষিত নহে, যাহারা নিজেদের শক্তি সামণ্য সন্বন্ধে সচেতন, তাহা র। ই জাতীয় আন্দোলনে 
যোগ দিবার পক্ষে উপযুক্ত ; জাতীয় মুক্তির যন্ত্রত্বরপ হওয়। তাহাদের পক্ষেই সস্ভবপর। 
দারিঞ্র্ের কষ'ঘাতে জর্ঞপ্িত জণবুন্দ হুজ্ুগে যোগ দিতে তৎপর হইতে পারে, কিন্ত পূর্বোক্ত 
শ্রেণীর মধ্যে ধে সামাজিক শান্ত প্রকাশ পায়, দরিদ্র জনসাধারণ মধ্যে সেই শক্তি নিজ্জরীব ও 
নিশ্পেষি* হইয়। আপনাদের রাজনৈতিক দাবীর সমথনে নিয়োগ করিতে অসমর্থ । 

ভারতবর্ষের জনবুন্দ কেবল দারিত্র্যপীড়িত তাহাই নহে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীও ক্রমশঃ 
নিম্ুগামী হইতেছে । তাহাদের ত্য আয় তাহা ব্য ও স্তাহারধাদ্রব্যের ছুম্মুল্যতার সহিত 
সমানভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহার উপরে বর্তমাগ শিক্ষাপদ্ধতির ফলে ষে অনংখ্য 


৯৬৮ নব্যভারত 1 ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫১ ৬ সংখ্য। 


বেকারঃ শিক্ষিত লোকের প্রাছুর্তাব হইতেছে তাহাদের জীবিকা অজ্জনের উপাফস্বরূপ 
চাকরী বা! ব্যবসায়ের প্রাচুরধ্য নাই। প্রন্কৃত কথা এই ধে, ভারতের সভ/ত। এখন একটি 
পরিবর্তমান ও অর্থনৈতিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই অবস্থাঘটিত 
অভাবের ও প্রয়োজনের উপযোগী জীবিকাঅঞ্জনের নানাপথ” এখনও প্রস্তত হয় নাই। 
এই জন্ত যে কমেকটি চাকরী ও পেশা আছে তাহাতে প্রবেশলাভ দুফধর। কর্ম হইতে 
কন্ধগ্রার্থীর সংখা' চাকরী হইতে উমেদারের সংখ্য, অনেক বেশী। এই শোচনীয় অবস্থা 
বশতঃ অথনৈতিক দেউলিয়ার সংখা। ও সামাজিক ছুর্দিণা মুগপৎ বদ্ধিত হতেছে। এখন 
সমাজের কর্মক্ষম ব্যক্তিদের গ্রসাচ্ছাদনের জন্য জাবকাজ্জনের নৃতন পথ আ বণ 
ও নৃতন নুতন ব্যবসায়ের শষ্টি আমাদের অবশ কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া 
উচিত। এই সঙ্জে গরীব ও মধ্া'বস্তশ্রেণীর বেকার শিক্ষিতদলেপ বাবুধানার স্পৃহা 
(08/৮7-0001£5019 10061015116 ) তাগ করিতে হইবে; কয়িকঅমের প্রতি সম্মান 
শিক্ষা করিতে হইবে ; আইনে] ও চিকিৎলার বাপনামু হাড়াও যে সম্মনঙ্গনক ব্যবস। 
আছে, ইহা! বুঝিতে ৪ স্বীকার করিতে হইবে। 
ভারতে বাণিন্য ও কলকাংখাণা এত ধেশী নাই থাহা দ্বারা সমুদয় ।শক্ষিত 
বেকারের দল শ্ীবক। সংগ্রহে সক্ষণ হয়। স্থৃতরাঃ যতদিন পধ্যপ্ত দেশ সম্পূর্ণরূপে 
শিল্প প্রধান (17703001511550) ন। হইবে ভতদন পর্যন্ত বেকার সমস্তার মীমাংস! 
হইবেনা। কিন্তু কেবল শিল্প সাধনার দ্বাগাই এই বিশাল জনসংঘের অংর্থিক ছুরবন্থা 
দূর হইবেনা। কারণ আমাদের প্রয়োজন অন্যদীর স্বার্থস্তূত শোষননী'ত 
(12010109610) ) হইতে আত্মসংরক্ষণ। একনট এইরূপ একটা মবস্থ। আনিতে 
হইবে যাহার দ্বার! বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবা, বেতন ভোগা পর ক্ষুদ্র বাবপায়ী সকল শ্রেণীরই 
আর্থিক কষ্টের লাঘব হয়, শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী উভয় শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলত! 
ও নান। অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশে বাবসাঘ্িসংঘ (1115062 00107) প্রতিষ্টিত 
হইলে সেই প্রতিষ্ঠান তাহাদের ভ্যাষ্য প্রাপ্য ও অধিকার রক্ষার যন্ত্র স্বরূপ হইবে। 
অপিচ এই সঙ্গে এখন অন্তপ্রকারের প্রতিষ্ঠাণনকলও খাপন কগ্িতে হইবে যাহাদ্বার! 
তাহার অথনৈতিক ক্ষেত্রে লাভবান্‌ হইতে পারে । কিন্তু যতদিন না ইহার নিজের! 
নিজেদের পাহাধ্য করিতে পারে, শ্বাবলন্বন না শিক্ষাকরে, ততদিন এপকল প্রতিষ্ঠাণ 
স্থাপিত হইতে পারিবে ন]। 
আর্থিক বিনাশ হইতে আবত্মরক্ষ। করিবার পন্য ভারতের শ্রমিকগণ ও দরিদ্র 
মধ্যবিত্রগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমবায় পন্থ। (0০-008186107)) অবলম্বন করিতে 
পারেন। এই বিষয়ে অন্ত দেশের দৃষ্টান্ত তাহাদের গ্রঙণীয়। সকল সত্য দেশেই 
গণবৃন্দ জনবৃন্দ “সমবায়” দ্বার। যথাসম্ভব অন্তদীয় শোষণে& পথ রোধ করিয়া আপনাদের 
আধিক উন্নতি সাধন কণ্পে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য (1700591 81৫ ) 


ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩. | জাঁতি সংগঠন ও সমবায় ১৬৯ 


শ্রমঘার] সঃ কর্শের মূলোর অতিরিক্ত লাভ (50005 ৪195 06179 ০৪01151) শরমিকদের 
₹ন্কে রাখাকে “নমবায়' বলে। 

সমবায় সমিতির উদ্দেশ্র__স্বেচ্ছা প্রণোদিত এমন যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপন, যাহাতে 
সামাদশ্মত কাধ্প্রণানী ও অর্থোপাজ্নের উপায় স্বারা দভ্যের| নিজেদের ও সমাজের 
অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। সমবার সমিতির উদ্দেন্ত ও কার্যযপ্রণানী 
অন্ত মকল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হইতে ম্বতস্ত্। অগ্তগ্রকর কারবারে মুলধনেন 
উপরে যে লাভ হয় অংশীর1 তাহা গ্রহণ করে। কিন্তু সমবায় সমিতিতে সত্যের 
ফেবলমাপ্র কতকগুলি স্ৃবিধা পাইয়া! থাকে। এই পদ্ধতির প্রধান লক্ষণ এই যে 
ইহাতে কশ্খোদ্যোগী (6712067090৮) মঁকিক ও পরিচালকের আবার 
খরিদ্ার হয়। সমবায় মমিতি কেবলমাত্র নিজের সভ্যদের উপকারার্থ নিযু্ধ থাকে, 
এই বিষরে অন্তসকল মহ্থাজনী (0৪011511800) কারবার হইতে এই পদ্ধতির গ্রভেদ 
আছে। ইহার অথনৈতিক ন্ববিধা এই যেব্রব্যের উৎপাদন(070৫9000%) ও বণ্টন 
( 0150090607 ) কালে মধ্যবত্বী কারবারীদের(17710019 10610 ) বাদ দেওয়। 
হয়, অর্থাৎ বারবারের মাল দশ হাতেও ভিতর দিয়া খরিদ্ারের হাতে পৌছায়ন!, 
এইজন্য মাল অপেক্ষাকৃত সম্তাদরে বিক্রীত হয়। মভেরা বাতিরের গোকাঁন অপেক্গ 
সমিতির দোকানে সম্ভার দ্রব্য পাইয়া থাকে। সমবাযে আর্থিক দ্রিকের মত এট 
সামাঞ্জিক দিক বিদ্যমান। ইহা বিয়ৎপরিমাণে কতগুলি সামাছ্িক সন্কটের 
নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে »ংস্কার ও ক্রমবিকাশ দ্বার 
বিশৃঙ্খল জাতীয় অর্থনীতিক পরিবর্তণ করিয়া তদপেক্ষা উত্রষ্ট প্রণালীর গ্রবর্নই 
সমবায় ওচেষ্টার লক্ষ্য। এই পদ্ধতিকে জমীর খাঙ্জনা, ব্যবসায়ে উদ্দ্যোগী ও 
মধ্যবর্তী লোকদের লাভ, মুল”নের উপর স্বদ প্রভৃতি ব্যাপার ক্রমশঃ লুপ্ত হইবে, 
এবং যাহাতে গ্রতোক শ্রমিক ভাহার কায়িক শ্রমের দ্বার। সষ্ট ভ্রবোর পূর্ণ মৃক্য পায় 
এবং জাতির দ্বারা দ্রবাজাতের উৎপাদন (01008০01101) 01116 1081101 ) কাট তি 
ব প্রয়োজনের (00150100610) সঙ্গে সমানীভূত (10981810060) হয় সেইর' 
যুক্তিযুক্ত (17200191) নিয়ম গ্রচলিভত হইবে। এই উচ্চ আদর্শকে বাস্তবে 
পরিণত করিতে হইলে সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীকে উন্নত করা আবক; তজ্জন্ত 
তাহাদের প্রতোেককে আহার্ধ্য উৎপাদনের, বর্তমান কালের যন্ত্রপাতি, কর্ধের স্থান, 
মাল তৈয়ারির উপকরণ ([২৪%/ 916) গমবায় স্মিতিকে সাক্ষাৎভাবে বা 
পরোক্ষভাবে খণদান দ্বারা জোগাইতে হইবে। এইরূপে পরম্পর সহযেগিতানাপেক্ষ 
সমবায় সমিতি দ্বারা দরিপ্রগণ আপনাদের আর্থক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি 
সাধন করিতে সক্ষম হইবে। এই ব্যাপারের সায়াজিক দিকটি প্রণিধানযোগা। 
ইহাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের সহযোগিড়! এক মিলিভ হইবে ( অর্থাৎ 


১৭০ নব্যভারত [ ত্রিচতারিংশ্‌ খণ্ড) ৫ ও ৬ সংখ 


0০-09:505 করিবে )। এবং তছ্বারা পরম্পরকে চিনিবে; জানিরে, "এবং 
পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবে। ইহাতে ভিন্নশ্রেণীর মধ্যে টবষম্য ও-বিদ্বেষ দুর হইয়া 
সামা ও. সঙ্ভাব স্থাপিত হইবে। ইহার দ্বারা যে শিক্ষালান হইবে তাহার মুল্য 
অনেক। কর্তব্য জ্ঞান, লাভের (0$৮116170) প্রতি নিম্পৃহত'ঃ ভবিষাতের জন্ত 
হস্থামের (1২65567৮০ [110] ) অভ্যাল ইত্যাদি সমবায়ের কার্য প্রণালীর ভিতর দ্িগ। 
শিক্ষা করা যাইবে । সাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে মিলন ও প্রচেষ্টা তাহাদ্বার। স্বার্থপরস্ত! 
বিনষ্ট ইহবে। আজকাল ব্যসাম়ে লাভের জন্য যে একটা অদমনীয় অসীম লোভ 
দেখা যায় তাহা প্রশমিত হইয়। শত্পরিবর্তে অর্থনৈতিক ভ্াষপরতা ও দ্রবোর 
স্থজভতা প্রবর্তিত হইবে। কারণ সমবার গদ্িসম্মত অনুষ্ঠানগুলি কেবল জনকতক 
উপরিস্থিত লোকের লাভের জন্ত 5হে, সমিতির প্রত্যেক এবং সমুদয়: সঙ্ভোর 
উপকারের জন্ত'। এক কথায় মমবামের উদ্দেশ্য সমবেত বহুজনের লেব1। 
শ্রীভূপেন্দ্র নাথ দত্ব। 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


অব্টম অধ্যায় । 


এখন আমাকে একবার ইউরোপীয় সভ্যত।র ইতিহাসের সমগ্রসম্পূর্ণ নকৃসা খানি 
আপনাদিগের সম্মথে খুলিয়া! ধরিতে হইবে । এ পর্্যস্ত আমরা যে সকল যুগের আলোচন! 
করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোন জটিল] 51ই ) তাহাদিগকে বুঝিবার জন্ত দুর ভবিষ্যুগের 
ইত্বিহাস আলোচনা ব্ররা আবশ্যক হয় নাই)? তাভাদের অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানও চিস্তাচেষ্টার 
পরিণাম অব্যবঞিত কালেই স্থম্পষ্ট আক|র ধারণ করিযাছিল। কিন্তু এখন আমর! যে সফল 
যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হহব তাহাদের গৌণতুম ও হুদুরতম পরিণামের সহিত সংযুক্ত 
ন| করিয়া দেখিলে তাহাদিগের ইতিহাস আমাদের পক্ষে বোধগম্যও হইবে না, চিত্তাকর্ষকণড 
হইবে দা ।” এরূপ একট! বিস্তৃত ব্যিয্কের আলোচনায় এমন অনেক মুহুর্ত আসে যখন 
আমর! সন্দুখের পথট। দেখিয়া না লইয়| অগ্রসর হইতে চাই না; কোথা হইতে গআসিলাম, 
কোথায় আসলাম, কোন্‌ লক্ষ্যের দিকেই বা যাইতেছি, সবটুকু তখন আমর! বুঝিয়া লইতে 
চাই। এখন আমাদের সেই অবস্থা । যে ধুগের আলোচনায় আমরা এখন গ্রবৃত্ত হইব 
আধুনিক যুগের সহিত তাহার, সমথন্ধটুকু বুঝিয়। না৷ লইতে পারিলে ভাহার নি খুঝা 
যাইবে না, বিশিষ্ট তাঙপর্যও বুঝ! যাইবে ন!। 


ভান্্রও আশ্বিন, ১৬৩২] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাঁন ১৭৯ 


ইউরোপীয় সভাতার যে সকল মৌলিক উপাদান, আমাদের আলোচনার ষধো 
প্রায় সমস্তগুলিরই সন্ধান ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । “'প্রাঞ্। বলিলাম কারণ এখনও আমি. 
রাজতন্ত্রের উল্লেখ করি নাই। ক্াঞ্জতস্ত্রের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ দ্বাদশ বা অয়োদশ শতাব্দীর 
পূর্বে উপস্থিত হয় নাই । রাজতন্ত্র তখনই প্রথম যথার্থভাবে গঠিত হয় ও আধুনিক ইউরোপীয় 
সমাজে একট। নির্দিষ্টস্থান অধিঙার করিয়া বসে। এইজন্য ইতিপুর্ব্বে রাজতস্ত্রের আলোচন! 
করি নাই। পরবর্তী অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিব। এই রাজতন্ত্র ব্যতিতকে ইউ- 
রোপীয় সভ্যতার সমন্ত উপাদানগুলিই একে একে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি । 
আপনার! ভূম্বামীতন্ত্রমূলক আভিজাতা, যাজকৃত্ন্ব। পৌরতন্ত্র, সমস্তগুলিরই উদ্ভব লক্ষ্য 
করিয়াছেন; এ কপ তন্ত্রের প্রকৃতি-অনুযাযী গ্রতিষ্ঠানাদির৪ উদ্ভব দেখিয়াছেন ; এবং 
'গধু প্রতিষ্ঠান নহে, তাহাদের প্ররুতি-অন্কুযায়ী তত্ব ও নীতির প্রাছভাবও দেখিফ্লাছেন। 
যথা, ভূম্বামীতস্ত্রের আলোচনাকালে আপনারা আধুনিক পরিবার ও পারিবারিক জীবনের 
উদ্ভব কিরূপে হইল দেখিয়া লইয়াছেন ; ইউরোপীয় সভ)তার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাতস্ট্র্যের ভাঁৰ 
ফিরূপে এত প্রবল ও শক্তিশালী হইয়া উঠিল তাহাওবুঝিগা লইয়াছেন। তেমনি চচের ইতিহান 
আআলোচদা করিতে গিছা দেখিয়াছেন কেমন করিয়া প্রথমে একটি বিশুদ্ধ ধর্দসমাজ গড়িয়! 
উঠিল, সাধারণ সমাজের সহিত তাহার কিরূপ সম্পর্ক ঘটিল, কেমন করিষ্া ভ্রমশঃ যাজক- 
তস্ত্রনীতির উদ্ভব হইল, এ্রহিকতন্ত্র ও পারক্রিকতস্ত্রের পার্থকা সাধিত হইল; এবং পরে 
কিরূপে চচ্চে অত্যাচারনীতির প্রবেশ ঘটিল, এবং কিরূপেই বা মানুষের বিবেক প্রথম 
এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণ। করিল । অপরদিকে পৌরত্ত্রের ইতিহাসে অন্ক 
এক নীতির বিফাশ দেখিয়াছেন। যাজকতম্্র বা ভূম্বাবীতন্ত্রের গঠননীতি হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন নীতি অনুসারে গঠিত এক নূতন সমাজের পরিচয় পাইলেন; তাহায় মধে/ বির্ডিঃ 
শ্রেণীর টবষম্য ও সতধর্ষ হইতে কেমন করিয়। ক্রমশঃ আধুনিক পৌর চরিত্রের বিশিঞ্ জক্ষণ 
্বরূপ ভীরুতা ও উদ্ভমের, উন্মাদনা! ও আহইনবশ্যতার অপূর্বব সম্মিলন ঘটিল তাহাও দেখি! 
লইয়াছেন। এক কথায়, ইউরোপীয় সমাজ যে যে উপাদানের সহায়তায় গঠিত হইয়াছে, 
এ পধ্যন্ত7-তাহার যে সমস্ত অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, এবং তাহার প্রাক্তন ইতিহান হইতে 
তাহার ভবিষ্যৎ কিরূপে সুচিত হয়--সমন্তই আপনাদের দৃষ্টিপথে আনিয়াছি। . 

: এখন একবার কল্পনার সাহায্যে আধুনিক- ইউরোপের মশ্বছলে উপনীত হওয়া! বাউক। 
আমি ফরাসী বিপ্লবের বিপুল পরিবর্তনের পরবর্তী ইউরোপের কথা বলিতেছি না, সপ্তদশ ও 
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের কথ! বলিতেছি। আমর! দ্বাদশ শতাবীতে ইউরোপীম সমা- 
জের যে রূপ দেখিয়াছি, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাবীর ইউরোপে কি সে রূপের কোন পরিচম়্ 
পাইতেছি? কি আশ্চধ্য পরিবর্তন! আমি পৌরসমাজ সম্পর্কে এ রূপাস্তরের-কথ। পূর্বেই 
আলোচিনা করিয়াছি, এবং দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় রাষ্ট্রাঙ্গ বা 'জনসমাজের সহিত আধুনিক 
কালের জনসমাজের সাদৃশ্য কত অল্প তাহাও আপনাদিগঁকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । 


৯১৭২ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ৫ ও ৬ সংখ্য। 


ৃ্ামী টামাজ ও যাজকর্ণ সমাজ সম্পর্কে এরূপ তুলনামূলক আলোচনা করিলেও এরূপ 
বিশ্ময়জনক রূপান্তরের পরিচয় পাইব। দ্বাদশ শতাব্দীর সাধারণ পৌরবর্গের সহিত অষ্টাদশ 
শতাব্দীর তৃতীয় রা্টাঙ্গের যেরূপ বৈপাদৃণ্য, ফিউড্যাল অভিজাতবর্গের সহিত পঞ্চদশ লুইর 
রাজসভার অভিজাতবর্গের, এবং আবট স্থগেরের (4১৮০ 50591) চচে'র সহিত-- 
কাদিনাল গ্য বের চণেপ সেইরূপ বৈসাদৃশ্যই লক্ষিত হয়। যদিও উভয়যুগেই ইউরোপীয় 
সভ্যতার সমস্ত উপাদানই একত্র হইয়াছিল, তথাপি এই উভয়যুগের মধ্যবর্তীকালে সমাজ 
সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছিল । 
আমি এই রূপান্তরের যথার্থ প্রকৃতি সষ্প্ট করিয়া দেখাইতে চাই । পঞ্চম হইতে 
ছবাদণ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমাজের পূর্ববণিত সমস্ত উপাদানই বর্তমান ছিল। রাজ ছিল, এহিক 
অভিজাতবর্গ ছিল, যাজকবর্গ ছিল, পৌরবর্গ ছিল, শ্রমজীবি-সমাজ ছিল, এঁহিক ও 
পারক্সিক শাসনতন্ত্র ছিল--এক বথায় একট] নেশন বা জাতি, এবং রাষ্ট্র গঠন 
করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই ছিল, কিন্তু তথাপি রাষ্ট্রও ছিল না, জাতিও 
ছিল না। এই স্মগ্রযুগের মধ্যে একটা সম্মিলিত জাতি বা যথার্থ রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি 
বলিলে যাহা বুঝায় তাহার কিছুই ছিলনা। কেবল কতকগুলি খগ্ডশক্তি, বিশিষ্ট 
ব্যাপার ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি পাওয়! যায়; কিন্তু সার্বজনীন বা সর্বসাধারণ কোন 
ব্যাপারই পাওয়া যায় না। সাধারণ রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রও নাই,-_যথার্থ জাতীয় সত্বাও নাই। 
অপরদিকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন; দেখিবেন 
ইউরোপীয় জগতের রঙ্গমঞ্চে সর্বত্রই দুইটি প্রধান সত্ব দৃষ্টি আকর্ণ করিতেছে-_রাষ্ট্রতস্ত্র 
বা! গবর্ণমেণ্ট এবং প্রজাসাধারণ বা নেশন্‌্। সমগ্র দেশের উপর একমাত্র কর্তৃশক্তির শাসন 
এবং এই শংসনশত্তির উপর সমগ্র দেশের জনবৃন্দের প্রভাব--এই লইয়াই সমাজ, এই 
লইয়াই ইতিহাস। এই ছুই প্রথল শত্তির পরম্পরসঙ্বন্ধ, ইহাদের মধ্যে পরস্পর মৈত্রী ও 
বিরোধ, ইতিহাস ইহাই কেবল উদঘাটন করিতেছে ও বিবৃত করিতেছে। অভিজাতবর্গ, 
যাজকবর্গ, পৌরবর্গ, এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ খণ্ডসমাজ ও খগুশক্তি এখন গৌণস্থান 
অধিকার করিয়। আছে, পূর্বোক্ত ছুই বৃহৎ্শক্তির পশ্চাতে তাহার প্রায় ছ্ী, মত মিলাইয়৷ 
গিয়াছে। 
জাদিম ইউরোপ ও আধুনিক ইউরোপের মধ্যে ইহাই হইল আসল গরভেদ? ত্রয়োদশ 
হইতে যোড়শ শতাব্বীর মধ্যে এই বূপাস্তরই সংঘটিত হইয়াছিল। 
অতএব ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ এখন আমর] যে যুগের 
আলোচনায় গ্রবৃত্ত হইব সেই যুগের মধ্যেই এই রূপাস্তরের রহস্য সন্ধান করিতে হইবে। 
এই যুগের বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে ইহার মধ্যে আদিম ইউরোপ আধুনিক ইউরোপে রূপাস্তরিত 
হইয়াছে; এঁতিহাপিক হিসাবে ইহাতেই এষুগ্ের মূল্য ও তাৎপর্য । যদি এইদিক দিয় 
এ যুগের হতিহাসের আলোচন!'না কর! হয়, যদি পরবত্ত পরিণামের দিকে লঙ্গ্য না রাখিয়া 


ভাদ্রে ও আশ্বিন, ১৩৩২ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৯৭৬ 


এযুগের ইতিহাস চরচচ1 করা যায়, তাহা হইলে এ ইতিহাস বুঝ| ত যাইবেই না, উপরস্ত শীস্রই 
আমাদের ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাণন1। বাস্তবিকপক্ষে, ইহার ভবিষ্য পরিণামের সহিত 
সম্পর্কিত করিয়া না দেখিলে এ যুগের কোন বিশিষ্ট গ্ররৃতি পাও] যায় না; দেখিব কেবল 
বিশৃঙ্খলাই বাড়িয়। চ্সিতেছে, অথচ কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যার ন।, চাহিদিকে কেবল 
লক্ষ্বিহীন গতিবেগ ও নিষ্ষল আন্দোলনের ঝটিকাবর্ত। রাজ, অভিজাত, যাজ্জ ক, 
পৌর-_সমাজব্যবস্থার সমস্ত জঙ্গই একই আবর্তে আবর্তিত হইতেছে-অগ্রসরও হইতে 
পারে না,স্থির হইয়াও থাকিতে শারে না। তাহারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু 
সব চেষ্টাই বিফল হইতেছে ? তাহারা কেই স্থব্যবস্থ শাসনত্তপ্রত্ষ্ঠী কল্পে চেষ্ট। করিতেছে, 
কেহ সাধারণের স্বাধীন অগ্বিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে, কেহ বা ধশ্ম সংস্কারের 
চেষ্টা করিতেছে-_কিস্তু কিছুই হ্ুপিদ্ধ হইতেছে না, কিছুই স্সম্পূর্ণ হইতেছে না। ঘণ্দি 
কখনও মানবজাতি এমন বিড়ম্বনায় পড়িয়া থাকে, যে সে চঞ্চল হ্ইয়াও অগ্রসর হইতে 
অদমর্থ, আবরত পরিশ্রম করিয়াও ফললাতে বঞ্চিত, তবে সে ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ 
শতাব্দীর মধ্যে । 

আমি কেবঙ্গ একখানি গ্রস্থ জানি যাহাতে এই বিড়ম্বনা যথাযথ ভাবে চিত্রিত 
হইযাছে-দ্য বারাত্‌ (190 139191706 ) প্রণীত '*বর্গগ্ীর ডিউকদিগের ইতিহাস” । 
এই গ্রন্থে রীতিনীতির বর্ণনায়, বা তথ্যাবলী পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণনায় যে সত্যের আভাস পাওয়া 
যায় তাহার কথ! বলিতেছি ন।;) পরন্ত যে সাধারণ সত্যের আলোকে সমস্ত গ্রস্থখানি এই 
ষুগের নিক্ষল চাঞ্চল্যের একটি যথার্থ প্রতিচ্ছবি হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহারই কথ! 
বলিতেছি। 

কিন্তু যদি পরবর্তীকালের নহিত সংযুক্ত করিয়া এঠ যুগের ইতিহাস আলোচনা কর! 
যায়, যদ্দি আদিম হইতে আধুনিক ইউরোপের রূপাস্তরকাল হিসাবে ইহাকে দেখা যায় তাহ 
হইলে তখনই ইহ| উজ্জ্রল ও সজীব হইয়া উঠে) তখন ইহার মধ্যে একটা সমগ্রতা, একটা! 
লক্ষ্যমুখী গতিৎ্একটি ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই? ইহার মধ্যে ধীরে ধাঁরে যে নীরব ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইতেছে, তাহাত্তেই তাহার এ্রীক্যস্থত্র ও তাৎপধ্য নিহিত । 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহামকে তাহা হইলে তিনটি বৃহৎ যুগে ভাগ করা 
যায় ২. 

(১) স্থষ্টিয্গ-_এযুগে ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান চারিদিকের বিশৃখ্খলার 
মধ্য হইতে গ। ঝাড়। দ্দিযা ধীরে ধীরে মাথ! তুলিয়। দাড়াইল, এবং স্ব স্ব মূলনীতি দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হইয়া নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করিল। দ্বাদশ শওাবী পধ্যস্ত এযুগের 
ব্যাপ্তিকাল । 

(২) দ্বিতীয় যুগটি প্রচেষ্টার বুগ, পরীক্ষার যুগ,পথ সন্ধানের যুগ। সমাঞশৃঙ্খলার 
বিভিন্ন উপাদান এখন পরস্পর "দারিধো আলিল, পরম্পরের সহিত সম্মিলিত হইল, 


১৭৪ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ ও : সংখা! 


পরম্পরের প্রভাব অন্থভব করিল, কিন্তু একটা কিছু সাব্ধজনীন, সুব্যবস্থ বা স্থায়ী সত্ব। 
গড়িয়া তুলিতে পারিল না। এ অবস্থ! ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল বল! যায়। 

(৩) তৃতীয় যুগ বিকাশের যুগ। এই যুগে ইউরোপীয় সমাজ একট! নির্দি 
আকৃতি লাভ করিল, একট! নির্দিষ্ট গতিবেগ গ্রার্ত হইল, একট! সৃম্পই ও স্থনিদ্দি্ই লক্ষোর 
দিকে ভ্রতবেগে ও ব্যাপকভাবে অগ্রণর হইতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইহার আন্ত, 
এবং এখন পধ্যস্ত ইহা চলিতেছে। 

ইউরোপীয় সভ্যতার সমগ্র ইতিহাস মামার নিকট এইরূপেই প্রতিভাত, এবং 
এইরূপেই আপনাদিগের নিকট ইহা! প্রক্টিত করিব.। এখন আমর! দ্বিতীয় যুগের আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। ইহার মধ্যে পরবর্তী কালের সামাজক ক্ধপান্তরের বড় বড় কারণগুলির 
সন্ধান লইতে হইবে। 

এই বুগের প্রারস্তেই যে প্রথম বৃহৎ ঘটনা আমাদের চক্ষে পড়ে তাহ ক্রুসেড বা 

ধশ্বযুদ্ধ। একাদশ শতাব্দীর আরস্ভেই ভ্রুমেডের আরস্তভ এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাবা 
পধ্যস্ত ইহার ব্যাপ্ডি। ]ই ক্রুদেড যে একটা বৃহৎ ঘটনা! ভাহাতে সন্দেহ নাই) কারণ 
ইহার সমাপ্রিকাল হইতে এমন পর্যান্ত তত্বাপ্বেষী এতিহাসিকবর্গ ঘনবরত ইহার আলোচন। 
করিস। আসিতেছেন ; এমন কি ইহার বিবরণ পাঠ করিবার পূর্বেই স/লেই বুঝিগাছেন যে 
ইহ। এমন একট। ঘটনা যাহা জনসমাঞ্জের অবস্থা আমূল পরিবর্তিত করিয়। দেয়, এংং ঘটনা- 
বলীর.সাধারগ গতি বুঝিতে হইলে ইহার আলোচন| করা একান্ত আবখ্যক। 
_ জ্কুদেডের প্রথম বৈশিষ্টা হইতেছে ইহার ব্যাপকতা। সমগ্র ইউরোপ এই সকল ধর্খযুদ্ধে 
যোগদান করিয়াছিল) ক্রুসেডই প্রথম ইউরোপব্যাপী উতিধাপিক ঘটন|। কুসেডের পূর্বের 
সমগ্র ইউরোপ কথন ও একভাবে উত্তেঞিত হয় নাই ব| এক উদ্দেখো মমবেত. হইয়! কার্য) 
করে নাই ; এক কথায় তৎপূর্বে ইউরোপ বশিয়া কোন পদার্থ ছিল-শ1। ভ্রুসেড .যুদ্ধই 
খষটপস্থী ইউরোপকে প্রকটিত করিল। ফরাদীরাই প্রথম ক্রুংসড সেনার পুরোবতাঁ হয়| 
ঘুদ্ধ করিয়াছিল বটে? কিন্ত তাহ] ছাড়। জান্মান, ইতালীয়, স্পেনীয়, ইংরেজ ইহারা ও ছিল্প। 
পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্রু:সডের দিকে দৃষ্টিপাত, করুন, দেখিবেন সমস্ত থুষ্বী্ জাতিই তাহাতে 
যোগ দিয়াছে। ইতিপূর্বে এন্ধপ ব্যাপার একেবারেই দেখায়ায় নাই.। 

শুধু তাহাই নহে; জুসেড যেমন একটি ইউরো ”-সাধা রণ ঘটনা, সেইকপ ইউরোপে, 
প্রত্যেক দেশে জ্রমেড, একটি জাতীয় ইতিহাসের ঘটনা। .সমাজের .সরুল শ্রেণী একই 
প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, একই ধারণার “বশবত্তা হইয়!, একই ভাঁবোচ্ছাসের . প্রেরথায় 
আত্মসমর্পণ করিয়াছিল. রাজ ভূম্বামী,.বাজক, পৌর, পল্লীবাপী সকলে একই উত্তমের 
সহিত একভাবেই ক্রসেডে যোগদান করিয়াছিল। এইরূপে যেমন একট! ইউরোপীয় 
এক্যের শচনা দেখা দিল, সঙ্গে লঙ্গে বিভিন্ন দেশে সেইন্প এক একট। জাডীয় শীক্কোর নৃতন 
আবির্ভাব দেবা গেল। 


ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৩২ ] ইউরোপীয় সভ্যতাঁর ইতিহাস ৯৭৫ 


এইরূপ ঘটনা যখন জাতীর জীবনের শৈশবাবস্থায় দেখা দেয়,- যখন মানুষ -স্বাধীন 
পদ ভাষে চিস্তানেষ্টা না করিয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না লইয়া! কাজ করে--তখন 
এই সকল ঘটনাকে 'হিরোগ্িক* বা অতিমানব আখ দ্েেওছ! হয় এবং সেই সেই যুগকে 
জাতীয় জীবনের মহাবীরযুগ বগা হইয়া থাকে। বাস্তবিকপক্ষে ক্রুদেড, আধুনিক ইউ- 
রোপের হিরোয়িক ঘটন।। *এ আন্দোলন এককালে ব্যাপক ও ব্যক্তিগত, জাতীয় অথচ 
অনিয়ন্ত্রিত । র্‌ | 
ক্রুসেডের আদিম প্রকৃতি যে বান্তবিকই এইরূপ তাহা সমস্ত দলিল সমস্ত ঘটন] দ্বারাই 
প্রমাণিত হয়। ক্রু£লডঘুছে প্রথন নামিল কাহারা? কতকগুলি সাধারণ লোকের সমষ্টি। 
পীটার সন্নাশীব পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহারা দলে দশে বাঠির হইয়া পড়ল”, না ছিল তাহাদের 
উচ্যে।গ না ছিল তাহাদের পখ ঠর্শক, না ছিল ভাহাদের নামক অধিনায়ক । ছুই একজন 
অধ্যাতনামা নাইট. বা ক্ষব্রবীর তাহাদের সঙ্গে গিরাছিল বটে কিন্তু তাহাদিগকে নেতা ন! 
শরণ বলিয়া অনচর বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপে তাহারা জাম্মানী অতিক্রম করিল, গ্রীক 


সাম্রাজ্য অতিক্রম করিল, অবশেষে এশিয়। মাইনরে তাহারা হয় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, ন!. 


হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইল । 

যথাক্রমে ফিউড্যাল অভিদোত সম্প্রদাঁ়ও ভ্রসেড আনো।ললে উদটমের সহিত যোগ দিলেন। 
গোদ্ফ্রোয়। দয ুয়িসকুর ((500610£ 0০ 7০0111০0 ) নেতৃত্বে ৃ্গাগ অনুচরপরিবুত 
হইয়। উৎসাহের সহিত যাত্রা করিনেন। এশি|| মাইনর অতিক্রম করিবার সময় ক্রুফ্ডে- 
নেতৃদিগের অন্তঃকরণ নিরুৎ্সাহ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়। পড়িল। তাহার! আর গন্তব্যপথে 
অগ্রসর হইতে চাহিল না; তাহার। পখিমধ্যেই দল বাধিয়া এক «কটি রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করিতে চাহিল। সেনাতুক্ত জনসাধারণ ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহারা 
জেরুসালেম যাইতে চাহে, কারণ জ্রেরুপালেম-উদ্ধারই ক্রুসেডের লক্ষ্য; জুসেডারগণ রের্ম 
দ্য তুলুজ, ([২%0701)0 09  1090101150 ) ব| বোহেমণ্ড € 13011610000 ) বা অন্ত 
কা॥ারও অন্ত রাজায় করিতে ,আসে নাই । £ই যে ইউরোপব্যাগী লোকসাধারণের 
সমবেন্তআকাজ্ঘার প্রেরণা, ইহার নিকট ব্যন্তিগত ইচ্ছ। আকাঙ্খ। পরাজিত হুইল) 
সাধারণ লোকের উপর নেস্ৃবর্গের এভ.প্রঠাব ছিল ন| যে তাহাদিগকে নিজেদের 
ব্যক্তিগত স্বার্থপিদ্ধির উদ্দেশ্যে শিয়োঙ্জিত করিতে পারে। ইউরোপের রাজন্ব্গ, 
যাহার। প্রথম ক্রুসেড হইতে দূরে সায়। ছিলেন, ঠাহারাও অবশেষে এই আন্দোলনের 


ত্োতে গ! ঢালিয়া দিলেন। এ শতান্ধীর বড় খড় ক্ুপেডে রাঙ্জারাই নেতৃত্ব করিয়া 


ছিলেন। 

এখন একেবারে জ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যাওয়া যাউক। তখনও ইউরোপে 
লোকে জ্রুসেডের কথা বলিত, এমন কি উৎসাহের সহিত প্রচারও করিত। পোপগণ 
রাঞ। প্রজাকে উত্তেজিত করত, পুণাক্ষেের উদ্ভানকল্পে .সভাসমিতিও করিত গ্রিন 
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লোকে তথন আর বড় কেহ ক্রসেডে যাইত না, ক্র,সেডের আহ্বান বড় কেহ আর 
গ্রাহথ করিত ন'। ইউরোপীয় সমান্গে ও লোকচিত্তে এমন একট! কিছু প্রবেশ নানি করিয়! 
ছিল, যাহাতে ক্র,সেড-যুদ্ধের অবসান ঘটিল। দুই একটি ভূম্বামী ৰা ছুই একটি দল 
তখনও জেরুস।লেম যাত্র! করিত) কিন্ত সেই ব্যাপক আন্দোলনের তখন শেষ হইয়াছে; 
অথচ ইহ বুঝা ঘায় না যে ০স সময় ক্রুসেডের প্রয়োজন ব। সুবিধার কিছু অভাব ছিল। 
মূনলমানেরা তখন ভা]ঘাণে উত্তরোত্তর জরলাভ করিতেছে । গেকরুলালেমে প্রতিষ্ঠিত 
খুষ্বীপ্নরাজ্য তাহাদের হস্তে পতিত হইয়ছে। সেই রাঙ্গ্য পুনরুদ্ধার করার প্রয়োজন 
ছিল; ক্রমেডের প্রারস্তকাল অপেক্ষা তখন ক্ৃতকার্ধ্যতার সম্ভবন! অনেক তশী ছিল; 
আ[ মাইনর, দিরিয়। ও প]ালেম্তাইনে বন্ুনংখ্যক খৃষ্টান তখন ক্রপ্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রাস্ত 
ছিল। তাঞঙার! তৎন এ%যাখণ্ডে যাতাছত ও কার্ধ। করিৰার উপায় ও প্রণালী পূর্বাপেক্ষা 
আনেক ভাল খিখিয়! লইয়াছে। তথাপি, ক্রুসেড আন্দোলন আর কিছুতেই পুনরুজ্জীবিত 
হইল না| স্পষ্ট দেখা গেল ঘে সমাজের ছুই প্রবল শক্তি--রাজশক্তি ও *্নশক্তি-_ 
উভয়েই ক্রুসেডের প্রতি বিরূপ। 

অনেকে বলেন এট1 অবপাদ্ম।ত্র; বার বার এইরূপে এনিম্ার উপরে পড়িয়! ইউরোপ 
তখনক্লাস্ত হই পড়িয়াছে। এই অবসাদ কথাটি লইয়। ভাল করিয়া একটন্ংবোব। পড়। 
হওয়া] আবশ)ক) এক্সপক্ষেত্রে গ্রার়ই কথাটি ব্যবহ'র কর। হয়, কিন্তু আমার মনে হয় ইভা 
অসঙ্গত প্রয়োগ। পূর্বপুরুষের! ঘাহা করিয়া গার্ডেন, তাহার জন্য বর্তমান কালের লোক 
ক্লান্তি বা অবনাদ বোধ করিবে ইহা সম্ভব নহে, কারণ যে উদ্যম করে সেই ক্লান্তি বোধ করিতে 
পারে। ক্লান্তি বা অবসাদ ব্যক্তিগত অনুভূতির ব্যাপার, তাহা উত্তরাধিকারস্ত্রে চালিত 
হইতে পারে ন1। ত্রয্জোদশ শতাব্দীর লোক দ্বাদশ শতাবীর ক্র,সেডের দ্বার পরিক্লাস্ত 
হুইয়। পড়ে নাই ১ তাহারা একটা নৃত্তন প্রভাবের বশে আসিয়া পড়িয়াছিল। মাচ্গষের 
মনোভাব ও সামাঞ্জিক অবস্থায় একট! মহৎ পরিবর্তন আপদিয়। পড়িয়াছিল। পোকের 
অভাব ও আকাজ্ষ। তখন আর পুর্বের মত ছিল ন।। তাহাদের চিন্ত। ও বাসনার 
বিষয় তখন অন্তরূপ | পুরুষাহ্ুত্রমে লোকের চেষ্টা ও আচরণ যে ভিন্নরূপ হৃইয়| যায় 
তাহার কারণ এই মকল সামাজিক ও শৈতিক পরিত্ন। লোকসমাজে যেকল্লিত 
অ]সাদ আরোপ কর। হয় তাহ! মিথা। রূপকমাত্র। 
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( ্ীধুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকান্ঠ সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ) 


শ্রীরবীন্জর নারায়ণ ঘেষ। 


বঙ্গনারীর নৃতন অধিকার 


এই বৎসর ভাদ্র মাসের ম্মরণীয় মান। ঘটনার মধো নবাভারতের নবীন আদশের 
অগ্ঠরূপ একটি ঘটন! বিশেষ উদ্লেখযোগা | স্টি ধঙ্গনারীর প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার বা 
1711017150, , 

এই অধিকারটি পাইবার জন্য সভ্যতা ও স্বাপীনতার দেশ ইংলগ্ডের নারীদিগকে 
অনেক দিন ধরিয়। অতি কঠিন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । সে দেশে নারীর অবরোধ নাই, 
অবগু»ন নাই, সর্বত্র ঘাতায়াতে ব| গ্রকাশা সায় আসন পরিগ্রহ করিতে কাধ। নাই; 
সেখানে নারী সাধাকণের বিদ্যা শিক্ষার স্থব্যবস্থ। আছে, সমাজের সকল ব্যাপারের সঙ্গে যোগ 
ও মহকশ্মিত! অ।ছে, পুরুষদের প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে নারীরা সেখানে বহুকাল হইতে 
তাহাদের সাহায্য করিয়া আলিতেছিল, তথাপি হাহাদিগকে দেই স্বাধীন দেশের পুরুষের 
তুপ্য রাজনৈতিক অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল ন]। যাহ ন্যায্য প্রাপ্য তাহ! যখন সহঙ্জপ্রাপ্য 
না হয়, যখন অঙ্কায়ন্ূপে কেহ কাহাঁকেও তাহ। হইতে বঞ্চিত কবে, তখন যে পক্ষে ন্যায় 
সে পঙ্গও অযথ। পথ অবহন্বন করিতে বাদ্য হয়। এই জন্য আবেদন, নিবেদন, যুক্তি প্রদর্শনে 
খন ফলোদয় হইল না) তখ_ ন্যাযা অপিকার লাতে দঢ়প্রতিজ্ঞ নারীর দল নাগীহুলভ 
শন্তির পণ ত্য।গ করিফা অভি দুরন্ত হইয়া উঠিল। ছাড়িঘ। ন। দিলে কাড়িয়া লইতে 
হইবে, বলিয়।। তাহার! নান। উৎপাত ও উপদবের স্থাষ্টি করিল, দরজ। জানাল! ভাঙ্গিমা পথে 
ঘাটে, সভাপমিতিতে, এমন কফি পালমেন্ট মহাসভার মধ্যে গোলযোগ উত্পাদন করিয়। দেশের 
লোকদের বিব্রত করিয়া তুলিল। শান্তি ভঙ্গের অপরাধে তাহারা দলে দলে কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইল, সেখানে কত জন অনশন ভ্রহ গ্রহণ করিয়। দেহপাত করিতে প্রস্বত হইল; 
আশ, যদি এইবূপে পুরুষের হৃদয় দ্রবীভূত এবং নাকী সাধারণের অধিকার প্রাঞ্চির পথ মুত 
হয়। অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমদাদের যুলকেরা এই নারীদের প্রদশিত পথই 
কতকট। অনুপরণ করিতেছিল। গেলে রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ব্রত গ্রহণও বোধ হয় 
ইহাদের শিক্ষার ফল। নে যাহা হউক, ইংরাজ নারী শান্তির দ্রিনে যে আশা ও অবস্থা 
পায় নাই, গত মহাসমরের ঘোর সংকট কালে মে আশ্বাম তাহাদিগকে দেওয়া হইল। 
তাহার পর, যুদ্ধকালে দেশের পুরুষাবরল অবস্থায়, নানাক্ষেত্রে ইংরাজ নারীর! অদৃষ্টপূ্বব 
কর্শ-ক্ষমতা, কর্তব্যনিষ্ঠ|। দেব। ৪ সহকারিতার পুবস্ক রস্বরূশ যুদ্ধশেষে পুরুষদিগের তুল) 
অধিকার লাভ করিল । এদেশে ১৯১৯ সনের সংস্কার আইনে নারীর নির্বাচন অধিকার দেওয়া 
ন1 দেওয়ার মীমাংসার ভার প্রার্দেশিক ব্যবস্থাপক সভার হীন্ডে অর্পিত হইয়াছিল। তাঙ্লারে 

ণ 
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বন্ধে ও মান্দ্রাজ তথাকার নারীদের এই অধিকার দ্রিতে বিলম্ব করে নাই। কিন্তু বাঙগল৷ 
দেশ বহুকাল নান! বিষয়ে অপরাপর প্রদেশের পথপ্রদর্শক হইলে৪ এ বিষয়ে পশ্চাতে 
রহিল। বাঙ্গল! দেশ মূস্লমানপ্রধান। মুপলমান নারী পারপ্যে ও তুরক্কে এ যুগে যাহাই 
করুক, এদেশে সে পূর্বের মতই অবরোধবন্দিনী অহ্ুর্ধযম্পশ্য1, পুরুষের দৃষ্টি হইতে সযত্বে 
রক্ষিতা, ভোট দিতে আপিলে তাহার এই মহাঃগীরব নষ্ট হইবে। বঙ্গের হিন্দু রমণীর! 
বিদেশে ও তীর্থস্থানে যথেচ্ছ চলাফের! করিলে৪ এবং কেহ দক কলিকাতা ও দার্জিলিং 
সহরে ইংরাজ দোকানে সওদ। করিয়। বেড়াইলেও, াহাদের অধিকাংশই অবরোধ মানিয়া 
চলে, বন্ধে মান্দ্র'জের নারীদের মত তাহারা অবগ্ুগনবজ্জিত। নহে! অপর দিকে বন্ধে 
মান্দ্রাজের পুরুষের! অবিকৃতচিত্তে নাবীর্দিগকে চলিতে ফিরিতে বেখিতে অভ্যস্ত । এই জন্য 
ব্যবস্থাপক সভার তধিকাংশ মুদল্মান সভা, এবং প্রাচীনপন্থী হিন্দু সভ্য মাগীদিগকে 
রাষ্ট্রীয় অধিকার দিতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। চারি বৎসর পূর্বে, ১৯২১ সনের 
অক্টোবর ম'সে, নব্যতন্ত্রের জনৈক উদারনৈতিক সভ্য নারীদের নির্বাচন আরধকার দিবার 
প্রন্তাব ব্যবস্থ(পক সভায় উত্থাপন করেন । তখন ছুঈ চরিজন চিন আর সকল মুসলমান সভ্যের 
এবং দুই 'খকজন ভিন্ন রাঙা-মহারাজ-কুমার-উপাধিগ্রস্থ হিন্রুসমাজ্জের নেতৃস্থানীয় সভ্যদ্দের 
প্রতিকূলভায় এই প্রস্তাব অগ্রাহা হইল। সরকার পক্ষীয় ইংরাজগণ কোন পক্ষে যে!গ দিলেন 
না। সেদিন প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৩৭ এবং বিপক্ষে ৫৬ জন ভোট দিয়াছিলেন। এবার ১৯শে 
আগষ্ট তারিখে একছন বঙ্গনিবাশী ইংরাজ এই প্রপ্তাব আবার উপস্থিত কবেন। ম্বপক্গে 
৫৪ জন এদং বিপক্ষে ৩৮ জন মত দেওয়াতে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। 

ববস্থাপক সভায় এই ছুই দলের সত্য সংখ্যার অন্থপার্তের সহিত দেশের ল্দোকের 
এই বিষয়ে স্বপক্ষতা বিপক্ষতার সমানুপাত না ও হইতে পারে। তথাপি বর্তমান কালে, 
এই দেশে চারবত্রের মধো নারীর স্বপক্ষে এই পরিবর্তনটুকু আশ! ও আনন্দের কথা। 
ইহার মধ্যে উদাসীন দর্শকেরা অদরষ্টদেবতার একট্০ু পরিহাঁপও দেখিয়াছেন। গতবার 
যিনি নারী জাতির দাবীর প্রতিকুল পক্ষের অন্তম সেনাপতিরূপে জয়োল্লাস করিয়াছিলেন, 
ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পণ্দে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবার তিনি ছিগেন তাহার স্বপক্ষের পরা- 
জয়ের নির্বাক সাক্ষী । 
| ছুইবারেই নারীপিগকে নির্বাচন অধিকার ন! দিবার পক্ষে পরদা প্রিয় মুললমানগণ ও 
দেশাচার রক্ষণে যত্তশীল হিন্দুগণ থে সকল যুক্তি দেগাইয়াছিলেন তার ঘে কয়েকটি স্মরণ 
হইতেছে নিয়ে উলিখিত হইল। পাঠকবর্গ যুক্তি গুলির যৌক্তিকতা! বিচার করিবেন । 

১। গোঁড়া খহন্দু ও মুসলমান রমণীর! পুরুষের সমক্ষে বাহির হন ন তাহাদের 
পক্ষে পোলি: ছ্েরেষনে আসিয়া ভোট দেওয়া অসম্ভব 

২। (ক) নারীদের অধিকাংশ অশিক্ষিতা, এমন কি নিরক্ষর, তাহার! রা্্ী় বাপার 
কিছুই বোঝৌন।, অতএব তাহাদের মত/ম্ত লঞ্য়। অন।বশ্যক। 


ভাঁদ্রে, আশ্বিন, ৯৩৩২ ]  বঙ্গনারীর নৃতন অধিকার ১৭৯ 


(২) তাহার! পিতা খ্বামী ভ্রাতা ঝক্পর কোন আভাবকের মতে মত দিবে, 
অত এব সেই পুরুষ অভিভাবকের মতই যথেষ্ট । 

(৩) নারীরা সুখে ও শান্তিতে খরকন্া করিতেছে । পতিসেবা ও সন্তান পালন, 
এই দুইটি তাহাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য, রাজনৈতিক অধিকার এই কর্তব। পালনের 
সহায়ক ন| হইয়া ব্যাঘাতক হইবে । 

(৪) রাজনীতির পথ অতি পঙ্ষিল ও দুর্গন্ধমন্ণ। এ পথে আমাদের মাত] পত্বী ও 
ভগিনীকে টানিয়া আনা অপকশ্ম। অন্ততঃ আরও দশ বৎসর যাউক, তখন এ বিষয়ে 
বিবেচন1 করা যাইবে। 

(৫) দেশের নারীরা এ আঁধক।র চাচে *11 ছুই চারিটি শিক্ষিত। নারীর প্ররোচনায় 
সকলের জন্য এ দাবী পূরণ করিতে গিরা অনর্থক একট! হাঙ্গামার স্থটি হইবে। এই জন 
কতক যদ নিতান্তই চায়, ইহাদিগকে এই অর্থকার দেওয়া যাইতে পারে। অঙএব স্থির 
হউক, যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ। নারীর! ভোট পাইবে । 

(৬) গৃহস্থের বধূর ভাট দিতে আদিবেই ন|। এই অধিকার দেওয়া হইলে সহরের 
পতত নারীদের রাঞ্জনীতি ক্ষেত্জে প্রভাব বাড়িয়া যাইবে । এ অবন্থ। কিছুতেই 
বগ্নীয় শয়। 

এই নকল আপত্তির সংক্ষেপে এই উত্তর দেওল যায়। 

১। বশে ও মান্্রান্গে হিন্দু এবং মুললমান আছে । সেখানে যর্দ নারীর ভোট 
গ্রহণ সম্ভব হয় এখানে অসম্ভব হইবে কেন ১ সম্প্রতি মিউনিসিপাল ইলেকশনে নারী 
কম্মচাপীর সাহাযো নারীদের ভোট লইবার স্ববাবস্থ। করা গিযাছিল । আপনি যাহার! ভোট 
দিতে ইচ্ছুক, কেবল তাহারাই দিতে আমিবে। এবিষয়ে ভোট প্রাথার ক্ষোর জবরদপ্তি 
খাটে না। গৌড়। হিন্দু নারীর কিনব] সমুদয় মুসলমান নারীরা ষণ ভোট দিতে নিরস্ত 
থাকেন তাহাতে কি গতি? 

২। নারীর1 যেমন অশিক্ষিতা, তেমনি দেশের বহু অশিক্ষিত পুরুষ আছে, তাহাদের 
ভোট লওয়া হইতেছে, কেন অশিক্ষিত বলিয়! লারীর লওয়া হইবে না, বরং আস্ত্ীয় 
স্বজনের! এই সুত্রে বাড়ীর বধু ও কন্যাদের রাঙ্গীয় ব্যাপারে কিছু শিক্ষা দিতে পারিবেশ 
তাহাদের শিক্ষায় ইচ্ছ। ও চিস্তাশক্তি উন্নত হইতে থাকিবে । 

(খ) পুকুষেরাও বাড়ীর অভিভাবক স্থানীয়েরা, কর্মস্থলে উপরিতন কম্মচারীর, এবং 
প্রজারপে নিজ নিজ জমীরাবের মতে মত দিল্ন। থাকে, নিজেদের স্বাধীন মত রাখে ন1। 

(৩) রাস্ট্রী়্ ব্যাপারের সহিত পরিবারের ও সমাজের শুভাশুভ জড়িত, একথ। 
বুঝিতে শিখিলে, যাহাঁকে নিজেদের কলাণক।মী বলিয়া বিশ্বাস তাহাকেই আপনাদের শ্বথ- 
স্থবিধা বিধানের জন্ত গ্ররতিনিধরূপে পাঠাইবে। একথাটা বুঝিতে শিখিলে পতিগুজসেবার 

বা অপর পারিঘাগিক কর্তব্যের হ্নি হইবার'আশঙ্কা অমুক্ক। 


১৮০ নব্যভারত ( ত্রিচত্বারংশ খণ্ড, ৫) ৬ সংখ্যা 


৪। বীঙ্জনীতির পথ পদ্ধিল কিসে হয়ঃ কেকরে? স্বাথপরতা, প্রতৃত্বপ্রিয়ত।, 
মিথ্যাচার, গ্রতিদ্বন্দীর বিরুদ্ধে অযখ। অপবাদ; উৎকোচদান ও গ্রহণ ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া 
একমাত্র মমাঞ্জের ও দেশের কলা ণ লক্ষ্য করিয়! চলিলে, বাজনা !তর পথ পঙ্গিল হইত না । 
নাপী এ পথে আলিয়া আপনাকে গঞ্চে পিপ্ত না করিয়া, সামিধ্য ও স্হকারিতা দ্বারা পতি 
ভ্রাতা কি পুত্রকে কি স্থপথে টানিয়া বাখিবার পক্ষে একটু সহায় হইতে পারে না? 

৫1 দেশের প্ররুষেবাও সকলে রাষ্্রীথ অধিকার চাঠে নাই, এখনও চাহে ন।। 
জনসংখ্ার তুলনায় অল্পসংখাক শিক্ষিত লোকই এ অধিকার দ্রাবা করে। যাঁদ অশিক্ষিত 
পুরুষের বেল! দে অধিকার স্বীকুত হ়। অশিক্ষিতা গারীর সঙ্থংগ্ধ তাহ! শ্বীকুত হইবেনা 
কেন? কোন বিশেষ যোগ্যতা কেবল নারীর নিকট দাখী কর] গ্যাম়দঙ্গত হইবে না। 

৬। যে জনসাধাঃণের প্রতিনিধি হইতে চাঙে, সে নিছে ভোট চাহিতে যায়, যাহাও। 
ভোট দেয় তাহারা স্বতঃ গ্রবৃত হইর। ভোট যাচিয়। বেড়ায় না ভদ্র পরিবারের মাতা, বধূ 
ও বন্যান্দের ভোট ন] চাহিয়া, থে ব্যক্তি পতিতা নাঝাদের দ্বাং| সমর্থিত হইতে চেষ্ট। 
করিবে, তাহাকে লজ্জা দিবার কি সমাজে কোন ব্যবন্থ। হই পাপে না? পুকুষদমাক্, 
কি এমনই অধঃপাতে গি্লছে যে তাহার] ভোট বাড়াহ্টণার জন্ত অনগ্থগতি হইয়। 
বারবণিতাদের ছারস্থ হইবে? অধশ্য এই গ্রশ্রের আর একটা দিক আছে। এই অেণীর নারীরা 
ও দেশের মানুষ । তাহাদেরও প্রতিনিধিনির্বাচনের অধিকার আছে। দেশ সর্বসাধারণের 
নুঙ্গলার্থ যাহ! বিধেয়। তাহার বিধানার্থ তাহাদের সহাঙ্গভতি ৪ সাহাযোর আবশ্যক হয়। 
সেই উদ্দেশ্যে ভাহাদের ভোট একেবারে অগ্রাহ করিবার নহে। কিন্তু থে ভাবে ১৯২১ সনে 
এই বিষয়টি উপস্থিত কর! হইয়াছিল, তাহাতে এহ হহভাগিনীদের প্রতি অবিচার এবং 
নিজেদের প্রতি ও অ*ম্মানপ্রকাশ হইয়াছিল বলিমা লেখকের ধারণ] । 

এখন দ্েখের মাত ও ভগিনীদের প্রতি কিছু লিবেদন আছে। তাহাদিগকে রাগী 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে তাহাদিগের গ্রতি অবিচার ও অসম্মান প্রকাশ হইত সন্দেহ 
নাই। কিন্তু তাহার! নিষ্ষের চেষ্টা! বিন! ঘা$1 পাইয়াছেন, একটু সঙ্গাগ ভাবে তাহার সদ্াবহার 
করিবার জন্য উদ্যুক্ত আছেন কি? শিক্ষিতা ৩গিলীরা দেখের অবস্থ। ও বিধি ব্যবস্থার 
দিকে একটুও মনোযোগ দিতেছেন কি? শক্তির যদি ব্যবহার ন| করা যায় তবে তাহ! 
থাক। ও যা, না থাকাও তা। 

রাটীয় কর্তব্যের পূর্ব্ব পৌয়কর্তব্য। ইহার অনেক কাজ নারীর পক্ষে স্ববোধা ও 
স্থসাধা। মিউনিলিপাল অধিকার পাইয়। কোন বঙ্গনারী কাউন্সলের পদপ্রার্থী হন নাই। 
আমর! জানি ব্যবস্থাপক সভায় ৰরং কম সময় দিতে হয়, কিন্তু কর্পোরেখনের সভায় হাজিরা 
দেওয়া একটু কঠিন ব্যাপার। যাহাদের সম এবং সঙ্গতি আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ 
এই কঠিন কর্তব্যে ব্রতী হইলে দেশের কল্যাণ হয়। 

মধাপন্থী-- 


আধুনিক বাঁংল! 


আধুনিক বাংলার ছুঃখ ও বাথতা এখন আমাদের কাব্য ও রাজনাতির স্বভতঃসিদ্ধ। 
বাংলা মানিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তসম্ত এখন না পড়েও মুখস্থ বলা যায়; শু? 
তাই নয়, সেগুলি আবার অ।মাদের তিনভাগ কাঁবা ও উপন্যাসের খুব সুন্দর ব্/খ্যা। এই 
সথ্য ও সংমিশ্রণ আশার কি শিরাশার ছিপ তা নিয়ে তর্ক তুলছি না, এটা মে তথ্য এহ- 
টকুহ আমার বক্তব্য; এই তথ্যের শিক্ষ। (0)00171- আমার কাছে এই, যে, যদি দুটো! কথা কয়ে? 
মন জুড়াতে চাও, তবে গবরদার তোমার মনের বাংলা মহলের দিকটাম্ন খুব বড় একট। তাল। 
লাগিয়ে রেখো; অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরে। 
কিন্ত মন মানে না) কারণ ভদ্বতার খাতিরে মুখ যদ বা বঙ্গ করি, কানটা আরও 
সজ!গ হয়ে ওঠে। তখন অনেক কিছুহী ঘটতে পাবে ও যেমন এই প্রবন্ধটা। কারণ 
অশনয়ে রাতের পর বাত যদ্দি নামতেই হয়। তবে নির্বাক প্রহরীর ভূমিকাট। কখনই স্ন্বাছু 
লাগতে পারে ন!, আমার শিক্ষা নবিশী ঘাট কীচ1 ভোক্‌ নাকেন। তাই ছুক্খা বলে নিই; 
খারা পাকা বলিয়ে তাদের হম্বন্ধ আমার মত কি, এটুকুও হয়ত শোনবার জিনিস হতে 
পারে। 
আর কথ। ন! বাড়িয়ে আমা মমালোচন। আরুভ্ত করে? দিত | আমার প্রথম কথ। 
এই, থে বাংলার ও বাঙ্গালীর গুথ দুঃখ এখন ভাব্খার ও বোখাবার বিষয় না হয়ে বলবার ৪ 
লেখবার বিবরন হয়ে দাড়িয়েছে । এটা যেন এক বিরাট পৌরাণিক এঁতিহা ; 'এর মধো 
অন্সসন্ধ।নের দরকার নেই ; দরকাব শুধু ছন্দ ও মুন্সিয়ানার। একট! উদাহরণ দিয়ে একটু 
পরিষ্কার করেবলি। লই ডিরোজিওর আমল থেকে প্রায় একশ বংমর আমর! শুনে 
আসছি. যে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পশে এসে আমাদের যুবকেরা উচ্ছ-ঙ্থল হয়ে পড়েছে 
বিজাতীয় ভাবের পঙ্গপাতী ভষে তারা নিজেদের আচার অনুষ্ঠান ভূলে সমাজের মুলে 
কুঠারাখাত করছে, ইতাধি ইত্যাদি । অর্থাৎ কথাট! এই যে ইংরাজী লেখাপড়। শিখে 
আমদের যুবকের আর হিন্দুধস্্ বিশ্বা করে না; তাই আঘাদের যত রাজ্যের ছুঃখ। 
«খন যদি নিজেদের অভিজ্ঞতার উপর নির্তর করি তা হলে দেখতে পাই এট। নিছক গল্প- 
কথা। আব এই গল্প*থ| যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে, সেই ইংবাঁজীশিক্ষিত যুবক 
সম্প্রদায় এর সবচেয়ে বড় মুখপাঞ। আমার দীর্ঘ ছাতুজীবনে বিলাত ফেরত ও 'অবিলাত 
ফেরত অসংখা হতরাজী শিক্ষিত যুপকেধ সহি হ আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে । আমি 
আঙ্জ পধ্যস্ত এমন একজনকে ও দেখিনি ধিনি-ভিরোজিওর আমলের উত্তরাধিকারী, যিপি 


৯৮২ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ৫ ৬ সংখ্য। 


ওই আমলের নিন্দা! না করেন। মহথতরাং স্পষ্ট বোঝ। যাচ্ছে যে ইংরাজী শিক্ষা যে আমাদের 
ধন্মবিশ্ববসকে শিখিল করে এ যুক্তি আর চন্লে না। কিন্তু এব উত্তরে আমি নিশ্চদ্ব জান 
আমাদের সমস্ত বলিয়ে লোকের! সকরুণ শ্মিতহান্তে, এই গল্পকথাকেই ভূদেব বাবুর বচণ 
(09060107) দিয়ে, আরও জের করে, আরও হুন্দর করে, আরও গুিয়ে পুনরাবৃত্তি 
করবেন । 

এখন কথ। উঠতে পারে যে মুখে তার। বিশ্বাস করি বললেও কাজে সে বিশ্বাসের 
পরিচয় দেন না। এখানেও আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য মানছি। ষদ্দি অন্ুসন্ধানীর 
চোখ দিয়ে ইংরাজী শিক্ষিতদের জীবন বিষ্লেষণ করি, তবে এইটে সব চেয়ে বেশী চোগে 
পড়ে ষেকি রকম বিশ্বন্তভাবে তার ধম্মতন্ত্রের সমস্ত অনষ্ঠটান সব সময়ে মেনে চলেন। 
দুর্গাপূজ। ও লক্ষমীপূজ। থেকে আরম্ত করে ছেলের অন্নপ্রাশন ৪ মেয়ের বিয়ে, সত্য নারায়ণ 
ও শ্রাদ্ধ যেটাকেই পরীক্ষা করি, দেখি ধন্মতান্ত্রের শাসন (01501011009) এখনও অটুট রয়েছে । 
ক্রাঙ্মপমাঁজের বাইরে ধার! উদার হন্দু, (7619117)64 11108) তাদের মধোও আদি 
আলোচনার সময় ছাড়া কাধ্যতঃ কাউকে বিজ্রোহ করতে দেখিনি । আমার এহ ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার সঘর্থন আমি এত লোকের কাছ থেকে পেয়েছি, থে ছুকুড়ি বাহল। কাগজ ছমাম 
ধরে পড়লেও আঘার এই বিশ্বাস যাবে ন।। অথচ আমায় শুনতে হবে যে আমাদের আচার 
অন্ষ্ঠান সব শিখিল হয়ে যাচ্ছে, ইৎরাজী শিক্ষার মোহে আনাদের যুবকরৃন্দ ধন্মবিশ্থাশ 
হারিয়ে... ... *..আর বেশী বলবার দরকার নেই । 

যে ছুটে! উদাহরণ দিয়েছি তার দ্বারা আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমর। 

(0501107এর এতদূর দাস যে নিজেদের জীবন্ত স্থগ ছুঃখ নিয়েও পঞ্চাশ বছরের মধ্যে 
একট। সম্পূর্ণ নুতন পুরাণের (10/080198)র) কটি করেছি; এই পুরাণই এখন 
হয়েছে, আমাদের জাতীয় জীবনের শাস্ন। বর্তমান জগতে নব্য জাপানের শিন্টোমতবাদ 
(১1111001507) ও মিকাডোপুজা ছাড়! আর কোন কিছুরই এপ সঙ্গে তুপন। হয় না। এন 
17)7১0198)র একট্রু বিশদ বর্ণন| না দিলে এর গুরুত্ব ভাল করে বোঝ] খাবে ন।। কিন্ত 
বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম; তাই নীচে একট। ব্যঙ্গ চিত্র দেওয়ার চেষ্ট করছি । 

আমর ঘে এককালে খুব বড় ছিলাম এট] অস্বীকার করা পাপ। বড় ছিল।ম 
ভয়ঙ্কর বড় ছিলাম, শুধু তাই নয় ইংর।জের চেয়ে বড় ছিলাম সব বিষয়ে। একখ| বলার 
সার্থকতা কি? সার্থকতা এই যে ইউরোপীয় লেখকেরা আমাদের ছোট বলে গালাগালি 
দেয়। ঠিক কোন্‌ সময় থেকে আমর ছোট হতে আরম্ভ করেছি? পলাশীর যুদ্ধের পর 
থেকে । কেন? ইংরাজী শিক্ষ/। আমাদের বড় হওয়ার মূল কারণ ছিল ধর্ম; ইংরাজরা 
আমাদের ধর্মকে পৌত্তলিক বল গাগাগালি দিয়েছে আর আমরাও মোহা্ধ হয়ে তাই 
বিশ্বাস করেছি; সেইজন্যই আমাদের অধঃপতন । আবার বড় হব কি উপায়ে? ধন্মের 
উন্নতি সাধন করে--কেন না হিন্দুপ্থন্ম যে শ্রেষ্ঠ বন্মতা বির্রেকানন্দ স্বামী শিকাগোতে প্রমাণ 


ভাদ্র, আশ্বিন, ১৩৩২ ] আধুনিক বাংল! ১৮৩ 


করে দিয়েছেন । আমাদের জাতীয়ত। ছিল ন1পরলে' ইউরোপ আমাদের গালাগাল দেয় 
কিন্ত এট! মিথ্যা কথা । আমাদের জাতীয়তা ছিল, তবে তা ধর্মগত; এ বড় কঠিন ব্যাপার, 
ইউরোপ এ সমন্ত বুঝবে না । ইউরোপ ধশ্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে ফেলেছে; 
আমাদের আবার তা জড়ে ফেলতে হবে। ঠিক কি উপায়ে ত| সম্পন্ন হবে? উত্তর-_ 
“ঘরের দিকে ফের”। লর্ড সিংহ যে বলেছেন যে আমাদের নারীর। পর্দানসীন এ কথা 
সত্য নয়। পাড়াগায়ে আমাদের মেয়ের কলসী করে" জল নিয়ে আসে। তবে সহরের 
গেয়ের| কি বাইরে বেরুবে 2 নাঃ কেনন। আমাদের নারীর আদশ, সীতাঁ, সাবিত্রী, দময়স্তী | 
আমার বাঙ্গচিত্রট। দুঃখের বিষর সত্যই বিদ্রপের মত শুনিয়েছে। কিন্ত সত/কারের 
য| অমৌক্তিকত। ত| এই বিদ্রপকেও ছাড়িয়ে ধায় এইটেই আমার একমাত্র সান্বনা। এসব 
ফুটিয়ে তোল! একজন আটিষ্টের কাঞ্। আমি এইটিকু বোঝাতে পারলেই খুসী হব যে 
আমাদের বর্তমান সুখছুঃথ সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট বিশ্বান আমাদের চারদিকে খেল। 
(করছে; ; এই বিশ্বাসগুলি আমাদের সমস্ত পুরাতন উতিহোর (0%161017) উপর এক শাকের 
আঁটি, স্কল কলেজের শিক্ষার চ'ইতে এই এতিহ্য (৮5016107) অনেক বেশী প্রভাবশালী ; 
আর আমাদের মধ্যে খব কম লোকই আছেন ধার। এই শ্রভাবকে অতিক্রম করতে 
পেরেছেন | 
পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্রথম যুগে দেশে মুক্ত 2 অবাধ চিন্তার বেশ পরিচয় পাই । পশ্চিম 
মানবন্রীবনের মে সমালোচন| আমদের সামনে হার্জির করেছিল, অনেকেই ত| উদ্।রমনে 
৪ ভক্তিভরে পরীক্ষা করেছিলেন । এই সমালোচনাকে ধার। বিশ্বাস করেছিলেন 
তার। সঙ্গতি ও শোভনতাকে যথেষ্ট অন্ধ! করতেন; সমাজকে নাড়াচাড়া দিয়ে তাকে সচল 
ও স্থাস্থ্যপীল করার বেশ চলনসই রকমের চেষ্টা করেছিলেন । বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাতেন্কু 
_সরফে রাজপুতের মত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন; ব্রাঙ্গসমাজের সৃষ্টি হ্জেছিল; বঙ্িমচন্ত্ 
_গোপীবল্পভ রুষ্ণকে বিসমার্কের হেলমেট পরিয়ে প্রায় অপাধ্যপাধন করেছিলেন বললেও 
চলে । এই সমস্তের ফল কতদূর কি দীড়িয়েছিল, ভাল ন! মন্দ হয়েছিল, একথা এখন যাক্‌) 
কিন্ত লৌকের। ভাব ত, আলোচন। কৰত, এবং বুঝালে নূতন বিশ্বাসের অনুযায়ী কাজ করার 
চেষ্টা কঃত। সেইজন্য ওই যুগটাকে আমি আমাদের প্ররুত জাগরণের যুগ (4১৪৪ ০ 
[:011517651007576) বলি। 
এই জাগরণের যুগ কিন্ত খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। তার আসল কারণ আমাদের 
গ্রাণশক্তির অল্পতার দরুণ আমর! স্হজেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম-ক্জবং -রীষ্টান 
মিশনান্ীীদের অকথ। গালাগালি আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছিল।. তার উপর 
নব্যহিন্দুমতবাদের (5০-171009851) ) বৈদ্যুতিক ব্যাখ্য।, অমুতবাজার পত্তরিক।, রামু 
পরমহংসের প্রভাব এবং ধশ্মগত জাতীয়তার প্রচার, এর ধ্বংধঠর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। 
সেই জন্ত পশ্চিম যে যে দিক থেকে াথাদের » মাথায় ঘ। মেরেছিল, £&সই সমন্ত'দিক থেকে 


১৮৪ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ৫১৬ সংখ্য। 


আত্মরক্ষার জন্য বেশ একগোছ। বিশ্বাস গজিয়ে উঠল । তার পর শুধু পুনরুক্তির জোরেই এই 
বিশ্বাসগুলি শ্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাড়িয়েছে । 

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে পাশ্চাত্য সাহিহা, পাশ্চাত্য ইতিহাস ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
সংস্পর্শে এসেও, নিজেদের ঘরের বাাপারে, পত্রিকা সম্পাদক ও স্বামী চঘটাবাবার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করেন এই সমস্য।টা অনেকদিন আমি বুঝতে পারিনি । এখন বুঝেছি যে আমাদের 
শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য: *11066111591705" দেওয়া নয়, 10000181107) দেওয়।। 
012121) ১৮৪1155 এর ভাষায় ৬৮৮০ 00 1706168177) (112 01110010 20 01 (1005117 
দুল লেজ ইউনিভাপিটা যদি আমাদের শুধু ভাষ| ৪ গণিত শিখিয়েই ক্গান্ত থাকে, তবে 
শিক্ষার আর একট। উদ্দেশ্য [ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে থাবে ; সেই উদ্দেশাট। 139৮াহাএ 1২055611 
বলেছেন **10 019712 00593 1119171%1 11271)105 1১101) 111 50081)16 709০019 (০0 
20001 1000%1050 270 1017) 30000] 00051061065 607 01)00561$51১| এইটেই 
হল 10051115705 | এই দিক থেকে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর কাছ থেকে আশা 
করার কিছুই নেই। কিছু করতে গেলে বাংলার একট চঢা5০ (7০081: পত্রিকা 
চালান যেতে পারে । আর একটা কাজ কর! ঘেতে পারে য্দি একটা স্কুল খুলে 
সেখানে বই ও খবরের কাগজ পড়।র প্রণালী শেখান হয়। 139:0500 [২059০11এর এ 
বইগুলিই ধর] খাক। বেশীর ভাগ যুবকই এই বইগুপি পড়ে ইঘরোপীয় সভ্যতা ও 
[10550181197 এর উপর একট। অস্পষ্ট দ্বণ! অজ্জন করেন। তাতে কোন ক্ষতি হত না 
যদি তার! সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সভাতা! ও 1070307191151) এর অভাবের উপর একটা 
ভালবাদ1 অঞ্জন না করভেন। এই থেকেই বোৰা। বায় 1২৭5৪] পড়! তাদের কৃত 
দূর ব্যর্থ হয়েছে। এখন [২০55৪1]এর বিশেষত্ব কি? বিশেষ তার বৈজ্ঞানিক 
মেজাজ। এই মেজাজের দাম তীর মতামতের চেয়ে অনেক বেশী। এই 
মেজাজকে যদি শ্রদ্ধা করি তবে [২০55০1| এর মতামতও আর চট, করে মেনে নেব 
না। তার ব্যক্তিগত অপদানের স্থৃতি ও ১৯১৪ সালের যুদ্ধ তার লেখ।র মধ্যে যে রং 
দিয়েছে) সেই রংকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব। তারপর, তার কোন সিদ্ধান্ত যদি আমাদের 
সত্য বলে মনে হয়, তবে সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমাদের অন্য সমস্ত বিশ্বাসের একটা সাম্য 
আনতে হবে । এই সাম্য আনার জন্য দরকার যাঁকে [২3921] বলেছেন--“1-০%৪ ০ 
0678] 8 3$58075% | একট উদাহরণ নেওয়া! যাক । [২535611এর 1065 ০1 ৪০০০ 
16এর সঙ্গে কি, আমাদের বিবাহপদ্ধতি ও বিবাহিত জীবনকে খাপ খাওয়ান যায়? 
যদি বিশ্বাস করি যে “£০9০৫ 1169” হল “115 01106 £০%০৪০ 05 10770%/160861 
তবে প্রথমে দেখতে হবে যে আমি যে বংশের সন্তান সেই বংশের সহজাত চরিত্র ও শরীর 
বেঁচে থাকার উপযুক্ত কি না। যদি আষি ুর্ববলচিত্ত 1380125011810 পিত1 ও 
পিতামহের সন্ধান হয়ে [থাকি, তবে খুব.সম্ভব আমায় সম্ানও হবে ভীরু, খিটখিটে ও রী । 


ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৩২ ] আধুনিক বাংল। ১৮৫ 


ক্ষেত্রে আমার বিবাহ করে সন্ত।ন উৎপাদন কর! ঘোর অন্যায়। তার উপর যাকে বিবাহ 

চরব, তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও চরিত্র এবং বংশগত স্বাস্থা ও চরিত্র সম্বন্ধে কিছুই ন। জেনে 
শুধু বাপ-খুড়োর পছন্দ মাঁফিক বিবাহ করা, এট। কি উচিত? আবার আমার আর্থিক 
অবস্থা যে কয়টি সন্তানের সুখ স্বাচ্ছান্দের বাবস্থা করতে পারে আমার সন্তান সংখ্যা যাতে 
চার বেশী না হয় এটাও ভেবে দেখতে হবে। দরিদ্র পরিবারে অগ্ধাশনক্রি্ই ও রোগখিঙ্ন 
একদল পুত্র কন্তা, এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল নয়। সেই পরিবারের পিতা হয়ত সন্তানদের 
ভালবাসেন”, তাঁর নিদ্রাবঞ্ধিত পত্বীকে “ভালবাসেন” । শতকরা নিরানব্বই জন 
রাসেলভক্ত সেই পিতার বিরুদ্ধে 10017012110 র অভিযোগ আনার কথা স্বপ্রেও ভাববেন 
ম।। কিন্ত রাসেলের "£০০৭ 11এর সঙ্গে এই অভিযোগের কাধ্যকারণ সম্বন্ধ আছে। 
11075110) বলতে রাসেল য। বোঝেন ত থে কি রকম বৈপ্লবিক ত। এই খেকে বোঝা 
ঘায়। আমাদের স্কুলে এই ভাবে রাসেল পড়ান যেতে পারে । 

উপরের দীর্ঘ আলোচনাট। একটু অবান্তর হয়ে পড়ল বোধ হয়। যাক এখন আমাঁদের 
আসল কথায় ফেরা যাক । আমি দেখাতে চাই যে সমাজে অমঙ্গল বলে যে বস্তুটি লুকিয়ে 
মাছে, যার অস্তিত্ব বিষয়ে পঞ্চানন তর্করত্ব থেকে 85:৮870 1955611এর চেলারা 
পর্য্যন্ত সবাই এফমত, তার সম্বন্ধে আমর!| যে ৪1805 নিয়েছি, সেইটেই মঙ্গপের 
পথে সব চেয়ে বড় অন্তরায়। সে 2161506 হল, মোটামুটি “হ্যা, ছুংখ কষ্ট ত 
আছেই; সে সব অমৃক অনুকের দোষে । ভা যাক্‌, চলে যাবে এখন”। এই যে অমুক 
অমুকের দোষ দেওয়া, এই যে সাম্লাবাজি, এট! শুধু 17120) 11ভিকে যেমন 
তেমন করে আকড়ে থাকার একট] অছিল1। যার! তরুণ, ধার্দের প্রাণ আছে, 
বেদনা বোধ আছে--তারা আর একটু রোম্যান্টীক ভাবে এই একই 2/0549এর 
আয় নিয়েছেন। তার। নিজেদের শহীদ মনে করে বাথা বেদনার রস নিংড়ে নিংড়ে 
অন্তরের ভৃষ্চ! মেটাচ্ছেন। এই ছুট্টো 2/1106ই আমাদের মঙ্গলের সমান পরিপশ্থী। 
রক্ষণ্শীলতা। ও চ২0772801019য) এরা! উভয়েই তমোদ্েবতার সঙ্গী; এরা উভয়েই 
মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ধাধিয়ে রেখে অত্যয্থানের পথ আগলিয়ে আছে ।, 

কথাটা আর একটু ভাল করে বোবা দরকার। অস্থযর্থান কথাটার মানে নিয়ে 
এরকম অদ্ভুত করৎ দেখান হয় যে সকলেরই বিশ্বাস জন্মে গেছে যে এর কোন মানে নেই। 
অথচ আশ্চর্য্য এই যে এর মানে আছে এবং মানেট| খুব সরল। অভ্যুত্থানের মানে হল 
অভিব্যক্তিকে নীতিমূলক কর।। অর্থাৎ ঘা কিছু ঘটেছে ঘট:ছ বা ঘটবে তা সমস্তই 
সত্য হতে পারে, কিন্তু সত্য.বলেই যে তার! শিব ও সুন্দর এইটে মনে কর! ভূল। সামাজিক 
অভিবাক্তি ধতদূর এবং যে পরিমাণে হবে আমাদের নৈতিক আইডিয়ার মূর্ভিঃ ততদূর এবং 
সেই পরিমাণে হবে আমাদের অভ্ার্থান। এখন প্রশ্ন এই যে অভ্যুত্থান ইহ! কি অলজ্যনীয় 
প্রারুতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত না সামাদের আত্মনিয়্ত্রণের বশীষ্ুত? 


চু 


১৮৬ নব্যভীবত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড) ৫, ৬ সংখা। 


এট! একটা মৌলিক প্রশ্ন কিন্ত এর উত্তর আছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানুষ জয় 
করতে পারে বটে কিন্তু সে জয়ের সীম! আছে । পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের নিয়মগুলি 
আমাদের প্রভূ, তাদের দাসত্ব আমাদের অস্তিত্বের প্রথম ও শেষ কথা । আমাদের প্রকৃত 
স্বাধীনতা হল মুল্য জগতে (10 015 16210) 06.55105 )। ভাল মন্দ; বড় ও ছোট, 
এই বিচার আমর! যেমন ইচ্ছা! করতে পারি; এই বিষয়ে আমরা কোঁন কথাই মেনে নিতে 
বাধ্য নই। জতবাং আমদের সম্মতি ও অসম্মতির উপর যে সব বিষয় নির্ভর করছে, সেই 
সব বিষয়ে আমর স্বাধীনং আর ঠিক এই কারণেই সামাজিক আত্যুর্থান আমাদের 


করায়ত্ত। 
কেন না সমাজ কি? তা মাধ্যাকর্ষণ ও 3০051615 [.এর মত প্রাকৃতিক তথা নয় যাকে 


মানি আর না মানি ত! চলবেই । সমাজ হল মানবের প্রথা প্রতিষ্ঠান ও সমিতির একটা! 
শেষ ফল। এই শেষ ফলটা নির্ভর করছে, প্রত্যেক প্রথা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যেক 
সমিতি আমাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যে পরিমান আমক্তি আদায় করছে সেই আস- 
ভ্ির উপর । এই আসক্তির নির্ভর, আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর, আমাদের ভাল মন্দ 
বিশ্বাসের উপর, গ্জামাদের মূল্য নিরপণের উপর | যদি স'চততন ভাবে আমাদের প্রত্যেক 
সামাজিক আসক্তিকে বিচার করে দিতে ব। কেড়ে নিতে আরম্ভ করি--তবে সমাজটাও বদ- 
লাঁতে থাকবে; তার অভিব্যক্তি অস্থ্থানে পরিণত হতে খাকবে। 
এই আত্মনিয়ন্ত্রিত অভ্যুথান বিশ্লমানবের শ্রেষ্ঠ কাজ ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ইউরোপ 
ধরতে পেরেছে এই তার গৌরব। ধর্খ ঈশ্বর শয়তান, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, (96750791 
9:০০) বিবাহ, পরিবার, ডিমোক্রেদী, সব বিষয়েই ইউরোপের লোকের! তাদের 
আনক্তিকে ভেবে দেখেছে, তেমন অকুষ্ঠিত ভাবে আর আমল দিচ্ছে না।  সমন্ত পুরাতন 
1০810) ও 018011706 এখন পরীক্ষার বন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে । যদি বিশ্বমানবের কাজে 
পিছিয়ে পড়তে ন| চাই, যদি তার অগ্রদূত হওয়ার সৌভাগ্য ইচ্ছ। করি তবে আমাদেরও 
সমস্ত পুরাতন 1০)115 ও  415101179কে পরীক্ষা করতে হবে। রক্ষণশীলতা ও 
[২০71817010191 এই জন্যই আমাদের শক্র। ঘ| দরকার ত| হ'ল মুক্ত ও অবাধ চিন্তা, ভাল 
এ মন্দের নিষ্ঠ র বিচার ও সেই বিচারের ফল অন্যায়ী আমাদের আসক্তিকে দ্েওয়৷ বা 
কেড়ে নেওয়।। সমসাময়িক বাংলায় কি এর কোন পরিচয় পাই?" 

ধর! যাক আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠান । যদি প্রশ্ন করি যে এর প্রাণশক্তি কোথায় অমনই 
মেই বুদূর অতীতের শ্রুতিনুক্ত থেকে আরম্ভ করে মঙ্গ-পরাশর-রঘুনন্দন, বল্লালসেন-কৌলীন্য- 
বর্ণল্কর ইত্যাদি অনেক কথাই ওন্তাদদের মনে ঠেলাঠেলি করে উঠবে, এবং তার! খুমী 
হবেন যে ব্যাপারটা বেশ বোঝ! গেল। কিন্ত প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া গেল কি? অবশ্ত 
না, কারণ আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠান টিকে আছে ধু আমরা বিংশ শতাবীর বাঙ্গালীরা 
তাকে মানছি বলে ।€ এই মানাটাকে যদি তর্কের ধাতিরেও কেড়ে নিই, তাবে ওত্যাদরা 
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ঘতই কারসাজি দেখান সে আর বাচবে ন|। এখন যদি আর একট। প্রশ্থ করি যে বিবাহ্‌- 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের মানা, আমাদের সম্মতি, আমাদের আসক্তি এগুলে! উচিত কিন।, 
তাহলে ওন্তাদদের মনে যদিও আবার সেই মন পরাশরই ঠেলাঠেলি করে উঠবে, তবু 
আমাদের শিক্ষানবিশদের উচিত একটু ভেবে দেখা। অ।মি ঘোষের ঝড় ছেলে হলেই 
আমাকে বস্থ বা মিত্রদের বাড়ী বিবাহ করতে হবে কিন্তু মেজ ছেলে হলেই অ.বার তার 
আর ৮+৭২--৮০ট1 ঘর খোল! এট] কি যুক্তি, এট1কি বিচার; এটা কি স্বাধীনতা ? 
অবশ্ঠ এই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়।র মত রসবোধ আমার আছে । কিন্তু বিবাহে 
ব্াঙ্মণের হপ্তক্ষেপকেও কি রসবোধের কোঠায় ফেলতে হবে ? এরকম একটা 01151116860 
0155 কেন থাকবে যার সহযোগিতা ভিন্ন আমার বিবাহ সিদ্ধ নয়? এত বড় একট 011111579 
কেন অন্ত কোন শ্রেণীর লোকেদের দেওয়। হবে ন। ? তার উপর ধনবিভাগের দিক থেকে দেখি 
সামাজিক ক্রিয়াকম্মে তাদ্দের হস্ুক্ষেপ থাকার দরুণ ব্রাঙ্গণের। জাতির ধনপম্টির খানিকটা 
অংশের অধিকারী । আলন্য ও 001:010061%91)955 এর উপর এই 0197)1017) দেওয়।তে আমি 
সাহায্য করব কেন? আবার বিবাহ সম্পফিত আচার অনুষ্ঠানের কথ বিবেচনা! করা 
ঘাকৃ। স্ত্রীআাচারট| কি? একটা! বর্ধর যুগের স্বৃতিচিহ্ন। মন্ত্র তন্ত্র বশীকরণ ম্যাজিক 
এই সমস্তর একট] সমষ্টি । এর ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে কেন সাহাধা করব? তারপর আমাদের 
বিবাহের £)0: হল এই যে্ত্রী যে তার স্বামীর সঙ্গে এই পৃথিবীতেই চিরক'লের মত 
যুক্ত হল তা নয়, অনন্ত কাল ধরে তার ব্যক্তিত্ব তার:আত্মা, তার স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও আত্মার 
একট। অঙ্গস্বরূপ হয়ে গেল। সতীত্ব ও পাতিত্রত্যের এ যে দাশনিক ব্যা)া, এটাকে 
হেসে উড়িয়ে দিলে চলবেন। ; কেনন। অধিকাংশ নারীর মনে এটা খুবই জাগ্রত। সেই 
জগ্ঠই বিধবাবিব্ুহ আইন এতদিনু সরকারী কুঠরিতেই চাবি বন্ধ হয়ে রইল। এই ব্যাখা 
মেনে কি আমাদের বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে সম্মতি দেব? যদি দিই তবে আমার অবর্তমানে 
আমি আমার স্ত্রীকে জীবনের মকল স্থখ থেকে বঞ্চিত ক-র যাব। এই নিষ্টঃরত। কি শুধু 
ওন্তাদী আল!পের দ্বারাই উড়ে যাবে ? মনে রাখতে হবে থে প্রচলিত প্রথায় বিবাহ করা, 
দেশের সমস্ত বিধবার অশ্রজলের দায়িত্ব নেওয়!। আমার অসম্মতি যখন এই অশ্রজলের 
পরিমাণ কমাতে পারে তখন সম্মতিটা পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বিচারের বিষণ্ন। এখানে দরকার 
প্রত্বতত্ব ও রসবোধ নয়, ঈরকার 10018] 52159 ও অবাধ চিন্তা । 

বিবাহ স্ধদ্ধে আমার আলোচনাট! যথেষ্ট হল না। একটা ক্ষুপ্র প্রবন্ধে তা কর! সম্ভব 
নয়। যা বলতে চাই ত]1 হল সমাজ সম্বচ্ে, একটা 81911911569 ৬15৬ নেওয়া দরকার । 
ধরে নেওয়! যাক্‌ ষেসমাজ নির্ভর করছে আমাদের সম্মতির উপর; স্থতরাং.চিস্তা করে 
যেখানে দরকার, অসন্মতি দিয়ে একে 2)0:51159 করতে হবে । হুঃখ ও অমঙ্গলের 9021156105 
নিয়ে, সমাজের কোন্‌ উপাদানটা বদলালে কতখানি অমঙ্গল দূর হবে তার একট! 
আন্দাজ থাক! দরকার । নারী সম্বদ্ধে জামাদের মাজে ধেইিন৫10197 রয়েছে তাকেই 
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আমি অমঙ্গলের কোঠায় সব চেয়ে বড় স্থান দিই । কেনন। প্রথমতঃ নারী আমাদের সমা- 
জের অর্ধেক; সৃতরাং য। কিছু নারীসাধারণের স্থথ বাড়াবে তাতে সামাজিক হৃখসমষি যতট। 
বাড়বে আর কিছুতেই তেমন নয়। তারপর নারী এত সহজ স্থখ থেকে বঞ্চিত রয়েছে,যে আম]- 
দের একটু বিশ্বাসের পরিবর্তনে একটু চেষ্টাতেই তার সখ ক্রতগতিতে বাড়তে পারে । গারহস্থা 
প্রাচীরের বাহিরে একটু বাহির হওয়ার অধিকার, একটু মেলামেশ! করার সুযোগ পেলেই 
10561006155 119 এর যে কতখানি পরিপূরণ হতে পারে ত। ভাবলে আমি ধৈধ্যহার! হয়ে 
যাই অথচ সমসাময়িক বাংলায় দেখিঃ মুখে ইংরাঁজ ও স্বদেশীয় ম্বাধীন নারীদের প্রতি 
প্রশংসমান দৃষ্টি ও মুখে সীত।, সাবিত্বী ও দময়স্তীর জয়গান । এই জয়গান বন্ধ বরে দেওয়ার 
সময় এসেছে। | 
আমার শেষ কথ! এই যে সামাজিক (1541090 কে বদলানর বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড 
শক্তি আমাদের যৌপ্রবৃত্তি ও একল। থাকার ভয় । এই ভয়কে জয় কর! যেতে পারে যদি 
সম্মত লোকেরা স্বপ্রণোদিত হয়ে সমিতি করতে আরম্ভ করে । এই সমিতির 0৪1010% 
ক্রমে চলতি (৪1010 কে স্থানচ্যত করতে পারবে । সমলাময়িক বাংলার কাছে আমার 
প্রোগ্রামটা তাই অবাধ চিন্তা 9 ৮০191)081) 85590191108 । এই প্রোগ্রামটা কি নেহাৎ 
বাজে জিনিষ? 


আমি কে 


আমি কে জানিনা বলে সতত সংশয়; 
দেহটি “আমার” বলি, আমি ঠিক নয়। 
ভেদবুদ্ধি তন্ত্রী সেতু, 
“আমি? তন্ত্র তাহা হেতু, (১) 
বাজায় আমার ধ্বনি মুগ্ধ করি মন। . 
আম তাই আমি তত্ব বুঝিনা কেমন। : 





০) গুরারত 96580... 
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আমি কে বুঝিন! বলে, মনেরে বুঝাই 
সংসারে আমিই' সার অপরে বালাই, 
আমার প্রীতির জন্য 
বিশ্বময় যত পণ্য, 
সুষ্ি শুধু সাধিবারে আমার তোষণ, 
অ।মি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 
আকাশে উঠেছে ট।দ বিশ্ববিমোহন, 
তাহারে নেহারি মুগ্ধ দুইটি নয়ন । 
বহিমু'খী জ্যোতি তার 
মনোরাজো র।'জে সার 
মূলতঃ সে কিব। বস্ত হেরে কয়জন? 
আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 


বাশবী রবাব শুনি চিত্ত মুগ্ধ তায়, 

বাহা বস্ত অক্গথে অন্তরত্ব পায় । 
অন্তরের রাজা মন 
রহে ব্যস্ত অনুক্গণ 

খাহিক বিকাশ লয়ে মুকুর মতন । 

আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিন। কেমণ। 


চট্টিঘুলে ইচ্ছাঝলে সতের বিকার 
অন্তমমুখী চিত্খক্তি ঘটায় ব/াপার | (২) 
বাহক বিকাশ যায় 
দীপ্ঘদীপ শিখা প্রায়। 
এলাকা স্নেহের পানে কে চায় তখন 
আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 


বহিমু'বী বীজ হতে বিু্ড বিকাশ 
বহিমুধ ভাব লয়ে করয়ে প্রয়/স, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
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আমি কে জানিতে যদি হয় সে বাসনা, 
বুঝিতে ন। পারি তার কিরূপ ধারণ] । 
“মমপ্রাণ” সবে কয়, 
“আমি” পূর্ববভাবে রয়; 
“ম্মবস্ত্র” ভেদবুদ্ধি ঘটায় ঘেমন 
আম তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন । 


মনে কতু “আমি” সত্ব। (৩) হয় সম্ভাবন, 

দার্শনিক শাস্ত্র যাহে কহয়ে করণ ? (২) 
দুরদৃষ্টি যন্ত্রে (৫) যথ। 
দৃষ্টিসধালন প্রথা 

কুঠার ছেদন কাধ কর্তা (৬) কি কখন ? 

আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 


আমি বলি, আম করি, “আমি'ময় সব। 
আমির করমন্ত্রোত সংসার আহ্‌্ব। 
কাযোর (৭) স্বরূপ মন 
কহে তার স্থধীজন; 
পরিমাণ (৮) ফুটে তায় ঘটের মতন । 
আমি তাই “আ ম” তত্ব বুঝিনা কেমণ। 


মৃত তে! “আমার” বলি, আমির বিনাশ 
ঘটেনা তরু যেন মনেতে বিশ্বাস | 

জন্ম পুণর্ঞন্স তথ 

“আমার” সম্মন্ধে কথা, 
বৃথায় আয়াস দেখি “আমি” অন্বেষণ । 
আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 


পার এপ এরর ৯০০০, ৮, স্তস্্প৩০্প্া 








(৩) 78617)81)855. 

(8) ইন্রিয়। 

(৫) 51650০02৩, 

(৩) 2761) * 

(৭) 4১5 02০560 €০7  পরিণামবাদমতে কারণ ও কাধ্য.. সং 
বিবর্তবাদ মতে-কাঁয়ণস্ সৎ, বনি | 

(৮) 11021160 10725808, 


ভাদ্র মাশ্িন, ১৩৩২ ] আমি কে ৯৯১ 


মরণাস্তে বিত্ব মম পাবে কোন জন 

সে ভাবনায় চিত মম ব্যস্ত অনুক্ষণ। 
“আমি” তবে মরি কই? 
মরিয়াও জীবে রই; 

আজ্মজ অভাবে তাই পোষ্যের (৯) পোষণ 

আ“ম তাই “আমি” তত্ব বুঝিন! কেমন। 


“আমি” তবে*হেন বস্ত ভাব-গ্রেখি মন 
দেখিতে না পায় যার জনম মরণ-- 
পরিমেয় (১০) পায় লয়, 
“আমি”তার তাহ! নয়। 
স্ুক্মাদপি স্থপ্ম তার এশ্বর্ধ্য ব্যাপন | (১১) 
আমি তবে “আমি”, তত্ব বুঝিবা এখন । 


“আমি” যদি নিত্য বন্ধ বিশ্বের ব্যাপক, 
ব্্টি “আমি” ফুটে নাকি সমষ্টিরপক ? 
তটিনী লহরী গুলি 
উন্তাল তরঙ্গ তুলি 
সাগর গৌরব তার। ফুটায় যেমন । 
আমি তবে “আমি” তত্ব বুঝিনা এখন। 


“আমি” যদি বিশ্বময় স্থষ্টি ব্েপে রই 
মমতার প্রিয় বস্ত কাহারে ব॥ কই? 
ব্যধিজ্ঞান ঘুচে যায়, 
দিখালোকে দীপপ্রায়, 
দীপের স্বাতস্ত্রয কিন্তু ঘুচেনা যেমন 
প্ আমি তাই “আমি” তত্ব বুঝিনা কেমন। 


শ্রীবিপিন বিহারী নিয়োগী 
(৯) 4৯00916 500, 


(১০) [1071150 101065, 
(৯) 261:%5510৮, 


১২৯ পঃ পলাঃ ব্রাঙ্গমাজ 
৯ ১৬, আত্মপ্রতয় 
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১৩৬ 


১৩৬ 5, ৩২, সমাজ কালে 


১৩৮ ১১ 


১৪১, ৪র্থ কলি “দীপ ও ধুপ” বাস স্থবাস। ১৪৩, 
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১৫৪ ১১ 
১৫৯ ১ 
১৬০ ১, 
১৬৫ ১, 
১৬৮ ১১ 
১৬৯ ১ 
১৭২ ১, 
১৭৩১ 


১৭৫ ১১ 


২ :, য। 


৭, বরলেন 


৫ ১১ থয় 


১৫ ১১ পদর্থকে 
৬১৮ অবস্থয় 


১৫৩ পৃষ্ঠার প্রথম পাঁদটাক1 সম্পাদকীয়, উহার শেষে নঃ সঃ বসিবে। 


২২ লাঃ পারমিত 
১৬ », বিশৃক্খল 


২৪ », মধ্য 
৩১ ১, সম্পন্ন 


ভ্রম সংশোপূন। 


মুদ্রাকর প্রমাদে বর্তমান সংখা।য় অনেকগুলি ভূল রহিয়। গিম্বাছে। নিম্নে বিখেন 
মারাত্মক ভুলগুলি প্রদর্শিত ইল :- 


ব্রাঙ্মমাজ। 


১৩৪ পুঃ 


আম্মগ্রুতাম় । ১৩৫১, 


যায়। 
করলেন । 
সমাজবন্ধন | 
খায়। 


শাসন কর্তা । 
পদার্থকে। 
অবস্থায় । 


পরিমিত । 
বিশৃঙ্খল! । 
মধ্যে । 
সম্পন্ন। 


৩১১, গণবুন্দ জনবৃন্দ জনবৃন্দ । 
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১৪৭ ১, 
১৫০ ১, 


১৫২১, 


১৫৫১ 
১৬০ ১, 
১১৪১, 
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১৭২ ৯ 
১৭৪ ১, 
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১২৯১ 
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২৪ ১, শত্রু 
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১১১, 


৩২১, মায় 
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করবার 

সমাজরূপ 
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ড্রাগন 

তম অমর 
কারাগৃহের 
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১৭ ১১ ড$21050615 ৬৬০10651615 


৫১, অদশ 


১৪১, আবত 


৩ লীবনের 


১৬ ১১ এবই্ট। 


২০ ১, পদ্ধতিকে 


১৬ ১, শত্তির 
১৩, ই 


ক ॥ ল 


২ 9 ন্‌ 
১৬ »। সর্ব্বাঙ্গীন 


আদর্শ 
আয়ত 
জীবনের 
একটা 
পদ্ধতিতে 
শক্তির 
এই 
ন। 
ন। 
সর্ধপ্রকারে 


এই দীর্ঘ শুদ্ধিপত্র দিবার ঘে কারণ উপস্থিত হইয়াছে তজ্ন্য আমর! বিশেষ লক্দিত 
আছি। আগামী সংখা।য় যাহাতে ইহার প্রতিবিধান হয় আমরা তাশর্‌ ব্যবস্থা করিতেছি । 


কাধ ধ্যঞ্চ, নব্যভারত। 


নব্য ভারত 


অতিরিক্ত পত্র 








জাতীয় কক্্রাগণের মধ্ো শ্রেষ্ঠতম একজন উত্তরের জন্য কতকগুলি প্রন আমার নিকট 
পাঠাইয়াছেন। প্রশ্গুলি ও উহাদের উত্তর নিম্সে দেওয়া! গেল। 

“আপনি বলেন এ্রাজ্য দলকে সাহাধ্য করা আমাদের কর্তব্য--এই সাহায্যের 
মানে কি?; 

সামার উদ্দেশ্য এই ঘে প্রত্যেক্রেই নিজ নিজ বিবেকের সীমার মধ্যে থাকিয়! উহাদের 
যথাসাধ্য সাহায়তা কর। কর্তব্য । ব্যবস্থাপক সভা প্রবেশে যাহার কোন আপত্তি নাই 
তাহার শ্বরাজ্য দলে যোগদান করা উচিত । ধার উহাতে আপত্তি আছে তিনি স্বরাজ্যদলে 
যোগদান করিবেন না, কিন্তু যোগদান কর! ছাড়া অন্য সকল উপায়ে উহাদের সাহাষ্য 
করিবেন। ভোট দিতে আপত্তি থাকিলে তিনি বিরত থাকিবেন, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই এ 
দলের নিন্দাবাদ করিবেন ন।। 

«গ্রামের তরুণ কন্মীদের কি নির্বাচন ব্যাপারে যোগদান কর! এবং শ্বরাজ্যদলের জন্য 
ভোট-সংগ্রহ করা উচিত ?”, 

পরিবর্তনকামী ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিনা । গ্রামের যে 
সকল কর্মী খন্দর প্রচারে ব্যাপৃত আছেন এবং রাজনীতির দিকে যাহাদের কৌক নাই 
তাহার! অবশ্তই নিজেদের গু কাজের ক্ষতি করিম্বা এ সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। 

* স্বরাজীর! গ্রাম্যবোর্ড, মিউনিপালিটা, লোকালবোর্ড ইত্যাদি আয়ত্ব করিতে চেষ্টা 
করিলে খাদিকর্্ীদের কি কর! কর্তব্য?" 

আমি আশ! করি স্বরাজীরাও খাদি কম্ধী হইবেন । পরিবর্তনবিরোধী এবং স্বরাজীদের 
মধ্যে পার্থক্য এই যে উঠার খাদি কার্যের সঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার কাজও জুড়িয়া দেন। 
পরিবর্তনবিরোধী দলের খাদি এর গঠন মূলক অন্থান্ত কাধ্য ভিন্ন আর কিছুই করিবেন ন|। 


৯৮ নব্যভারত-_অতিরিক্ত পঞ্জ [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ ও ৬ সংখা। 


প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রবৃত্তি এবং বিবেক অন্থধায়ী চলিবেন, এবং পরস্পরের কাধের্যে যথা 
শক্তি সাহাযা করিবেন। 

ব্রাঙ্ষণ এবং অত্রাঙ্গণ পদ প্রার্থীরা খন পরস্পরের বিরুদ্ধে দাড়ান তখন আমার কর্তব্য 
কি? 

আপনার অবস্থায় পড়িলে এইরূপ ক্ষেত্রে বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা কগ ভিন্ন অন্য 
কোন রূপে হস্তক্ষেপ আমি করিতাম ন|। 

“আপনি বলিয়াছেন পরিবর্তন-বিরোধীর। যে. কেবল স্বরাজ্যদলকে বাধা দিবেন ন। 
তাহাই নহে, উহাদিগকে বথাশক্তি সাহা, করিবেন। এই সাহায্য কতদূর পধ্যস্ত কর 
খাইতে পারে ? 

এই প্রশ্নের উত্তর পূর্বেই দিয়াছি। প্রীতি বর্তমান থাকিলে নিজের ক্ষতি ন। করিয়াও 
পরস্পরকে যথেষ্ট সাহাধ্য করা যায়। কতদৃর সাহায্য করিতে হইবে তাহা প্রত্যেকের নিজে 
স্থির করিতে হইবে । এইরূপ সাহায্য স্বেচ্ছা*লক হওয়াই উচিত, অপরে উহ] নির্দেশ 
করিয়। দিতে পারে না। এজন্য কোন রকম জোর জবরদস্তি চলিতেই পারে না। 
এখানে দলের শ্রঙ্খলার প্র্থ উঠিতেছেন।, ইহা আমার ব্যক্তিগত মত মাত্র। আমার 
আচরণ হইতেই ইহার অর্থ উপলন্ধ হইবে। 

“আপনি কি অবগ্থাচন্রে পড়িয়া স্বরাজ্যদলকে সাহাযা করিবেন স্থির করিয়াছেন, 
₹1 ব্যবস্থাপক সভ। ঘ্বার| দেশের উপকার হইবে মনে করিয়া ?, 

আমার প্রতিশ্রতির কারণ অন্তবিধ। বর্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাছ।রা যে 
দেশের কোন লাভ হইবে তা আমি মনে করি না। প্রয়োজনের খাতিরে যে 
আমি ম্বরাজ্যদলের সহায়ত করি একথাও সত্য নহে। আমি ব্যবস্থাপক সার 
কার্ধ প্রণালী পছন্দ করি না। কিন্ত শিক্ষিত ভারতবাসীগণের অধিকাংশই উহ! 
চাহেন। উহাদের মধ্যে যাহার। অগ্রগামী কাজ পাইলে উহার।ও সন্তষ্টচিত্তে ব্যবস্থাপক 
সভভ| শইতে সরিয়। পড়িবেন। উহার! কেবল গঠনমূলক কার্য লইয়! তৃপ্ত হইতে 
পারেন ন।। গঠনমূলক কাধ্যের গতি উহাদের নিকট অতিশয় মস্থর মনে হয়। 
এই মনোভাব যে সাধু তাহ। আমি বুঝিয়াছি। দেশের মঙ্গলের জন্য সকল শক্তিকে 
আমি সুসংবদ্ধ করিতে চাই, এবং ব্যবস্থাপক সায় গিয়াও গঠনমূলক কারের 
পথ স্থগম করা, -অথব। দেশের মঙ্গলের পরিপস্থী কার্যে বাধাদান করা সম্ভবপর 
ইহ। বুঝিতে পারি বলিয়। যে দলের দ্বারা এই কাধ্য সর্বাপেক্ষা! সাধিত হওয়া 
সম্ভবপর ভাহাদিগের সহণয়ত1 কর] কর্তব্য বিবেচনা করি । 

(মোঃ ক, গান্ধী, ১৭, ৯, ২৫ ইং) 


অসহযোগের ভবিষ্যৎ 


কোন বন্ধু জানিতে চাহিয়াছেন অলহযোগ পন্থাকে যাহার। রাজনীতির মৃলম্থত্র করিয়।- 
ছিলেন স্বরাজ্য দলের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফলে উহাদের কি গঠি হইবে। 
প্রশ্নকর্তা ভূলিয়। যাইতেছেন যে আমি পূর্বের মত অসহযোগীই আছি । রাজনীতিক্ষেত্রের 
হ্যায় ইহা আমার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনেরও মুলস্তত্র। কোন কোন 
অবস্থায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অসহযেগের সম্ভাবনা ব্যতীত শ্বেচ্ছামূলক 
সহযোগ শুভ হইতে পারে না, স্ম্ম বাধুমান যন্ত্রের ন্যায় ইহা রাজনৈতিক 
ভারতের পরিবর্তমান মনোভাবের গতি নির্দেশক যন্ত্র মাত্র । নিজের রাজ- 
নৈতিক অনুভূতির বিরুদ্ধে চলিতে কোন কংগ্রেস সদসা বাধা নেন কিম্তু এখন 
হইতে আর তীহার। অসহযেোগের প্রচারে কংগ্রেসের নাম বাবহার করিতে পারিবেন 
না । বর্তমান প্রস্তাবান্ুযায়ী কংগ্রেসের মর্ধযাদ। ও, কোন বিশেষ ক ধ্যের জন্য নির্দিষ্ট 
না থাকিলে অর্থবল শ্বরাজ্যদলের ব্যবস্থাপক সভাসম্পর্কিত নীতির সমর্থনে নিয়োজিত 
হইবে সুতরাং ম্বরাজ্যদলের কাঙ্জের জন্য অর্থমঞ্তর করিবার অধিকার যে কংগ্রেস 
কমিটা সমুহের আছে শুধু তাই নয়, ব্যবস্থাপক সভার ভিতর দিয়া কাজের জন্য যদি 
অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা স্বরাজ দলের নীতির সমর্থনে ব্যয় করিতে উহার! 
বাধ্য । অপর পক্ষে যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সভ/ নিছক 
রাজনৈতিক কাজের জন্য অর্থব্যয় অথব! সংগ্রহের বিরোধী এই প্রস্তাবান্ছসারে উহার। 
নিজেদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য নহেন। কংগ্রেসের সকল প্রস্তাবেরই 
উদ্দেশ্য পথনির্দেখ, পীড়ন নহে । 

. রাজনৈতিক অসহযোগের সঙ্গে কাটুনী সমিতির কোন সঙ্বপ্ধ নাই । আমি 
উহার সভাপতি খাদ্ির প্রতি প্রীতি বশতঃ--অসহযোগী হিসাবে নহে। ইহা বৈষয়িক 
অথব। অর্থনৈতিক সমিতি, উহার উদ্দেশ্য লোকহিত। সমিতি খদ্দরের ব্যবসায় করিবেন 
সভ্যদের উপকারের জন্য নহে, জাতির উপকারের জন্য । সভ্যগণ লাভত পাইবেনই ন। 
বরং তাহাদদের চেষ্টার ভিতর দিয়া জাতি যাহাতে লাভবান হয়, তজ্জগ্য 
সমিতিকে বাৎসরিক সাহায্য করিবেন। অর্থনীতির দিক হইতে চরক! এবং খদ্দরের 
কাধ্যকারিতায় যাহার! বিশ্বসবান রাজনীতিতে রুচিসম্পন্প এমন সহযোগী অসহযোগী, 
রাজ মহারাজা, এবং জাতিবর্ণনির্ব্বশেষে সকল শ্রেণীর লোককে আমরা এই সমিতিতে 
যোগদান করিতে আহ্বান করিত্তেছি। 


২০ নব্যভারত- অতিরিক্ত পত্র ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৫ ও ৬ সংখ্য। 


পত্রলেখকের মতে পঞ্চবিধ বজ্জননীতি ব্যতীত কাটুনী সমিতির কাধ্যতালিক। 
সফল হইবে না । আমি একথাট। ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ষে ব্যবহার ঞ্ীবিকে 
সর্বদাই কাজকশ্মে ব্স্ত থাকিন্তে হয় তিনি.কেন খদ্দর পরিতে পারিবেন না? 
উহাদের কেহ কেহ এখনও খদ্দর পরিতেছেন । বিদ্বান ব্যক্তিগণ এবং সরকারী বিদ্য।লয়ের 
শিক্ষকগণও খদ্দর পরিতে পাখেন। ব্যবস্থাপক সভাগামীদের মধ্যে অন্ততঃ স্বরাজীরা 
খদ্দধর ব্যবহার করিতেছেন। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইহার! খদ্দর 
প্রচলন করিয়াছেন। কয়েকজন উপাধিধারী ভদ্রলোক খদ্দর ব্যবহাশ্ করিয়! 
থাকেন। 
বিদ্রোহী অসহযোগীগণ যদি কংগ্রেস এবং কাটুনি সমিতি কেখাও স্থান না পান 
উহাদের পক্ষে নিজেদের একট। নিখিল ভারত সমিতি গড়িয়া! তোল! সম্ভবপর বিনা, 
ইহাই লেখকের শেষ সমস্যা। প্রশ্নটা খুব সুন্দরভাবে বলা হয় নাই। কংগ্রেস 
হইতে কখন কাহাকেও বিতাড়িত করা হয় না | অধিকাংশের মতের সহিত নিজেদের 
ধর্মবুদ্ধির সঙ্র্ষ উপস্থিত হইলে সকলেই উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং 
কেহ কেহ করিয়াও থাকেন । অল্পসংখ্যকের ধর্মবুদ্ধি অন্থ্যায়ী না চলিতে পারিলে অধিক 
খ্যককে দোষ দেওয়া চলে না। এমন অসহবোগী যদ্দি থাকেন ধারা মনে করেন 
যতদিন কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভাগমনের স্বপক্ষে থাকিবে ততদিন উহার সংশ্রবে থাকা 
নিজেদের ধর্খবুদ্ধিবিরুদ্ধ হইবে উহার! অবশ্তই কংগ্রেদের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। আমি আরও বলি কংগ্রেসে থাকিয়া ব্যবস্থাপক সভাসম্পর্কিত" কাজে বাধা 
দেওয়াই যদি উহাদের উদ্দেশ্য হয় তাহ! হইলেও উহাদের কংগ্রেস পরিত্যাগ কর! 
উচিত | আমার মতে সকলপ্রকার অস্তবিরোধ বাদ দিয়া কংগ্রেসের কাজ 
চালান উচিৎ। আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে কাট,নি সমিতিতে সহযোগী অনহযোগী 
উভয়েরই স্থান আছে । 
ইহা সত্বেও যদি একজন অসহযোগী থাকেন যাহার। নিজেদের একট। নিখিল ভারত 
সমিতির প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য মনে করেন তাহাদের পক্ষে সেটা করা নিশ্চয়ই 
সম্ভবপর, কিন্ত আমি সেটা খুব সঙ্গত মনে করি না । অসহযোগীর] যদি ব্যক্তিগত ভাবে 
অসহযোগ করেন উহাই যথেষ্ট । ( মেঃ, ক, গান্ধী, ৮ই অক্টোবর ১৯২৫) 


জাতীয় শিক্ষা 


যাহারা জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী উহার এই অভিযোগ করেন যে আমি 
সর্বদাই খদ্দর অস্পৃশ্যতা, হিন্দুমোশ্লেম প্রভৃতি বিষয়ে বলি, কিন্তু আজকাল ইয়ং 
ইত্ডিয়ায় শিক্ষার জাতীয় উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায় না। অভিযোগট। একান্ত মিথ্যা নয় 
কিন্ত আমি ভারতের সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিছ্ছাও 
ইহ1! আমর বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ হওয়। উচিৎ নয়। বর্তমান অবস্থায় 
আমার লেখায় জাতীয় শিক্ষার সহায়তা হইবার সম্ভাবনা! কম। উহার উন্নতি 
সর্বতোভাবে বর্তমান প্রতিষ্ঠান সমূহের উপযুক্ত পরিচালনার উপর নির্ভর করে। যে 
সকল ছেলে এখন সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে উহারা ইহার স্বপক্ষে ও 
বিপক্ষে সকল কথাই জানে, স্ৃতরাং উহাদ্িগকে এখন আর সরকারী বিদ্যালয় পরি- 
ত্যাগ করিতে বল! উচিৎ নহে | উহার! হয় দুর্বলতা, নয় আসক্তি, নয় জাতীয় 
শিক্ষায় অনাস্বাবশত: সরকারী বিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়াছে । কারণ যাহাই হউক না 
কেন, উহাদের হুর্র্বলতা, আসক্তি, অথব। অনাস্থার একমাত্র প্রতিকার শিক্ষকগণের 
দক্ষতা এবং চরিত্রবল দ্বার| জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহকে লোকপ্রিয় এবং দৃঢপ্রতিষ্ঠ 
করিয়া লা 

দক্ষিণ কলিকাত। জাতীয় বিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি একটি মাবেদন পাইয়াছি। 
কলিকাতায় দীর্ঘকাল অবস্থানকালে একদিন কিছুক্ষণের জন্য আমি এ বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, একটি পত্রে এ কথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে | আবেদনে বহু গণ্যমান্ত লোকের সাক্ষর রহিয়াছে । স্ৃতাকাটা! এখানে 
বাধ্যতামূলক । বিদ্যালয়ের *খাতায় একশত ছাত্রের নাম অছে, শিক্ষকের সংখ্যা 
আঠারে! | বিদ্যালয়টা বৎসরে ২০০শত টাক! সাহাধ্য পায় | সমগ্র দেশে এইরূপ 
বনু বিদ্যালয় আছে, উহার শিক্ষকের। ইয়ং, ইত্ডিয়ার় উহাদের বিষয় লিখিবার 
'জন্ঘা অথবা অর্থসাহায্যের আবেদনে সাক্ষর করিবার জন্ত আমাকে অনুরোধ 
করিয়া পাঠান। কতকগুলি সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান উপেক্ষিত হইব।র আশঙ্কা থাকিলেও 
এই সকল "আবেদনে সাড়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করা আমার উচিত। ক্ষণিক 
দেখ! শোনায় যে ধারণা জন্মে সেই ধারণ! যদি মন্দ হয় তন্বারা উহার ক্ষতি হইবে; 
অপরপক্ষে ক্ষণিকের ভ্রান্ত ধারণায় কোন অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকেও ফাপাইয়। তোলা 
অনুচিত |: আমার দৃঢ়বিশ্বাস যাহার যোগ্যত। আছে এমন কোন প্রতিষ্ঠান সহায়তার 
অভাবে নষ্ট হইবে -নী। যেগুলি নষ্ট হইয়াছে উহাদের বিনাশের কারণ হয় উহাদের 
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কোন যোগ্য তা হিল ন।, নয়ত পরিচালকগণ উঠতে বিশ্বাস বা বল হারাইয়াছেন। এই জন্য 
সকল জাতীয় বিদ্য।লয়ের পরিচালকগণের প্রতি আমার নিবেদন দেশব্যাপী অবসাদের 
প্রভাবে নিরুৎসাহ হইয়া ঘেন উহার! হাল ছাঁড়িয়। ন। দেন | যাহাদের যোগ্যতা 
আছে, এঈ তাহাদের পরীক্ষার সময়। বর্তমান সময়েও ভারতবর্ষে এমন কয়টা 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদিগকে প্রভূত বাধাবি্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া চলিতে 
হইতেছে, কিন্ত এখানে চরম অভাবে থাকিয়াও শিক্ষকেরা নিজের এবং আদর্শের 
প্রতি বিশ্বাস হারান নাই । আগি জানি পরিণামে উহাদের উন্নতি হইবে, এবং এই 
কঠোর পরীক্ষার ভিতর দির! যাওয়ার দরুন উহাধৈর বল বৃদ্ধি হইবে । সাধারণের নিকট 
আমার নিবেদন উহ্বারা এই সকল প্রতিষ্ঠানের দিকে লক্ষা রাখুন, এবং যোগ্যত! 
দেখিলে প্রয়োজন বুঝিয়। উহাদিগকে সাহায্য করুন। 

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি গিয়াছি উহাদের অনেকগুলিতে স্থতাকাট 
শিক্ষা দেওয়া হয়, কারণ উবাই আজকালকার ফ্যাসান। ইহাতে ছাত্রদের এবং একটা 
মহৎ উদ্দেশ্য, উভয়ের প্রতি অবিচার কর! হয়। অপরিহার্য শিল্পকপে যদি 
স্তাকাট। পুনরূজ্জীবিত করিতে হয় তবে উহাকে হাঞ্চাভাবে লইলে চলিবে না, অন্যান্য 
বিষয়ের ন্যায় উহাও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । সে 
ব্যবস্থা হইলে চরকাও ভাল থাকিবে এবং সকল প্রক্ণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে, এবং শিক্ষাখীদের অন্যান্য কাজের ন্যায় চরকার কাজও নিয়মিত পরীক্ষা 
কর হইবে। সকল শিক্ষক স্থতা কাটা এবং উহার রহস্যের সহিত স্ক্ারিচিত না৷ 
থাকিলে উহা সম্ভবপর হইবে ন। “বিশেষতঃ, রাখ। টাকায় অপচয় ম্ন্র। স্থত। কাটা 
যদ্দি যথার্থই শিক্ষা দিতে হয়, তাহ1 হইলে প্রত্যেক শিক্ষকেরই অভিজ্ঞ হঃতে হইবে, 
আর সুতা কাটায় যদি আস্থ। থকে, দৈনিক ছুই ঘন্ট| করিয়! সময় দিলে তিনি 
একমাসের মধোই ইহা! শিখিয়া লইতে পারিবেন । ছেলেন্ষেয়েরা যদি বাড়ীতে 
চরকা ব্যবহার করিতে ইচ্ছ,ক থাকে তাহা হইলে উষ্লদিগকে স্থৃত। কাটার জন্য 
চরক। দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ক্লাশের কাজের জনা টেকোই সর্বাপেক্ষ। অল্পব্যয়সাধ্য 
এবং সুবিধাজনক । ৫০ জন ছেলে বিভিন্ন সময়ে আধঘন্টা সময় ব্যয় করিয়া 
যদি ৫০ গজ হিসাবে স্ৃত। কাটে তার চাইতে ৫০০ ছেলে প্রতিদিন নিদিষ্ট সময়ে 
আধঘণ্টা সময় দিয়াষদি ২৫ গজ স্ৃৃতা কাটেউহাই শ্রেয়: । ৫০০ ছেলে টেকোতে খোজ 
১২৫০০ গজ সুতা কাঁটিবে, কিন্ত ৫০ জন ছেলে চরকায় ৫০০০ গজ মাত্র সুতা 
কাটিবে। (মোঃ, কঃ, গান্ধী ১৫, ১০ ২৫) 


চয়ন 


খদ্দর প্রবর্তনে বদ্ধপরিকর কংগ্রেসপ্রতিষ্টানসমুহের অর্ধধদ্দরের সহিত কোনই সংশ্রব রাখ। 
অর্ধ খদি উচিৎ নহে। অর্দ খন্দর প্রচপনে হাতে হ্তাকাটার উন্নতি প্রতিহত 
হয় এই সহজ সত্য কংগ্রেনওয়ালাগণ যতদিন ধরিতে ন1 পারিবেন ততদিন স্থতাকাটার 
উন্ন'ত সম্ভবপর হইবে না। তানয় ব্যবহার করিয়। উত্কর্ষ পরীক্ষাই চরকার সুতার উন্নতির 
প্রশস্ত উপায়। একদিন এ অন্থবিধার সম্মুখীন হইতেই হইবে। নিজের জেলায় হাতেকাট! 
সত বুনাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে অপর জেলায় সে ব্যবস্থ। হইতে পারে। 
কংগ্রেন প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্ধথদ্দর গ্রস্ত ও বিক্রয় হইতে বিরত থাবিবেন আশ করি। 
নিখিল ভারত গোরক্ষা সভা যাহার! প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, এবং উহার পরিচালন ভার 
গে।রক্ষ! যা:ার! আমার স্বন্ধে স্তস্ত করিয়াছিলেন উহার! নিশ্চিন্ত থাকিতে 
পারেন যে উহার কাধ্যকলাপ সম্মন্ধও আমি অনবছিত হইনাই। আমি যতই চিন্ত। 
করিতেছি, তত্তই উহার গুরত্ব উপলব্ধি করিতেছি। এই সমস্যার লহিত শুধু হিন্দুর স্থনাম 
অথবা ভারতীয় গোকুলের উন্নতি নহে, পরস্ত দেশের আর্থিক .উন্নতিও ঘনিষ্টভাবে জড়িত 
রহিয়াছে । দিন দিনই এই বিশ্বাম আমার মনে দৃঢ়তর হইতেছে যে সাধারণভাবে ভারতবালীর 
এবং বিশেঞ্গগ্াবে হিন্দুগণ গোরক্ষা সভার অবলম্থিত উপায় গ্রহণ না করিলে এ সমস্যার 
সমাধান হইর$রঞনহে। ভারত ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের কৃষি বিভাগ, সমুদয় স্থানীয় সমিতি, 
এবং গোরক্ষার অন্রাগী সকলের প্রতি আমার নিবেদন-_- গো সমন্ত! এবং গোশাল! ও 
টটানারী পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত পুস্তক পুন্তিকা ও হিসাব ইত]াদি দিয়া আমার সহায়ত! 
করুন । ৩রা তাঁরিক্ষে কমিন্রির বোম্বাই অধিবেশনে আমিস্থায়ী সম্পাদক ও ধনাধ্যক্ষ নির্বাচণ 
ঘোষণ করিতে পারিব আশা করি। যাহারা সভ্য সংগ্রহের প্রতিশ্র/ত দিয়াছিলেন 
উহারাও গুতিশ্রুতি রক্ষ। করিয়াছেন বলিতে পারিবেন আশ! করি। 
প্রার্থিত কাগজপত্র নিঝিলভারত গোরক্ষিণী সঙ, সত্যাগ্রহ আশ্রম, সবরমতী, এই 
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে । ( মোঃ কঃ গান্ধী ৩৯:২৫) 
শ্রীরামপুরে একটী ষরকারী বয়ন বিদ্যুলয় আছে, উহাতে স্ৃতাকাট শি দেওয়া 
সরকারী প্রতিষ্টীনে চরক। হয়। [ক প্রপালীতে শিক্ষ। দেওয়। হয় এবং এদিকে উহার! 
কতদূর অগ্রপর হইয়াছেন জানিতে কৃতৃহলী হইয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি লই? আমি উহা 
দেখিতে গিয়াছিলাম। পেখানে কার্পানঃ পাট, ও রেলমে স্তাকাটা, রঙ করা। ও কাপড় 
বোঁন। শেখ স্হিইয়া থার্ষে। পআমি কেবল-কার্পাস সুতার কথাই বলিব। 
সুতা কয় বর্ষ কগণের গ্রহ দেখিয়। আমি ধুবই ধট হইয়াছি, কিন্তু শিক্ষ। 
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প্রতিষ্ঠঠনে যে টনপুণ্য এবং পরিচালনক্ষমতার প্রত্যাশ। কর যাইতে পারে, এ তাহার 
পরিচয় পাইলাম না। আমি আধুনি* চরকা এবং হুতাকাটায় আস্থাবান সুদক্ষ কাটনর 
সমাবেশ দেখতে পাইব অ।শ। করিয়। গিয়াছিলাম। দেখানকারকতকগুলি চরক। সথনির্মিত 
নহে। অন্ঠান্ত অনেক চরকাব মমন্ত ক্রুটাই উদ্ধাতে রহিয়াছে । কোন কোনটিতে কর্কশ 
শব হয়। পাঁজগুলিও উৎকৃষ্ট নহে। এইরূপ অবস্থায় কিছুদিনের মধ্যেই যদ্দি হাতে 
স্ুতাকাট! কার্ধ্যকরী নহে ঘোষণা করা হইয়া থাকে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। উপযুক্ত 
স্থযোগ না দশ কোন পরীক্ষাকাধ্যকেই নিস্কল ঘোষণ| করা সঙ্গত নহে। যাহার আস্ছ! 
আছে এবং যোগ্যত। আছে,তাহাকেই পরীক্ষ।র ক্রার্য্ে নিয়োগ কর! উচিৎ । শুনিতে পাই 
সেখ।নে কলের তীতের ব্যবহার শিক্ষা দেওঘার-ও বাবস্থ। হইবে । বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য 
গৃহশিল্লের প্রচলন । আমার মতে কলের তাঁতের ব্যবহারে সাধারণের অর্থের অপব্যয় 
হইবে মত্র। কলের ভাতে অনাস্থাবশতঃ যে আমি এরূপ বলিতেছি ত1 নয়, উহাতে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অগ্রসর হইবে না বলিয়াই একথ। বজিতেছি। এই বিদ্ভ।লয় পরিচালনের 
জগ্থ নির্দউ সমুদয় অর্থ গৃহশিক্পের প্রবর্তনে ব্য়িত হওয়। উচিৎ স্বতরাং হাতে সৃতা- 
কাটার সার্থকতানস্তাবন' উহার আহ্মযঙ্গিক প্রক্রিয়! সম্বদ্ধে অথপন্ধান, ও শিক্ষার ব্যবস্থায় : 
সমগ্র শক্তি নিয়োগ কর! প্রয়োজন । 
হুগওয়াফ সাহেব আমাকে তাহার বাড়ীতে লইয়! গিয়! তুলার আশ, কার বল, 
সমত। ও নম্বর, এবং কাপড়ের স্থায়ীত্ব পরীক্ষার কতকগুলি যন্ত্র দেখাইলেন। যে সকল 
জাতীয় বিদ্যালয়ে ুতাকাট! শিক্ষার ব্যব্া আছে সেখানে যদি £ই মুকল যঞ্রকিছু কিছু 
রাখ! হয় এবং একটু বিবেচন! করিয়া ব্যবহৃত হয় তাহ। হইলে দ্রুত উন্নতি করিতে পারিবে, 
কাজের উৎকর্ষ ও পরীক্ষ! করিতে পারিবে। 
নিকটেই প্রধানত: সরকারী অর্থে পরিচালিত আর একটা প্রতিষ্ঠান আছে। একটি 
| মিশননী মহিলা এ কার্ধো নিজেকে উত্দর্গ করিয়ছেন। এখানেও সুষ্কাকার্টি। শেগব হয়, 
“ এবং বয়নবিদ্যালম্ন সম্পর্কে যে সকল ক্রটীর উল্লেখ করিঘাছি,ইহ র সম্বন্ধেও সেকথ! খাটে। 
নিঙ্গে কাঙ্জ শিক্ষ। না কর! পর্য্যস্ত তিনি ভাল ও মন্দ চরকার পার্থক্য নির্ণয় করিতে, অথবা 
স্ুত। ঠিক কাট! হইল কিন! ধরিতে সক্ষম হইবেন না, এবং একান্তিক চেষ্টা সত্বেও নিজের” 
চেষ্টাকে সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন ন।1-- 


সরান 








্রাঙ্মমিশন প্রেস-:২১১ নং কর্ণওয়ালিল সীট সফি লির্কাতা। হইক্র 
শ্রীনরেন্জনাথ চট্টট্রাপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত”ও প্রকা শিক্ষা... 


 হোমিও-রিসাচ -লেবরেটরী। 


পো ব্রা্ণগাঁও, জেল! ঢাকা । 


হোসিওগ্য। ধিক কার্মাকোপিয়াতে যে সকল উদ্ভিদ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সনত্ত উদ্ভিদ অ।মাদের, দশে গৃহে গৃছে ব্যবহত 
হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অরিষ্প্রস্তত হইতেছে। চিকিৎসকগণ তাহাদের 
রোগীদ্দিগকে এই উষধমমূহ সেবন করাইঃ। আশীতীত ফল্ললাঁভ করিয়। এজেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে: উৎদাহ, প্রদান 
করিয়! অনুগৃহীত করিয়াছেন; রোগীদিগকে একবার উ্ধধগুলি বাবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ করি। সর্বত্র এজেন্ট আব্ক। 
উচ্চথারে কমিশন দিয়! থাকি। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়। লিখিবেন। 


পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্য।টালগ পাঠান হয়। 


যকৃতের সর্ববপ্রক।র গীড়া, জীর্নঙ্বর, অজীর্ন, অগনিমান্দয, কৃমি 
পন্ভৃতি মন্থর উপশমিত হয় । কালমেখ নিত্য সেবনে মঠালেরিয়। | যকৃত ও দীহার একমাত্র মহৌষধ বলিলে অতুঃজি হয় না। 
নিবারক, অরাস্তে সেবনে ছুর্বলতানাশক। বাঁলকদিগের পক্ষে | প্লীহ। ও যকৃত যত বর্ধিত এবং যত পুরাতন হউক ন! কেন, 
কালমেঘ অভিপয় হুফলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি(%* আন|। $ । ইহা সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূলা প্রতি শিশি ০. । 


| সিনিসি ৮ সাইটি সিনা | 
সিসিসি সেবনে কোমরে ও ভলপেটে বোন! এবং ভারবোধ, |. মযালেকিয়। নিবারণে অসাধারণ শড়িশীনী 
ূ ৃ । ম্যালেরিয়ার 
গ। বমিবমি কয়া, অরুচি, রড মাথাধরা, শগীর ভারবোধ, প্রাছুর্তাৰ সময়ে কিনব ম্যালেরিয়া প্রধান স্থানে নিত্য 
৮ টা টাও ৮ চাচা শারীরিক ৷ মেবনে ম্যলেরিয়ার ভীদণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূল প্রতি 
ধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এপর্যন্ত বাঁধকের বত | শিশি।১/ আনা। | 
প্রকার উধধ বাহির হইয়াছে, ইহার স্ত য় গুণমম্পন্ন উষধ দ্বিতীয় ূ 


দেখা যায় না। মূলা প্রতি শিশি1%, আনা। বেট্রোল 
অতজ্জু ন্‌ |. মর্ধববিধ বাত ও বেদন| নিবারণের উধধ। মূল্য //,মাঁমা। 
হৃছয়োগ অর্থাৎ হাংজ্পলন, বক্ষোবেদনা৮বুক ধড়ফড় করায় | বড় শিশি ১২ টক!। পরাতে ও মন্ধ্যায় কেবল রুগ্স্থলে মালিশ 
অব্যর্থ মহৌবধ। মৃজ্য প্রতি শিশি ॥* আনা। করিবেন। 


ইউপেপ.সিন কলেরাবাম 


আম, অজীরণ, আমাশয়, প্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার আই) | কলেরার প্রাছূর্তাবকালে প্রত্যেক গৃহেই “কলেরাবাম” রাখা 
ধলগ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি1%, আন|। ূ কর্তবা। দন্ত হওয়। মাত্র ইহা! ব্যবহার করিলে আর কোন 
র সার্জা ভয় থাকে না। “কলেরাবাম” সেবনে সর্বপ্রকার উপরের 
গীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি ৮৭ আনা। 
লীর্জ! সেবনে পারদ সেবন-জনিত বিবিধ মন্দ ফল, বাঁত-. 
রভাদি বিবিধ চর্দরোগ।:এবং আমবাতিক উপসর্গ প্রভৃতি সত্বর | - ডেনে। 


নঞ হ্‌য়। ৬ বিকৃত চিহ্ন ও ক্ষত মকল; কর্ণ হইতে পু'জআাব ও কানপচা নিবারণের অবার্থ উবধ। 
ভূত ছর। মুল্য প্রতি শিশি 1১/ আনা। যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া! হউক ন| কেন ইহা ত্রমাগত প্রয়োগে 


জ্থাইলেজিনা নিশ্চয় আরোগা লাভ করিবে 1 মূল্য প্রতি শিশি1/* আনা। 


সর্বপ্রকার বাতের জমোঘ উবধ। প্রতি শিশি $/* আন! । আইকিওর 











চারার কফ্রোণা ৮ .. চক্ষউঠা, চক্ষু দিয়া জল গড়া, চগু জালা; চ্ুতে গোটা হওয়া 

ফোটবীত। (158গ5755 )সিখারপের একটি মহৌযধ্‌। | ইত্যাদি চুর সর্বাবিধ ব্যারামে অব্যর্থ মহৌধধ। ব্যবহার 

পরাতে মেঝাছ, কো গুরিফার হয় ীপরিগপাকশক্কি | বিধি :--ট৭ ফৌটা করিয়া গ্রতিথিন ৪1৫ বার ব্যবহার্ধা। 
দরে! মূলা প্রতি শিশির খঁ। গতি শিশি।* আনা$' 





লেখকথণের প্রতি 


১) রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, প্রভৃতি 
বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচন! নব্যভারতে 
প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে । লেখ! ভাল 
হইলে নৃতন লেখক গণকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত কর! হইবে। 

২। সাম্প্রদায়িক অথবা 
বিদ্বেষমূলক রচন! গৃহীত হইবে না। 

৩। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠ।য় পরিষ্ষার্‌ 
করির। গিখিত ইওয়। গ্রয়োজন | 

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে 
হইলে ভাকমাগুল সমেত নাম ঠিকানাঘুক্ত 
মোড়ক বা নেপাফ| পাঠান প্রয়োজন। 
৫€। প্রবন্ধ হারাইয়া গেলে তজ্জন্ আরুা 
দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ নফল 
রাধিকা! লেখ! পাঠাইবেন 

৬। প্রবন্ধ,ত ও মমালোচনার 
পুস্তক।দি পাঠাইবার হিকান।। 


সম্প।দক, নব্যভারত 
২১০ ৪, কণওয়ালিস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 


সচিত্র মাসিকপত্র 
ভাগার 


ভাণ্ডার বঙ্গদেশের ৭০০* সমবায়-সষিতির 
মুখপত্র। ইহাতে দমবায়, কৃষি, শিল্প গুভূতি 
জাতিগঠ$নের উপযোগী যাবতীয় বিন সব্ঘক্ধে 
বিশেষ গবেষণা পুণ গ্রবন্ধ। দি থাকে | সমবায়. 
সঞ্চিতির জন্ত বাধিক মূল্য ১৯ টাক! এবং 
অন্তান্তের জন্ত ১৫* টাকা মাজ। নগদ মূল্য 
প্রতি সংখ্যা %* আন্]। পৃজার সংখ্যার 


নগদ মূল্য ।* আন1। 
মযানেজা রঃ ভাণার 


রাইটার্স. বিক্ঠি কলিকাতা 1 


বাক্তিগত 


জন্য 


মহাপুজার আনন্দ-সমারোহ 


লাগিয়াছে £ ১: 
এই সময় স্বাস্থ্য-সমাচারের সহঃ সম্পাদক 
স্থপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। 
জীন্পে্কুমার বন্থ গরণীত 
নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করুন 2--* 


(১) সত সম্মজ্ঞামী--ডমকগ্রদ 
অনৃষ্টপূর্বব সরস মনোজ্ঞ রোমার্টিক্‌ উপন্তাস। 
কেহই ছুই পৃষ্ঠ! পড়িয়া ছাড়িয়া উঠিতে পারেন 
নাই। ২১০ পৃষ্ঠ, ২খানি ছবি, স্বন্জর বাধাই 
দম মত্র ১২। 


(২) আল্পসা-তভ্ডাগ--বাংলায় 
মত্যকার ৪26:9 খুঁজেন ধাহারা, তাহারা 
এইখানি পড়ন্‌। এক চোখে কাদিবেন, এক 
চোখে হাপিবেন। শিক্ষার চাবুক, পুলকের 
ঝর্ণা, অসমঘের বন্ধ! ১০৪ পৃষ্ঠা, বেগুনি 
কানিতে ছাপা, মূল্য 1/৫ 1 ছয় আনার টিকিট 
পাঠাইলে ১ কপি পাইব্ন। 


(৩) ভ্ডাছুক্জে৫মকীর মাথায় 
ঢটে'কীর প্রহ্থার, আসলের বুকে ফুলের ফসল ! 
হাসিতে হামিতে পেট ফাটিলে ন্দামরা 
02109125117 29806281016 হইব মা । মূল] 
৮১০) ৩/*র ডাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন । 

১০২1৮ বেদেঘাউ। যেন রোড, “নিশ্মল! 
সাহিত্যাঞ্জমে” কিন্ব। .৪৫নং আমহাষ্উ” স্রীট। 
কলিকাতা ্বাস্থ্য-সমাচার আফিসে আ্সগ্থ্ব! 
গুরুদাস, বরেন্দ্র জাইত্রেরী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয়ে পাবেন 


সর্বপ্রকার চামড়ার জিনিধের জ্বন্য 
নিযলিখিত টিকানায় ্‌ 
পন দিন 
ফর! কেবল সর্বোৎকৃষ্ট জিনিষই 
সরবরাহ করি।। 


ই ০19, ৮৮০৪০ ইীনফলিকান্ড €" .. 


তবর্ডনর দ্রি্ষল সসক্য নন্বকাক্পাহতন্ল নস শে কবি এ 


লুট! লুট! লুট!!! 
শীতের বিপুল আতোঁজন 
একমত স ১০০০০ সরি 
প্রমাণ চেক আলোয়ান, ইহা যেমন গরম 
তেমনি নরম। জীবনে কখন৪ পোকায় 
কাটে নাঃ ইহার গ্যারার্টি থাকি । অতিশম্ব 
শীতে এই আলোয়ান গায়ে থাকিলে মনে 


হয় রোদ্রে বলিয়া! আছি। মুগ্য--এক খানি . 


২২ টাকা, ৩ খানি ৫৪* আন, ৬ খানি' ১১২ 
টাক, ১২ খানি ২১২ টাকা । ৩ খানির 


বেশী লইতে হইলে কিছু অগ্রিম পাঠ'ইতে 


হয়। 
নামক প্রতারণ। নয়। 
বাঙ্গালা একমাত্র আমরাই 
জিনিষের দর পত্রদ্বারা জুন । 
পাঞ্জাব শাল কোং 
শাল, আলোয়ান। পিক্ক ্ুথ মার্ছেন্ট | 
৩৭ নং গরাণহাট। স্ত্রী কলিকাতা 


গ্রাহক সত্ব হউন ইহা! উপহার 
স্মরণ রাখিরেন 
এজেন্ট । 





এক টাকায় ২৪? দফ। 


- স্থ্ধর কবিতা ও রচনা, 1৮* আনা ৬ ৩। 


উপহার 


. দ্বাদের মলম বা কাশ্মেরী জরদ! ৪ কোট! 
১২৬ টাকার লইলে উপহার যথ। বুলুর্াক 
কলির ট্যাবলেট ১ গ্রোপ (১৪টী), পেন 
হোল্ডার ১টি, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, 
কুচ ২$টা ক্কুত1১ বাণ্ডিল, সিল আংটী ১টী, 
কোজায় ২টী, দন্তমণ্ৰ ১৬ পুরিয়া, সেপটাপন 
১টী, টয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খান।) 
টি ১টী, গোলকধাম ১টী, গোপাল 
ভাড় ১ টা টি হী ৯ খানি 
পাই). - 
. *হীকীর আনাস" রড 5 
২ নংগরাণহাটা সীট, কলিকাতা ।' 


নৃতনবই! নুতনবই !! 


৯ কেক্ণবন্ল ভ্গীবনী-- 
(চিত্র) এমন সর্ধাঙগ শুন্দর জীবনী এই 
গ্রথম। মূল্য ২৯ টাকা মাত্র। 

২। জশড়াম্সেক্র লুক্ন্ম ব্চাসদ্ক। 
--( সচিআ) ভার্দনবীর হারাধন বন্ধী 
প্রণীত। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বর্তৃম' 
ও প্রাসন সমরনীতির তৃলনামূলক আলোচন; : 
উপন্তান অপেক্ষাও মনোরম। আধুনিক 
সমরবিদ্য সম্বন্ধে বাঙ্গালায় ইহাই একমাত্র 
পুস্তক। মুল্য ॥* আনা মাত্র। 
মহারাষ্ট্র বিক্লবনেতা ৬. 7). থি. প্রণীত 
1717000৮2 ৪ টাকা, * ২। 


[60915 0010 40021722105, ১২ 


_মহাত্ম। গান্ধী সম্বন্ধীয় পুস্তক 


ক ১1 03281001)1 1151)902072, & ০০1- 


ক ১ । 


1606010 ০1 90016501901905 01 8181720 
[258 071101)1 09 1990915 06 0১00610৫ 
৪1] ০৮৫1 1) ৮0110. তি 2. 07015, ২ 
গ'ন্ধী কীর্তণ--মহাতজীর সম্বন্ধে কয়েকটী 


5151)20002. 071)01)1) 4 ৬৬/০11-1500৩- 
৩ ৮৬০ আনা, 


পাইকারী ও খুচর। পাওয়। যায় 1 


শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ, দেশবন্ধু দাশ, 
প্রবর্তক, নঞজরুপ ইস্লাম, কামিনী রায়ং 
প্রভৃতির সমু পুস্তক আমাদের নিকট 
পাওয়া ষায়। তারক চিহ্নিত পুস্তকগুলির 


| মারার? আমরাই একমাত্র এজেপ্ট | 


লা ৫ প্ুহ্চাজ্লর 
২১১৭ কর্ণওয়ালিস্‌ স্্াট কলিকাতা । 


কার্ডান্ল চিশান্ সব্দ্ধ বাস তকিম্ত নাম উল্লেখ কন্লিত্বেন। 


সুচী 


অবেক্ষণ ( কবিত1 ) শ্ীকামিনী রায় ১৯৩ 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইত্িহাপ শ্ররবীন্দ্রনারায়ণ ঘে!ঘ ২০০ 
খোলাপথ বজনারী' ২০৯ 
ধর্প্রচার সমদশী ২১২ 
কৃত্রিম চিনি ও উহার গ্রস্ত প্রণালী শ্রত্রিগুণাপন্দ রায় বি, এস্‌ সি ২২১ 
বৈদেশিক শ্অর্ব।চীন ২২৩ 
প্রাপ্ধি-স্বীকার রি ২২৯ 
বিবিধ চিন্তা_ততরুণ জীবন ১১২  ই৩২ 
অঅভিন্ডিতক্গ স্জ্ঞ 
কল বনাম চরক! ছগনপ্লাল গান্ধী ২৫ 
চয়ণ স্পা ২ 





- (রা... ওতো 


জ্রীযুক্ত। কামিনী রায়ের. 


আলো! ও ছায়! নূতন ( অষ্টম) সংস্করণ ১%* শ্রান্ধিকী 1, 
পৌরাণিকী ১২  ধর্মম-পুত্র 1 
গুন ১২৬৪০ ঠাকুরমার চিঠী 0৯ 
সিতিম। ৮০ গুরুগগাস চটোপাধ্যায়ের দোকানে এবং 


অশোক সঙ্গীত | ॥১ কলেজছ্রীট মার্কেট, বরদ! এজেন্সীতে প্রার্তবা। 








ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ] 


কার্তিক ১৩৩২ [ ৭্মসংখ্যা 


অবেক্ষণ 


বিহঙ্গ উড়িছে শৃন্তে, সখতারিছে মীন 
জলে, বিহবিছে স্থখে পণ্ড বনেচর ; 
মানব জীবন কেন বহিতেছে ক্ষীণ, 
সহিয়। চলিছে থেন ভার গুরুতর ? 


একি গে। আত্মার ভার, ওছে জগদীশ ? 
সামর্থ-অতীত.একি কামনার রোগ ? 
অমৃত লভিবে বলি, ছুটি অহর্নিশ, 

ক্লাস্ত পদে ফিরিছে কি মরণের দেশ? 


তুমি কি শুনায়ে তারে বাণী আপনার 


 জাগায়ে দাড়ালে সরে, লুকা ইলে মুখ, 


ছঃসহ আলোক দিয়! করি অন্ধকার, 
তান ব্যর্থ চেষ্টা দেখি লতি ক্লৌতুক ? 


জীবের আনন্দ হ'তে বঞ্চিবে কি তারে? 


না, না, যারে জাগায়েছ সে মাহি কমাবে 


লট বত রাড কোক নিজ ভারে, 








১৯৪ 


নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


মধুর উধার হাসি পূরব অন্বরে, 
মধুর মেঘের যাত্র। শুন্তে মায়ারথে, 
মধুরে অরুণ-রশ্মি ধীরে খেল! করে 
অনিলের সাথে, ঘন পল্পবিত পথে। 


ভাল লাগে দিবাভাগে' রৌদ্র-দীপ্ড জল, 
কি সুন্দর আলোছায়৷ মৃহ সমাঁধেশ 

দিবাশেষে, ছায় যবে শ্টাম সমতল 
নিরভূমি, বনাবৃত উচ্চ গিরিষ্বেশ ! 


ভালবাসি পূর্ণিমায় জ্যোত্মাময়ী ধরা, 
্লাতদেহা, শুভ্রবেশ। বধুটির মন্ত ; 
সুগম্ভীরা, সমুজ্্বল তারকায় ভরা 
ক্ষ! রজনীরে হেরি মাথ! করি নত-_ 


যেন সে বিধবা নারী, কেশপাশ খুলে, 


১»... ফেলে সর্ব আভরণ, বৈরাগা কঠোর 


আর পরুত্রের আশা লইফাছে তুলে . . 
আপনার বক্ষে,__চক্ষে দীস্তি, নহে লোর। 


৩ 


গৃহস্থের আঙ্গিনায় খেলে, শিগুদল, 
পাদপ লতিকা! কোলে দোলে পুষ্পচয়, 
চটক শালিব গুলি করে কোলাহল 
বাশঝাড়ে, উড়ে চলে -সানন্দ নির্ভয়। 


নারিকেল গাছ,হ'তে নামিতেছে চিল 
দীর্ঘ চঙ্জ বিরচিয়া, ফের.টুড়ে যায় 


দুর গগনে). হোথা একটি কোকিল 


আত পল্পবের মাঝে বুড়ি কুছ গায়। . 


গাপ্তিক, ১৩৩২ | 


অবেক্ষণ | ১৯৫ 


কাঠবিড়ালীরা হোথা শিশুদের মত 
কে আগে ছু'ইবে বুড়ী বলি ছুটে যায়, 


, থেল! শেষে বসে আসি শ্স্তশিষ্ট কত, 


ছটিহাত তুলি ধীরে শস্ত খুঁটে খায়। 


আলোকের জীবনের এ সুন্দর খেলা 
ছুই চোখে ভরে' লয়ে, আমার হৃদয় 
উঠিছে আনন্দে গাহি” আজ ভোর বেলা-_ . 
“যেথায় জীবন সেথ| আনন্দও রয় 1, 


জীবশৃন্ত কোথা আছে এতটুকু ঠই ? 
কোথায় জীবন আছে কিন্তু রাত্রি দিন 


» .লজীবতা, নিরন্তর চুলতা নাই? 


কোথা জীবনের ক্রীড়া সৌনাধ্যবিহীন? 


যেথ! জন্ম সেথ। মৃত্যু, যেথা বৃদ্ধি, ক্ষয়, 

জীবন বরন করে কে সে তস্তবায় 
মিশাইয়। সুখছখ, আনন্দ, বিদ্বয়। 

জ্ঞান অজ্ঞানের ুজে_-অপূর্বব শোভায় ! 


৫ 


কোথ! হতে আসে ল্লেহ ব্যাজী-জননীর 
শাবকেরে বাচাইতে ? নারীর অন্তর 


ভয়ে ভীত, শিশু লাগি সাহসে সুস্থ 


হাতে ধরি ফেলে দুরে ফর্ণা বিষধর, 


তে ছে যারএ্বাপে সিদ্ধ জলে; 
ঘন্ুল ব্যাকুল ছে, শুদ্ধ সমুক্বল 


. অনলি মত, তার হদয়ের গলে 





১৯৬ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ. খণ্ড, ৭ম সংখ্য 


ঙ 


জগতের কোন ঠাই অনুন্দর কিছু নাই, 
ভাল করে দেখি যারে ভালবাসি তাকে, 
আর উদ্দাসীনবৎ চলিতে পারিন! পথ, 


আগে পাছে, ছুই ধারে, সবে মোরে ডাকে । 


আমার এ জীবনের . ও নীরবতা ভেদ করি 
কোটী কোটী মৃক প্রাণী আজ কঞ্ধা কয়, 
নয়নের অগোচরে যাহারা জনমে মরে 


তাদ্দের সোন্দর্ধ্য হুদে জাগায় বিশ্বয়। 


অনৃষ্ঠ জীবাণু এল কত বড় হয়ে 
_কেবা ছোট, কেবা বড়? সকলে সমান 
অদ্ভূত অ্টার চিন্তা, সে মুদ্রাঙ্ক লয়ে 
আমি ক্ষুদ্র জুড়ে আছি আমার থে স্থান। 


গু 


ছোট ছোট.পান।যূলে. এক সাথে থাকে 
কোটা কোটী জীবনের অণু অপু ৫, 

উজ্জ্বপ মুকুলসম ফুটে ঝাঁকে ঝাঁকে,_ 
ইহাদের মুখপানে চেয়ে আছে কেউ। 


কত না আনন্দে সেই আখি অনিমেষ 

চেয়ে আছে-_ সৃষ্টি মাঝে যে আনন্দ র- 
খুদিয়াছে ইহাদের প্রতি সুল্্প কেশ 

কিবা সে শিল্পীর হাত, কোমলতাময় 


_ প্রেমভরে ॥ প্রেম বিনা টি নাহি হয়। 
অনন্ত শয়নে গ্রভু কবে সুগ্ড ছিলা? 
প্রেমের জলধি সিমি আনন্দ নিলয়, 
* চিনদিন আছে গাছে এই সৃষ্রিলীল! | 


*. ০7106] ০৫ 80] 02100, ৩২. বৎসর পরবে লেখিক1 যখন অগুবীক্ষণ যোগে জীবতত্ব 
ক্সধায়ন করিতেন ই কবিতাঙুলি, সেই সরে লিখিত 
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হয়তো লে সুখ তার মাযেমি সু 


অবেক্ষণ ১৯৭ 
৮ 


তাহার চেতন শিশু অচেতন সহ 
ভ্রাতৃপ্রেম করি অনুভব? 

মনে হয়, ধুলি-লগ্রা লতার বিরং 
আমি যেন বুঝিতেছি সব। 


মূলে মূলে বারি পিয়া! কেমনে মিটায় 
দূরম্থিত অগ্রের পিয়াস, 

কেমনে আশ্রয় খুজি চারিদিকে ধায়, 
কি আগ্রহে বাধে তন্তপাশ ! 


“উপরে আলোক, আমি পারিন! দাড়াতে 
আপন চরণে করি ভর,” 
বলে-- ওগে। তুলে লও আপনার সাথে, 
' আলো চাই, ওগে! তরুবর 1” 


যে তারে আশ্রয় দেয় কেনন শোভাতে 
রুক্ষ দেহ ছেয়ে দেয় তার, 

তত আকড়ি ধরে. যত প্রতিবাতে 
বাথ৷ পায় দেহে আপনার । 


কত ভালবেসে তারে অন্তরীক্ষ ভূমি 
পরাইছে ম্ুহরিৎ বাস, 

সমীর সোহাগে কভু দ্নেহ যাঁয় চুমি, 
ছুটাইিয়। লাবণ্য উচ্ছ্বাস । 


সৌন্দধ্যের যোলকলা পুর্ণ যবে তার, 

কি জানি কি আশ! আঙুল, কি জানি কক স্নেহ, 
জীবিত করিতে চাছে জীবন বিস্তার--. 

' ুলে ফুলে ছেডুয় দেয় আপনার দেহ। 


কোমল কুনুমরা জি, শিক্ত তার, হাসে হবে, 
হবে। 





১০৮" 


নব্যভারত [ ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য। 


অসংখ্য. প়োপান বাঁছি” যুগ যুগ ধরি, 
লভিতেছে নর উচ্চ হুতে উচ্চতর . 
ভূমি; এই'ধরিত্রীরে তুচ্ছ জ্ঞান করি? 


“চাহিতেছে স্বর্গ পানে । কোথাহে ঈশ্বর, 


কোথা তুমি? ধরাধামে এ দেহমন্দিরে 
তুমি কি দিবেন! ধর1৭ শুধু লুকাচুরী 
খেলাইবে ভক্তসাথে ? নান! দিকে ফিরে 
করিবে কি দিগত্রান্ত? জ্ঞান মার্গে ঘুরি 


আসে দেখ নামি শেষে, পরিশ্রাস্ত হয়ে, 
ংশয়ের অন্ধকারে | পরিমিত জান 

ছভ-সন্ধান ছাড়ি সুলভেরে লয়ে 

চাহে তৃপ্তি, দেহ সাথে মাগে অবসান 


জীবনের । প্পরিবৃত সু্গিগ্ধ পল্পবে, 


ভূষিত প্রহ্থনকূলে মহ! তক্চবর, 
কোথ! গেছে যুল তার খুঁজিয়! কি হবে? 
তুঞ্জ ছায়া, ভূঞ্জ ফল, শোভ। মনোহর*-- 


কেহ কহে. প্রাণ তাছে মানে কি গ্রবোধ ? 
ছুটিছে উদ্দেশে তব জানন্দ বিস্ময়, 

ভক্তি কৃতজ্ঞ! প্রেম ; কে করিবে রোধ 
প্রবল প্রবাহ এই ? ওহে সর্বময়, 


পাতিয়া বিপুল ক্ষ অনম্ত উদার, 
বিশ্বের ব্যাকুল প্রেম, নিত্য বহমান, 


; কে লইবে তুমি বিনা? কে লইছে আর? 


ধরি ঘাও নাই ধরা খুফে দেছ দ্থান। 
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১৩ 
একি সব অর্থহীন ফুল ফোটে প্রতিদিন 
কত বণ, কত গন্ধ, গঠনের ভে, 
* ষেযাহার কার্জ করে, সৌন্দর্য্য জগৎ ভরে, 
মুখে নাই হাহাকার, হৃদে নাই খেদ ? 
আমারও হৃদয় হত ঘুচে গেছে ক্লান্তি ,ক্েশ, 
আজ আত্ম! শান্ত মোর, নির্ভর নির্ভয় ; 
আমি জানি ীবনের এক উৎস পরমেশ, 
কল্যাণের কল্পতরু, জ্ঞান শক্তি-ময় । 
জান তার স্থনিহিত প্রতি কার্যাহুলে, 
" শক্তি তার দীপ্তি পায় ভরি চরাচর, 
“--€কাটী নঙ্ষত্রের মাঝে, প্রতি বিন্দু ধুলে। 
শুধু তাই নহে, তিনি পুণের আকর। 
জ্যোতি্থতী শক্তি তার করি সঞ্চালন, 
জড়ের আননে শোভ| করিয়! বিস্তার, 
স্থির আনন্দ তবুহলন| পুরণ, . 
| সৌন্র্ধ্য দর্শন সাধ মিটিলন! তীর । 
তা নাহ হলে পুষ্পময়ী শ্যামল-আসন৷ 
ধরণীরূকোলে দেখি শিশু-দীব লীলা 
কেন ন! হইল শেষ স্থাষ্টির বাসনা, 
সৃষ্টি হতে নবস্থৃষ্টি কেন আরম্তিল! ? 
. নীরবে রহিল! এক! যুগ রাজি জাগি, 
* সু দেহ হতে কেন সুগম মন খান 
্ীতরু-বীরে, এর হারে ফুটাবার লাগি, 
.- প্রতি ছাযুতার, দিয় যেন টানি টার্না ” 
কত ধৈর্যে, আপনার পুধ্যালোকে বলি, 
জাগাইল। ক্রমে ক্রমে রক মাংস হতে 
াত্মজ্ঞানরান্‌ আত্মা, রহিলেন পশি রী 
_ তার মাঝে, সুর্ম্যকান্তি যথা ক্ষীণ তোতে । 


ও রর নতেম্বর ১৯৩ . রি জীকামিনী রায়।. 


ইউরোপীর সভ্যতার ইতিহাস 


অষ্টম অধ্যায় 
(পূর্ব প্রকাশিতের গর ) 


একটি নৈতিক ও একটি সামাজিক, এছ হর কারণে ইউরোপ কুসেডের আন্বোলনে 
নিপতিত, হয়।.. নৈতিক কারণ হইতেছে ধর্মকাৰ ও স্বর্শাবিশ্বাসের প্রেরিগ|। সী 
শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খ্রীষ্টধ্্ম মুলমানধর্মের সহিত যুঝিযা আসিতেছিল ; ইউরোপে" 
সে জয়লাভ করিয়। আসন্ন বিপঙ্গ .হইতে মুক্তিলাভ কন্ধাছিল? মুসলমানধর্মকে সে শুদ্ধ 
মাত্রঁ স্পেনদেশে আবদ্ধ করিয় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল । স্পেন হইতেও তাহাকে 
বিতাড়িত করিবার জন্য খুষ্টধশ্ম অনবরত চেষ্ট/ করিতেছিল। অনেকে বলেন ক্রুসেড 
একট! আকম্মিক ব্যাপার; কেবল জেরুসালেম-প্রত্যাগন্ঠ কতকগুলি 'যাক্ীর ককুণকাহিনী 
ও পিটার সন্নযাসীর প্রচারের ফলে ক্রুসেডের জন্ম । ইহ! একেবারে সত্য নহে। চারি 
শতাব্দী ধরিয়া থুষ্টধর্ম ও মুদলমানধর্থে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল জ্ুসেড তাঙার চরম 
পরিণতি । এতদ্দিন ইউরোপে এই সংঘর্ষ চলিতেছিল, এখন ইহ! এশিয়ার রঙ্গমঞ্চে স্থানাস্তরিত 
হইল মাত্র) যদি. আমি তথাকথিত প্রতিহাসিক উপমা কোন আস্থা 
স্থাপন করিতাম তাহ! হইলে দ্েখাইতাম যে মুসলমানধর্্থ ইউরোপে যে পন্থ! অন্ুদরণ 
করিয় যে ভাগ্যবিবর্তনের মধা দিয়া! গিয়াছে, এশিয়াখণ্ডে খৃ্ধর্শও ঠিক সেই প্রণালীতে 
সেই" নিম্নতির বশবর্তী হইয়াছে । মুসলমানধর্থম স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়। একটা বৃহ ও 
কয়েকটি গু রাজ্য গড়ি তুলিয়াছিল।  গৃষ্টানেরাও এশিয়াতে ঠিক তাহাই করিয়াছিল। 
স্পেনে বীটান অধিবাসীবর্গের সম্পর্কে মুসলমান বৃুপতিদিগের ঠিক সেই বস্থা দাড়াইয়। 
ছিল। জেরুসালেমের গ্রীষ্টানরাজ্য ও গ্রেনাডার মুসলমানরাজযমধ্যে পরম্পর সাহৃঙ 
আছে। কিন্তু এ সমস্ত তুলনা! ও উপমার বিশেষ কোন সার্থক নাই । আসল ব্যাপার 
হইতেছে ছইটি ধর্ম ও ছুইটি সমাজের সংঘর্ষ, এবং সেই সংঘর্ষের চরম পরিণতি জ্লুসেড। 
ইহাই হুইল ক্ুসেডের এঁতিহাসিক তাৎপর্ধ্য। বৃছত্তর ইতিহাসের ঘটনাআোতের মহিত . 
ইহাই কুসেডের সম্পর্ক 

কিন্ত ক্রুসেড আত্মোলনের, একট! সামাজিক কারণও বর্তমান ছিল। একাদশ 
শতাব্দীতে ইউরোপের সামাজিক অবস্থী,..দেড-আন্দোলনের সহায়তা করিয়াছিল। 
আমি পুর্বে দেখাইয়াছি কি, কারণে পঞ্চম. একাদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে কোন, 
একটা সার্বজনীন ব্যাপক ভাব বা প্রতিঠান পড়ি! উঠত পারে নাই। মানুিজীবন,. 
যা, চিাচে রায় প্রতিষ্ঠান সমকই ত তখা কির 





টিবি সী ক্ষেতে খত্তিত অবস্থায় পিল: 
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তাহ! দেধাইতে চেষ্টা করিয়াছি । এইরূপেই খপ্তম্বাতন্ত্রন্মী ফিউড]াল পদ্ধতির প্রাছুর্তাব 
হয়। কিছুকাল পরে, এই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে মান্য আর আবদ্ধ থাকিতে চাহিল ন1। 
মানুষের চিস্ত। ও গেষ্ট তখন 'এই গণ্ডী অতিক্রম করিয়ু 

মান্ুষের/তখন আর যাধাবরবৃত্তি নাই, কিন্ধ যাধাবর জীবনের গর ও 0) বৈচিতোর 
আকর্ষণ তখনও অস্তহিত হয় ন.উ। লোকে দলে দলে ক্রসেডের আবর্তে ঝাপাইয়। 
গড়িয়া একটা বৃহত্তর বিচিত্রত্তর জটুবনের আস্বাদ পাল ;_-কখনও9 বা তাহাদের অতীত 
যুগের স্বাধীন শ্বচ্ছন্দ বর্ধরলীলার কথ) মনে বে লাগিঙ্গ, কখন? ব1 তাঁচাদের দৃষ্টির 


পলয়েখে ভর্তির বিশাল চিত্রপষ্ট উন্ুক্ত “হইতে লাগিল। ) 


-. দ্বাদশ শতাবাঁর ক্রচীতের এই-ছটি-্রধান কারণ বাঁশ শদিখশযদদি করিগ 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই দুই কারণের কোনটিই উপস্থিত ছিল ন। মান ও 
সমাজ তখন এট! পনিবর্তির্তা হইয়া গিয়াছে যে আস্তরিক প্রেরণা বা সাযা্গিক 
প্রয়োজনের তাড়নায় ইউরোপ এশিয়ার উপর বাঁপাঁইয়! পড়িয়াছিল, ত্বাহার কোনটিই 
তখন অনুভূত হয় নাই। আমিজানি না আপনার! ভ্রুসেডের মূল ইতিবৃত্গুলি পাঠ 
করিয়াছেন কিনা, কিন! গ্রথম ক্রুপেডের সমসামমিক ইতিবৃত্তকারদ্িগের রচনার সহিত 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর ধুশযভাগের ইতিবৃত্গুলি তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা। 
ৃষান্তন্বরূপ প্রথমদ্‌.গর প্রতিনিখিশ্বরপ আক্ব্রর ওম (/১1১67 ৫, 451), সঙ্্যামী রবাট 
এবং রেম দাক্জিলের (1২৮৮1710200 0% 451195) গ্রস্থ উন | ইহার। তিনজনেই প্রথম 
ক্রুসেড যোগদান করিয়াছিলেন। শেষোক্ত যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ টায়ারবাসী উইলিয়ম 
ও জেম্স্ দ্য বিত্রীর (18065 ০ ৬11) গ্রন্থ লউন। এই দুই শ্রেণীর গ্রস্থকারের 
তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য নাকরিয়া থাকাযায় না। প্রথষ্চেক্চ তিন 
জনের ইতিবৃতে প্রাণের চাঞ্চলা, কল্পনার সজীকতা।, বর্ণনার আবেগ ফুটিয়া- বাহির 
হইতেছে । কিন্তু তাহাদের চিত্ত নিতাস্ত সংস্বীর্ঘ, যে ক্ষুদ্র গণ্তীর মধ্যে তাহাদের জীবন 
যাত্র! নির্বার্ হইতেছে তাহার বাহিরে তাহাদের কোন চিন্ত। নাই, সর্বাবিধ বিজ্ঞান 
তাহাদের পরিচয়ের বাহিরে, মন কুমংস্করে পরিপুর্ণ, তাহাদের চারিদিকে য'হা ঘটিতেছে 
ঘাঁযে সমস্ত ঘটনা*্তাহারা বর্ণনা করিতেছে সে সম্বন্ধে কোন বিচার করিয়া বুঝিবার- 
ক্ষমতা, তাহাদের £কেবারেই নাই। অপর দিক্ষে টায়ারবাসী উইলিয়মের গ্রন্থ খুলুন-. 
বিস্ময়ের সহিত দেখিবেন তাহার সহিত বর্তমানকালের এঁতিহাসিকের বড় বেশী পার্থক্য 
মাই ; দেখিবেন তাহার চিত্ত কত হুপুষ্ট, কত উদার, কত উন্মুক্তঃ ঘটনাবলীর রাজনৈতিক, 
তাৎপর্য বুঝিবার কি অ]গান্ত ক্ষমতা ),মত ও দিদ্ধান্তগুলি কিরণ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ £ 
কার্ধ্যফারণবিচারের কি টনপুণা। জেদ বিশ্রী আর এক প্রকার পাঙ্িত্যের 
টা তিনি একজন সতহুলন্ধিং পণ্ডি /-শুধু জ,জেডের ঘটনাবলীর দিকেই তাহার 

টগর হে: তিনি রীতিনীতি ভূরতদোিতব। প্রাণীব্রা। গুড়তি নানা, তথ্যের 
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সন্ধান রাখেন; তিনি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দেখেরও বণনা দিতেছেন। এক কথায় 
উভয় যুগের ইতিবৃত্তকারদিগের মধো ব্যবধান অত্যন্ত বুহৎ--এত বৃহৎ যে ইতিমধ্যে 
মুনদিক জগতে একট বিপ্লব সাধিত হইয়াছে বলিয়া! বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়। 
| উভয়ষুগের ইতিবৃত্ত কারগণ যেভাবে মুদলমানদিগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহ! হইতেই 
এই পরিবর্তনের বিপুলত্ব উপলব্ধি করা যায়। প্রথম যুগের ইতিবৃত্বকার ও ক্রসেডার 
গণের চক্ষে মুসলমানগণ কেবল ঘ্বণ! ও বিদ্বেষের পাত্র । বেশ বুঝতে পারা যায় ষে তাহার 
মুসলমানদিগের সম্বন্ধে কিছুই জানিত না; তাহারা যে বিরুদ্ধধন্থী ইহাই তাহ।দিগের 
(িক্ষে যথেউ, অনুদিক দিয়! তাহাদিগকে বুঝিতে ৰা বিচার রিতে তাহার! চেষ্টা করে নাই 
ভয় খ্োেন্পানাক্ক পথ্য হাপনরাফোনিশক্হিই পা্যীয় ১1) তাহীর। মুলল- ৰ 
মাঁনকে ঘ্বণ। করিত ও তাহার সঙ্গে যুক্র করিত, মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের এই পরধাস্ত 
বদ্ধ টায়ারবাদী উইলিয়াম, ক্্জগ্স দ্য বিভ্রী, কোৌধাধাক্ষ বের্ার (78850:5£ 
86179) প্রভৃতি পরবর্তী ইতিবৃস্তকারগণ মুসলমান দিগের দশ্বদ্ষে অন্ভাবে- উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তাহাদের গ্রন্থ পড়িয়! বুঝ। ঘায় যে তাহারা মুসলমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু মুদলমানকে অমানুষ রাক্ষল মনে করেন নাই? তাহার] কিয়ৎ পরিমাণে মুনলমানের 
ভাব ও চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছেন; তাঁহারা মুসলম'নের সঙ্গে একত্র বান করিসাছেন এবং 
উভয় *মান্ধের মধ্যে এব প্রকার মানবসম্ন্থঃ একপ্রকার সহাছভূতিও গড়িয়া উঠিয়াছে। 
টায়ারবাসী উইলিয়াম নুর-উদ্দীনকে হৃদয়ের সহিত প্রশংস। করিয়াছেন, কোষাধ্যক্ষ বের্ণার 
সালাদিনকে প্রশংসা করিয়াছেন। এমনকি তঁ'হারা মুললমানদিগের রীতিনীতির সহিত 
খুন দিগের রীতিনীতির তুলনাও করিয়াছেন? টার্সিটান যেমন জার্দ্দানদিগের রীতিনীতির 
সহিত-রামীগ্ঘদিগের রীন্িনীতির তুলন। করিয়া রোমীয়দিগকে লঙ্জ। দিয়াছিলেন, ইহারা 
সেইরূপ. মুলল্মান দের দৃষ্টান্ত দেখাইয়। খুষ্টানদিগকে জজ্জ। দিতে চেষ্ট। করিয়াছেন। 
*যাহাদের বিরুদ্ধে এই ক্রুসেড অভিযান তাহাদের প্রতি এই ষে-উদারত1 ও অপক্ষপার্তিতা 
ইহ পূর্ব্তুনযুগের ক্রুসেছারগণ দেখিলে ক্রোধে ও বিন্ময়ে অভিভূত হইত। ্তইহা হইতেই 
করিতে পাঁরিবেন যে উধুগের মধাবর্তীকালে কত বড় পরিবর্তন ঘটিয়া ছিল, নু 
.. মানবচিত্তের এই যে মুক্তিসাধন, _ উদ্মারতর, 'ঝাপকতর ধারণার দিকে এই বেসন, 
ইহাই ক্রসেডের প্রথম ও প্রধান ফল। ধর্মবিশ্বাসের নামে এ আন্দোলনের আর্ত, কিন্ত 
ইহার ফলে মানুষের মন সাস্প্রদায়িক ধর্দের একাস্ত আধিপত্য হইতে উদ্মুক্ত হইয়। গেল। 
অবশ্যই বহু অভাবিত কারণের সমবায়ে এ পরিণতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। জ্ুসেডার- 
এষ্জিগের সম্মুখে €ষ বিশাল গুঁশ)পট উদ্মুক হইফু! পড়িল, তাহার নবীনত্ব, ব্যাঞ্চি ও বৈচিত্্ই 
'এই,পরিপতির প্রথম কারণ । পর্যাট কদিগেক্ছযেমন হয় তাহাদিগের ও নেইরূপ হইয়াছিল | 
এ কথ। সকলেই মানেন ষে নানাদেশ পর্যটন চিত্তের উদ্ধারতা সাধিত টয় 
 জাতি। বিভিন্ন রীতি অনীষ্ধি+ বিভিন্ন মতাষনু করিতে করিতে মাহুষের ধারণা বা 
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মান্ষের বিচার বুদ্ধি পুরাতন কুলংস্কারের কবল হইতে উন্মুক্ত হয়। বিদেশপর্ধযটক এই 


সকল ক্র/সেভারদিগের মধ্যেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। নান নৃতন বন্ত, নানা অপরিচিত 


রীতিনীতি লক্ষা করিয়! তাহাদের চিত্ত উন্মুক্ত ও উন্নত হইয়া গেল। তাহ! ছাড়া তাহার 
ছুইটি বিভিন্নপ্রকতি উন্নততর সভ্যতার সম্পর্কে আমিল--একদিকে গ্রীক সভ)তা, অপর- 
দিকে মুনলমান সভ)তা। যদিও তখন গ্রীক মমাজ বলবীর্ধ্যহথীন, বিকারগ্রস্ত ও ক্ষয়োনুখ 
তথাশি ইহাতে সন্দেহ নাই যে জ.সেডারদিগের চক্ষে সে সমাজ পশ্চিম ইউরোপ অপেক্ষা 


মাঙ্জিত ও আল্লোক প্রাপ্ত বজিদ্কাই প্রতিভাত হইয়াছিল; মুললমান সমাজও তাহাদের 


চি প্রকার দৃশ্যই উদঘাঁটিত করিয়াছিল । মুসলমানগণের চক্ষে খষ্টীন জসেডারগণ 


এ 


'কিন্ধপে প্রতিভাত হইত প্রাচীন ইতিবৃত্তের মধো তাহার পরিচয় পাওয়! যায় মুপলমানেরা : 
প্রথমে তাহাদিগকে অসভ্য বর্ধর'মনে করিত) তাহাদের মত অসভ্য, ক্রুর ও নির্ষেবোধ জাতি 


তাহারা পূর্ণ কখনও দেখে নাই। এদ্দিকে ক্র,পেডারগণ মুললমানদিগের এশ্ব্্য, ও আমীরী 


চাঁলচলন দেখিয়া চমৎকৃত হইল । পরম্পর সম্বন্ধে এই প্রথম ধারণার পর উভয় জাতি: 


মধ্যে ক্রমশঃ নানাবিধ সামাজিক সম্পর্ক ঘটিতে থাকিল। এই সকল সম্পর্ক ক্রমশঃ কিরূপ 
বিস্তু ত হইয়া পড়িল সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণ! নাই। শুধু যে প্রাচ্য খুষ্টানদিগের সহিত 
মুদলমানদিগের সম্পর্ক ঘটিতে লাগিল তাহ। নজেক্ষনমগ্র পাশ্চাত্য খণ্ডের সহিত প্রাচাখণ্ডের 
পরিচয়, যাতায়াত ও ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকিল। বেশীদ্িন নহে, সেপ্গিন ফ্রাঞ্টর ইউরোপু 
খ্যাত পণ্ডিত আবেল রেমুদ! ( 4১51 [২67)038 ) আবিষ্কার করিয়াছেন যে মঙ্গোর্ন 
সম্রাট দিগের সুমিত খৃষ্টান ভূপতিগণের আদানপ্রদানসম্পর্ক ছিল। সাযালুই ও অস্যাকঠ 
ফরাঙ্ নরপতিগণের (নিকট মজোল' রাজদুত আসিয়া যাহাতে মঙ্গোল ও থৃষ্টানদিগের স্গিলিত 
স্বার্থ রকষার্থ তুকাঁদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় ক্রুসেড আর করা হয় তছদ্দেশে] সগ্ধিবন্ধন.করিতে 
চাঠ্রিয়াছিল। তাহ! ছাড়া শুধু যেরাছায় রাজায় রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল 
তাহা নহে, জাতিতে জাতিতে ও নানাগ্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আবেল রেসুস্রার উক্তি 
উদ্ধত কর] যু ১5:51 দশা িপাপপা 
চু " , &অনেক ইতালী, চা ও ক্রেমিশ ন্াযী__মঞ্গোল খায়ের নিকট রাজনৈতিক 
দৌত্যে প্রেরিত হইয়াছিল। অনেক বিশিষ্ট সম্রাস্ত মল্গোল রোম, বামিলোনা, ভ্যালেল্সি?া, 
' জিয়', পারী,লগুন ও নদ্ণম্টনে আপিক্াছিলেন; এবং নেপলস্‌ রাজ্যের একজন ফ্ার্টিঃ 
স্বান ভিক্ষু পিকিনের আচবিশপ হইয়াছিলেন।. পরে সেই পদে পানী বিশ্ববিগ্ভ/লয়ের ধশ্ম- 
তত্ব বিভাগের একজন অধ'াপক নিধুক্ত হন। ক্রি ইহা ব্যতীত আরও কত অধখ্যাতনাম। 
বদি, হয় ক্রীতদাস রূপে ন৷ হয় ধনার্জন কাধুনীয়। না হয় সবৌতুহলবশবর্তা ইইয়। নান! 
রঃ দেশে আকৃষ্ট হইয়াছিল, | দৈবজঞ- কাহার 5 লা নাম এখনও পাওয় 















২০৪ নব্যভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখা 


নানাদেখ প্্যাটন করিয়া অবশেষে মঙ্গোলদিগের দাসত্ব গ্রহণ করে। একজন ফ্লেমিশ 
চম্মক।র তাতার দেশের অন্ত:স্থলে পাকেট. (80595 ) নাকী একজন মেৎস্‌ (1162) 
নগরবাপিনী স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ পায়; স্ত্রীলোকটিকে তাতারের৷ হঙারী হইতে ধরিয়া লইয়1 
বায়। তাহা ছাড়া সে তাত্তার দেশে একজন পারীনগরবাসী হ্বর্ণকার ও রুয়ানগরবাপী 
যুবককেও দেখিতে পায়। যুবকটি তাতার কর্তৃক বেলগ্রেড বিজয়ের সময় উপস্থিত ছিল। 
এতত্ব্যতীত সে অনেক রুশীয়, হঙ্জারীয় ও ফ্লেমিং এর ও সাক্ষাৎ পায়। রবার্ট নামক একজন 
ায়ক প্রাচ্য এশিয়া পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে জীবনলীলা সম্বরণ করিবার জন্য শার্ডেে নগরীর: 
ধর্মমন্দিরে আসিয়! উপস্থিত হয়। রাজাচুগ্রী ফিণিপের সেনা মধ্যে একজন তাতাঁর শির- 
২শ্রাণ জোগাইত। জন্‌ দ্য প্লাকাপার্ট (00, 05 1১181021101) গায় বের নিকট 
টেমার নামক একঙজন রুগকে দ্বিভ:ষীর কাধে নিযুক্ত দেখিয়াছিলেন। ব্রেদলাউ, পোলাগ্ 
ও অষ্রিক্ার বছু বণিক তাহার তাতার যাত্রা পথে সঙ্গী হইয়াছিল। কুশিযার ভিতর দিয়া 
যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করেন তখন অনেক জেনোয়াবানী, পিসা-বানী ও ভেনিশীয় বনিক 
তাহার নঙ্গে আসিয়াছিলেন। দুইজন বণিক দৈবন্রমে বোখারা গিয়া পড়িম্াছিল। 
তাহার। কুল।গুবতূঁক কুবিলাইএর নিকট প্রেরিত একজন মঙ্গোলরাজদুতের সঙ্গে যাইতে 
সম্মত হইঘাছিধূবন | সাহার! কয়েক বৎসর-ডীন ও তাতার দেশে প্রবাদ যাপন করেনু এবং 
(েরিবার সঙ কুবিলাই খ| এর নিকট হইতে. পোপের নামে পত্র লইদ্বা আসে; পরে 
পুনরায় শ্রাহার। স্তীহাদের মধ্যে একজনের পুত্র স্থপ্রসিদ্ধ মার্ক পোলোকে সঙ্গে লইয়! খীএর 
নিকট ফিরিয়া স্কাধু এবং অবশেষে কুবিলাইএর- রাজসভ। ত্যাগ করিয়া ভেনিশে ফিরি! 
আসেঞ। পরবর্তী শতাবীতেও এইরূপ পর্যটনের সংখ্য। মিতান্ত কম নহে। তাহার মধ্যে 
স্যার জন মাণ্ডেবিল ন।মক ইংরাজ বৈদা, ফ্রিউলি বানী ওডেগিকপেগোলেন্টি ও উইলিয়ম 
"্ভ বুল্ড.েল্‌ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । কিন্ত এটা বেশ ধা লওয়। যায় যে যে সকল 
পধ্যটকের ভ্রষণকাহিনী লিপিবন্ধ আছে তাহ অপেক্ষ! যাহাপের কোন লিপিবদ্ধ নিদর্শন 
এই তাহাদের সংখ্যাই অধিক | ভ্রমণকাডটু, লিখিব্ার কষ 
করিবার ক্ষমতা তাহ! অপেক্ষা অনেক বেশী, লোকের ছিল লন্দেহ নাই। এই সকল 
'ভবদুয়েদের মধ্যে অনেকেই বিদেশে বাস করিয়া সেইখানেই জীবনলীলা সাঁজ করে। কেহ 
চ্ঘহ যেমন নিঃসন্বল ভাবে গৃহত্যাগ করিয়াছিল তেমনি নিঃনঘ্বলভাবে গৃহে ফিরিয়া! আসে; 
কিন্ত তাহার। বিচিত্র অস্িজ্ঞতার দ্বার! কল্পনার ভাণ্ডার ভরিয়া আনিয়! পরিবার পরিজনের 
'দিফট সেই সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে। তাদের বর্ণনায় অনেক অভিরঞিত তথ্য ছিল 
সঙ্গেহ নাই, কিন্ত নানা অপজত অদ্ভূত কাহিনী! সঙ্গে সঙ তাহার! এমন অনেক প্রয়োজনীয় 
সংবাদ রাখিব যায় যাহ! ভবিধাতে-কাজে ু । এইরূপে জান্ধানী, ইটালি ৃ 
স্্যানীদিগের মে, ভূঙ্বামীদিগের দুগর্রাসা্ ্ মন কি নিমতম শ্রেণীর কুটারের 'মধোও 
আনেক মলাবান বীজ আহত হইল যাহা অল্প ্. শধ্যেই অঙ্করিত, হইতে লাগিল ।: এই. 
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সমস্ত অজ্ঞত পর্যটক স্বদেশের শিব দুরতুমু বিদেশে লইয়া গেল ও ফিরিবার সময় 
বিদেশের শিল্প দ্যা স্বদেশে লইয়। আসিল। এইরূপে তাহার! যে আদ প্রদান ব্যাপার 
চালাইতে থাকল তাহ! বাণিজোর আদান প্রদান অপেক্ষ। নেক বেশী লাভজনক । এই 
উপায়ে শুধু ফে রেশম, চীনা মাটি ও ভারতীয় পণ্যের বাণিজ্য বিস্তৃত হইল এবং বাণিজ্যের 
জন্ত নৃন্তন নৃতন পথ উন্মুক্ত হইল তাহ। নহে। রোমীয় নাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইইতে 
ইউরোপের চিত্ত একট। সন্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল; সেই চিত্তের সম্মুখে এখন নান! 
বিদেশী রীতিনীতি, নানা অজ্ঞাত জাতি, নানা অদ্ভুত শ্ল্লিপামগ্রী ভিড় করিয়। আসিয়। 
দাড়াইল। ভূমগ্ুলের চতুঃখণ্ডের মধ্যে থে খণ্ড সর্ববাপেক্ষ! প্রাচীন সভ্যতা আবাসতৃমি 
সেই এশিয়া খণ্ডের মুল্য তাহার! বুঝিতে আরস্ত করিল। তাহার! এশিয়ার শিল্প, এশিয়ার 
ধর্ম বিশ্বাস, এশিয়ার ভ।ষ| অধায়ন করিতে আরম্ভ করিল; এমন কি পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাতার ভাষার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবারও কথ। উঠিন। প্রথমাবস্থার অতিরপ্রিত 
অডভুতরসাত্মক বর্ণনাগুলি যখান্দীতি আলোচিভ ও পরীক্ষিত হইয়। তাহ হইতে নান বার্থ 
তথয উদঘাটিত ও চতুর্দিকে প্রচারিত হইতে থাকিল। পূর্বদিকে বিশ্বের কবাট ধেন খুলিয়া 
গেল) ভূগ।লবিদয। দীর্ঘপদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং ইউরোপীয়দিগের অসমসাহসিং 
কত ও সক্কটগ্রিয়তা এখন নৃতিন-নৃতন দেশ আবিষ্কারের পথে ধাবিত হইল। পৃথিবীর 
প্রা গোলাদ্ধের সহিত পরিচয় যত বিস্ত ত হইত লাগিল, ততই আর অপর এগালীধ্রের 
ধারণ। অনভ্ভব বসা বণিয়! পরিগণিত ₹ইল না। মার্কোপোলোকথিত জিপাংরির 
সন্ধানেই কলম্বস নৃতন গোলাদ্ধ আবিষ্কার করিলেন 1” 
ক্রুসেডে র ফলে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিত্তের সম্মুখে কি এক 
নৃতন বিশাল জগৎ খুলিয়া! গেল তাহ! এই মঞ্ল,পূর্ববার্ণত তথ্য হইতে সহজেই উপলবি 
করিবেন। এই বিরাট ঘটনার পরে ইউরোপীক্্ঁচত্তের যে স্বাধীন বিকাশ উজ্জল হইয়া 
উঠিল তাহার প্রধান কারণ ে এই পুউনতগনিউ চিন্তবিপ্রৰ তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। নানি রে 2 
"* -ধিদিটিকারণ আছে, সেটিও লঙ্) কা উঠিত। ক্র,সেডের সময় পথ্)স্ত খৃষীয় 
যাজকতন্ত্রর গ্রধান কেন্্র পোপের রাজনভা সার্ধীরণ লোকসমাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে 
ঈমাসে নাই। যাহা কিছু সম্পর্ক তাহ] রোম হইতে প্রেরিত' পোপঠৃত, বা বিশপ প্রভৃতি: 
যাক্সকবর্গের মধ্যস্থতা ঘটিয়াছে। অবশ কোন কোন সাধারণ লোকের রোমের সহিত 
সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল? কিন্তু মোটের উপর সমন্ত সূম়াজ ধরিতে গেলে যাঙজকবৃন্দের মধ্য দিয়াই 
সাধারণ লোকের সাঁহত রোমের সম্পর্ক চলিত । ভ্রুসেডের সময়ে কিন্ত অধিকাংশ ঝুসেভারের 
পক্ষে রোমই ছিল যাতায়াতের পথে প্রধান আই । বহ সখ্যক.লোক এখন পোপসঙার 
আচার ব্যবহার, নীতি পন্ধতি সবে প্রত্যক্ষ অন্ত! লাঙের সযনগে পাইল। ধর্ধ লইয়া 


যত কিছু বিষাদ হিজল ভাহার মথে] কডটুকুই বাঁ রদভাবের, প্রেরপা আর কঙটুকুই বা. 
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ক 
ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণা তাহাও তাহার! বুঝিতে আস্ত করিল। নিশ্চয়ই এই নবলব্ধ 
প্রত্তাক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে অনেকের মনেই এক অজ্ঞাততপূর্ব সাহস ও দৃঢ়ত। সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। | তি... 
ক্র সেভের পরে সাধারণতঃ এবং বিশেষ করিয়া ধর্্শাদন বিষয়ে লোকের মনের যে 

অবস্থ। ঘটল তাহার মধ্যে এক₹ট। বৈশিষ্ট্য লক্ষা না করিয়া থা$1 যায় না। ধর্মমত ব] ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ধারণার কোন পরিবর্তন হইল ন1) পুরাতন ধশ্মমতের পরিবর্তে বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন 
ধর্মমত গ্রতিষ্ঠ। লাভ করিল না। অথচ লোঁকের,মন এখন অনেক বেশী স্বাধীন। এই স্বাধীন 
উন্মুক্ত চিত্ত কেবল আর ধর্মালোচনার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাঁকিল না |ধর্দ পরিত্যক্ত হুইল ন। 
বটে, কিন্ত মানুষের মন এখন ধীরে ধারে ধন্মক্ষেত্র হইতে পৃথক হইয়া অন্তর সপিয়া যাইতে 
লাগিল। এইরূপে অরযোদশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্রসেচ্চের অন্তনিহিত ধর্মভাবের প্রেরণ। 
ক্রমশঃ শিবিল হইয়া অস্তহিত হইয়! গেল ; ইউরোপের তির ও আধ্যত্সিক অবস্থায় এক 
গভীর পরিবর্তন আলিয়া পড়িল। 

ইউরোপের সামাজিক অবটাতেও এরূপ' এক প্রবর্তন আনিয়াছিল। এ বিষয়ে 
ক্রুসেডের প্রভাব কতটুকু তাহ। লইয়া অনেক অনুলন্ধান আলোচনা হয়া গিয়াছে। 
জুলেড অভিযানের ব্যক্স সং গ্রহের জন্য কিরপে বহু ফিউডাাল ভূম্বামীকে রাঁজ।র নিকট 
্বীয় ঠ্নম্পুতি বিক্রয় করিতে হইয়াছিল স্ব নুরী পৌরসংঘের নিকট - অধিকারপত্র 
বিক্রয় করিতে হইয়াছিল, ত্বাহা দেখান. হইয়াছে । ইহাঁও দেখ!ন হইন্াছে যে কেবল 
"অনুপস্থিতির দর অনেক তূ্ামু্টক পুর্ব ক্ষমতা অনেক পগ্মাণে হারাইতে হইয়াছে। 
পুঙ্থাস্টরপুঙ্ঘক্ূপে এ আলেশখ্চনায় প্রবৃত্ত ন৷ হইয়া আমর1 কয়েকটি সাধারণ তথ্যের দ্বারা 
জ্রুসেডের সামাজিক প্রভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিব। 

ক্রুসেতের কালে ক্ষুপ্র ভূম্বামীদিগেরশক্ষু্র ক্ষুদ্ধ ভূসম্পত্তির সংখ্যা অনেক পরিঘাণে 
কমিয়া গিয়াছিল এবং অল্পসংখ্যক কয়েক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত ভুদম্পত্তি আসিয়া! জম! 
হইয়াছিল। ক্রুসেডের সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড়' ভূম্বামীর আবির্ভাব ও সংখ্যার সিটি 
পাওয়৷ যায়। ্ 
আমার অনেক সময় ছুঃখ হয় যে পাত বণ্টন হিসাবে ফ্রাদ্দের একটি মান চিন 
'প্রস্তত হয় নাই । মানচিত্রে যেমন ভিপাট স্ট ক্যাণ্টন, পল্লী প্রভৃতি দেখান হ্‌ইয়। খ।কে 
সেইরূপ যদি এক একটি ভূলম্পত্তির 7 বিস্তৃতি পরিরর্ভনপরম্পরা দেখান হয় তাহ! হই€ল 
স্থবিধ! হয়। এইরূপ একুটি মানচিত্রের সাহা যদি ক্র,সেডের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফ্রান্সের 
অবস্থ! তুলন! কর! যার তাহা হইলে দেখিব কত ক্ষুতর ভূস্পত্ি অন্তর্থিত হইয়া! গিয়াছে, 
এবং মধ্যবর্তী ও বৃহৎ ভূমম্পত্তিগুলি ঝি রা না হইস্ছে। ক্রুসেতের অন্থানঃ 
পরিপামেয় মধ্যে এটি একটি বৃহত্তম পরিগ/ন্... ৰ 

এমন কি যে সমস্ত ্জ ভূঙ্মামীগণ তখন, পা বা বসি এ কবিকে এ 
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হইয়াছে তাহারা আর পূর্বের স্যার স্বতন্ত্র ভাবে থাকে না। বড় ভূম্বামীগণ এখন সমাঞ্গের 
এক একটি কেন্্র স্বরূপ । সেই কেন্্রের চতুঃপার্থে গ্রহউগগ্রহস্বরূপ ক্ষুদ্র ভূম্বাধীগণের 
অবস্থান। ক্রুসেডের সময় সমৃদ্ধ ও পরাক্রমশালী নেগাঁর অঙ্থসরণ করা ও দাহাগ্য গ্রহণ 
করা তাহা'দিগের পক্ষে আবশ্যক হইয়। পড়িয়াছিল। ক্রুসেড অভিযানে এই অধিনেতার 
সর্জে তাহাদিগকে বাদ করিতে হইয়াছে, তাহার ভাগ্যাভাগোর অংশী হইতে হইয়াছে, 
তাহার বিপদ সঙ্কটে সঙ্গী হইতে হইয়ঃছ্ছে। ভ্রুদেড হইতে ফিরিয়া আপিয়া তাহাদের এই 
সামাজি কতা, উর্ধতন ভূম্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার এই অভ্যাস দুঁূপে মজ্জাগত হইয়া 
গেল। এইরূপে বড় বড় ভূগম্পত্তির বিস্তুত্ির সঙ্গে সঙ্গে, তূত্বামীগণের দুর্গ গ্রাদাদের, 
মজলিন ক্রমশঃ জমকাইয়া উঠিল; সে মঙ্জলিমে তখন অনেক ক্ষুদরভূন্গাম'- অনেক দন্াস্ত 
ব্যক্তির সম!বেশ; ক্ষুদ্র ভূম্ব।মীগণের সম্পত্তি অক্ষ থাকিল বটে, কিন্তু তাহার! আর স্বরাট 
্বতস্ত্রভাবে নিজ নিজ ছুর্গে বান করেন্জনা। 
বড় বড় ভূমস্পত্তির বিস্তৃতি ও পূর্ব ন বিচ্ছিন্ন মমাজের পরিবর্তে কতকগুলি বড় বড় 
সামাজিক কেন্দ্রের সৃষ্টি _ ফিউড্যাল পদ্ধতির সম্পর্কে ্ুসেডের শ্ই ছুই প্রধান গজ । 
পৌরসমাজেরও এইরূপ একট! পরিবর্ভন সহজেই লন কর] থায়্। জুসেডের পূর্বের 
.ষেসামান্ আকারে বাবপায় বাণিজ্য চপিত তাহাতে ক্লাগ্ডানও ইটালীর বড় বড় নগরের 
গত নগর গড়িয়া! উঠে ন|। বৃহদাকারে সামুদ্রক ব! নির্া, বিশেষ করিয়! প্রাচাখণ্ডের 
সহিত বাণিষের দ্বারাই এই সকলর্পুরীর উদ্ভব |; ক্রুসেডের দ্বার! সামুজিক়াণিজা ষে 
উন্নতিবেগ পাইয়াছে সেরূপ গ্রবল সহায়তা আরকীচচুতে পায় নাই। 
মোটের উপর ত্রুমেডের অবসানকালে মর্মাজের অবুস্ধু লন্য করিলে দেখিতে পাও, 
য় ষে পূর্রকালের খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন প্রাদেশিক নধবীর্ণ সমাজের পরিবর্তে এক নূতন সর্গীজের 
আবির্ভাব হইল; এ লমাজের গতি কেন্দ্রমুখী, দংহতিমুখী। সমন্তই এখন পরস্পর লান্লিধে।র 
দিকে, একাকারের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ্ষুত্রলত্বা হয় বৃহত্তর ত্বার মধ্যে আত্মবিমর্জন 
করিতেছে, না হয় তাহার চারিদিকেঝাক বাধিয়। অবস্থান করিতেছে । সমাঞ্গের গতি 
এখন এইদ্রিকে,,সমাজের সমস্ত-উন্নতি এখন এই*কন্দ্রীকরণ নীতির বশবর্তী । 
দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাববীর শেষভাগে বেন যে রাজা প্রজা কেহই আর ক্রুপেডে 
যাইতে চাহে না, এখন তাহ! বুঝিগ্তে পারিলেন দু এখন তাহাদের সে বিষঝে পগ্রবৃত্তিও নাই 
এগ্লয়োনধনও নাই । ধর্মভাবের প্রেরণার, সমগ্র সনের উপর ধর্মবিশ্বাদের একাধিপত্যের 
8০১ তাহারা এই ক্রুসেড আন্দোলনে যোগ দিছিল) এখন. সে আধিপত্য শিখিল হইয়া 
আসিয়াছে। তাং ছাড়া তাহার! ক্রুদেভের িধ্ে টা ব্যাপকতর, বিচিত্রতর ৃত্তন 
জীবনের আশ্বাদ পাইতে চাহিয়ানছিল) এখন তাহারা, ইউরোগের মধোই.নৃতন নত সামাজিক 
সা িপইতে লাগিল।: এই সময়েই 


রাজগণের চক্ষের মধ রাহী গা বৃদ্ধির জাবুখ-ফুটিধা উঠিল, নৃতন নৃতন রাজোর : 
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শট 


স্্ধানে এশিয়া যাওয়ায় প্রয়োজন কি? ঘরের পাশেই ত কত রাজ্য পড়িয়া আছে, জয় 
করিয়া লইলেই হইল । ফিলিপ. অর্মগষ্টস্‌ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রুসেডে গিয়াছিলেন ? ইহ! 
অপেক্ষা আঁর স্বাভাবিক কি হইতে পারে? তীহাকে যে ফ্রান্সের রাজ। হইতে হইবে। 
সাধারণ প্রজ।বর্গের মধ্যেও এ এ একই ব্যাপার। তাহাদের সক্মুধে নব নব উপায়ে ধনাঙ্্নের 
পস্থা খলিয়। গেল। তাহার! তাই এখন বিপদ সম্কটের পথ ছাড়িয়। দিয়। কাজে লাগিয়! 
গেল। রাজগণ সঙ্কটাভিযান ত্যাগ করিয়া রাজনীতির জাল বুনিতে লাগিলেন; প্রজাগণ 
ভবঘুরে স্কুভাব ত্যাগ করিয় বৃহদাকারে শিল্প বাণিজা ফার্দিতে লাগিল। কেবল একদল 
লে।কের তখনও সঙ্কটলিপ্া! মিটে নাই'। যে সমস্ত ফিউড্য।ল্‌ ভৃম্বামীর রাজনৈতিক দুর।কাজ্া 
পোঁধণ করিবার মত অবস্থ। নে, অথচ কাজ করবার প্রবৃত্তি নাই, তাগছার। তাহাদের 
প্রাচীন রীতিনীতি ও জ্ীবনযাত্র। প্রণাপী আকড়াইয়। রঞ্িল। তাহার। তাই দলে দলে 
ক্রুসেডে ছুটিল ও ভ্রুসেডের পুনরুজ্জীবনকল্পে চেষ্টা করিতে লাগিল । 

অ মার মৃতে জ্রুসেডের ইহাই যথার্গ ও প্রধান পরিণাম । একদিকে চিন্তার বিস্তৃতি, 
চিত্তের ফুততীনারধীন ; অন্য ক্ষত ক্ষ সবার স্থানে বৃহত্তর সব্বার প্রতিষ্ঠ। ও সর্বপ্রকার 
উদ্যমের উপযোগী একট! বিশান্ধ। ক্ষেত্রের উন্মোচন । ক্রুসেডের ফলে ব্যক্তিগত স্বাতক্যও 
বাড়িয়া গেল, রাস্ত্রীয় এক্যও বুড়ি গেল। মানুষের স্বাধীনতাও অগ্রসর হইয়া গেল, 5 
সমাজের কেন্ত্রীকরণও অগ্রসর হইল। ইউরোপীয়েরু] এই সময়ে প্রাচ্য দেশ হইতে 
সভ্যতার ক্িদকি উপক:ণ সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমদানী করিয়।ছিল তাহ। লয়! অনেক অনুসন্ধান 
হইয়। গিয়াছে । চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতার্ধীতে কম্পাশ, মৃদ্রাযঙ্্ ও বারুদ প্রভৃতি যে কয়টি 
বড়বড় আবিস্কারের দ্বার৷ ্রীরো পীয় স্টিভ্যতার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে 
অধিকাংশই নাকি পূর্ব্ব হইতে প্রাচ্যদেশে পরিজ্ঞাত ছিল, এবং ক্র,সেভাররা সম্ভবতঃ সেখান... 
ইইতে এগুলিকে আমদানী করিয়াছে । একথাট। কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। বিস্ত ইহার 
মধ্যে কোন কে!ন উক্তি তর্কণাপেক্ষ । বা তররন্বাপেক্গ নহে তাহা! হইতেছে ক্র,সেডের 
ুর্বববর্ণিত সাধারণ প্রভাব, একদিকে মনে উপর গতভাব, অপর দিকে সম'জের উপর 
গ্রভাব। ক্রুসেড ইউরোপীয় স]মাঞ্কে প্রকটা সন্কীর্ণ পথ হইতে টানিয়া জানিয়৷ নানা 
নৃতন নৃতন স্বিস্তীর্ণ পথে চালাইয়। দিল | একদিকে শাসিত জনবর্গ, অপর দিকে শাসনতু 
মাধুনিক কালে ইউরোপের সমাজ এই ফ্বে্রীভদ দলে বিভক্ত, নান! বিচি উপাদান হইণডে 
এই ছুইটি মাত্র দলের স্যা ক্রসেডের পু হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে এই রূপান্তর সাধনের 
প্রধান সহায় যে রাজতন্ত্র তাহ্াও পুষ্টি লানুক্ররিয়াে । আগামী অধায়ে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির 
জন্ম কাল হইতে জয়োদশ 'শতাবী পর্যন্ত এই রাজতগ্ের ইতিহাস আলোচনা করিব। : 

( যুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রকান্জ, মছিত্য-সংরক্ষণ গ্রস্থাবলীর অন্তর্গত 

বঙ্গীয় সাহছিতা পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিক). ৃ 
ভীরবীন্্র নারায়ণ ঘোষ ।.. 


খোলাপথ 


মেয়েদের কোথাও প্রেমমন্ী, কোথাও পাষাণী, কোথা ৪ দেবী, কোথা ৪ দানবী 
বলিয়া এক নিঃশ্ব।(সেই খতম করা হয়। কিন্তু ইহার সবই ত সত্য। পুরুষেরাও যেমন দেব 
দানব সবই আছেন, মেয়েদের মধ্যেও তেমনি দেবী ও দ।নবী আছে.ও থাকিবে । যত 
কিছু মান্ুষক গুণ, দোষ পুরুষের মত তীহাদের মধে/ও দেখা যায় ও যাইবে। কিন্ত তাহাদের 
বেল! তাহাই পরম(শ্চ্ধ্য আবিষ্কার বলিয়া ধরিয়, প্রত্যেকটি দোষ গুণকে আলাদ! আলাদা 
করিয়। বাহির করিয়া, তাহা এক একটি খোপে ভাগ করিয়া, এক এক রকম নমুনা হিসাবে 
দেখাইবার চেষ্টা হয় বলিয়াই ত যত গোল হয়৷ শঙ্ঘিনী, পদ্মিনী, স্থলক্ষণ।, কুলক্ষণ। ইত্যাদি 
রূপে তাহারা যেমন পরিপাটি রূপে দফায় দফায় ভাগ হইয়াছেন, পুরুষের মধ্যেত তেমনট। 
করিতে দেখ। যায় না। অথচ তাহাদের মধ্যে শক্তি, তি, গাষ, গুণেরীভাঁর্উম্য বোধ 
করি বেশী ছাড়া কম নাই। 

“ত্রদ্ষবাদিনী? ও “সছ্যে। বধূ” মেয়েদের মম্বদ্ধে এই ্ বিপরীত মূর্তির কথাও শোন। 
যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই মাঝামাঝিরা,-যাহার! এ দুয়ের কোন কোঠাতেই পড়ে না,-- 
(অথচ সংখ্যায় কিন্তু তাহা রাই বেশী) তাহাদের উপায় কি? যাহার! ঠিক দেবি না হইলে 
দানবীও নয়, বধু হইয়াও ্রঞ্ধবাদিনী হইবার ছুরাশ। রাখে, ব্রহ্মবাদিনী হইলেও যাহাদের দয 
মরুভূমি নয়-_-প্রেমের আকাঙ্াও করে, সথতরাঁং বধু€ সুরত চায়, তাহারা করিবে, কি? 
মেয়েদের সবদিকেই এই «কম ছুই চরম পথ ভিন্ন আর উপায় রাখ! হয়নাই । আর একবার 
যে যে কোঠায় পদ।প্পণ করিবে, অমনি তাঁহাতে শিকল পড়িয়া ধাইবে। তাহা হইতে 
বাহির হইবার, -বিশ্বপৃথিবীর মধ্যে জাধীন, দবানগ্রহণে বাড়ি বহিয়া, চলিবার কোন 
সভভাবনাই থাকিবে না। 'দেবী**্হইলে মরি গেলেও তাহার আর মর্ড্যমানৰী হইবার 
জে। নাই ।--হইতে গেলে একেব।রে দনবী হইযাই চিরকাল গড়াইতে হইবে। উঠি 
দাড়াইবারও আর উপায় থাকিবেনা। বধূ হইলে রক্ষবাদিনীত্ব লাভের পথ চিররুদ্ধ হইয়া 
যাইবে। ব্রক্ধবাদিনী হইতে গেলেও বধৃত্ব ও মাত্র আশায় জলাঞজলি দিয়া জাসিতে হঈ/ব 
(আমাদের প্রাচীন ক্ষবাদিনীগ। কিন্ত খধুও ছিঠুা। )-_ মেয়েরা জীবনে এই থে সময়ের 
স্থবিধা € খোলাপথ পার নাঃ একেবা রই তাহা উপর চিয্।নের মত শিলমোহ্‌র মারিয়া 
'দেওয়! হয়, ইহার বাড়াই বা আর 'অন্ায় অভ্যাচার কি হইতে পারে? মাছষ কি এতই 
সহজ, যে তাহাকে খোপে পো! হবে, আর তাহারই মাপে মাপে সে ঠিক ধরিয়া যাইবে? 
কিন্ত মহাপাগরের তলও নাপা হইয়াছে, 'মাচষেরই এ পর্যন্ত তল বা মাপ, জোখ কিছুই 
নিঃশেষ করিয়া পাওয়া-বায় নাই'। ট্রথম হই চারিদিকে বাধা দিয়া .তাথাককে দীন 


২১০ : নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখা! 


মেয়ের পায়ের অবস্থায় পরিণত করা যায় বটে, তাহাতে সৌন্দর্য কতদূর লাভ হয় বল! শক 
কিন্তু পা আর প। থাকে না। | | 

ম'ছুর্যকে কোঠায় কোঠায় ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে এক একপ্রকার বিশেষ গুণাবলীর 
চাষ করাইলেও ফসল কেমন হয় বলা যায় না,_কিন্তু তাহার মনুষাত্বের দিকটা! খাটে! ন! 
হইয়াই পারে ন!। মাঁহ্ষ তহার নিদ্ধের কাছেও জানিত, অজানিত, পরস্পরবিরোধী 
বিচিত্র শক্তি প্রকৃতির আধার বনম্পতি। তাহাকে টবের মধ্যে বসাইয়৷ পরিপাটারগ্র 
কাটিয়া ছানি সাজাইতে চাহিলে সে ভূয়িং কমের শোভ! হইতে পারে, কিন্তু নিঙ্গের কাছে 
সে উপহাস্যই হইয়া উঠে। এতদিন পুরুষকেই বনম্পতি এবং মেয়েদের টবের গাছ বা ফুন্ব- 
দ্ানীর ফুল বলিয়া মনে করা হইত,-_তাহাতেই এত আপদ জমিয়াছে। 

শিক্ষাও যতই দেওয়। হউক বাহিরের বৃহৎ জগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বদ্ধে যোগ না 
থাকিলে মনের আকাশের স্ষুদ্রত্ব দূর হইবার ন্য়। বৃহৎ পথিবীর আলে! বাতাসের মধ্যে 
সঞ্চরণ না করিতে পাইলে মানুষ কি কখন মানুষ হইতে পারে? তাহার শিক্ষাও অচিরে 
মুষড়াইয়। পড়ে & তাই তাহাতে ফুলের সৌন্দর্য, ফের ত্বাদ বা গাছের ছায়। স্ছিই মিললে 
না। সে ছিন্নমূল লত1র মত ছুইদিনেই শুকাইয়া, অদৃশ্য হইয়! কোনই কাজে লাগে ন1। 
নতুবা! অস্থানজ!ত গাছপালার মত একভাবেই গুটি মারিয়া কোনমতে অস্তিত্ব রক্ষা! করে 
মীত্র। স্বাধীন বিচরণের ক্ষেত্র না পাইয়াই মেয়েদের শিক্ষা অফল হইয়া থাকে । সেইজন্র 
বিশেষ কোন প্রাণের পরিচয় দিতে না পারায় আবার লোকের তাহার প্রতি আস্থাও জল্পে 
্রীই। কিল্ঞ কেন যে তাহার প্রাণ নাই, বল নাই, তাহা কি কেহ দেখিতে চেষ্ট! করেন? 
এই বৃতের সহিত বিচ্ছেদেই, শিক্ষার মত মেয়েদের এত দয়া, মায়, ন্েহ, প্রেম 
অসংস্কত ও অম।র্জিত হইয়া মলিন হইয়া আছে। যাহা শআ্রোতন্বিণীর মত হতে 
পারিত, সন্কীর্ণ স্থানে আটক] পড়িঘা তাহা কাদা হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন বৃহৎ 
ক্ষেত্র মধ্যে মুক্তি না পাইরা শক্তিও প্রকৃতি ভেদে মেদ্দেদের ভিতর (ষ 
কি অঙ্থান্থা, অমঙ্গল, দুঃখ, ক্ষোভ, ক্ষুদ্রতা পুর্নীভূত হইয়া উঠিতেছে তাহার 
ইতিহাস কি কম গোচনীয়? ম!হুষ যে অমৃতের পুত্র পুত, তাহাকে এত বে) 
এত বিশেষের মধ্যে আটকাইবার এত বিরাট আয়োজন কেন? বৃহৎ জগৎক্ষেত্রে 
নামিলে ব্যক্তি'ভেদে তাহারা সকলেই, বা প্রক্কঠির সর্বাংশেই অনংভ না হইতে পারেনু। 
ব্যক্তিগত রূপ যাদোর ত্বেঃ .দিশিত হইয়া প্রকাশ পাওয়াই সম্ভব। কিন্তু তবু তাহ। বছঙন 
না থাকিয়। অর্নবততা লাভ কথ্চিবে। এখনকার অবস্থাতেই কি ন।রীর সর্বত্রই কেবল লৌনদর্্য 
মাধুধা, দেবীত্বই ঝলমল করিতেছেন বরং তাহার কি দীন, কি মণ্ন এমন কি কুৎ্িৎ 
মুর্তিই ন। অহরহ চোখে আসিতেছে! চি ব্র চি. ; 38. ও 

ঘরসংদার ভিন্ন আর কৌন অবলম্বন।ন1 থাকায় দেই. অত্যন্ত চঞ্চল ঘরসংসার লু 
হইলে, বা মেঘাবৃত হইয়া আলা যন্ত্রনা, অপস্ঠানের বন্ত্র্ই হইর। উঠিলে মেয়েদের অনেক্যবাষ্ 
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যে ধর্মকে আকড়াইতে দেখা! যায়,-গাহাও কি শোচনীন্ নয়? তাহাকে কি সকল 
স্বলেই সত্যই থার্থ ধশ্মভাঁব বলিতে পারা যায়? ধর্ম কি কেবল এরকম করিয়া আকড়াইবার 
বস্ত? তাহার বলিষ্ঠতা, স্বতঃস্কর্ত আনন্দ উহাতে কতটুকু আছে? ইহাও একরকমে 
0৮ রাখে বটে,-কিস্ত তবু কি 11 দেখিয়া আত্মার সমাধি গবলিয়। মনে হয় ন1? 
বৃদ্ধি ও জীবনের মধ্য দিয়া যে পরিণতি তাহাই যথার্থ পরিণতি । হঠাৎ একজনের গলায় 
৮ দিয়! বৈত্তরণী পার করাইলে কি তাহা মোন্ষধামেই গিয়া পৌছে ? ইহাতে লোকে 
অত্যন্ত ভালমানুষও বনিয়! যাইতে পারে কিন্তু তাহা মানুষের প্রাণের মৃূল্ো,_-ইহা 
যেন মনে থাকে । তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহা শুচিবাই ও আম্ুষ্ঠঠানিক বাহুল্য 
সহিন্ত স্বদয়ের বিষম কা্পণা, শুক্ষ তা, ক্রুদ্ধত1 ইত্যাদিই আনিয়া থাকে ন। কি? 
আশীয় স্বজন, পরিবার ও আমাদের একাকিত্ব হইতে উদ্ধার করে বটে,--কিস্ত 
কেবল তাহারাই যদি মাত্র স্থল হয়, তাহা হইলে কি পরম একাকিত্বই আমানের 
অদৃষ্টে ঘটিতে পারে। তাহাদের নিংদঙ্গতার মত চরম নিংস্ঙ্গতা,_-নিরুপায়, 
বাধ্যতামূলক নিঃসঙ্গতা আর কোথায় আছে? তেমনি আবার সঙ্গ যেখানে 
আছে, সেখানে আপনাকে একটুখানি মেলিয়। দেখিবার, এতটুকু একা পাইবার 
স্বানও থাকে না। বাহিরে পর্দাকিস্ত ভিতরে সবই সদর ও একাকার। 
আত্মীয় স্বজন সকল সময় গ্রাপনীয় নহেন। তারপর শারীরিক উপস্থিতি সত্বেও 
তাহাদের সহিত মনের দূরত্ব যথেষ্টই থাকিতে ও আদিতে পারে । আর নিকটের জন রর 
হইয়া পড়িলে তাহ! যেমন অবাঞ্ছনীয়, বন্ত্রণামঘ দূরত্বের সৃষ্টি করিতে পারে, সম্পূর্ণ 
অপরিচিত, অনাত্বীয় ও তেমন দুর, তেমন অনধিগম্য হয় না। আত্মীয় শ্বজনের মধোই 
নিত নিঃশেষে বদ্ধ থাকিতে হওয়ায় ইহার সবগুপিই মেষেদের পূর্ণমাত্রায় লাভ হইম়ছে। 
অখচ আপনার ব্যক্তিত্বের আবভালটুকু রাখিবার স্থানও তাহাদের থাকে ন|। 
কিন্তু উদার বিশ্বে সম্তরণ করিতে পাইলে কি অভাবিতরূপেই আমাদের পরমাত্বীয়দের 
দর্শন সময়ে সময়ে পাওয়া যায়। ঘরের আত্মীয়দের কাছে যখন অবজ্ঞ।, বৈরপ্যমাজই 
পুরফার মিলিয়! নিজেকে কীটান্ুকীটের মত মনে হইয়! দ্ধ করিয়া ফেলিতেই ইচ্ছা করে 
€সই সময়ে হস! তাহাদের কাছে গণিত পরিগৃহীত হইতে দেখিয়া! চমৎকৃত হইয়া যাইতে 
ইয়। জীধনে যেন বিশ্বা(গ ফিরিয়। আদে,--আপনাকে আবার মানুষ বপিয়! মনে হয়। তাই 
আঁজীয়েও বদি মছষের প্রয়োজন থাকে, উদ্বার বিশ্ব খোল|,ন| থাকিলে কি তাহাদের লাভ 
কর! যায়? এমনিই ত অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত আত্মীয়,আমাদের কতই রহিয়াছেন যাহাদের 
অন্তিত্বও হয়ত.কোন দিন জান পাইব না। কিন্ত তবু তাহার কিছু আশা অন্ততঃ 
ইহাতে থাকে । ০ ঙ 
এখন. ধে আর খর ও. আব্মীমন্জংনই টি ধরিতেছে ন! 1 বিবা ও. নি 
“র্াদী তাহার সযক্ষেজেও গ্রতিষ্ধী, ঘ্রকন্া.ও. ইবন সবই এইই (উঠিতেছে। 
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সুতরাং ঘরকল্মার ভাবেও যে স্খোনে নারীর ডক আমিতেছে । তাহার আহ্বান শুনিতে 
হইলেও নারীকে শরীর, মনে সম্পূর্ণ নবকলেবর ধারণ করিতে হুইবে। নারীভাবে নারীত্ববের 
মামুলি আদর্শের দিক দিয়াও. ইহাতে নাপীভাব কতই বেশী! ব্যক্তিগত ঘরকল্না, সম্ভান 
পালন, স্নেহের রাজ্যওঈযেমন মনের সহিত মৃক্তদৃষ্টির সংযোগে অনেক বেশী সম্পূর্ণতার দিকে 
ষাইতেছে.এ ঘরকন্ন।ঃ দন্তানপালন, স্নেহের রাঙ্গা তেমনি সমস্ত পৃথিবীময়ই প্রসারিত 
ইইতেছে। ইহাকি বণিগৃবৃত্তির চিহ্ন? এখনকার মহত্বম আদর্শের গতি কোনদিকে ? 
তারপর বর্তমানে য্দ বণিগবৃত্তির প্রাবল্যই ঘটিকা! থাকে, বিশ্বের জ্ঞানকর্বরাদ্ধ্ে নারীর 
অবতরণের মধ্যে তাহার প্রতিশোধেরই ইঙ্গিত কি পাওমা যাইতেছে না ? | নারীও উহাতে 
বৈষগ্রিক হইয়া উঠিবেন বলিলে বলিতে হয়”-ধতই তাহ! হউন, তবুও ঘরে বাহিরে পৃর্ণ- 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়। সেই হাওয়াবাতাসের মধ্যেই বাড়িগ উঠিতে পাইলে তাহার মোট ফলে, 
অনেক পরিবর্তন, সতভাবের চিহ্ত নিশ্চই দেখা ষাইবে। | 
বঙগনানী। 


ধর্ম-প্রচার 


হিন্দু বা ত্রাঙ্গণা ধশ্মের ইতিহাসে ধণ্ম-গ্রচারের চেষ্ট। বিশেষ ভাবে প্রকাশ পান্থ 
নাই | শাস্ত্রবচন, শান্ত্রপাঠ, শাংস্্রাম্যায়ী আচার ও অনুষ্ঠান ছিল, কিন্তু তাহ। স্বদেশ 
ও খধর্টিদের মধ্যে, ঘিশেষ বিশেষ গুরু এবং তাহাদের শিষ্যবর্গের মধ্যেই আবদ্ধ 
ছিল। নিজের দলের বা! দেশের বাহিরে অপরকে ধর্খের বার্ড। শুনাইবার জঙ্ক, 
অহিন্ুকে হিন্দুত্ব, অদ্বিজকে দ্বিজত্ব দান করিবার জন্য, রাঁজ-কর্তৃক বা পুরোহিত শ্রেণী 
কর্তৃক প্রচারক নিয়োগের প্রথা পূর্বে ছিল না। ব্বতঃগ্রবৃত্ত হুইয়৷ বিদেশে ভিন্ন- 
ধন্মাবলঘিদের মধ্যে গ্রচারার্৫থ যাত্রার কথাও কোন কাব্য বাপুরাণে পাওয়! যায় 
না। এই প্রথা তৎপূর্বযুগে ভারতীয় নিযারিনর মধ্যেই অতু/জ্জগ এতিহাসিক প্রাণ 
সহ পাওয়া যাইতেছে ।, ৃ 

বৌদ্ধের মৈত্রী কেবল তাহার স্বদেশীয় ও বাতা জন্ত নহে পর্বত ও 
সর্বজীবে উহ! প্রসারিত ছিল, তাই সে':নিঞ্জে যে মুক্তির বার্ত। শ্রবণ করিয়াছে, 
-বতাহা? শ্বদেশে, বিদেশে, সর্বজ প্রচার না-করিয। -শস্তি থাকিতে পারে নাই). ভাই 
.লিংহলৈ তিবৰতে, চীনে জাপানে, ইয়োরোপ $ . আমেরিকা . পর্বত '.বৌদ্ক প্রচারক: 
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ও পরিব্রাজক ম্বধন্ধের বার্ত। গ্রচার করিতে গিয়াছেন। সম্রাট অশোক কেবল 
ধন্রগ্রচার নহে দৈহিক রোগ নিবারণের জন্য ভৈষঙ্গ্য প্রচারও একটা বিশেষ কর্তব্য 
বলিয়া অঙ্থভব করিয়াছেন । 

অহিংসা অর্থাৎ হিংসা না কর:--অভ্াবাত্মক ; মৈঙ্জী তাহার বহু উর্ধে, হৃদয়ে 
সর্ধ জীবের জন্ত মিক্রতার অনুভূতি, সর্বজীবের মিত্র হওয়া--ভাবাত্মক। করুণ। ইহার 
সহচরী।। যেখানে মৈত্রী বা প্রেম আছে, সেখানে অন্টের দুঃখে ছুঃখ বোধ না 
হইয়া] পারে না; ইহাই করুণা । যেখানে করুণ। স্খোনে পরের দুঃখ ষোচনের 
ইচ্ছা ও চেষ্টা অতি স্বাভাবিক। এই মৈত্রী ও করুণাই জ্ঞান ও ধর্ম 
প্রচারের প্রেরণা । এই মৈত্রী ও করুণার স্থ।নে হিন্দুর ছিল এবং এখনও আছে 
শ্বজাতি গৌরব, আপনার দিজ্জত্বেগ অভিমান, এবং অন্ত জাতির প্রতি অনাদর এন্রং 
স্থানবিশেষে ম্বণা। যে হিন্দু হইয়া জন্মে নাই সে তো কখনই হিন্দু হইতে 
পারিবে না। উচ্চঞাতি ত্রয়ের মধ্যে তাহার স্থান হওয়! তো দূরের কথা । 

যাহার! &ই ভারতের আদিম নিবাসী অথবা! যে আধ্যেরা তাহাদের সহিত মিশিয়। 
বিবাহছাদি বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, বা অন্ত প্রকারের ভ্রষ্টাচারিতা বশতঃ জাতিচু।ত হইয়াছে, 
তাহার! উচ্চবর্ণত্রয়ের, সেবা করিবাঃই কেবল অধিকাগী। এই সেবক জাতির অন্ত 
অনেক কঠিন বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হইমাছে, কিস্ত তাহাদিগকে উচ্চ শ্রেণীতে উঠাইইই। 
লইবার কোন ব্যবস্থা শাস্ত্রে নাই। পাতিত্যের বা অবনয়নের ইতিহাস অন্থলোম : 
প্রতিলোম বিবাহ-ঘটিত জাতিভেদ ব্যবস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয় 
বিশ্বামিত্রের ব্রাক্ষণত্ব লাভই সমস্ত পুরাণের মধো উন্নয়নের একমাত্র দৃষ্টান্ত । ইংরাজিতে 
বলে [:০6706101) 7:0555 1৪ 1015; এদেশেও ব্রাঙ্গণের আ্াঙ্গণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় 
থাকাই সাধারণ বিধি বা 1916, লা] থাকাই একটা ব্)তিক্রম বা 83:০6107 
শুক শত্রু হইয়া ব্রাদ্ণ ক্ষত্রিয়ের মত তপন্ত। করিতে .ছিল স্ইে অপরাধে রামচ্র 
তাছাকে , হত্যা করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাক্ষণ বিধির প্রণেতা, ক্ষত্রিয় তাহার 
নিয়োজিত যন্ত্রক্পে দণ্ডের বিধাতা। টু 

উপনিষদে. সত্যকামষের আখ্যাগ্িকাতে দেখা বায় জাতিভেদের বেড়া তখনও নমনীয় 
এবং উল্লজ্বনীয়, কঠোর এবং অনলজ্ঘনীয় হয় নাই। আরস্তে কশ্দগত ও 
চরিজগত হইলেও কালে গতি জন্মগত হইয়া! উঠিয়াছিল। হিন্দুর সন্তান না হইলে 
হিন্দু হওয়া তো সম্ভবই নহে হিন্দুর আচার মানিয়। চলিলেও যে-হীন জাতিতে 
জম্মগ্রহণ করিয়াছে জন্মগত হীনতা হইতে এজন্যে তাহার শিঙ্কৃতি নাই | সে যদি ব্রাহ্মপণোচিত 
ধ্যান' অধ্যয়ন বন যাজন ও তগন্তা করে। তবে অনধিকার চ্চ। হতে সে. মৃত্যু- 
(ঘণডে গনী. শৃঙের করণে বেধ্ৰনি এ প্রবেশ করিলে তাহার ক উদ পারদ, ডালিয়া 
দিবার দিধি- আছে. "7" | নর 


২৪৪ নব্যভারত : ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড,৭ম দখা 


এদেশ চিরকালই একচেটিয়া অধিকার বা 'মনোপলির? দেশ। কেবল ব্যবসায়ে 
নহে, জ্ঞান ও ধর্ম, সন্বদ্ধেও। হইতে পারে এই জাতি বিভাগ ও মস্ত্রগুপ্তির সবার! 
ব্যবলায়ের উন্নতি স্মধিত হয় কিন্ত মোটের উপরে ইহাতে দেশের ক্ষতি । ইহাতে 
ভারতের এক অখণ্ড জাতিগ$ন (1)861010 90110105 ) বাধ। পায়। এ ধেন সমতল 
ভূমির স্থানে স্থানে পর্বত চুড়ার স্থাপন। এই চূড়া ধারণ ও বহন করিবার মত 
ভূগর্ভ প্রখিত ক্রমোকনত বিস্তৃত ভিত্তি নাই। হহাদের ঝড় ঝটাব! হইতে অটুট, 
রাখিবার উপায় নাই । একটা বিশেষ পরিবারে বা বংশে যে জ্ঞান ব। কলাট্পুণ্য 
আবদ্ধ আছে, যন্দি কোন সংক্রামক-রোগে সেই পরিবারের লোকগুলি মব্দিয়া খায় 
তাহাঙ্গের জ্ঞান ও কল'-কৌশল ভাহাদের সঙ্গে সঙ্গে লুগ্ড হয়। কোন গুরু যদ্দি 
ডউ্পবুক্ত বন সন্তান বা বনু শিষা না রাখিয়া! যাইত্ডে পারেন তবে এক সন্তান বা 
শিষোর আকশ্মিক ম্বৃত্যুতে তাহার গোপনে রক্ষিত জ্ঞান বা কলা-কৌশল নষ্ট হইয়া 
যায়। মঙ্গগুপ্তির আতিশয্য জন সাধাক্ণকে মূর্খ রাখিয়। দেয়, ভীরু ও কুসংস্ককারাপন্ন 
করে, জ'তিকে বড় হইতে ও চৌকোষ হইতে দেয় না। অপাজ্রে অনধিকারীতে 
বিদ্যার অপব্যবহারের সম্ভাধনা আছে সত্য ; ত্িস্ত সেই আশঙ্কায় জাতি বা 
বিশেষের ধধ্যে কোন ব্দ্যটাকে আবদ্ধ রাখিলে তন্বার। জ্ঞানের প্রতি নিঃস্বার্থ অন্রাগ 
স্থচিত হয় না। জ্ঞানের যে প্রকৃত অনুরাগী 0 জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার 
চাহে। আমি যাঁহাঁকে মুল্যবান অথবা হুন্দর মনে করি, দশজনেও তাহাকে তাহাই 
মনে করুক, আমি যে সাধনায় আনন্দ লাভ করি, আর দশজনেও সেই সাধনায় 
সিগ্ধ হইয়া! আনন্দিত হউক, ইচ্ছাই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছ!। এ ইচ্ছার ব্)াঘ।ত 
জগ্মায় স্বার্থ ও প্রভৃত্বপ্রিয়তা | ব্যবসায় ঘটিত রহস্য (07596 960:9) কোন 
বিশেষ দলের বা বংশের সুবিধার জন্তই গোঁপন রাখা হয়। ধর্মকে ও (509 বা 
ব্যবসাম্ছে পরিণত করিয়া কতকগুলি বিশ্যে পরিবারে বা বংশে বা একটা বর্ণ 
ব। জাতিতে আবদ্ধ রাঁখা হইয়াছিল। তাই পুরোহিত বংশের সস্তানেরা এপীরহিত্য 
করিয়া আমিতেছে। মোহাস্তগণের পক্ষে চির ব্রক্গচর্ধ্যই বিধান, কার্যাতঃ পালিত হউক 
কি ন1 হউক। কিন্তু গৃহত্যাগী অবিবাহিত সক্্যাসী হইয়াও তাহার! সচরাচর বিলাসী, 
বিষঙ্ধীসক্ত ও কুচরিত্র হইয়। থাকে । দেবত্র জমী মঠ ঝ] মন্দিরের সর্ববিধ সম্পত্তি 
তাহার! নিজেরা! তে! ভোগ করেই, আবার অধিকাংশ ছলে শিষ্যরূপে গৃহীত নী 
কি শ্রাতুপ্ুত্রকে সে কলের উত্তরাধিকারী করিয়া *্যায়। 

অর্থলাভের আশ! না] থাকিলে ধর্ম 'যাচিয়। দিবার ব্যবস্থা নাই। কৌনিক রর 
প্রথার বাহিরে, মানুষ যেখান বিশেষ জ্দাগ্রহে ধ্দলাত করিতে ফ্বায় সেখ।নে সে. 
ভয় পাইয়া, বিপদে পড়িয়া, শোকের আখাতে অর্থবা স্বাভাবিক. মুক্তির. স্পৃহা; 
উপযাচক হইয়া, ধর্টে দীক্ষা অথবা পুণ্য জর্জনে শিক্ষা লাভ করিতে আলিয়াছে দেখা: 


কার্তিক, ১৩৩২ 1 ধর্ম-প্রচার ২১৫ 


যায় । অর্থবা উপহারাদি লইয়া ধর্ম।ঘাঁকে গুরু মন্ত্র্দান করেন, পুরোহিত, পৃজাসামগ্রী 
লইয়। দেবতাকে বিহিতবিধানে প্রসন্ন করেন। ইহার] দেব! ও মানুষের ভিতরে 
দেনা পাওনা কেনা বেচার মধ্যবত্তী। ইহার! ধর্ধের দ্[লাল। গরিব স্ত্রীলোকের পুত্র পীড়িত, 
কিছু পয়লা! লইয়! পুরোহিত ঠাকুর তাহার হইয়া! দ্বন্তযয়ন করিতেছেন। মা কালী 
পাঠ] বলি পাইজ। মোকদ্দমা জিতাইঃ| দিবেন, সে পাঠার অনেকথানি খান পাণড।। 
পুজকের দান এবং দেবতার বা তাহার প্রতিনিধি হ্ববূপ পুরোহিতের গ্রহণ, ইহাকে 
প্রকৃত ধর্ম অথবা ধর্মসুষ্ঠান বলিতে অনেকেই সঙ্কচিত হইবেন। . কিস্তু এদেশে 
সাধারণ লোকের মধ্যে আসান, দান, বলি) নৈবেদ্য, উপবাসাদি দ্বারা দেবত। প্রলাদনই 
ধণ্ম বলিয্া পরিচিত । সেই জন্ত দুক্ষিয়াসক্তি ও ধর্মন্ষ্ঠার একত্র সমাবেশ অনেক 
সময়েই দেখা যায়। অবশ্যই ধশ্মের অর্থ এখানে বাহিক আচার জঙ্ুষ্ঠান মাত্র। 
যাহাতে. সব্বাগ্রে ব্রাঙ্দণর আর্ক ও এহিক স্বাচ্ছন্দ্য তাহা] দ্বারাই পুজকের 
পারমার্থক াঁভ! সাধারণের হিতোদেশে যে ধশ্মবন্ম হয় না তাহা নহে। শ্রান্ধাদি 
বিশ্ষে বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে দরিজ্রদের অগ্গবস্্রদান, পুক্ষবিণী খনন, পথে বৃক্ষ রোপন, 
অপ্নসত্র জলসত্র স্থাপন সেতুনিশ্মান, মন্দির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জন হিতকর বন্দ হইয়া! থাকে। 
কিন্তু এসকল স্থলে জনহিতৈষ/ই একমতত্র প্রেকণ। নহে। আপনার মহত্ব ও এশ্বর্য) 
প্রকাশের ইচ্ছা ও যখোলিপ্া এই সকল কর্মের প্রধান উদ্দেশ ; এবং যাহাঞ্জ এই সকল 
অনুষ্ঠ।নের দ্বারা আগ উপকৃত হইকে, তাহাদের প্ররোচনার প্রভাবও কম নহে। 
এদেশে প্রায়ই ধর্মপিপাহ্থ ব্যাকুল ভক্ত হ্বয়ং কোন গুরুর নিকট উপস্থিত হই 
থাকেন, গুরু তাহার কাছে ধর্ম জইয়। উপস্থিত হন না। স্থলবিশেষে গুরুর অনু- 
চরের গুরুর শিষ্য বুদ্ধির জন্ত নাল! প্রকার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ খাহার 
প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী, অনাসক্ত ও মুমুক্ষু তাহাদের. নিজের মোক্ষই সাধনার বস্ত। 
আপনাকে লইয়াই গ্াহারা ব্যস্ত, সংসারের আসক্তি ও বন্ধন হইতে নির্ঘক্ত থাকিবার 
জন্ত তাহারা আপনাকে লইয়া কোন নিরালয় স্থলে গমন করেন। দশ জনকে লইস়া 
ধর্শসাধন সম্ভব কিন! এবিযয়ে হর্তমানেও যথেষ্ট মতভেদ' দেখ যায়। ..আমি 
যাহ! ধানিগ়াছি যে মুক্তির পথের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা দশ জনকে জানাইতে 
হইবে ).আমার আশা, আমার শান্তি, আমার আন্ন্দ দশ জনের প্রাণে স্ঞার 
করিতে হইবে? আমার ধর্খের বার্তা দেশবিদেশে প্রচায় করিতে হইবে; সবলকের 
না শুনাইলে আমার শাস্তি নাই, আনন্দ নাই, জামার জ্ঞান, আমার মুক্তি ব্যর্থ 
তাই প্রাণ দিয়াও দশ জনকে মুক্তির সমাচার দিতে হইবে,--এই ভাবটি বৌ দবধর্শ 
ও খ্রীষ্টান ধর্দে আছে। এই মানবপ্রীতি ও জনতিতৈধা. বৌদ্ধ ধর্শের স্বারা প্রভাবিত 
টব সম্ুদায়েও, পাওয়া যায়। কীর্তন মহোৎসব$দি হার! জনসাধারণের মধ্যে 
টফব ধর্ম প্রচারিত -হইছা' আঁদিতেছে। জাতিতেদের প্রাচীন্ড না থাকাতে মাছুষে 


২১৬ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম নংখ্য।' 


মানুষে ত্ব।জীয়তাবোধ সহজ ভ্ইয়ছে। শাক্ত শৈবাদি অন্যান্ত সম্প্রদায়ের সধ্যে 
দয়া ও দানের প্রাচুর্য সত্বেও জনহিতৈষ| ও মানব প্রীতির অভাৰ পরিলক্ষিত 
'হয়। সংসার. ত্যাগ ও গৃহী জীবনের প্রতি 'অবজ্ঞ। বৌদ্ধ মতে এষং প্রথম যুগের 
খৃষ্টান সন্লাসীদের. মধ্যেও ছিল। হিন্দু অন্ন্যাসীর্দিগের মত বৈরাগ্য ও রুচ্ছসাধন 
তাহ।রা মুক্তির সোগান ৰলিম। বিশ্বাস করিতেন। তথাপি প্রচারের পথ নিকোধ 
হয় নাই। | ূ 
আমার মনে হয় হীন জাতির প্রতি স্বণা, অধিকারভেদঃ বন্মফগ ও ললাট, 
লিপিতে. বিশ্বান এদেশে স্বাভাবিক মৈত্রী ও করুণ! বুত্তিকে খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। 
ত,'ই প্রচা'রর চেষ্টাও বিরল ছিল। - 

এক সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কোন পণ্ডিত ব। সাধুর সঞ্চিত অপর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
গণের তর্ক ও সত্যাসতা বিচারের দ্বারা অবশ্থই এক রকম প্রচার হইত, কিন্তু 
উহা নিতান্তই মতগত। সেই জন্য তাহাকে ঠিক ধ্্মপ্রচার নামে অভিহিত 
করা গেল না । ক 

নুতন কতগুলি লোক কোন বিশেষে সম্প্রদায়ভূক্ক বলিয়া পরিচিত হইলেই ষে 
সেই সম্প্রদায়ের ধর্মের প্রচার হইতেছে মনে করিতে হইবে, এমনও নহে । বর্তমান 
ইউরোপ নামে খুষ্টধন্মালম্ী বলিয়া পরিচিত হইলেও ইউরোপবাী সকলেরই মত 
ও বিশ্বাস গ্রীষ্টধম্মান্যামী নহে । দাশনিক ও বৈজ্ঞানিক গণের অর্ধিকাংশ নিরীশ্বরবাদী 
অথবা সংশয়বাদী, সামাজিক ও রাদ্ত্ীয়ি সংস্কারে ব্রতী বহুলোক বাইবেলে 
বীতশ্রদ্" আবার বিশ্বাসীদলেরও অন্ভাব নাই। ইহারা কেহবা অন্ধভাবেই 
পূর্বপুরুষের মত, বিশ্বাস আচার অনুষ্ঠ!ন দৃঢ়রূপে ধরিয়। রহিয়াছেন, কেহবা নান! 
রূপ ব্যাথ)া ছ্বার। থৃষ্টধন্প ও বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্ট। করিতেছেন। ইহার 
ফলে তাহাদের পৈত্রিক ধর্ম ক্রমশঃ স্কৃত আকার ধারণ করিতেছে । ধশ্মের বাহক 
আচার অনুষ্ঠানের ও অথহীন মতবাদের পরিবর্তে, মানব প্রীতি, অনহিতৈষা, চরিত্রের বিশুদ্ধতা 
ও আকাঙ্খার উচ্চতাই ঈশ্বরগ্রীতির ত্দির্শনরূপে গণ্য হইতেছে । অনস্ত নরক, ঈশ্বরের 
প্রতিহিংদা-পরায়ণতা, বিশেষ অন্ুগ্রহ-নিগ্রহারদি অনেক মত পরিত্যক্ত হইতেছে। 
বাইবেলের বিজ্ঞানবিরোধী অংশ বর্জিত বা নৃতন রূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। 

ব্রা্ষদমান্ে আর্য)সমাজে এবং বিবেকানন্দ স্বামী গুতিষ্িত রামক্চ মিশনে 
কতকট। থুষ্ঠান মিখনারীদের অস্করণেই, ধর্প্রচার এবং লোকহিত প্রচেষ্টা চলিতেছে। 
ব্রাঙ্মদষাজে ও আধ্যসগাজে বিশেষভাবে ধর্মগ্রচারার্থ প্রচারক নিযুক্ত হইতেছেন। 
বর্তমানে হিচ্দুদমাজের সকলে না হউন, কেহ কেহ অন্ত ধর্শাবলদ্িগণকে হিন্দুধ্দে ' 
গ্রহণ, করিবার স্বপক্ষে। অন্ধ দেশ বা অস্ত জাতির মধো। অনয়ত, শ্রেণীর তিতরে 
ধর্ঘ প্রচার করিতে গেলে" লৌকিক শিক্ষা বিস্তার ও ধর্শে দীক্ষাদানের প্রয়োজন... 


কার্তিক, ৯৩০২ ] ধর্দ- প্রচার ২৯৭ 


কিন্তু সেন্ট কেবণ দুই একদিনের বক্তৃতা ব৷ কীর্ডন, একদিনের শুদ্ধি ব! প্রায়শ্চিত্ত নামক 
অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নহে । যিনি ধর্শশিক্ষ। দিবেন, তাহাকে শিষ্যদের সখ ছুঃখের ভাগ : লই, 
পিতা যেমন অপ্রাঞ্ধ বয়স্ক সন্তানদের তখবধান করেন ঠিক সেইরূপ করিতে, হইবে। * 
সস্তান চিরকাল অপ্রাপ্ত বয়স্ক থাকেনা? ধর্্মশিষ্য ও চিরকালই শিক্ষণীয় রহেনা। জানবৃদ্ধির 
সঙ্গে গুরুশিষ্যের মধ্যে মিক্রভাব উপাস্থিত হয়। কিন্ধু কোন বিদ্যালয়ে যেমন এক 
শিক্ষক বহুকাল অধ্যাপন। করেন বলিয়া, থাহার! তাহার প্রথমকার ছাত্র পরবর্তী 
কালে. তাহাদের পুত্রদেরও ছাত্ররূপে শিক্ষা দিতে হয় ; যেমন আজ যিনি পিতারূণে 
পুত্রের চরিত্র গঠন করিয়। দ্রিতেছেন। পিতামহরূপে অনেক সময় তাহাকে পৌজ্জের 
চরিত্র গঠনে সহায়তা করিতে হয়; ৫সইরূপ ধর্্বাচার্যটকেও একপুরুষের পর আর 
এক পুরুষ, কখনও তিন পুরুষ পধ্যন্ত ধর্শশিক্ষ। দিতে এবং আদর্শ জীবন গঠনে 
সহায়তা করিতে হয়। রোগে সেবা, শোকে সান্তবন! দিয়া) সঙ্কটে ও সংশয়ে চিতে বল- 
সঞ্চার করিয়।, ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্ু।স সঞ্জীবিত রাখিয়া, সকল অবস্থায় সকলের জন্ 
আপনার হৃদয় সহাহুভূতিপৃর্ণ করিণা, ধর্মাচার্ধ] ও প্রকৃত গুরু বা পুরোছিত নাের 
যোগ্য হইয়া থাকেন। . ্‌ 
খষ্ঠান প্রচারকদের মতে যাহার অজ, ধর্মহীন, অথব। উপধর্থে রত তাহাদের মুক্তির 
বার্ড। শুনাইবার জন্য উহার কেবল অধুষ্টান সভ্জাঁতির মধ্যে নতে, অসভ্য .বর্ধ্র 
দিগের মধ্যে গিয়া বাস করিতেছেন, তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, অত্যাচার 
সহা করিয়াছেন, বিদ্বেষের পরিবর্তে প্রেম দি! তাহাদিগের চিত্ত জম্ম করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছেন। অনেক সময়ে এই সকল করিতে গিগ! নিজের! প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। 
এখনও খুষ্টান প্রচারকদের মধ্যে এইরূপ ত্যাগী, মানবপ্রেমিক লোকের দৃষ্টান্ত বিরল 
নছে। ইহাদের নিন্বার্থতা, ক নহিষুতা ও মানবপ্রীতি ভিন্ন ধর্শ্মা বলদ্বিগণেরও চিন্তা করিবার, 
শ্র্ধ! করিবার. এবং অনুসরণ করিবার বিষয়। 
এই প্রচার ব্যাপু'রের সঙ্গে অনেকে জিগীষ। বৃত্তির চিহ্ন দর্শন করেন। কিস্তুসে 
জিগীষ| তীহাদের আরাধ্য দেবতার নামে চিত্তরাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা, ভূমিলাভেচ্ছ। 
নহে। অন্ততঃ যে সকল খধিতুল্য লোক প্রথমে নানা বিম্ন বিপদ অগ্রাহথ করিয়া নদী 
পর্বত, সমুদ্র মহাসমুদ্ধ পার হইয় ভিল্ল দেশবালী, ভিন্নভাষী, অপরিচিত অনাত্বীয়দিগের 
মধ্যে, এমন কি 'অসভ্য ও নরমাংসানীদের নিকটেও তুষ্ট ধর্মের সমাচার লইয়। 
গিয়াছেন, ভূমিলভ ব! বিজাতিজগন তাহাদের উদ্দেন্ত ছিল না। কালক্রমে অনভ্য জাতির 
সছিত সভ্য জাতির, দুর্বলের সহিত সবলের সংস্পর্শে ব! সংঘর্ষে এই জয় পরাজয় 
ঘটিত' হইয়াছে ॥.. সীতুধীই্ বলিয়াছেন, 0০ 9০0 1720 ৪11 01১5 ৮০110 2190 016201) 
0) 80861 10 ৪11 0:82 সমস্ত জগৎ পরিজ্মণ্ণ করিয়! সকল জীবের: নিকট 
হুমমাচার প্রচার কর। " এই উক্তি শিরোধারা, করিরা ইহারা জগতে. সকল 


২১৮ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্, ৭ম দংখ্য। 


লোককে জাপনাদের ধর্মের স্থলমাচার শুনাইবার জন্য ছুটিগ্নাছেন। জর যাত্রী কয়েক 
জন বিখ্যাত খৃষ্টান প্রচারকের নাম ও সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে । 

মোরেভিম্ানগণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধুগের মিশনরীদের পথ প্রদর্শক | গত ১৭, 
বৎসর কালের মধ্যে ইহার! নান! স্থানে ২৭০৪ মিশনারী পাঠাইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
ডেনিশ জাতীয় হ্যান্স এগিভ বিশেষ বিখ্যাত। ইনি এসকুইমোদিগের সহিত বাল করিয়া! 
তাহাদিগকে থৃ্টধর্্ম শিক্ষা দিবার জন্য ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে, নরওয়ের বার্জেন নামক স্থান 
হইতে জাহাজে চড়িয়া, উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন এবং তুষারাবৃত গ্রীনগ্যণ্ডে গিয়! 
উপস্থিত হন। সেখানকার কুসংস্কারাপন্ন লোকদ্দিগকে বাইবেলের কথ! শুনাইতে ও তাহাদের 
চিত্ত ম্পর্ণ করিতে তাহাকে বহুকাল প্রত্থাস পাইতে হইয়াছে। বহু বৎসরের নিক্ষন চেষ্টা 
কিন্ত তাহাকে নিরাশ বা নিরস্ত করিতে পাঁরে নাই । একবার যখন সেখানে প্রেগ রোগের 
প্রাহুর্তীব হইল, তখন তিনি 'নিজের বাড়ীটি হাসপাতালে পরিণত করিলেন এবং পরমযন্ধে 
পীড়িতদের সেবা শুশ্রষা করিতে লাগিলেন । তাহার এই কারুণিক আচরণ দেখিয়া 
লে কগুলির হৃদয় কৃততায় পূর্ণ হইল। তিনি অতি সরল প্ররুতির লোক ছিলেন, 
সরল বিশ্বাসে, অতি নম্রচিত্তে কাজ করিয়। যাইতেন, কোন আড়ম্বর তাহার মধ্যে ছিল না । 
যে সময়ে মিশনারীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল এবং উত্তরমের প্রদেশে কেহই যাইতে 
সাহস করে নাই, সেই সময়ে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে দেশ ত্যাগ 
করেন, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর মৃত্যুর পর: মুতার দেহ আত্মীয়গণের মধ্যে সমাধিস্থ 
করিবার জন্য দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইহারই অল্পকাল পরে, ১৭৫৮ সনের ৭ই 
নবেশ্বর, তাহার জীবলীল! শেষ হয়। স্থ্দীর্ঘ চল্লিশ বসরকাঁল তিনি স্বেচ্ছায় সভ্য জগৎ 
হইতে আপনাকে এমন এক স্থানে নির্ধাসিত করিয়। ছিলেন যেখানে বহিঃ-প্রকৃতি 
তুথারাবৃত, দ্রিবালোক বিরল ও মানব প্রকৃতি নিরনিন্দ ও কুসংস্কারাম্ব। 

, ডেভিড ব্রেইন” ছিলেন আমেরিকার ইয়েল কলেজের একজন ছাত্র । ১৭১৮ সনে তাহার 
জন্ম হয়। ইনি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হন, স্বাস্থ্য ও ইঠ।র সবল ছিল গত | উত্তর আমেরিকায় 
রেড ইত্ডিয়ান অর্থাৎ আদিম নিবাসীদের নিকট থুষ্টধন্ম প্রচার করিতে ইনি কুত-সংস্কল্প হন। 
পথ পর্যটনের ক্লেশ, অনাবৃত স্থানে নিদ্রা, অল্প আহার ইত্যাদিতে তীহার ছূর্বল দেহ 
দুর্বলতর হইতে লাগিল। রেড ইত্ডিয়ানদের ভ'ষা শিখিতে বড়ই পরিশ্রম করিতে হত, 
তিনি ধৈর্য্য সহকারে তাহ! শিখিতে লাগিলেন। যিনি তাহার শিক্ষক ছিলেন তীহীর 
বাড়ী যাইতে তাহাকে অন্ধক।র বনের ভিতর দিয়া অশ্বীরোহণে ২০ মাইল যাইতে হইত। 
স্বজাতির মধ্যে ধর্মযাজন করিবার জন্য তাহার নিকটে প্রস্তাব আসিয়াছিল কিন্তু তিনি ভাহ! 
প্রত্যাখ্যান ফরিলেন। রেড ইগ্ডয়ানদের ভিতরে ইহার কর্ম বৃত্তান্ত এক অপুর্ব বীরন্ের' 
কাহিনী । কৃতকার্ধ্যতার আশ্বাল ব্েশমা্ না পাইয়াও ইনি কাজ করিয়৷ যাইতে লাগিলেন । 
'অর্শেষে আশীর লালোক দেখ। দিল। বনবাসী হীত্ডয়ানর! হাজারে হাজারে: 


কার্তিক, ১৩৩২] ধর্মম-প্রচাঁর ২১৯ 


তাহার নিকট আসিতে লাগিল। | 

উইলিয়ম কেরীর নাম এদেশে সকলেই জানেন, না জানিলে জানা উচিত। . 
ইনি ইংলগ্ডে নর্থহ্যাম্পটনের নিকট পলারম্পিউগী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ইহার পিতা কেরাণীর কার্জ করিতেন, একটা স্কুলের শিক্ষকতাও করিতেন, 
তাই পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখাইগ্াছিলেন। উইলিয্ামের যেমন পাঠে অন্গরাগ 
ছিল তেমনি বাগান করিবার সথও ছিল। এদিকে জুতা মেরামতের কাজও করিতেন। 
যখন তিনি এই কাজ করিতেছিলে ন; তথন নিজের চেষ্টান্ন কিছু গ্রীক ও লাটিন শিখিষ্বা 
ফ্লেলিলেন। তখন বৎসরে ১৬ পাউণ্ড বেতনে তিনি ব্যপটিষ্ট সম্প্রদায়ের একজন পান্ত্রি 
হইলেন। তাহার এই সমান বেতনে চলিত ন বলিয়া ভিনি জুতা! প্রস্তত ও মেরামতি 
কাজ করিয়া আরও কিছু উপাজ্জন করিতেন । 

১৭৯২ সনের জুন মাসে নটিংহাঁম সহরে ধশ্মীচাধ্যদের এক সম্মিলনে কেরী যে 
উপদেশ দ্িয়াছিলেন উহা! আধুনিক মিশনারী ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ঘটনা । ইহাই 
ব্যাপটিষ্ট-মিশনারী-সোসাইটী গঠনের মুল এবং এই প্রচারকসংঘই এই জাতীয় 
সংঘের সর্ব প্রথম | তাহার উপদেশ দুঈ ভাগে বিভক্ত ছিল। গ্রথমটির বচনীয় বিষয় ছিল। 
2950৮ £75৪6 (11075 £1০৮ 0০,--ভগবানের নিকট হইতে মহৎ কশ্দের প্রত্যাশা 
কর। দ্বিতীয়টির বিষয় ছিল ৫:১:০7)106 5193$ 0)01225 10: 0০৫+--ভগবানের নামে মহৎ 
কর্মসকল আরম্ত কর। এই দুইটি বাক) উক্ত সংঘের শটে! বা মন্ত্ররূপে গৃহীত হইখাছিল। 

উইলিয়ম কেরী বহু কষ্ট শ্বীকার করিয়া ভারতবর্ধে-_-এই বঙদেশে 
আসিয়াছিলেন। খুষ্টধন্ম গ্রচারই তাহার উদ্দেপ্ত ছিল। সেই উদ্দেশ্তে রাঙ্গাল৷ ভাষ! 
শিখিয়া, বাঙ্গলায় বাইবেল অঙ্গবাদদ করিয়াছিলেন। সর্বপ্রথম বাজাল! অক্ষর 
করিয়া! মুদ্াযস্্ স্থপন করিয়াছিলেন। লোক শিক্ষার জন্ত স্কুল স্থাপন 
করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান রচনা করিয়া ছিলেন। ধাহাদের 
একাস্ত চেষ্টায় লভীদাহ নিবারণ হয়, তাহাদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীও 
একজন ছিলেন। ভারতের বর্তমান যুগের ইতিহাসে তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান 
আছে। সেইজন্ত তাহার জীবন একটু বিস্তৃত ভবে ছিখিত হষইতেছে। এদেশে 
খষ্টধর্ম প্রচারের আবশ্তকতা ছিল কিনা, হিন্দুধর্দের তুলনায় খষটধর্্ শ্রে্ই কি নিক 
সে বিচার এ. প্রবন্ধের উদ্ছেশ্য নহে। থুষ্টান মিশনরীদের পরধর্থ সম্বদ্ষে উদারতা 
অন্মারতার কথাও উল্লেখ করিবনা। তাহারা ধর্দার্থ যে ত্যাগন্বীকার. ও নিষ্ঠার 
. পরিচন় "দিয়াছেন, থৃষ্টের প্রীতির কামনায় দীন দরিউ্রীদেএ যে সেবা ও উপকাগ 
করিয়াছেন, রোগ, শোক দারিস্্য ও মৃত্যু : সম্মুখীন, হইতে যে ভীত ব| কাতর 
ইন নাই, তাহাই আসাদের শ্রদ্ধ্ি যোগ্য এবং শিক্ষা করিবুর মত মহত্ব। 
সেইদিনের(৩১শে মে-১৭৯২) উল্লিখিত. রক্কৃত] এমন হারস্পরশী। হইয়াছিল) যে উপস্থিত, 


২২৪. নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


আচাধ্যগণ সেই স্থানে সেই ক্ষণেই সংকল্প করিলেন, যে পরবর্তি সম্মিলনে একটি মিশনারী 
. সোলাইটী বা প্রচারক সংঘ গঠনের জন্ত কার্ধ্য-প্রণালী স্থির করিবেন। তাহাই 
কর! হইল। 
সেই বংসর ২র অক্টোবর কেটারিং নামক স্থানে আবার সকলের সম্মিলন 
হইল। ভজনালয়ের উপাঁননার পরে বার জন লোক কোন নির্জন স্থানে গিয়া 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের না ছিল এসন্বন্ধে পূর্বের কোন অভিজ্ঞতা?) 
না ছিল অর্থ, না ছিল গ্রতিপত্তি ও গ্রভার। কেবল ছিল তাহাদের উপাশ্য দেবতার 
প্রীতির উদ্দেশ্যে তাহার নাম ও মহিম। প্রচার করিবার একাস্ত আকাঙ্খ|!। পরম্পৰের 
নিকট বিদায় লইবার পূর্বের তাহার! ঈশ্বর সমক্ষে ও পরম্পরের সমক্ষে এই অঙ্গীকারে 
আবদ্ধ হইলেন যে, যেখানে যেখানে খৃষ্ট ধর্মের বার্ত। গৌছে নাই এমন সকল স্থানে 
উহার গ্রচারের জন্ত প্রত্যেকেই আপনার সাধ্যাহুদারে প্রচেষ্টা করিবেন। এইরূপে 
সেই প্রচারকসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। 4১005 ঘা0115: (580:965), 1০৮ 5120, 
[০1০ 50৮0166) 98101211705 (699309:), ও ডড1]1100 08159--এই 
পাচজনকে লইয়া একটি কমিটা গঠিত হইল। সেইথানেই একট। টাদার ফর্দি ধর। হইল, 
দেখা গেল ১৩ পাউও ২ সিলিং ৬ পেন্স উঠিয়াছে। এই ফর্দে কেরী ছাড়া উপস্থিত 
আর সকলের স্বাক্ষর ছিল। অগ্ভদের স্বাক্ষর গৃহীত হইধার পরে কেরী উঠিয়া 
বলিলেন “মামি আমাকে দিলাম। এই সংঘ পৃথিবীর যে কোন অংশে আমাকে পাঠাইতে 
চাহেন, আমি যাত্রা করিতে প্রস্তুত | 
এই প্রচারসংঘ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়! উহাদের সহৃদয় বদ্ধুগণ স্বেচ্ছায় অর্থ দান 
করিতে লাগিলেন। অন্তান্ত সহর হইতেও কিছু কিছু টাক! আমিতে লাগিল। 
তাহ! হইলেও জনকতক নগন্য যুবকের উৎসাহে গঠিত এই সংঘের সহিত 
ঘড় সহরের) বিশেষ লগ্ডনের বড় ধর্মযাজকগণ যোগ দেন নাই।  ইঞাঁদের মধ্যে নামে 
পদে বা খ্যাতিতে কেহই সন্তরাস্ত ছিলেন না, বরং তাহার বিপরীত । একজন ছিলেন 
ব্যবপায়ে পাছুকা নির্মাত1 বা মুচি। সন্তরাম্ত পাত্রিরা যোগ দিয়া মান খোয়াইবার ভয়ে 
একটু তফাতে থাকিযা! ইহাদের কার্যকলাপ দেখিতে চাহিলেন। দেশের অনেক 
লোকই হিদেনদিগের কাছে শ্রীষ্ধর্ম প্রচার কর! খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করে নাই? 
কিন্তু প্রচারলংঘের সহিত সহানুভূতি করিবার লোকও ছিলন তাহ! নহে | - 
কেটারিংএ বধন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন জন টমাস্‌ নামক এক জাহাজের 
ডাক্তার ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে কিরিয়া ছিলেন। ইনি নটিংহাম শায়ারের - এই, 
প্রতিষ্টানের কথা জানিতে প্ঠরিম্বা কেরীকে চিঠি লিখিয়া! বঙ্গদেশের--বিশ্য. তিনি 
যেখানে একটু প্রচারের ,চেষ্টা করিয়। ছিলেন, | সৈই মালদার কথা জানাইলেন:। 
১৭০৩ সালে র জাঙারী মাসে সংঘের সম্মতি ক্রমে কেরী টমানের সহিত :. ভারতবর্ষে 


কার্তক, ১৩৩২] ধশ্ম-প্রচার ২২১ 


আসিবার অন্ত প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তাহার পত্বী তাহার ইচ্ছার সহিত শায় দিলেন 


না, বলিলেন, আমি স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়িবনা। কেরী অগত্যা জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে সঙ্গে 
লইয়! পত্বী ও অপরাপর সন্তান দেশে রাখিয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। এদিকে 
এই যাত্রার ব্যয় কুলাইবার মত অর্থ গচ্ছিত ছিলনা । কেরাীঁর এই মত ছিল যে প্রচার 


যাত্রীরা কেবল পাথেয় এবং গন্তব্য স্থানে গিয়া স্থির হইয়া কাধ্য আরঘ্ কর৷ পর্ধাস্ত 
খাহা লাগে তাহাই লইবেন অতঃপর নিজেদের জীবিক। নিজেরাই উপাঞ্জন করিবেন। 
কিন্ত তখন জাহাজের খরচ পধ্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। যদ্দি এই বংসরের বদস্ত কালেই 
যাত্রা করিতে হয় তবে আর নিশ্েষ্ট থাকিলে চলেনা, তাই টমাস কে মিশনের 
জন্ত অর্থ ভিক্ষা! করিতে পাঠান হইল। তিনি ব্রিষ্টল পর্যযস্ত গেলেন, কেরীও এই 
কাজে উত্তর দ্বিকে চলিলেন। এই যাত্রার মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ড নামক এক 
প্রিন্টারের (মুদ্রীকর) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে বলিলেন_-'“কিছুদিন 
পরে ' তোমাকে আমাদের চাই।” এই ওয়ার্ই ভবিষ্যতে শ্রীর।মপুরে কেরীর 


সহকর্মী হইয়াছিলেন। মিশনের আর এক কর্মা ফুলার লগুন নগরে গ্রিয়। 
বড় বড় চার্চের সভাপের দ্বারে দ্বারে আন্ত পদে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে 


লাগিলেন, অনেকের কাছে অনান্দর ও লাঞ্ছনা সহিয়৷ গোপনে অনেক অশ্রু বিসঙ্জন 
করিয়া অবশেষে প্রয়োজনাহুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিলেন অর্থনমন্তার সমাধান হইলে শ্ষ্টার 
সহরে যাত্রীদের বিদায় সম্বদ্ধনা হইল। সে দিনের নিষ্ঠা ও গাভীধ্য এবং, বক্তাদের 
হৃদয়ের আবেগ ভাষায় বাক্ত করিবার নহে। 

: ২.৪ সমদশ 


কৃত্রিম চিনি ও উহার প্রপ্তত প্রণালী । 


চিনি আমর! সাধারণতঃ আখ ও বাট পালঙ এর (8৪০$£০০6) রস হইতে সংগ্রহ 
করিয়া! থাকি কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকের! নানা কৃত্রিম উপায়ে উহা প্রস্তুত করিতেছেন। 
কজিম ও হ্বাভাবিক চিনি কতকটা একই পদ্ধতিতে তৈয়ার হইয়া খাকে। টৈজ্ঞানিকেরা 
প্রকৃতির কাধ্যপন্ধতি পর্য)বেক্ষণ করিয়া তাহাঙ্ের পরীক্ষাগায়ে উহার অগ্ত্রসরণ করেন, 
তারপর নেই পঞ্চতি জনসাধারণের গোচরীভূত. করিয়া! সকলকে অবাক করিয়া দেন। 
বৈজ্ঞনিক ব্যাপারে এমন অনেক বিধন্ন দেখিতে পাওয়াঙ্যায় যাহা প্রাকৃতিক ব্যাপারের 
ছবছ অন্ুকরণু। আমরা এখার্নে চিনি প্রস্তুতের যে মুতন-গন্ধতির আলোচনা করিতে 
যাইতেছি উহাও গোড়! হইতে েষ পর্যন্ত একেবারে প্রাকৃতিক ব্যাপারের অস্থকরণ। 


২২২ | নব্যভারত ( ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 


গাছপালার। যে ফুলে, ফলে, পল্তে? কাণ্ডে ও মুগে চিনি সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা! আমর 
জানি। ইক্ষু, বীটপালঙ, স্থধ্যযুখী ফুলের পাতা, গোল আলু; কাসাভ৷ প্রভৃতির মুল 
ও খেজুর নারিকেল প্রভৃতি কোন কোন তালজাতীর গাছের কাণ্ড ইহার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। কেমন করিয়া! গাছপালার! চিন টতয়ারী করে তাহা অতি কৌতুহলজনক। 
চিনির প্রধান উপাদান অঙ্গার, বাতাসে অঙ্গারঅশ্জানে (০৪0১০0]0 010য109) এই অঙ্গার 
বর্তমান আছে। গাছের পত্রহরিৎ (01১010:01111) সুধ্যালোকের সাহাযো বাতাস হইতে 
অঙ্গার আমঞ্জান আহরণ করিয়! উঠাঁকে চিশিতে পরিণত করে। অঙ্গারঅস্রঙ্জান কিন্ত একেবারেই 
চিনিতে পরিণত হয় না। পত্রহরিৎ প্রথমে এক অণু ($০1091)) জলের সাহায্যে অঙ্গার 
'আম্রজানকে অঙ্গার দ্রাবকে (08%209219 4১919) পরিণত করে। এই অঙ্গার দ্রাবক 
হইতে এক অণু (10190016) অগ্লজান পৃথক করিয়া লইলে উহ! ফশ্ধেন্ডেহাইভ 
নামক রাপায়নিক পদার্থে পরিণত হয়। এই ফশ্ম:ন্ডহাইভ স্বতঃই চিনিতে £0071810৩- 
11) পরিণত হয়। 
প্রকৃতির চিনি তৈয়ারীর এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়াই টজ্ঞানিকগণ তাহাদের 
পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন । আমরা যে চিনির কথা 
আলোচনা করিতেছি তাহ! এই ফম্মেন্ডেহাইড হইতে এক অভিনব উপায়ে প্রস্তুত? 
এই কৃত্রিম চিনি গ্রস্থতের আবিষ্বর্ত। ইংলগ্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
আঁচার্যা ই, সি, পি, বেলি (ছ, 0, 0. 8210) । বেলি সাহেব ১৫ ইঞ্চি চৌড়া ও 
৮ ইঞ্চি লম্বা একটি গৌবাচ্ছার জলে অঙ্গার ভ্ত্রাবকের বাষ্প (08:50789 4১010 085 
মিশাইয়া উহার উপর বিছাতের আলো! ফেলিয়! চিনি তৈগ্জার করিয়াছিলেন । বিছাতের 
আলে প্রথম এই অঙ্গার দ্রাবকের বাস্পকে ভঃঙ্গিয়। ফর্মেন্ডেহাইডে ও তাহার পর এ 
ফর্মেন্ডেহাইডকে চিনিতে পরিণত করিয়াছিল। বিছ্বাতির আলোর দ্বার৷ চিনি প্রস্তুতের 
ই নৃতন পদ্ধতি গাছপালার চিনি প্রস্তত গ্রণালীরই অনুরূপ, তবে কিছু দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। 
এই প্রণালী টবজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, আশ। কর! যায় ফালে ইহার কল্যানে 
চিনি জলের দ্বরে বিকাইতে পারিবে । 


জী জিগুগানদ্দ রায় বি, এস সি। 


বৈদেশিকী। 


সাধারণতঃ আমরা লোকের কথায় ও কাজে এবং পূর্বের সহিত গরের সামগ্রন্য 
গাজী মুত্তক। কামাল খুঁজি । ধাহার কথায় ও কাজে এবং পূর্বের সহিত পরের সামধস্ত 
পাশা ও লতিফ! খাতুন পাই তিনি আমাদের শ্রদ্ধা ও গুশ*সার পাক্জ হন। অতি মন্দ 
লোকের ও কথায় ও কাজে সামঞ্জন্য থাকলে আমর! তাহার প্রশংস! না করিয়। পারি না। 
পক্ষান্তরে যাহার! আমাদের শ্রদ্ধাভাজন তাহার্দিগের কাজের সমালোচন1 আমর! সকল সময়ে 
করি না, যদিও সকল বিষয়েই উহাদিগকে আদর্শস্থানীয় দেখিবার একটা আশ। 
ভিতরে ভিতরে পোষন করিয়। থ।কি | গাজী মুত্তাফ! কামালপাশ। যে কেবল যুদ্ধ এবং 
রাজনীতি বিশারদ তাহাই নহে, তিনি ম্বদেশ-প্রেমিক এবং সমাজ সংস্কারক। স্থতরাং 
অন্ত সকল প্রশ্ন বাদ দিয়া কেবল সামঞসোর দিক দিয়া দেখিলেও পর্দাপ্রথার বিরোধী, 
্ত্ী স্বাধীনতা! ও স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকারের পক্ষপাতী এবং প্রাচীন রীতিনীতি 
পোধাকপরিচ্ছদ, আচারব্যবহার প্রভৃতির স্থলে ইউরোপীয় রীতিনীতি, পোষাকপরিচ্ছদ, 
আচার ব্যবহারের প্রবর্তন দ্বার তুরস্কবাপীকে সকল বিয়ে ইউরোপের অনুরূপ করিয়! 
তুলিবার পক্ষপাতী কামালপাশা যখন স্ত্রীকে পরিত্যগ করিলেন, তখন সকলেই 
অতিমাত্রায় বিন্মিত হইয়া থাকিলেও উহার কাজের ওঁচিত্যানৌচিত্যের প্রশ্ন কেই তুলেন 
ন।ই, এমন কি তাহার পত্ধীও ন। : , | | 

কামালের সহিত লতিফ! খান্মের বিবাহ যেমন রো'মার্টিক, উহার বর্দনও 
তেমনি আকশ্মিক। পাঠকবর্গের কৌতুহল তৃপ্তির জন্ত এই বিবাহ ও বিচ্ছেদের লংক্ষিত 
ইতিবৃত আমরা নিয়ে সঙ্কলন করিয়া দিলাম। 

'লতিফ। শ্মর্ণার জনৈক ধনকুবেরের কন্া। তিনি আজন্ম এশ্বধ্যের ক্রোড়ে লালিতা 
পালিত ও ইউরোপীয় শিক্ষব্বিত্রীর নিকট শিক্ষিত হইয়াছেন” বিদ্যাঙ্ছন উপলক্ষে 
তিনি তাহার শৈশবজীবনের অধিকাংশই লগ্ন ও প্যারীতে অতিবাহিত করিয়াছেন। 
এইগাবে পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার যতট। তাহার ম্বভাবগত ইয়া গিয়াছিল, গ্রাচ্যের 
রীতি-নীতি ততট। শ্বভাবগত হইতে পারে নাই।. ইহার ফল এই হইয়াছে যে প্রাচা- 
মনোবৃত্তির সঙ্গে তিনি স্বীয় চিন্তা-ধারার সনম্বর-সাধন করিতে পারেন নাই। 
 গ্রীকেরা.যখন শ্মার্ণ। অধিকাৰ করে, লতিফ! তখন শ্ার্ণায়। গ্রীবনৈন্ভকে বিতাড়িত 
করিয়া যেদিন কাঁমালপাঁশ! বি্জজিবেশে শর প্রবেশ ক্ছিলেন। লেই দিণ সমবেড়. 


২২৪ | নব্যভাঁরত [ চিত্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখা। 


জনতার মধ্য একটা তেজোদৃপ্ত তরুণ মুখ দেখিক্] তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিই 
লতিফ! খানম । ত।রপর অল্পদিনের পরিচয়ে নিমজ্জমান তুর্বাঁতরণীর শক্তিশালী 
কর্ণধার, বিশ্ব-বিশ্রুত বীর কামালপাশ! এই তরুণীর সৌন্দশ্যের পদতলে বীরত্বের অস্ত্রত্যাগ 
করিয়া তাহারই প্রেম-কারাগারে বন্দী হইলেন। তিনি লত্িফার নিকট স্বীয় মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়া তাহার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উখাপন করিলেন। লতিফাঁর 
'পিতামাত। এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন; পরম সুখে তাহাদের কাঁল- 
কাটিতে লাগিল কিন্তু এই সুথের দিন স্থাশী হইল না। লতিফ! খানম কামালের 
র।জকার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ফলে অল্পদিনেই তীছাদের মধ্যে মতান্তর 
হইতে লাগিল এবং এই মতান্তর ক্রমে মনোমালিন্তে পর্যযবদিত হইল। রাষ্ত্রীয় ও 
নাগরিক মতবাদে লঙতিফ। তাহার স্বামী হইতে এতই বিরুত্ধপন্থী যে কামাল স্ত্রীর 
প্রতি ঘোর অসন্থই হইয়। উঠিলেন। তাহার এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়। গেল যে, তাহার 
গুরসে লতিফার গর্ভে কোনও সন্তান হইলে সে সন্তানের দ্বারা তাহার যশোগৌরব 
কলস্কিত হইবে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদে ঘোষণ! 
করিলেন), এই “তালাক' লতিফা কিরূপভাৰে গ্রহণ করিয়াছেন পাঠক তাছাও 
দেখুন।* 

“তালাকের পরে লতিফ! আঙ্গোরা ত্যাগ করিয়। ম্মর্ণায় পিআ্রালয়ে চলিয়া গেলেন 
এবং সেখানে নিজ্জন গৃহকোণে নিত্তাম্ত সঙ্গীহীন নিরানন্দ জীবন যাপন করিতে. 
লাগিলেন। বর্তমান সময় পর্য্স্ত তিনি সেই একই ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। 
উপবিষ্ট লতিফাকে দর্শন করিলে এ কথাই মনে হয় যেন তিনি অনুতাপ, অহুশোচন। 
ও আত্মগ্লানিতে অচদিন দদ্ধীভূত হইতেছেন। উদ্যানের নির্জন প্রান্তে প্রায়ান্ধকার 
বৃক্ষচ্ছায়ায় নিতাস্ত বার্থজীবন হৃতভাগিনীর মত হস্তোপরি ললাট স্থাপন করত: বসিয়। 
থাকিতে থাকিতে মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি ঘে ভাবে উন্মাছ্িনীর মত উচ্চৈঃ-শ্বরে ক্রন্দন 
করিয়া উঠেন, তাহাতেই বুঝ। যায় এ ম্বামী-পরিতাক্তা মহিলার প্রাণে শোক- 
নৈরাশ্যের কি তৃমুল ঝটিক। বহিয়! যাইতেছে। জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাহার 

' সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিয়াছেন “আমি এই যুগের ,যাঠ্ফোইন এবং আমার 
স্বামী নেপোলিয়ান। আমাকে দেশের ও জাতির উন্নতির পথের বণ্টক মনে করিয়া 
তিনি শুদ্ধমাত্র, দেপের কল্যাণের জন্তই আমাকে তাগ করিয়াছেন। আমি 
তাহার কঠোর বর্তব্য জ্ঞানের বেদীতে আমার সমম্ত ছুখ-বাসনা বিপঞ্জন 
দিয়াছি।” 


* -* সম্মিলনী, ২শে কাঠ্বক। 


কার্তিক, ১৩৩২] বৈদেশিকী ২ই৫ 


মহাবীর গাজী আব্দ,ল করিম যেরূপ অধ্যবসায়, দৃঢ়তা! ও দক্ষতার সহিত ফরাসী 
সরকক।ও ম্পেন. ও স্পেনীয় সৈম্তের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন তাহাতে সকলেই চমংকৃত 
হইয়াছেন। ফ্রান্স অথবা স্পেন উহাকে থে আখ্যাই দিন না! কেন, এই একনিষ্ঠ 
গ্রদেশসেবী সকল নিরপেক্ষ নরনারীরই শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিবেন এবং সকলেই উহার 
অস্বলের সাফল্য কামন1 করিবেন । যদ্ধের সংবাদ চযরূপ বিকৃত হইয়া আমাদের নিকট 
আসে তাহা সত্বেও সকল বিষন্ধ বিবে5না করিয়া! দেখিলে মনে হয় ফরাসী ও স্পেনের 
এখন সাপের ছু'চো গেলার অবস্থ! হইয়াছে, এবং কোন একটা অজুহাতে মানে মানে 
উহার! মরকে। পরিত্যাগ কাঁরতে পারিলেই বাঠেন । ফরাদী খুব "স্ত করিয়াই মরক্কোয় 
লড়িতে গিয়াছিলেন; আবমল করিমকে পরাজয়ের উদ্দেশ্য ত উহাদের সফল হয়ই 
নাই, তাহা! সত্বেও যে উহার। --এখন সৈনিকের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে, বাকী কাঙ্ছের 
ভার এখন রাজনীতিজ্দের উপর--এই বলিয়া আন্তে আন্তে সরিয়া পড়িতেছেন, ইহার 
আর কোনই মানে থাকিতে পারে না। পাঁচ মাস পূর্বে আব্বল বরিমের সৈল্যদল 
ফরাসীর বাহ ভেদ করায় যখন ফ্রান্স ও স্পেন একযোগে মরকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত 
অবভীর্ণ হইবার কথ! হয়, তখন ইংলগ্ডের রাঙ্গনীতিজ্ঞ মহলেও বিশেষ চাঞ্চল্য দেখ 
গিয়াছিল এবং শোনা গিগাছিল যে ফরাসী ও স্পেন মরক্কে! অবরোধের যে কোন 
ব্যবস্থা করিবেন ইংরেজ তাহাতেই সাম দিবেন) এরকম শক্তিশালী যোগাযোগ 
সত্বেও ঘে মরকে। এ পর্য)স্ত' আত্মরক্ষা করিতে পারিযাছে, তজ্জন্ত প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী 
তগবানকে ধন্তবাদ দিবেন এবং উহাদের নাফলা কামন! করিবেন। 
হরকোন অধিবাদিগণ এক সময়ে মূর নামে পরিচিত ছিল। ইউরোপের অধিকাংশ 
জাতি যখন বর্ধর যুগ অতিক্রম করে নাই, তখন মূরেরা এক হুনভ্য ও পরাক্রাস্ত জাতি 
ছিয়। যে ম্পেন এখন মরকে। করতলগত করিৰার চেষ্টার আছে, সেই স্পেনও বনু | 
শতান্দী মরকোর অধীনদেশ মাত্র ছিল। স্পেনদেশে মরকোর অনেক কীত্তির অবশেষ 
এখনও রহিয়াছে, এবং সভ্যতার জন্ত স্পেন_শুধু স্পেন নয়, সমগ্র ইউরোপ মুর সভ্যতার 
নিকট হহুপরিমানে খণী। কর্ডেভ। প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় সেকালে ইউরোপে বিখ্যাত 
ছিল, এবং দেশ দেশীস্তর হইতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানাম্বেষণে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আমিতেন। কালক্রমে অদৃষ্ট-চক্রের আবর্তনে মুরের৷ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইল। 
মাঝে উহার এখনই ছূর্দশয় পড়গাছিল থে ইউরোপীয় শৃক্তিপুগ্ত বেওয়ারিশ মালের 
মত উহ!কে ভাগাভাগি করিয়। লইতে ব্যন্ত হইয়াছিজ্নে। বর্তমান অবস্থার স্ুত্রপাত 
হয় ১৯০২ খৃষ্টাবকে। এ বৎসর: মরকেোর স্থলতান আবাল আজিজ কতকগুলি স্থানীয় 
বিজ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে সৈল্তদল পুনর্গঠনের 'নিমিত্ত ফরাসীর নিকট হইতে কিছু 
টাক। ধার করেন। এই স্থজ্ে কর।সী জাতি মরকে। গ্রবেশেক্গ একট। হত পাঁইলেন। 
রাজের ইহাতে ঈর্ষ!| . জম্সিগ। ইহার ফলে ১৯৪ খানের ই এঞ্সিল লগুন নগরীতে 


হ্হ্‌ নব্যভারত ' ( ত্রিচন্বারিংশ খণ্ড, ৭ম সংখ্য 


ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে এক চুক্তিপত্র ্বক্ষরিত হইল । এই চুক্তিতে ফরাসীর 
* ইংরেঞজকে ইজিপ্টে কতগুলি স্থবিধা দেওয়ায় ফরাসী.ও মরে! নংক্রান্ত কোন ব]াপারে 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে ইংরাজ নিরস্ত থাকিতে স্বীর্ত হইলেন। মরকে।র শাসন ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ কারার কোন অভিপ্রায় নাই এইরূপ ঘে।ধণ।'কর। সত্বেও প্রান্প মরকোর 
শাসকদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ অর্থনৈতিক এবং শাসন ও সৈন্য সংক্রান্ত নান! প্রকার সংস্কারের 
নামে উহার সর্দাঙ্গে বন্ধন রজ্জ জড়াইতে লাগিলেন। এপ্দিকে একটি পৃথক বন্দোবস্তে 
স্পেনের স্ব রক্ষার ব্যবস্থাও হইল। তখন কোন শক্তিই ইহার প্রতিবাদ করিলেন ন!। 
কিন্ত একবৎসর পরে জশ্বানী এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে অগ্রগর হইলেন, এবং উহার 
'পরামশে মরক্কোর সুলতান ফরাসীর সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং আবস্তকীয় 
সংস্কার সম্বন্ধে পরামশ দিবার ভন্য সকল শক্তিকে আহ্বান করিলেন। ১৯ ৬ থৃষ্টাব্দের 
জানুয়ারী মাসে ফরাসীর আধিপত্য-স্পৃহা ও জাশ্মানীর সকের জন্য সমান অধিকার দারী-_ 
এই ছুয়ের সামঞ্রন্ত-বিধানের ন্ড এক বৈঠক বঠিল। ইংরাজ ফরাসীর ও অস্রিয়া জার্মানীর 
সমর্থন করাতে প্রথমে কিছু গোলযেগ হইয়াছিল কিন্তু শেষে জার্মানী মরক্কো? 
আলজিঠিয়। সীমান্তে ফরাপীয় প্রাধান্য স্বীকার করিয়। লওয়াঘ একটা রফা হইল এবং 
যথাকালে মরক্কের স্থলতান ও ইউরোপীয় শক্তিপুপ্ত উহ1 স্বীকার করিয়া লইলেন। 
ইহার পরে মরক্কোর অনেক পরিবর্তন হইক্াছে এবং এখন' কার্য)তঃ ফরাশীবা 
মরক্কো সর্বেদর্ব। | ঈঞ্ছিপ্টে নিজ নীতি প্রবর্তনে ফরাসীর সমথন প.ইবার জন্য মরক্ে। 
সম্বন্ধীয় মক ব্যাপারে ইংরাক্ষ ফরাদীর সমর্থন করিতেছেন । সম্প্রতি ইজিপ্টে ইংরাজের 
অবস্থা যেরূপ সঙ্গীন মরকোয় ফরাসী, শুধু ফরানী কেন, সকল ইউরোপীয় শক্তির 
অবস্থাই সেইরূপ সঙ্গীন। কিন্তু তই! সত্বেও সেই রফা এখনও বর্তমান রহিয়াছে, 
বন্দ মূল স্বাক্ষরকারী সকল শক্তির পক্ষে উহ! এখন সমান কার্যকরী নচে।” * পাঠক 
এখন বুঝিতে পারিতেছেন ফরাসীর পরাজয়ে ইংরাঁজের এত চাঞ্চল্য কেন দেখ! 
গিয়াছিল। ৮ 4 ্‌ 
এই চাঞ্চল্যের আর একটা গুঢ় করণ আছে। পাশম্চাতা জাতি-দমৃহ দীর্ঘকাল 
স্পেন ইরাক, ও_ সিরিয়! প্রায় নির্বিবাদদে অ-শ্বেত জাতি সমূহের উপর প্রতৃত্ব করিয়। 
আপিয্লাছেন। এই গ্রভৃত্থের ভিত্তি অনেক পরিমাণে উহাদের জআশ্রবল। সমরনীতি, 
কাঞ্জনীতি জ্ঞান; স্বজাতি-প্রীতি, অধ্যবসান্ন প্রভৃতি, আবার আনেক পরিমাগে উহাদের 
ইজ্জৎ। অ-শ্থেত জাতির চক্ষে উহাদের ইজ্জৎ যন্দ. একবার-নষ্ট হয় তাহা হইলে 
পরাজয়ট। আপাততঃ ফরাসী ব। স্পেনের হইলেও অদূর ভবিষাতে ইংরাজ বা ইটালীকে ও 
উহ!-স্পণ করিবে। তাছাড়া এই স্থত্ধে জগতের অশ্থেত জাতিসমূচ্হের মাধ রে 
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দুতন জাগরণ এবং পরম্পর সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, উহাও উহাদের 
চাঞ্চল্যর একট। অতিরিক্ত কারণ। আবদুল করিম লড়িতেছন এক', কিন্তু উহার 
পশ্চাতে সমস্ত পরাধীন জাতির, বি:শষতঃ দমগ্র মুদলমান সমাজের সহানুভূতি রহিয়াছে।, 
আর কাম।লের নেতৃত্বে বিজিত তুরস্কের শক্তিশালী জাতিতে পরিণতি, ইছিপ্টে4 
স্বাধীনতা-প্রয়াস। মরকোর ফরান-স্পেনের নাগশাশ-ছেদন-চেষ্াঃ ইরাক, সিরিরা, 
পালেম্তাইনে অনুষ্ঠিত ঘোরতর অন্তায়, চীনের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রস্থৃতি পরম্পর-বেচ্ছিন্ন 
ঘটনা নহে। ইহাদের একের উপর অপরের প্রভাব আছে, এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী 
ঘটনা পরবর্তী ঘটনাকে অধিকতর ১্ভ্তব করিঘা তুলিতেছে। এই আত্মপ্রতষ্া 
ইউরোপ-আমেরিকার বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির সার্থকতা-বিরোধী এবং উহাদের 
ইজ্জতের প্রতিকূল, তাই যেখানে যেখানে উহাদের প্রভাব এখনও আছে নিগ্গেদের 
ইজ্জৎ রক্ষার জন্য দেখানে উঠার কোন অন্তায় করিতেই কুঠিত হন না। এই জন্ভই আমরা 
বিশ্বজনীন শরান্তি লাগেচ্ছার নকল প্রকার হট্রগোলেন্ন মধ্যেও আমেরক। ও ইংরাজ 
উপনিবেশ হইতে ভারতের বহিষ্কার, সাজ্বাই নহরে নিরস্ত্র চীন জনদ্জ্ৰেৰ উপর সতর্ক ন! 
করিয়। গুলি বর্ষণ, মেপোপটেমিঘান কর আদাঘের অন্ত আকাশ হইতে বে মাবর্ষণ, ক্রম ন্বয়ে 
৫৭ ঘন্টা শেলবর্ধণে একটী প্রাচীন এঁতিহ!পিক নগগীর ধ্বংসপাধন এবং বছণংখযক নিরন্তর 
অধিবানীর প্র!ণনাশ, ৭ স্বাধীন বলনা ঘোবত ইঞ্জিপ্ট ও ইরাকের মান্যান্তরীন শাসনব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ ইত্যান্ির কথা শুনিতে পাই। লোকহিত। অভিভাবকত্ব প্রসাতর নামে 
যেসকল নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে, সকন প্রকার কাটছাট এড়াইয়া উহাদের যেটুকু 
আমাদের কাছে পৌছে, তাহাতেই আমর! স্তভিত হইয়া যাই। পক্ষান্তরে সুনভ্য, 
অন্ত্শস্ত্রে সুজ্জিত, লমরকুশপী ও দজ্ঘবধূনপটু ফরাপীর সহিত মুষ্টিমেয় পিরিয়াবানী 
যেরূপ পাস, দৃঃতাঃ ত্যাগ-ম্বীকার ও অধ্যবদায়েহ সহিত লড়িতেছে তাহাতেও আমর! 
বিস্মপ্, গর্ব ও অন্ধায় অঠিভূত ন। হইয। পারিনা । ত্রিণ কোটী ভারতবাণী জাপিয়ান- 
ওয়ালাবাগে পাঁচশত ভারতবানীর মৃত্যুতে বিমুঢ় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সিরিয় আয়তন 
ও লোকসংখ্যা ভারতের যে কোন প্রদেশ হইতে ক্ষুদ্র হইয়'ও ম্বাধীনত:-চেষ্টায় 
অল্লকালের মধ্যে পঁচিশ হাঞ্জার নাগরিক আহুতি দিয়াও নিরুদঃম হয়নাই। ইতিমধ্যেই 
উহার! অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং অব্যবন্থিত রমরনীতির অনুসরণে ফরাঁপীর 
অভিভাবকত্ব হ।সাাম্প? এবং নিক্ষল করিয়। তুলিয়াছে। * উহাদের উদ্যম. অধাবসায 
ও দঢত। যদি অটুট থাকে তাহ! হইলে অদূর ভবিষ্যৎ ফরালীর অভিভাবকত্ব-স্পৃহা 


1 জারবা উপন্যাসের খালিফ. হারুণ-অল-রসিদের যাজধানী ইততিহাসপ্রসিন্ধ দাদাস্কাদ নগরী সম্প্রতি 
ফয়ানীর গুলিবর্ষণে বিধাপ্ত হইয়্াছে। ২৫৭০, গছান্ভার নিয় না্রিক এই ব্যাপারে নিহত হইয়াছেন বলয় 
প্রকাশ। খহ ক্াচীম এতিহািক কীর্তি ও একটা বহমুলা প্রাচীন পুতকা হায়, স্পূর্ণ ফ ধ্যংগ হইয়াছে। 


২২৮ নব্যতারত [ত্রিচহ।রিংশ খণ্ড, ৭ম সখ্যা 


. সংযত হইয়] আসিবে বণিয়া আমরা আশা করিতে পারি । | 

দুর্বলের প্রতি বলের অতাচার ও উহার প্রতিক্রিয়া দেখিয়া অনেকে সয় 
আশার কা আমারিগকে হতাশ হইতে হয়। মনে আশঙ্ক। হয আমরা বুঝি চিরকালই 
সুদূর বর্ধবর যুগেই মত নিজেদের সামান্ত সামান্ত অধিকারের জন্ত পরস্পর কথায় কথায় 
মরামারি কাট।কাটি করিয়। মরিব, স্বজাতির স্থবিধ।র জন্ত অপর জাতিকে দাসত্ব শৃঙ্খল আবদ্ধ 
করিতে থাকিব, এবং ধন ও প্রাধান্য লাভের জন্য স্বার্থ-দ্েবতার, নিকট নরবলি দিতে 


থাকিব। কিন্তু বাহিরের সকল সঙ্ঘর্ষর মধ্যেও, থাকিয়া থাকিয়া, আশার ক্ষীণ আলোক 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে । জগতের জ্ঞানপিপান্থদিগের সাময়িক সম্মেলন ও ভাবের 
আদান প্রনান, সমগ্র জগতের শুদ্রজাতির অভুখখান ও উহাদের মধ্যে জাতি-লিরপেক্ষ 


ত্র।তৃ'ত্বর প্রতিষ্ঠ।র প্রয়াস, নান! প্রকার আস্তজ্জতিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া বিভিন্ন জাতির 
পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ--এই সকলের ভিতর দিয়] সমগ্র জগং ধীরে 


ধীরে এক বিশ্বঞ্জনীন আদ.শর দিকে অগ্রসর হইতেছে । ভিতবের এই পরিবর্তনের পরিচয় 
বাটিরের কাজেও ধীরে ধীরে ফুটিয়। উঠিতেছে। তাহার পরিচয় আমর! পাই ভারত ও 


ইঞজিপ্টেৰ স্বাধীনতা! লাভেচ্ছার সহিত ইংরেজ শ্রমজীবি সঙ্ঘের এবং লাঞ্চিত ও নিগৃহীত 
মরক্ে। ও পিরিয়াবাদীর সহিত ফরাসী সমাজভন্ত্রবাদীর সহান্ৃভৃতিতে । সকল দেশেই এমন 
একট। দল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা নিঙ্জেদের অধীনস্থ স্বাধীনতাকামী জাতির প্রতি 
সহানুভূতি-সম্পন্নঃ এবং এই দলের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতিসঙ্ঘ কিছু'দন 
পূর্বেও কার্ষ্যতঃ ইংরেজ-ফরাসী-ইতালির স্বার্থসিদ্ধির ঘত্রমাত্র ছিল, কালের প্রভাবে. 
উহাও উত্তরোত্তর স্থায় ও ধর্মের পথে পরিবর্তিত হইতে আঁরস্ত করিয়াছে। 
সর্বদাতিসংঘের সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহাতে জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিসম্বাদ আপোষে 
জাঁতিসংঘ- গ্রীক বুলগেরিয়। বিরোধ ১ মীমাংসা হইতে পারে ও এক জাতি যাহাতে, অন্ত জাতির 
লোকার্পে। সন্ষি-_ 1 স্বাধীনতা অন্ায়রূপে হরণ করিতে না পারে তাহার 
জন্য ৷ এই উদ্দেস্তের পূর্ণ-সিদ্ধির পথ বহুদুর, তবে স্চন1! কিছু কিছু এখনই দেখা যাইতেছে। 
সম্প্রতি গ্রীক-বুলগেরিয়। সীমান্ত লইয়। গে বিরোধ বাধিয়া ছিল; সর্ধব জাতিসংঘ উহার অপোধ 
করিয়া! দিয়াছেন। কিছুদিন আগেও ইহা সম্ভবপর হইত ন1। ছুই প্রবল শক্তির বিবাদের, 
বিশেষ; শ্বেত জাতির সহিত অ-ুশ্বত জাতির বিবাদে উহার! যে বিশেষ কিছু করিতে 
নিলি 
1 এই নব্য দাত প্রেরণের পর সংবাদ আগিয়াছে ফরাদীর প্রতিনিধি সিরিয়ার হ্বাধীনত! সময়ের নেভার 
নিকট সন্ধির প্রসঙ্গ টখাপন করিফুছেন। যে ফরাসী জাতি একদিন জগৎকে মুক্তির বার্ড! শুনাইয়াছিল নে যদি 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়! এই স্বাধীনতাকামী জাতির অতীষ্ট লাভের পথ মুক্ত করিয়া দেয় তাহাতে উহার জ্জৎ বাড়িবে 
বই কমিবে ন1। দমাক্ষাসের বে সকল্প নিরীহ অধিবাসী হতাহত ও হাত র্ববন্থ হইয়াছে উহাদের ক্ষতিপূরণ করাও. 
কালের কর্তবা, সিরিয়ার যখুন ক্ষতিপূরণ আদায় করিধার ক্ষমত| মাই, আর জাতিস ও ধখ্ন বক্ষে ন্হগা. 
তখন এরকম একটা কিছু যে ঘটবে তাহ! সপ্তাবনার অভীত। 2 ও 
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পারিবেন, সে সম্ভাবনা! এখনও খুব বেশী নয়, তবে সম্প্রতি দোকার্ণোয় ইংরেজ-ফরাসী- 
, ইতালী-বেলজিয়াম-জাশ্নীতে যে সন্ধি হইয়। গিয়াছে তাহাতে এই সমন্তার 
সন্তোষজনক সমাধানের পূর্বাভাষ পাওয়। যায়। এক্ষেত্রে সন্ধিবন্ধ শক্তিপুঞ্ত আত্মরক্ষার্থ 
সনাতন ব্যবস্থার অসুসরণে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত ন৷ হইয়' একযোগে কতকগুলি 
সর্ভ পাপনে অঙ্গীকারবন্ধ হইস্কাছেন। যে কোন শক্তি এই সর্ভ ভঙ্গ করিলে, 
অপর সকল শক্তি উহার বিরুদ্ধে যাইবেন। বর্তমান ব্যবস্থ। হইয়াছে কেবল 
পাঁচটা শক্তির মধ্যে, কালক্রমে এমন একটা সাধারণ ব)বস্কা হইতে পারে, 
যাহাতে অতি প্রবল শক্তিও ক্ষুদ্রতম দেশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে করিতে সাহস 
পাইবে না। তবেসে ব্যবস্থা এখনও বহুদূর। ইজিপ্ট, ভারত, সিরিয়! অথবা চীনের 
বাাপারে যে সর্ধজাতিসংঘ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন তাহ! এখনও সম্ভবপর 
নয়। কাঁরণ এই জাতিসংঘ এখনও ফর[সী,ইংরেজ ও ইটালির ত্রীড়াপুত্তবলিকা মাত্র। ন্যায়ের 
কাছে এই জাতিত্রয়ের মুখাপেক্ষ। না করিবার মত স্বাধীনতা যদি উহার থাকে, 
সিরিয়র ব্যাপারেই তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ' 
| শ্রীঅর্বাটীন. 


প্রাপ্তি স্বীকার 


ছ।ন্দ্কোগ্গা ভপ্পন্নিমদত প্রথম 'চ্গান্ত্রি অথায় 
জ্রীম্মুক্ত মহেম্প চত্র্র নেদ্কাম্ড-ল্রতু» ন্বি. ভি, কুম্ভুঁক্ষ পদপাঠ, 
অবিকল বন্ান্ছবাদ এবং ব্যাকরণ ও তাৎপর্্যঘটিত বহুল মস্তব্যসহ ব্যাখা, 
দশোপনিবদের টাকা ও অন্বাদকার শ্রীসীভ্ডান্মাঞ্থ ভত্ত্ভৃন্মঞ। কতৃক 
খণ্ডশীর, বিষয়ান্ুক্রমণিকা ও উপনিষছুক্ত ব্রহ্ধবাদের দার্শনিক ভিত্তি বিষয়ক ভূমিকাঁসহ 
মম্প।দিত। মূল্য ১০ টাকা। | | 
এক শত বৎসরের অধিক হইয়াছে, যুগ রবর্তক রামমোহন রায় বেগাস্ত গ্রচায়ে 
ব্রতী .হুইয়াছিলেন, তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাবে মূল বেদাস্ত-স্থ্ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন। 
১৮১৬ সালে উহ সংক্ষিপ্ত আকারে কেবগ বাঙজলায় নহে উদ্দ, ৪ ইংর।জীতে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। - তাহার ইচ্ছা! ছিল সমগ্র বেদান্ত দেশের চিত. ভাষায় প্রকাশ করেন, কিন্ত সে 
ইচ্ছা! সর্ধংতাভাবে পুর্ণ. করিযাঞ্যঠইতে পারেন নাই। পৌনুলিকতার বিরুদ্ধে, বিচার 
বিতর্কের অবসরে, তিনি রেঙগাস্ত প্রতিপান্ড উপনিষদ গুলির মধ্যে ১৮১৬/৯৭ সনে কেবল বেন 


২৩৪ নব্যভারত [ ত্রিচত্বাবিংশ থণ্ড) ৭ম সংখ্যা 
ঈপ, কঠ, মণ্ডক ও মাগুক্য এই পাচখানি অহথবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে 
দেশে শান্ত্র-চর্চ। হইতে প্রচলিত আচার অঙ্ষ্ঠানের দিকেই লোকের এধিক মনোযোগ ছিল। 
কালক্রমে রাঙ্জবির আকাজ্ষ। ও চেষ্টা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে । আজ তামরা 
ভারতের 'গ্রাচীন দর্শন আমাদের পরম গৌববের বিষয় বঙগিয়। অ£ভব করিতে শিখিয়াছি | : 

' ভারতের ত্রদ্ষবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে অনেকেই এখন আগ্রহান্বিত। কিন্ত 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের সাহাহ্য নিরপেক্ষ, হইয়া কেবল পঠনের দ্বারা সেজ্ঞান লাভ কর। 
সাধারণের পক্ষে, সম্ভবপর হয়”1। পণ্ডিত প্ররর শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্বভৃষণ মহাশত্ 
দশধানি উপনিষদের লহজ সংগৃভ ব্যাখ্য, বাঙ্গালীদের জন্ত বঙ্গানুবাদ সত, এবং 
ধাহার। বাঙ্গল। জানেন না কিন্তু ইংরাজী জানেন, তাহাদের অন্ত শ্বতস্ত পুত্রকে 
ইংরাজী অন্থবাদ সহ প্রচার করিয়া, প্রভৃত উপকার সাধ করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ- 
দেশের একজ্গন লন্বপ্রতিষ্ঠ দার্শনিক ও গ্রস্থকার। আধুনিক গবেষণ। প্রণালীতে 
শিক্ষিত হইয়া, ইউরোপী॥ দর্শন শাস্ত্রের আগ্পোকে তিনি শ্রাচীন ভারতের ব্রঙ্গবিদ্য।কে 
উজ্জ্বল ও ্প্টরূপে দেখিদা, অপরকে দেখাইবার জন্য বন্থবংনর ধরিয়া যত্ব করিতেছেন। 
তাহার লিখিত “ন্র্তান্ত ও আগ্রনিক িস্তাল্স সহিত তু সম্ঘহ্", 
“ভপানিমিন্কে শ্রহ্মনলাদ্ক" ইত্যাদি ইংরাজী গ্রস্থ তাহার এই মহৎ ব্রতের নিদর্শন। 
বেদান্তরত্বেপাধিক শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ঘে'য বি. এ, বি, টি মহাশয়ও বহুকাল 
দেশীয় ও বিদেশীয় শান্জালোচনায় নিধুক্ত আছেন। তাহার অধ্যয়নের ফলন বঙ্গের 
মানিক পত্রিকার ভিতর ধিয়া আমর! আস্বাদন করিয়া লাভবান ইইতেছি। তাহার 
বিশদ ব্যাথ্য। ও মন্তব্য সঙ্গলিত ছান্দোগ্য ও বৃহদধারণ্যক উপানযদৃদ্বয় প্রচলিত 
ছইয় তত্বভূষণ মহাশয়ের আরবকর্থণ পূর্ণ তর কৰিবে। 

কেবল শাবক ব্যাখ্যাই মূলের অর্থোপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট নহে। ্যখযাকারের, 
শরধায়ব ও চিন্ত।লক জ্ঞানালোক-পাতও আবশ্তক। প্রূত্যাক পের স্বতন্ত্র বাঙল। 
মর্থ, মমগ্রের তাৎপধ, বাাকরণ-ঘটিত টাক ও মন্তবাগুলি এই পুস্তক খানিকে সাধারণের 
পক্ষে সহজ বোধ্য ও উপভোগ্য করিয়াছে। 

বেদাস্তের অর্থ বেদের অন্ত বা শেষ ভাগ অথবা শিরোজ্ | উপনিষদ্‌ বেদের শেষ দিকে 

স্বত, সেই জন্ কিম্বা যে ছয়টি হিন্দু দর্শন আছে তন্মধ্যে সর্বশেষ বলিয় ৮৬৬, গ্রতিপাস্ঠ : 
|শনকে বেদান্ত দর্শন বলা হয়। 7 | : 

'“বেদের ছুই ভাগ, মু ও ব্রাহ্ষণ। সামবেদের একখানি ্রা্মণ গ্রন্থের না 
ঠান্দোগ্য ব্রাঙ্ণ। ধাহার! ছন্দ অর্থাৎ বেদগান করেন তাহাদের নাম ছন্দোগ। 
ন্বোগদিগের ধর্ম ও শান্্রকে হান্দোগ। বলা হয়। সাধারণাবে সামবেদের লু 
ধার নামই ছান্দেগাৎ হইতে পারে কিন্তু এই শব" রিশেষ অর্থে ব্যধহত: হইছা 
গ্াসিতেছে। ছান্দোগ্য ত্রাঙ্গণে দশটি অধ্যায় আছে শেষ আটটি অধ্যায়ের: নাথ 


কার্তিক, ৯৩৩২ ] প্রাণ্ডি স্বীকার ২৩১. 


ছান্দোগ্য উপনিষৎ। * * ছান্দোগ্যের এই প্রথমার্ধে যে সকল আখ্যায়িকা মাছে 
সেগুলি বেদান্ত সাহিত্যে স্বগ্রপিদ্ধ এবং পরমার্থন্ব হনয়ে বদ্ধমূল করিবার পক্ষে 
বিশেষ সহায়।' জবালার পুর সতকামের আখাদ্দিকা ইহাতেই আছে ।--“দার্শনিক 
তত্ব ব্যাধ্য। সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের শেষ তিনটি "অধ্যায় সর্বাপেক্ষ। মূলাবান্‌। ষষ্ঠ অধায়ে 
উদ্ভালক আরুণির *তংত্বগপি' মহাবাঁক্যের বিবৃতি, সপ্তমাধায়ে সনৎকুম।রের ভূমাতত্ব 
ব্যাখ্যা এবং অষ্টমধ্যায়ে ইন্দ্র- প্রজাপতি সংবাদে গ্রজাপতির অ.্মতত্ব ব্যাখ্যা। এই 
_তিনটিই বেধাস্ত সাহিত্যের অমুল] রত্ব।” 
উদ্ধৃতাংশ তত্বভৃষণ মহাশয়ের মুখঘন্ধ হইতে। তিনি একটা দীর্ঘ ভূমিকায় উপ নিষছুক্ত 
ব্র্ধবাদের দার্শনিক ভিত্তি বিশদ ভাষায় প্রদর্শন করিরাছেন। আমর! আশ! করি এই গ্রন্থ 
ভ্ঞানাগ্ুরাগী পাঠকবর্গের নিকট উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে। 
শভ্তুল্ল1 | সচিত্র মাসিক পত্রিকা, লক্ষৌ হইতে প্রকাশিত এবং প্রবাসী-ব্গসাহিত্য- 
সন্মিলনী কর্তৃক পগ্চিপিত। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অতুল প্রসাদ দেন বারু-য়্যাট-ল এবং 
ডাঃ রাধাঞমল মুখোপাধ্যায়, পি. আর. এল, পি এইচ, ভি। সহঃ সম্পাদক শ্রীহ্বরেশ চন্দ্র 
চক্রবর্তী । | 
আমর! এই নূতন ম।সিক পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যা পাইয়। ও পাঠ করিয়। অতিশয় 
আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরে বাস করিলেও এবং সমগ্র ভারতবর্ধকে 
হ্বদেণ বপিয়! জানিলেও, তাহার বাঙ্গালীত্বব্ূপ বৈশিষ্ট্য পেভূপিতে পারে না, ভোল] 
কর্তব/ ও. নহে। বাঙ্গালী বলিয়। বাঙ্গাগার প্রতি তাহার বিশিষ্ট মমতা, বঙ্গ ভাষ। ও বঙ্গ 
সাহিতা তাহার সাধন!র বস্ত, যত নূতন ভাষাই তাহার আয্মবীরুত্ত হউক ন] কেন, যত 
দুরান্তরেই সে বাস ব! বিচরণ করুক না কেন। বাঙ্গালার-মাটী জল বাতাসে গঠিত 
তাহার জীবন, বাঞঙ্গালার ভাষায় তাহার প্রথম ঝ।কৃষ্ৃর্তি হইয়াছিল, তাই এই ভূমি আর এই 
ভাষ। তাহার একান্ত আপন। এদেশের ব্যকতি-স্বাত্্য, তাঁক্ষু মেধা, বিদ্রোহপ্রবণ চিন্তাশক্তি। 
ভাবপ্রবণ সাহিত্য, এমকলের সে কেবল ভত্তরাধিকারীই নহে, নে ইহাদের ভ্তাসরক্ষকও 
বটে) ' তাই বাঞঙ্গালার বাহিরে বাদ করিয়াও -প্রবাদী বাঙ্গালীরা, আপন।দের সাহিত্য, 
সাধনার দ্বার! বঙ্গের ভাষ।, বজের চিন্তাধারা বঙ্গের শিল্প চচ্চ।, বঙ্গের আশ! ও আকাজ্ষাকে 
রক্ষা করিয়া এবং উত্তরে।ত্বর বাত করিয়া চলিতে চাহে। আীবনসংএ মের ঘাত- 
প্রতিঘাতে আত্মরক্ষার প্ত, সামা্জিক আদান-প্রদানের আনন্দের অন্ত, সাহিত্য সম্মিলনের 
ভিতর দিয় পরস্পরের সহযোগিত। ও আত্মীয়ত। চাছছে। আর চাহে, প্রবাসের সবে 
নিঝাণের, পূর্বের মহিত উত্তরের) পশ্চিমের, এবং সফল দিকের নৃত্তন এঁক্যাুভৃতি। 
চাছে তীপ্ষ দৃিতে প্রশাস্তচিতে চারি দিক চাহি ক্াাপনাদের গৌরবের .মজে সঙ্গে 
কোথা কি দৈনত আড়াই! আছে তাহার স্বীকার .ও সংস্কার। গ্রবাসীস্ম।হিক্ছা 
'সন্মিলন : 'মাহিত্যক্ষেত্ে মিলনে জু আহত হইয়া) সাহিত্যে পথে এই মহত্বর এটার 
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দিকে অঙ্গলি নির্দেশ করিতেছে । আমর! সম্মিলনীর মুখপত্রত্বরপ আমাদের নব সহযোগিনী 
শত্ভল্াল্ দীর্ঘজীবন ও সাফল্য প্রার্থনা করি। আশ্বিন মাসের সংখ্যার আরস্তেই কবি 
সম্রাট রবীন্দ্রনাথের “আশীর্বাদ” কবিতা । ঘন্মিপনীর তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণ ও 
প্রবন্ধ দ্বাকাই এই সংখ্যার কলেবর অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে । সে গুপি নুচিস্তিত ও 
স্থলিখিত। শ্রীযুক্ত রাধাঁকমল ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় স্ত্রাতৃত্বয়ের প্রবন্ধ ও সভানেত্রী 
শ্রীযুক্ত সরল! দেবীর অভিভাষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কার্তিক সংখ্যার “কৃষকের স্বরাজ 
তথ্যপুর্ণ। অন্ান্ত স্থলিখিত প্রবন্ধের মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী'তে বাঙ্গালীর প্রবাস জ্জীবনের 
মমন্য। স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। 


বিবিধ চিন্ত। 


তরুণ জীবন 


১ 
আনন্দ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি । বিশ্বকে সুন্দর করিয়া বিধাতা তাহার 


জআনন্দরপ প্রকাশ করিতেছেন। আম? ও সৌন্দর্য্য দেখিব, সম্তেগ করিব, সৌন্দর্য্যের 
সরি করিব; আনন্দ পাঁইব, আনন্দ বিতরণ করিব। আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া 
জরাজীর্ণের মত, নিশ্রভ নিজ্ীবের মত কেন থাকিব? পরিবার সমাজ এবং দেশকে 
কেন নিরাদন্দ শ্মখানে পরিণত করিব? সৌন্ধ্যের সহিত পবিভ্রতার বিরোধ নাই; 
আনন্দ পুণোর শক্র নহে, সহচর । 
০ 

তোমরা পাপের পক্ষে ডুবিতেছ, এই বলিয়া তরুণবয়স্কদের ভয় দেখাইলে 
চলিবেন!। তাহাদের সম্বন্ধে নিরাঁশ হইলে চলিবেন!। ধৈর্ধযরক্ষ! করিয়। আশাপূর্ণ অন্তরে 
তাহাদের মঙ্গলকামনা করিতে হইবে । সকল বিষয়ে লঘুতা ও সংশয়বাদ আঙ্গ- 
কালকার একটা সামগ্রিক ব্যাপার, একট। 7183৩, একটা ফ্যানান। এট। চলিয়া 
যাইবে । কেবল একটু ধৈর্যের আবশুক। অসহিষুঃ হইয়া, অগ্রিয়কে অপ্রিৎতর, 
অনুন্দরকে অভীব কদর্য বলি নিজের কাছে প্রমাণ করিওনা। যে শিশু সে. 
ধূল। বালু গায়ে মাখিয়৷ আনন্দ পায়। বালক নীতিগর্ভ উপাধ্যান হইতে হাসির গল্প 
গান ভালবাসে। বুদ্ধ যাহাতে আনন্দ লাভ করে, যুবক তাহাতে আনন্দ না পাইলে 
'বিল্যযষের ৰা ভীতির কারণ ন'ইঈ। ধর্ধশিক্ষার নামে কোন চেষ্ট। অস্বাভাবিক উপায়ে 
ন! করাই শ্রেঃঃ। শান্ত হও, নিরাশ হইও না। কেবগ তৃমি একল! নহ, আরও' 
'শ্িক্ষক। অভিভাবক, শুভদাত1 ফেহপ্আছেন! তাহার উপর চির্ভর কর। 
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কল বনাম চরক। চরক। * 


£ভারতীয় বন্ত্রশিল্প” নামক মাসিক পত্রিকায় বর্তমান অবস্থায় একটা নূতন স্থতার 
কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনে কিরূপ খরচ পড়িতে পারে তাহার একটা হিসাব দেওয়া 
হইয়াছে । চরকা প্রচারে যাহার্দের অনুরাগ আছে তাহাদের সকলেরই উহ্‌! মনোযোগ 
সহকারে পাঠ কর! কর্তব্য। প্রবন্ধলেখকের মতে ২৯১০০০ টেকে। চলে এমন একট! 
কল প্রতিষ্ঠা করিতে ২০১*০)৯০০২ টাকার প্রয়োজন । এই টাকা বিভিন্ন হিসাবে মিষ্নপিখিত 
রূপে খরচ হইবে £-- 

১। ইন্জিন এবং তৃলার গাঁট খোলা হইতে আস্ত করিয়া সুতা গাটবন্দী 


করা পর্য্যন্ত ধ্িভিন্ন প্রক্রিয়ার উপযেগী কলকজ।-- ৮,৩৯১৯২৫২ 
২। জাহাজ ভাড়া, সুক্ষ, বীমা, এবং স্থলপথে বহনাবহন ব্যয়, 
আচ্ছমানিক ১০ ০/০ হিঃ ্‌ ৮৩,৯৯২২ 
৩। জায়গা খরিদ, বাড়ী তৈরি, রেলওয়ে সাইভিং ইত্যাদি__ ২,২৫)৩০০২ 
৪81 তুলা। কয়ল! ও অন্থান্ত সরঞ্জাম .মজুত রাখার দরুণ ৫১০০১০০৯২ 
৫ | কলকজ। বসাইবার খরচ-_ | ১২,০৯২ 
৬। মাসিক পরিচালন ব্যয়-_ 
(ক) মজুরী-_ | ১২১০০. 
(খ) তত্বাবধারণ-- ৃ্‌ ৩,০ * ৭২ 
(গ) আফিস খরচ-.. ২১০০৬৩২ 
(ঘ) বিবিধ সরঞ্জাম মেরামতি ইত্যাদি-. . ১০১০ ০০২ 
(ঙ) কয়ল।-- ৭১৫০ ০২. 
৩৪) ৫৯০২. 
১৬,৬০১৯১৭২ 


* নবজীবনে যুক্ত ছগ্নলাল গাধী লিখিত একটা হিন্দি প্রবনের ইংরাজী অন্্বাঁদ হইড়ে 
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জেরস্ ১৬১৬০)৯১৭-, 
মাসিক ব্যয় জের__ উর ৬ 
(চ) তেল-- চন 
(ছ) ট্যাক্স ইত্যাদি-- ৫০০. 
(জ) + ব্যবহারজনিত মূল্য হাস, কলকজার মূল্য 
১৯,২৩,৯১৭২ টাকার উপর বাধিক শতকরা ৫২ হিঃ ৩,৮৫০. 
(ঝ) ৭ এজমী ও বাড়ীর মূল্য ২২৫,০০০২ টাকার 
বাধষিক ২॥ ০/০ শতকরা! হি” ৪৭০. 


(ঞ) বাড়ী, কলকজা, ও মজুত কার্পাসের মূল্য 
৯৬,৬০,২০০২ টাকার বীমা খরচ, বাৎসরিক শতকর। ':০ হিঃ-_ ১৪০২ 
মাসিক ব্যয়, মোট-.. ৪৩১৮৬০ 
৬ মাসের পরিচালন বায় ২৬৩,১৬৪. 





১৯১২৪১০৭৭২ 
এই হিসাব হইতে দেখা য'ইবে যে গড়পড়ত। ম।সিক মন্ভুরী ১২৭০০ টাকা! মাত্র । 
২০,০০*২ টেকে! আছে এমন একটী কল চালাইতে সকল বিভাগে ৬০ মজুর খাটিবে, 
হুতরাং গড়ে প্রত্যেক ম্জুর মানসিক ২০২ টাক! করিয়া পাইবে । আহমেদাবাদে 
এক একজন কাটুনি ২২২ হইতে ২৫২ টাক! রোজগার করে। বালক ও স্ত্রীলোকের! 
' ০২ হইতে ১৫২ টাকা পায়। স্থতরাং গড়পড়ত] ২০২ নেহাত বেহিসাৰী হইবে ন1। 
এইরূপ কলের প্রতি টেকোয় দিনে ০১1" ছটাক ২* নম্বরে সুতা হইবে, সুতরাং 
বৎসরে (৩/১।১৮৩৬০১২৪১০৪০) ২)৩৪,৪০১৩৩০ ছটাক বা ১৪/৬২,৫০০ সের 
(৩৬৫৬২, মন ) সুতা হইবে। লাভ লোকসানের হিসাবে দেখিতে পাই £-- 





প্রতি সের সুত। তৈরি খরচ-_- ৮ পাই 
মিশাইবার খরচ, প্রতি সের-- ১০ 
পেঃকসানি শতকর। ১৫ ভাগস্ ৩/০ 
থরচ, বেংকর...স. ১৪॥৮প। 
প্রতি সেরে লাতস্ ৬/৪ প] 
বিক্রয় মূল্য-_ ২২ সের 
লাঁঙের টাক। নিম্নলিখিতুরূপে বটিত হইবে দেখিতে পাই ঃস্” 
১। ৬** শত মুকুর গড়ে মাসিক ২৯২ টাক! হিপাবে-- ১২৪০০০২ 


২। এজেন্টের মাঠিক কমিশন ২৫৩৯২ টাকা ২/৫৩৯৯, 


কার্তক, ১৩৩২ ] কল বনার্ম চরকা ২৪ 


৩। অংশীদারদের ডিভিডেন্ট ২*,*০০ হাজার ১০০২ টাকার 
ংশে বাধিক শতকরা ১৩৭২ টাক! হিশাৰে মাসিক-_ ২২,৮৫১ 
উপরের হিপাবে মাসের ৩০ দিনেই কশ্স চলিবে বপিয়া ধরিয়। লওয়া হইয়াছে,কিস্তু কার্ষ/তঃ 
ফ্যাক্টারী আইন অনুযায়ী ছুটী, ধর্দঘট, অতিরিক্ত উৎপাদন, কল মেরামত-ইত্যাির 
দরুণ উৎপাদন আরও কম হইবে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মনজুর যেখানে 
১২ টাক! পায় অংশীদ(র ও এঞ্সে্ট সেখানে পান ১1/০ এবং আপিন খরচ, কর, 
তেল ও কয়লা, এবং বিদেশ হইতে যে সকল সরঞ্জাম আমদানী করিতে হয় তাহার জন্য 
খরচ পড়ে ২৮১০ আন|। | 
এবারে দেখ। যাউক এই ২*,০*১০০*২ টাক। চরক! প্রচলনে নিয়োপ্িত করিলে 
কি কর! যাইতে পারে। কল প্রতিষ্ঠা করিতে হইঙ্লে এই ২০১**০১০ টাকার 
সমস্তটা হাতে না আসা পধ্যন্ত কিছুই করা সম্ভবপর নয়, কিন্ত এ ক্ষেত্রেযাহা 
আছে তাই লইয়! আমরা কাজ আরম্ভ করিয়া! দিতে পারি। ২০০০* হাজার 
কলে টেকো! বপাইতে' ২০,০০১০৪০_২ টাক খরচ হইবে অর্থাৎ টেকে! প্রতি 
১**২ টাকা খর5 পড়িবে । এই ১০০২ টাক! খরচ করিয়া আমরা দিনে ১৬ 
তোলা ২ নম্বরের স্ৃতা পাইজেছি। এই টাকা বদি চরকায় খরচ করা যায়ঃ 
তবে আশ্রমের ১৪টী, বিহারের ২০টা, ও খ'দি প্রতিষ্ঠানের ২৫টী চরকা পাওয়া যাইতে 
পারে। মান্জ্রাজ, বন্দা অথবা! অগ্ঠান্ত ঘেখানে কাঠ ও মজুরী শম্তা সেখানে এই 
খরচে আরও বেশী চরকা পাওয়া! যাইবে। স্থতরাং ১৬১*৯০০০, টাকায় ১৫৬১৯৯০ 
চরক! খুবই পাওয়া যাইবে। বাকী ৪,০*,০*২-টাকার মধ্যে প্রতি ১০*শত চরকায় 
৪৯২টাকা হিনাবে তত্বাবধারণ ব্যপন ১,৫২১৪০০২ টাকা রাখিয়া বাকি ৩/০০,০০*২টাকা 
দিয়া তৃলা! নিয়া রাখ! যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কলে যে তুলার 
২৪ নম্বরের বেসি সত! হযন! চরকায় সেই তুল।য়ই ৩* নম্বরের স্থত|! অনাম্নাসে ঠয়ার 
হয়) সুতরাং চরকার কল অপেক্ষ। শস্ত। দরের তুলা ব্যবহারেও অনেক টাকা বাচিবে। 
যদি উপযুক্ত ব্যবগ্থার ছারা! জনসাধারণকে শি নিজ গৃহের প্রাঙ্গনে কার্পাস বসাইতে 
প্রয়োজিত করিতে পার! যায় তাহা হইলে কীচামা€লর খরচও অনেকটা বাচিয়া 
যাইবে । 
সত! কাট। পেখ। অতি সহঞ্গ। ইচ্ছ। থাকিলে অল্প সময়েই বেস্‌ হাত আগিয়া 
যায়। এক “কীচ্চা স্থৃতা কাটিতে এক হইতে ছুই ঘণ্টার বেসি সময় লাগেনা। 
প্রতিপরিবার যদি ২* নম্ঘরের স্থত| ধৈনিক এক ক/চ্চ। করিয়। কাটেন তাহ। হইগলে বৎসরে 
৩২* দিন কাজ করিলে প্রতি পরিবারে /৫সের স্তা। হইবে। বজের মত নানাবিধ কর, 
কমিশন, গাঁট বাধিবার -খরচ, বাহু! খরচ, ভাড়া) মধাবস্তী লোকের লাভ গ্রস্ুতি 
একেবারেই থাকিবে না। চরকা যখন অবসর থাকিবে তখন প্রতিবেশী অব! বাড়ীর 
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অন্যান্য লোকেরা উহ! ব্যবহার করিলে যে অতিরিক্ত সতা পাওয়া যাইতে পারে 
তাহার কথ! বাদ দিপেও ১,৫৬,০০০ চরকাম * বৎসরে ১৫১৬১,০০০ পাঁউণ তত 
অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এইবূপে স্ত| কাটিবার 'দিকে একট! ঝোকের স্যট্ি হইয়া 
যদি টেকোয় স্থতাকাট! জনপ্রির হইয়া! উঠে তাহ! হইলে উৎপন্ন স্থতার পরিমান 
আরও অধিক হুইবে। মিলের বেল! দেখিতে পাই বৎসরে ৩৬০দিন পূর্ণমাত্রায় কাজ 
করিলে ঠিক এই খরচে মিল হইতে মাত্ব ২৯১২৫)৩০০ পাউণ হতা পাওয়া যাইতে 
পারে। | 
প্রতি ইঞ্চিতে ৪২টী স্থতা দিলে ২* নম্বরের ৯০ প।উও সুতার ৩৬ ইঞ্চ বহে 
৫৬ গজ ব| ৩০ ইঞ্চ বহরের ৩৩ গঞ্জ কাপড় পাওনা যাইতে পারে। বুনন পাতল। হইলে 
লম্থায় আরও বেলি কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। শ্ুত| মোট। হইলে দৈর্ঘ্য একটু 
কম হইবে। মিতব)য়ী এবং সহম্র সহম্র দরিদ্র পঞ্জিবারে এই পরিমাণ কাপড়ই 
বৎমরের কাপড় যোগাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। চৰকা তৈয়রের জন্য আবশ্যকীয় 
শরম ও কাঠের খরচ দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে? কিন্তু কলপ্রত্ষ্ঠান্স প্রাথমক ব্যয় 
নয় দশ লক্ষ টাকা একেবারেই দেখের বাছিরে চন্য়া যাইবে । কেবল ইহাই নহে। 
কল মেরামত রাখিতে প্রতিবৎসর থে প্রভূত অর্থ ব্যন্ন হইবে তার ও অধিকাংশই 
বিদেশে যাইবে । কেবল একট]! কলেই ৯০,০০০.টাকার কয়ল। ও ২৪,০*০ টাকার তেল 
ব্যবহৃত হয়, এবং এই সকপ সরবরাহ, করিতে যে অরমের দরকার হয় তাহার কথাও 
ভাবিয়। দেখুন। তারপর অনেক দেশী কলকে দীর্ঘভন্ত কার্পামের জন্য আমেরিকা, 
পূর্ব আফ্রিক, ইত্দিপ্ট প্রভৃতি দেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। চরকা 
ব্যবহারে এই সকল অন্থবিধা আদৌ নাই। কলঘর নির্মাণের ব্যয় ২৫,০০০ 
টাকাও ইহাতে বঠিয়। বায়। কলের বেলী যে ৩,০০,০০০২ টাকা এজেপ্ট এবং 
অংশীদারের পকেট ভর্তি কনিতে থাইবে চরকাম তার সমস্তটাই সহশ্র সহত্র দরিদ্র 
পরিবারের মধ্যে সমভাবে বটি ত হইবে । 

কলে এমন অনেক কাধ্যগত অস্থবিধ। আছে যাহা ভবিতে শরীর শিহরিয়া 
উঠে। শ্রম-ঘটিত-বিধাদ-জনিত ধশ্মঘট ও কাজবন্ধ এবং উহার অপরিহার্যা ফলস্বরূপ 
শ্রমিকবৃন্দের দুর্দশার একশেব, দুর্ঘটন1 ঘটিয়। শ্রমিকের প্রাণনাশ, বিনিময়ের পরিবর্তন- 
শীলতা-ঘটিত লোকসান, মুলধন ও শ্রমিকের সংঘর্ষ, কাধ্যাভাব, মুল্যের অসাধারণ- 
পরিবর্তন-জনিত ফট.কাবাজী দ্বারা শত শত বর্ধিষুঃ প্িবারের সর্বনাশ, জটিল-বাণিঙ্জা- 
সম্পর্ক-জনিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী মোকদ্দম, তৈরী ও কীচামাল গ্রভূত পরিমাণে গুদামজাত 
করিবার ফলে চুরি ও উহার কিনার। করিধার জন্য নিরর্থক টাকার শ্রান্ধ-_ 
[1:0850751150এরঃ সঙ্গে লঙ্গে যে সকল সমগ্যার ষ্টত্তব হয় এগুলি তাহার কয়েকটা 
মাত্র। গৃহ শিল্পের প্রনার আমাদিগকে এই লকল সমস্ত হইতে রক্ষা করিবে। ্‌ 


কার্তিক, ১৩৩২] চয়ন ২৯ 


 কলকারখান! প্রতিষ্ঠার ফলে শ্রমশিল্প বেন্দ্রীকরণের থে প্রয়োজন উপস্থিত হয় 
উহ! হইতেই বড় বড় সহরে লোকাধিকোর সুঞ্পাত হয়। যে সকল শ্রমিক অধিক 
পারিশ্রমিকের লোভে বা অন/* প্রলোভনে পড়িগা বাঁড়ীঘ? ক্ষেতখামার ছাড়িয়া কলে 
কাজ .করিতে আসে উহাদ্দিগকে চরম অস্বাখ্যকর পাপিপ|র্থিক অবস্থায় কাজ করিতে 
হত, স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সমগ্র ভ্রন্দনশীল শিশু সন্তানকে বাড়ী ফেলিয়া যাইতে 
অথবা অস্বাস্থ্যকর কল ঘরে লইম্া যাইতে হয়। কলের শ্রমিকদিগের মধ্যে পান ও 
অন্যবিধ দোষ প্রবল প্রতাপে রাঙ্জত্ব করে এবং উতার্দিগের নিকট হইতে গুরুতর 
করভাঁর আদায় করিয়া লয়। এইসকল সমস্তার একমাত্র সমাধান ঘরে ঘরে চক! 
প্রতিষ্ঠা । 
যে শিল্প স্মরপাতীত কাল হইতে উত্তরাধিকার সত্রে অমর লাভ করিয়াছি 
চরকার প্রচলন দ্বারা আমর! উহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রঙ্গ! করিব। ইহার প্রচলনে বনু 
পরিবারকে আর্থিক দুরবস্থাজনিত বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবে, এবং এই 
অভিশণু দেশের প্রাণান্ত-পরিশ্রমকারী কোটী কোটা দরিদ্রের পক্ষে নুখশা্তিপূর্ণ গাহ্স্থাজীবন 
সংজলত) করিয়া তুলিবে। 


হগননাল কে 


চয়ন 


মৌলানা শৌকত আলি নিখিল-ভারত কা্ুনীসমিতির কাধ্যকরী সভায় স্থান 
বিরাটকায় জাতার ৯ লাভের যোগ্যত| গ্রতিপন্ন করিতে বদ্ধ-পরিকর হ্ইয়াছেন। খদ্দরে 

: প্রতিজতি তাহার বিশ্বাসতিনি কার্য্ের দ্বার! প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। এতদদিনও 
তিনি অল্লাধিক নিয়মিত ভাবে সুতা কাটিয়া আসিয়াছেন, এখন হইতে তিনি কঠোর 
নিয়মনিষ্ঠার সহিত সুতা কাটিবেন। তিনি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ৩০০০ সহত্র 
খুটি «এ শ্রেণীর সভ্য সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি মৌলান! 
সাহেবকে বলিয়াছি বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে ৩০** সহশ্র প্রকৃত «এ শ্রেণীর সভ্য 
গ্রহ করিতে পারিলে উহাতে আমি পুর্ণ*সস্তেষ লাভ করিব কিন্ত আমি একথাও 
তাহাকে খলিয়াছি যে অত্যন্ত কাটুনী ন1 হুইয়াও যাহারা নিয়মিত ক্ুতা কাটবে 
'এবং মাসের পর মাস নিয়ন্ত্রিতভাবে সুতা পাঠাইখে এইক্সপ ৩০০* সহম্র সভ্য সংগ্রহ 
ফরিতে তাহাকে বথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে। এখন সমগ্র; ভারতে কংগ্রেসের খাতায় 
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্ত্রীপুরুষ মিলাইঞা এমন ৩০০* হাঞ্জার সভ্য নাই খাহার। মাসিক দেয় ২৯০ গজ 
আজ পর্যন্ত পরিশোধ করিয়াছেন। এই পরিণ।ম শোচনীয়, কিন্তু যথার্থ। পরিমাণ 
অর্ধেক কমাইয়া দেওয়ায় পরিবর্তন অবশ্যই আসিবে, কিন্ত অভিজ্ঞতায় দেখ। যায় উৎস।ঠ্ের 
আবেগে লোকে শ্বেচ্ছায় অনেক কিছু করিতে পারে, কিন্ত দিনের পর দিন এবং 
মাপের পর মাস ধধ্য সহরুত নিয়মনিষ্ঠ।র সহিত কাজ করিয়া যাইবার ক্ষমতা! 
বু লোকের থাকেনা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাতির মঙ্গলের জন্ত দীর্ঘকালব্যাপী 
দাযীত্ব গ্রহণ করিয়। উহা! পরিপূর্ণ করাকে যাহারা অবশ্যকর্তবয বিবেচনা করেন 
এইরূপ লোক না পাওয়া পর্ধ্যস্ত আমর! খুব 'অগ্রসর হইতে পারিবনা!। অত :ব জামি 
মৌঙ্লানা সাহেবের সঙ্কল্লের পুর্ণ সাফল্য কামনা করি। (মোঃ কঃ গান্ধী ৮১২৫ ইং) 
একজন মুসলমান বন্ধু মৌলানা সাহেবকে বলিয়াছিলেন খাদি বোর্ডের মত 
হিন্দুর একচেটিগনা?  কাটুনী সমিতির কাজও হিন্দুর একচেটিয়৷ হইবে। মৌলানা 
সাঞ্থেব জানিতেন শ্রীযুক্ত ব্যাঙ্কার অনেক চেষ্ট। করিয়াও মুদলমান কন্মা সংগ্রহ করিতে 
পারেন নাই, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ উঠার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমার 
নিজের অভিজ্ঞতাও এই যে খদ্দরের কাজের জন্য কোথাও মুসলমান বন্দী পাওয়া 
যায় না। খাদি প্রতিষ্ঠানের কয়েক জন বন্মী আছেন, অভয় আশ্রমেও ২১ জন 
আছেন। আসল কথা এই যে খাদ্দির কাজ এখনও লোকপ্রিয় হয় নাই। এ কাজে 
টাকা নাই। আমি যেসকল হিসাব পাইয়াছি তাহাকে দেখিতে পাই সর্বেচ্চ মানিক 
বেতন ১৫০২ টাকা দেওয়া হর। শ্রেষ্ট খদ্দরকন্মীগণ সর্ধআই ম্বেচ্ছসবক। 
কাজের সর্ভও কাজেকাজ্ধেই কড়া। ধার! কতা কাটেন না অথবা নিয়মিত খদার 
পরেন ন তাহাদের সকল সময়ে কাঁজের জন্ত লওয়। যায় না। যোগ্যতাসম্পন্ন মুগল- 
মানেরা বদ্দি বু সংখ্যায় কাজ করিতে অগ্রনর হন তাহাতে আমি স্থুবীই' হইব। 
উহ্ারা সকপেই যেন মৌলানা সাহেবের নিকট আবেদন করেন। তিনি ব]ক্তিগতভাবে 
সকলের আবেদন পরীক্ষা! করিয়া! কার্যকরী সমিতির নিকট সুপারিশ করিবেন। 
আমি কিন্ত লকলকেই দাবধান করিয়া দিতেছি উহাদের উদ্যম যোগাতা অথবা 
প্রীতির অভাবে যদি খদ্ধর কন্মীলজ্ঘ হিন্দুদের একচেটিয়া হইগ্লা পড়ে তজ্জস্ত তাহার! 
'কাধ্যকরী সভাকে দোষ দিবেন না। (মোঃ কঃ গান্ধী, ৮১০২৫ ই) 
ঙনৈক পত্র প্রেরক নিন্নলিখিত 'ঈজিত, গুলি প্রেরণ করিয়াছেন। স্থতাকাট! 
গুতাকাটা! গরীক্ষকের সম্বদ্ধে তিনি কিছু চিত্ত! করিয়াছেন বলিয়াবোধ হয়। .. 
প্রতি ইঙ্গিত ] 2 এবং পরীক্ষায় ও কংখ্রেন সঞ্তাহের প্রতিযোগিতার 
নি্লিখিত কার্ধযধারার অন্থমরণ কর! যাইতে পারে £--. 
শিল্প হিনাবে হুতাকাটাকে ততুলাধোনা), 'হুতাকাটা।) এবং, 'কলকজ।' পি তিন 
ভাগে ভাগ করা যাইতে পার র 





কার্তিক,৯৩৩২] চয়ন ৩১ 


ভুল্লাপ্োন্নাল্র সীল 
১) নির্দিষ্ট সময়ে বীচি ছাড়ান; ধোনাতুলার সুক্মতা ও পরিমান । 
২। শক্ত ও নরম পাজের পার্থক্য টি 


৩। দ্ধুন্রী'র বিভিন্ন অংশের ও আমুনর্জিক রবির ব্যবহার । 
স্ুত্ভাক্ষাউ। 


১। নির্দিষ্ট সময়ে নিজে ধোন! তুলার পীঁঞ্জ, ও অপর পাঞ্জ হইতে কাটাস্থতার 


পরিমাণ; সমতা ও স্থক্মত। | এ 
২। নমুনা মৃত কোন বিশেষ নম্বরের সুতাকাটার ক্ষমতা । & 


হকফলকজ। 


১। অব্যবহৃত চরকা ঠিক করিতে দেওয়া ( যে কাজে ছুত্ারের আবশ্বক হইবেন । ) 
২। চরকার অংশগুলি টিল। করিয়। মেরামত করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 
এইজন্ত বিভিন্ন নমুলার চরক! ব্যবহৃত হইতে পারে। (টাইপ-রাইটিং, এবং €বজ্ঞানিক 
যন্ত্র সমুহের কার্ধকরী পরীক্ষ। এইরূণ কর! হইয়া থাকে ।) 
কালক্রমে প্রতিযোগিতায়ও এই সকল পরীক্ষার প্রচলন করা হইতে পারে * 
( মোঃ কঃ গান্ধী, ৪১০২৫ ইং) 
চেষ্ট1! ও অধ্যবসায় থাঁকিলে কতদূর কাজ করিতে পারা যায় তাহা! আমর! মাল্কা- 
ম/লকাঁচক ও লে দেখিতে পাই। মাল্কাচক পাটনা হইতে ছয় ক্রোশ 
অন্তান্ত কের দূরবর্তী । মাল্কাচক্কের লোকসংখ্য। মাত্র এক হাঞ্জার হইলেও 
এখানে চারি শত চরক| চলিতেছে, ও ত্রিশজন তাঁতী পূর্ণ খদ্দর বুনিতেছে। চরকা 
গুলি খুব উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও কাটুনিদের উহাতেই ৰেশ খুনী দেখ গেল। 
উহার! ্থতা! কাটিয়। গড়ে মালে আটশত ব। বৎসরে ১০৯০০ টাকা অতিরিক্ত উপবর্জন 
করে। একনহত্র লোক অধ্যুষিত একটা গ্রামের পক্ষে এই অতিরিক্ত আয়. সামান্ত 
নহে। তত্মবায়গণ খন্দর বুনিয়া বৎ্দরে যে ৫,৫০২ টাক। রোজগার করে সেটা হয় 
অতিরিক্ত আয় নয়, তাই আমি আর উহ! গণনায় আনিসাম না। এখানকার ক্র! 
ফেবঙ্গ চর্কা প্রচ্গন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নিজেদের সামান্ত সম্বল এবং ততোধিক 
সামান্ত চিকিৎসা-্ঞান লইয়া উহার পল্লীবনীর পীড়ায় ও যথাসম্ভব চিকিংস। করিয়া 
আলিতেছেন। উহাদের কাজে সুচন! হইয়াছিল; ১৯২১ ইংরাজীতে। এখন উহার! 
ছয়টা বিভিন্ন কেন্জে কাজ করিতেছেন। উহার ১৯২২ ইংরান্ীতে ৬২,**,২ট/কার 
১৯২৩ শে ৮৪,৯৯০ টাকার, এন্তং ১৯২৪ *শ ৬৩,১৯২ টাকার সদর উৎপর করিয়া 
ছিলেন। এরখর প্রথম আট ম'দেই কিন্ত এক লষ টাকায় খদ্বর উৎপন্ন হ্ইয়াছে। 


৩২ নব্যভারত-_-শতিরিক্ত পত্র [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ৭ম সংখ্য! 


নী এ 

১৯২৪ শে উৎপাদন হ্রাসের কারণ তৃপার অভাব। নিষমিত তুল! পাইলে এবং উৎপন্ন 
দ্রব্য তৎপরতার সহিত বিক্রথের ব্যবস্থা থাকিলে উহাদের কাধ্যক্ষেত্র বিস্তারের 
সম্ভাবনা একরূপ অলীম। উহাদের বিশ্বাম নিকটবর্তী পকল গ্রামেরই লোক -এইরপ 
কঙ্খার আগমনে উৎসাহিত হইবে৷ উহাদের উৎপন্ন খদ্দরও উৎকুষ্ট, এবং সকলগুলিই 
মোটা নয়। কতকগুলি কাপড় খুবই মিহি। উহার প্রতি দের ১৭ নথ্বর সুতায় 
আট আনা হিসাবে, ও আফাই হাত নহরের কাপড় 'প্রুতিগজে দশ পয়স৷ হিসাবে মঙ্জুগী 
দিম থাকেন । আহার, ভ্রনন বাত প্রভৃতি সহ প্রত্তি কম্মার অন্ত মাসে গড়ে ২৫২টাকা করিয়া 
খরচ"পড়ে। - এই সরুন:কেন্্র লোকপাণের উপর চলেনা, নিক্ষেদের খরচ নিজেরাই 
পোষ|ইয়া লয়। উৎপন্ন খদ্দধ, বিকুদের ব্যবস্থাও উচ্থারা নিজেরাই করিয়া থাকেন। 
* উৎপন্ন হুতার স্উৎকর্ও প্রতিমাদেই বাড়িতেছে । আনদাধারণ ও সরকারের শিল্প 
বিভাগকে আমি এই দকগ গ্রামের অবন্থ! অধ্ায়ন করিতে ও উপরিলিখিচ তথ্য- 
সমূহের সত্যত। নির্ণয় করিতে অন্থরোধ করি । এই কম্মীসজ্বের চেষ্টায় ৭, *,চরক। 
চলিতেছে এবং ২৫০ তাতে খদ্দ ৰর বোন! হইতেছে। 

বিহারের অবস্থায় অনাধারণ কিছু নাই। বাঙ্গালা, তামিল, অন্ধ, এবং যুক"প্রদেশের ও 
অনেক স্থানেরই অবস্থ! বিহারেরই অগ্ুপ্দন । খাহার। চরকা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদিগের 
অবস্থ। এই সকপ স্থানে পর্যবেক্ষণ করা যাইতে পারে, তাই আমি ইহাদের উল্লেখ 
করিলাম। বর্তমান সয়ে অর্ধকাহংশ প্রদেশেই এ একই অবস্থা দেখা যাইবে। 
নিত্য ভিক্ষা তন্ুবক্ষা”-পরায়ণ উডিয্য। কেবল দক্ষ কম্মী ও নিপুণ সজ্ঘবন্ধনের অপেক্ষায় 
আছে। বছ-ংখ/ক কে'টিপতিহ বাসন্ুম হও] মত্বেও রাজপুতানার অনসংজ্ঘ অতি 
দরিদ্র, এবং খানে চরকফার ব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে। রাক্সা মহারাজাগণ 
যদি শুধু এই আন্দোলনে নাস্তপিক সহায়তা করেন, নিজেদের রাঙ্জছো খাদি খ্যবহারে 
উৎসাহ দান করেন, এবং বেখানে খানি প্রচারের পথে কোন বিস্ব আছে তাহা, 
দুর করেন তাহা হইলে প্রচুর বুলপন বিয়োগ ব/তিরেকেও চির অনাবৃষ্টি অ্ধহ্িত এই 
দেশের দরিদ্রকৃল প্রতিবংসর লক্ষ লক্ষ টাক। আতরিক্ত আয় করিতে পারে। 

মোঃ কঃ গান্ধী, ৮১০।২ ইহ। 


ব্রাঙ্মমিশন প্রেম--২১১ নং কর্ণওয়!পিন স্ত্রী, কলিকাতা! হইতে 
শ্রনরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যাপন দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


হোমিও-রিস|চ শলেবরেটরী 


পে হাঙ্গণগাও, জেলা ঢ।ক। | 


হোমিওপ্য।খিক ফার্মাকোপিয়াতে যে সকল উত্ভিদ্ব গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উত্ভিদ্‌ আমাদের দেশে গৃহে গৃছে ব্যবহত 
অ।সিতেছে, তৎসমুদয় উদ্ভিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর্তে জরিষ্ট প্রস্তত হইতেছে । চিকিৎসকগণ' স্ীহাদের 


রয়! অনুগৃহীত করিয়াছেন ; রোগীদিগকে.একবার ওষধগ্ুলি বারহার করিতে বিশেষ অনুরোধ কক্ধি। সর্বত্র এজেন্ট আবশ্থক? 
হারে কমিশন দিয়। খাকি। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়। লিখিবেন। 


রা এই উধধসমূহ সেবন করাই! আশীতীত ফঙ্পলভ করিয়। এজেন্ট হইয়।ছেন এবং আনাদিগকে উতপাহ প্রদান 


পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্য।টাজগ্র পাঠান হয় 


কালমেঘ 
যরুভের সর্বপ্রকার পীড়া, জীর্ণত্ঘর, অজীর্দ, অঞ্লিমান্দা, কৃমি 
ভৃতি মত্বর উপশমিত হয়। কাঁলমেঘ নিত্য সেবনে ম]ালেরিয়। 
|ঝারক, হবরান্তে সেবনে ছূর্ব্বলতানাশক | বালকর্দিগের পক্ষে 
[নমেঘ অতিশয় হুফলগ্রদ । মূল্য প্রতি শিশি।%* আন । 


সিনিসি 


দিনিমি সেবনে কোমরে ও তলপেটে বেদনা এবং ভারবেধ, 
বমিবমি করা, অরুচি, নিআনাপ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, 
কলভাদি বাধকের যাবতীয় উপজ্রব দুরীভূত হইয়া শারীরিক 
টি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ-পর্য্যস্ত বাধকের বত 
কার উষধ বাহির হইয়াছে, ইহার স্থাঁর গুণসম্পন্ন উুষধ দ্বিতীর 
'ধাযায় না। মৃম্য প্রতি শিশি 8%* আন! । 


হৃদরোগ অর্থাৎ হৃদ্‌ম্পন্দন, বক্ষোবেদন|, বুক ধড়ফড় করায় 
(মহৌষধ । মূল্য প্রতি শ্রিশি ॥* আনা। 


টপেপসিন 


অয়, অঙ্গ আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার জাশ্চর্) 
নপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি1%* আন! 


সর্জ! সেবনে পারদ সেবন-জনিত বিবিধ মন ফল, বাত- 
গদি বিবিধ চর্মরোগ) এবং আয়বাতিক উপপর্গ প্রভৃতি সত্বর 
পমিত হয়। রক্তছুষ্ট্নিত বিকৃত চিহ্ন ও ক্ষত সকল 
ছুত হয়। মুল্য প্রতি শিশি।/* আনা । . : 


স্মাইলেক্সিনা 


সর্বপ্রকার বাড়ের অমে।ঘ গুধধ। প্রতি শিশি8/* আন]। 


উক্কোণ! 
কোঠ্বন্ধত! (05228285 ) নিবারণের একটি মহৌষধ । 
ত্য প্রাতে সেবনে, কোর চারার হই ও পারগাকপক্তি 
মে মুষ্য পতি শিথি ও খান 2: 





যকৃত ও প্লীহা্ একমাজ মহৌষধ জী “হয় ন। 
শ্লীহ! ও যকৃত যত বর্দিত এবং যতু পুরাতন হউক না কেন, 
ইহ। সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূলা প্রতি শিশি 1০ | 


টিসিন। 


মাালেরিয়! নিবারণে অসাধারণ শক্িশালী। ম্যালেরিয়ার 
প্রাছুরভাব 'সময়ে কিন্কা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে নিতা 
সেবনে ম্যলেরিক্নার ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। - মূল্য প্রতি 


শিশি।৮* আন|। 
বেস্রোল 


মর্বববিধ বাত ও বেদন। নিবারণের ওষধ। মুল্য 1/*আ|ন|। 
বড় শিশি ১২ টাক!। পরাতে ও মন্ধ্যায় কেবল রুস্থলে মালিশ 
করিবেন। 


কলেরাব ম 


. কলেরার প্রাচুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃহেই “কলেরা বাম” রাখ! 

কর্তবা। দাস্ত হওয়া মাত ইহাব্যবহার করিলে আর কোন 
ভয় থাকে না । “কলেরাবাঁম” সেবনে সর্বপ্রকার উদরের 
গীড়াও আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি শিশি।%* আন|।.. 


ডেনে। 


কর্ণ হইতে পৃজশ্র(ব ও কানপচ! নিবারণের অবার্থ গধধ। 
যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইহা ক্রমাগত প্রয়োগে 
নিশ্চয় আরোগা লাভ করিবে । মূল্য গ্রতি হি 1/, আন। 


' আই্িকিওর . 


. চঙ্চুউঠা। চগ্ষুদিয়া ভুল গড়া, চু খা পোটা হওয়! 
ইত্যাদি চু সর্ববধিধ ব্যায়ামে অব্যর্ঘ.মুহৌধধ। বাবহার 
বিধি $-৮4. কৌটা. করিয়া প্রতিদিন ৪1৫ বার ব্যবহার 
;, গডতিখিত্িঞ, জা 


হান লেমন দ)কারাতেকা' আমকে কর্িন্বেন। 


লেখকগণের প্রতি 


১। রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ; প্রভৃতি 
বিষয়ে সারবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে 
প্রকাশের জন্য গৃহীত হইবে। লেখা ভাল 
হইলে নৃতন লেখক গণকে বিশেষভাবে 
উৎসাহিত কর] হইবে। ্ 

২। সাম্প্রদ্দারিক অথবা টা 
বিদ্বেষমূলক রচনা গৃহীত হইবে ন1। 

৩1 “রচনা রিচ পরিষ্কার 
করিয়া লিখিত হওয়া গুয়োজন 1 
০] “অমনোনীত রচনা! ফেরৎ পাইতে 
হইলে ডাকমাশুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত 
মোড়ক বা লেপাফ। পাঠান প্রয়োজন। 
€। প্রবন্ধ হারাইয়। গেলে তজ্জন্ত আমর! 
দায়ী হইতে পারি নাঁ, লেখকগণ নকল 
রাখিয়! লেখা পাঠাইবেন। 


৬। প্রবন্ধ, ও সমালোচনার জন্ত 
পুস্ুকাদি পাঠাইবার ঠিকান|। 
সম্প(দক, নব্যভারত 
২১৪1৪, কণওয়ালিস্‌ দ্রীট, কলিকাতা । 
শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের 
আলে ও ছায়। নৃতন ( অই্রম ) সংক্করণ ১৬, 
(লীরাণিকী ১৯ 
গুজন ১২ ও ৪৩ 
সিতিম! ।৮০ 
অশোক সঙ্গীত ||. 
শ্রান্ধিকী 19 
ধর্শ-পুজে ৃঁ 1, 
ঠাকুরমার চ্ঠী সা 1০ 


গুরু্াস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে এবং 
কলেজদ্রীট মার্কেট, বরদ? এজেজীতে প্রাপ্তবা। 


মহাপুজার আনন্দ-সমারোহ 


লাগিয়াছে ! 


এই সময় স্বাস্থ্য-সমাচারের সহঃ সম্পাদক 
সথপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। 
শ্রীনূপে্কুমার বন্থ্‌ প্রণীত 
নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি থাঠ করুন $-. 


(১ সতেজ সঞভান্ী_ চমক প্র 
অদৃষ্টপূর্ব সরস মনোজ্ঞ রোমান্টিক উপন্তাস, 
কেহই ছুই পৃষ্ঠা পড়িয়া ছাড়িয়া উঠিতে পারেন 
নাই। ২১৯ পৃষ্ঠ।। ২খানি ছবি, সুন্মর বাধাই 
দাম মন্ত১২৬1 


(২) হ্যাজ্পসা-০ভ্ডাঙ্গ-্পবাংলায় 
সত্যকার ৪৪619 খুঁজেন যাহারা, তাহার! 
এইখানি পড়ন্। এক চোখে কাদিবেন, এক 
চোখে হানিবেন। শিক্ষার চাবুক্‌, পুলকের 
বর্ণ, অসময়ের বন্ধু! ১*৪ পৃষ্ঠা, বেগুনি 
কালিতে ছাপ, মূল্য 1/৫। ছয় আনার টিকিট 
পাঠাইলে ১ কপি পাইবেন। 

(৩) ভ্ডালুক্পে--মেকীর মাটি 
ঢে'কীর প্রহ্থার, আসলের বুকে ফুলের ফসল ! 
হাদিতে হাসিতে পেট ফাটিলে “আমরা 
07100710811) 198001)811)19 হইব না। মুল) 
৮১০, ৩/০র ভাক টিকিট পাঠাইলে পাইবেন । 

১০২।এ) বেলেঘাট। মেন রো, “নিম্ল! 
সাহিত্যাশ্রমে” কিন্ব। ৪৫নং আমহাষ্ট্রদ সীট», 
কলিকাতা স্বাস্থা-সমাচার আফিসে অথব৷ 
গুরুদাস, বরেন্দ্র লাইব্রেরী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয়ে পাঃবেন। 


সাক্ষেউ ৫শ্রস্প-৮৭ আনা হইতে 
৬. টাকা। 

1501279101২ 97 [নামও 50 
--৪০ আন] ও ১২ টাকা। রি 
 ল্ন্যান্ ভ্যা্প। 
- ২১৭৪ কণত্য়ালিস্‌ ইট কলিকাতা। 


জর্ডার চ্ন্বান্ক সমর 'সব্বাভান্লততদ্ল আম শুফেলখ আকন্সিত্খেক্।. 


লুট ! লুট! 
শীতের বিপুল আতোজন 


এসক্হ্মাতেখেন ১০০০০ হ্কপ্চি 


প্রমাণ চেক আলোয়ান, ইহা যেমন গরম 
তেমনি নরম। জীবনে কখন৪ পোকাম় 
কাটে নাঃ ইহার গ্যারার্টি থাকি । অতিশয় 
শীতে এই আলোয়ান গায়ে থাকিলে মনে 
হয় বৌদ্রে বসিয়া আছি। মুঙ্য--এক খানি 
২২ টাকা, ৩ খানি ৫৪* আনা, * খানি ১১২ 
টাক, ১২ খানি ২১২ টাকা ।১৩ খামির 
'বেশী লইতে হইলে কিছু অগ্রিম পাঠ।ইতে 
হয়। গ্রাহক সত্ব হউন ইহ] উপহার 
নামক গপ্রতারণ। নয়। ন্মরণ রাখিবেন 
বাঙ্গালায় একমাত্র আমরাই এজেণ্ট। 
জিনিষের দর পত্রধার জানুন । 


পাঞ্জাব শাল কোং 
শাল) অ।লোয়ান, সিক্ক রুথ মার্চেণ্ট । 
৩৪ 'নং গরাণহ1ট। ট্রীট, কলিকাতা । 





এক টাকায় ২৪৪ দফা 


উপহাঁর। 


দ্বাদের মলম বা কাশ্মেরী জরদ : কৌট। 
১২ টাকার লইলে উপহার যথ। বুলুব্াক 
কাকির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১১৪টী), পেন 
হোল্ডার ১টি, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, 
ুচ ২৫টা, সুত1১ বাগ্ডিল, সিল আংটী ১টী, 
বোতাম ২টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটীপিন 
১টী, টয় রি ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খান। 
ঘোড়দৌড় ১টা, গোলকধাম ১টী, গোপাল 
ভাড় ১ খানি, থিয়েটার সঙ্গীত ৯ খানি 
পাইবেন। | 

. সরকার ব্রাদার্স । 

২ নং গরাণহাটা শ্রীটঃ কলিকাত!। 





লুট!!! 


সচিত্র মামিকপত্র 
ভাগ্ার 
ভাগু'র বঙ্ছদেশের ৭*** সমবাএ-সমিতির 
মুখপত্র । ইহাতে সমবায়, কৃষি, শিল্প গুভূতি 
জাতিগঠনের উপযোগী যাবতীয় বিষন্ন সন্বদ্ধে 
বিশেষ গব্ষণাপৃণ প্রবন্ধ।দি থাকে | সমবায়- 
সমিতির জন্য বাধষিক মূল্য ১২ টাক। এবং 
অন্তান্তের জন্য ১৪ টাক! মাত্র) নগদ মূল্য 
গ্রতি সংখ্যা ৮%* আনা। পৃজার সংখ্যার 
নগদ মূল্য !* আন। | 
গম ম)ানেজার, ভাগার 
রাইটার্স, ৰিন্ডি+ কলিকাতা! 


নৃতনবই! নৃতনবহ !! 

০দম্পজল্ক ভ্কীবনী- 
(সচিজ) এমন সর্বাঞ্ সুন্দর জীবনী এই 
গ্রথম। মূল্য ২.টাক! মাত্র। 


সরকার সেন পুস্তকালয় 
২১০1৪ কর্ণওয়াপলিশ স্বীট কলিকালা। 


আপনার প্রয়োজনীয় 


উন্নত প্রণালীর কৃষি ও শিল্পযন্ত্রাদি 
ও রাসায়নিক সারের জন্য আমাদের 
নিকট পত্র লিখুন। আমর সর্বপ্রকার 
স্বদেশী ছুরি, ,কাচি, পেন্সিল, সাবান, 
দেশলাই, চিমনি ইত্যাদি সামবন্য 
কমিশনে পাইকারী ও খুচরা সরবরষ্কহ 
করিয়া থাকি। কৃষি ব! শিল্পযস্ত্রাদির 
সচিত্র ক্যাটালগ অথবা! রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার বিধির জন্য /* আনার 
ডাক টিকিট সহ পত্র লিখুন। 


. €ুস্ন্ন আাত্ন 
৩২, ক্রৌকলেন, কলিকাতা. 








টিনানার বরা লমন্ক ব্যাক তেল শ্বাস শুয়ে কক্সিন্বেজ্ম ॥ 


সুচী 


শ্রীধীরেজ্দ্রনাথ দত্ব এম, এ 
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তাহারি জয় হোক ( কবিতা) শ্রীকামিনী রাম ২৪০ 
ধন্মগ্রচার সমদর্শী ২৪১ 
স্বর্গীয় সারদারঞ্জন প্রীরা মকুষ্ণ চক্রবর্তী, বি এ ২৪৭ 
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস প্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, এম এ ২৪৯ 
অন্ধাঞ্লি-_বিবেকানন্দ স্বৃতি শ্রীগড়ীসিংহ ঘে।ষ, এম এ ২৫৪ 
চ-পাঁন ভ্রন্থশোভন চৌধুষী ২৫৯. 
বিবিধ চিস্ত।--রুণ জীবন -- | ২৬২ 
সমবায় আন্দোলন ডাক্ত।র ভূপেন্দ্রনাথ দত্ব ২৬৫ 
সাময়িক প্রস্হ . ২৭১ 

অভিন্রিত স্পজ্্ 
চয়ণ কি ৩৩ 
চিরন্তন গ্রশ্ন - ৩৫ 
নাগরিক জীবন -- ৩৭ 
আহমদাবাদের স্বাস্থ -- ৩৯ 
কশড়াত্জেল লু ভন্ন হ্কাস্মাদ্তা সর্বপ্রকার চামড়ার জিনিষের জন্য 
( সচিজ্ )--ভার্দ নবীর হারাধন বক্ধী ৮ ০ 
গ্রমীত। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে বর্তমান নিযললিখিত ঠিকানায় . 
ওপপ্রাসীন সমরনীতির তুলনামূলক আলোচন!। পন্জ পিখুন। টন 
উপন্তাস অপেক্ষাও মনোরম। মূল্য &* আমরা কেবল সর্বোত্ক্ ছিনিষই 
আন! যাত্র। | সরবরাহ করি । 
_ সন্পকাল্স সেন পুস্ঞকাতম সস্পোজ্ঞন ভোঞ্ুী 
২১০1৭ কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রাট কলিকাতা । ২১০1৪, কর্ণওয়ালিস্‌ স্ব, কলিকাত। 
শুদ্ধ থদ্দর ! শুদ্ধ খদদর !! ধনী হইবার উপায় 


অন্তর রা টা পর্বের রম পচপিকা_মাত্র খরচ করিয়া! একখানি ম্যাচ 

নমুন। ও দর পরীক্ষা! করিয়। নখুন। পাইকারী ম্যান্রফ্যাকচারিং নর 
দ্র বিশেষ স্ুবিধা। নমুন। বিনামুল্যে তি ১ রড 
ূ ৪108 ) নামক পুস্তিকা পাঠ করিয়া দেখুন। 


প্রেরিত হয়। 
সিংহ হোড় এগ কোম্পানী "সরকার সেন পুক্লুকালয় 
- পোষ্ট বন্প ১০৮৩১, কলিকাতা! 


পোষ্ট বকা ১০৮৩১) কলিকাতা । 


নব্য ভারত 


তিচ্থারিংশ খণ্ড ]. অগ্রহায়ণ ১৩৩২ [ ৮ম সংখ্যা 








চে তে 


দর্শনের কথা 
্রীধীরেজ্রমোহুন দত্ত, এম, এ 


দন খুনের সাধারএ ব মৌলিক শর্গ দেখ। না সাক্ষাৎকার, কিন্ত উহার 
আর একটা বিশেম আর্থ প্রচলিত আছেঃ পে শর্ণে আমর। সিড়দশন” ভারতীয় দর্শন, 
পাশ্চাতা দশন' প্রভৃতি শব্দে দশন শকের বাবহার করিয়া গাকি। এই অর্থে ইংরাজী 
11105068) শব্রে প্রতিশব্রূপে€ ভহার বহুল প্রয়োগ হয়! এই বিণেষ 
মর্থেই আমর] আলোচ্য ব্ষিয়ে দশন শব্দের প্রয়োগ করিব। এই অর্থে সকল 
প্রকার দেখাকে দন বল! চলেনা, শুধু তত্বদর্শনকেই দর্শন বঞ। যায়। . তত্ব 
শখ সত্য, ইংরাজীতে যাহাকে বলা যায় 17805685 ব। £-6৪118)”. সতরাং দর্শন 
শর্থ তত্বজ্ঞান বা তব্ববিজ্ঞান, 50107108০01 [২৪৪1165. সত্য বা 4581100”র 
অনস্ত ' রূপ, অনস্ত আকারে তাহার অভিব্যক্তি । পঞ্চেন্দিয়গ্রাহ জড়জগৎ হুইতে 
আরস্ভ করিম! অভীব্িয় মানসিক জগৎ পর্যস্তঃ পথের ধূলিকণ! হইতে আরম্ত+ 
করিক্না মনের ইচ্ছাবাসনা পধ্যন্ত সমগ্র বিশ্বগতই সত্যের অন্ততক্ত। এক একটী 
বিজ্ঞান সত্যের এই অনন্ত বূপের মধ্যে এক একটী বিশিষ্ট রূপের চর্চায় প্রবৃত 
তইয়াছে। রসায়ণ ( 017907680)) জগতে জড়পদার্থের রাসায়নিক ঞ্ণ সমূহের 
আলোচনায় রত। পদার্ণ বিজ্ঞান (151০৪ ) জড় পদার্থের আলোক, উত্বাপ, 
বৈছাতিফক্রিয়া৷ প্রভৃতি সম্পত্তির গবেষণান় প্রবৃত্ত, জীববিজ্ঞান € 91০1985 ) জীবনের 
উৎপতি বিকাশ ও পরিণতির তত্ব লইয়! ব্যস্ত, মনোবিজ্ঞান ( £5০৮০1০৪% ) 
সঙ্কযন, বিফল্প, ইচ্ছা, ছেষ প্রভৃতি যাবতীয় মানসিক ব্যাপারের আলোচনায় নিষুক্ত। 
এই প্রকার প্রাণি-বিঞ্ঞান, উত্তিদ্‌ ব্রিজান, নীতি বিজ্ঞান,” ধর্ বিজ্ঞান প্রস্তুতি যত 
বিজ্ঞান আছে তাহার গ্রুতোকষ্টীই সত্যের বিশেষ একটী দিক "লইয়া সেই সীঙ্গাদগ্ধ 


২৩৪ নব্যভারত [ঝ্িচত্বারিংশ খণ্ড) ৮ম থখ্য 


ক্ষেত্রের সকল তত্ব উদঘাটন 'ও স্মন্ত। পূরণের স্ট্রৌ করিতেছে । এই সকল বিশেষ 
নিজ্ানের প্রত্যেকটাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়! কিন্তু ইহার কোনটা দ্বারাই সমগ্র 
জগতের একটী অথগ্ু জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটেনা। কারণ ইহাদের প্রত্যেকটাই জগৎকে 
খগুদু্টি দিয়া দে'খতেছে, সুতরাৎ অখণ্ড গোট] জগতটা সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েনা । 
সেই জন্য এই প্রত্যেকটা: বিশেষ বিজ্ঞান খাকা সত্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে এমন 
একটী সাধারণ বিজ্ঞানের প্রয়েেজন বাভাতে এই খণ্ডরুষ্টিলর, 'কিশেষ বিজ্ঞানের ফল- 
স্বরূপ বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের চ্তগুলিকে ভিত্রি করিয়া নংযোজিত আলোকচিত্র 
ব! 0072008100 1770608190175র হায় সমগ্র বিশজগতের একটা অখণ্ড চিত্র 
অগ্গিত করার চেষ্টা করা মার। এই প্রয়োজন সাধনের জনাই দর্শন বা। চ1১8198০01১ 
শন্কের পুরুত। একটা দষ্টা্ত দিলে কথাটা! আর? ম্পঞ্ট ও সরল হইবে। 
একটা লচ্ছিত ঘুবক রাজপথে, বাহির: , হইয়াছে ! নাপিত ভাহাকে দেখিয়াই 
হাহার চুল গৌপও দাড়ির দিকে তাকাইয়। বুভিল। মুচি তাহার ক্কৃতার 
দিকে ভাকাইয়। তাহাতে সেলাই, পটি, ব্রাস, কালী প্রভৃতি কিছুর অসভ্ভাব আছে 
কিনা দ্রেখিতে লাগিল, ডাক্তার তাহার রক্তাল্লত বা মেদ বৃদ্ধির প্রতি তীক্ম 
দৃষ্টিপাত করিলেন, হোমিওপ্যাথ তাহার মুথে চোখে পালসেটিলা বা নক্স- 
ভমিকার লঙ্গণ খ,জিতে লাগিলেন, স্বদেশান্থরাগী তাহার গায়ের কাপড় দেশী কি 
বিলাতী, মিলের কি খদ্দরের, দেখিতে লাগিলেন, আর কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা! তাহার 
কূল, “গোত্র, বিদ্যা (পাশ ), আবস্থ। গ্রভৃতির অন্মান করিতে লাগিলেন । ইহাদের 
সকলেই মুবকটীকে 'নিন্দেদ্র দগ্টিকেন্তর (58001 [90101 হইতে দেখিতে লাগিলেন । 
প্রত্যেকটাই সত্য € প্রয়োজনীয়। কস্ধ ইহাতে গোটা যুবকটাকে দেখা হইল না, 
হাহ! বাকী রঠিদ। গেল। দেই প্রধার প্রত্যেকটা বিশেষ বিজান এক একটা 
বিশেষ বিধয় নিয়! একট| বিশেষ দৃষ্টিতে জগংকে দেখে। তাহাতে সমগ্র জগতের 
সন্বদ্ধে একট] ধারণ। কর| চলে ন।; করিতে গেলে ভুল হয়। সেইজন্য সমগ্র জগতের 
বা মানবের সমগ্র অভিজ্ঞতার (0065110 ০1 1)001217 830067167098 ) একটি পামগ্রন্যপৃণ, 
যুক্িসঙ্গত ধারণ! করার জন্য দশনের প্রয়োজন । | 

জগতের শরূপ কি, কাহার উৎপত্তি ধংস মাছে কিনা, তাহার কোন আষ্ট 
দর্শমের বিষয় ন নিশ্শাতা আছে কি না, থাকিলে তাহার সহিত জগতের কি সম্বন্ধ, 
ানবের জীবনের চরম উদ্দেশ কি, ইত্যাদি বিষয়ই দর্শনের অ।লোচ্য। কোনও বিশেষ 
বিজান 'এই সব: সাধারগ্ু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে ন1। দিতে গেলে হস্ত্ন্ব ন্যায়ের 
দোন ঘটিবে। হিন্তন্ধ ন্যায় একটা স্থপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের গল্প। কয়েকজুন অন্ধ একট, 
হাতীর বিভিন্ন অংশ ধরিয়া তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিঘার চেষ্টা ,কয়িতে 
ছিল। নাহার! পায়ে গধরিল ভাতার! বলিল হস্তী স্তস্তের মত, দাচার! কাণে ধরিল- 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ] দর্শনের কথ। ২৩৫ 


তাহার। খলিল শ্রাতী কুলার মত, যাহার। লেজে ধরিল আহাগা বগিশ হাতা 
একটা মোটা লতার মত। এই নিয়া তুমুল বিবাদ। টক্ষুম্মান্‌ খ্যন্তি আসিয় 
বলিলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কথাতেই আংশিক সত্য আছে। গোটা হাতাটতে, 
এই মমন্তই আছে। তবে তোমরা এতে)কে ধা মনে করিতেছ ভার ঠেদ্দে. অভিরিভ্তঃ 
অনেক আছে। অংশ দেখি॥] তাহ! হইতে সমগ্রের কল্পনা! করিলে তাহাতে 
অতি-ব্যাথি বা ০৮০৫ (90619111860 দোষ ঘটে । যেমন দৃষ্টান্ত শ্বরূপ খল! 
যইভে পারে বসায়ণ শাঙ্কের 17093615৩16911165 ০6 17780697 বা জড়পদাগের 
অবিনঙ্বরূত্ব হইতে মিনি জগতের অবিনঙ্গরস্ব অস্্মাম কৰেন তাহার পক্ষে এই 
প্রাস্তি ঘটিবে। কাঁদণ জগতে শুধু জড় পদাণই নয, অ-জড় পলা শি আছে, 
শ্রধু 17966। নয় 11100 ও আছে হার স্থে এই কথ। ন। খাটিতে পারে। 
দর্শনের সঙ্গে অন্ঠাণ্য বিজ্ঞানের স্থন্ধ ধি তাহা এখন বোঝ। ঘাইতেছে। বিশেষ 
শন ও বিজ্ঞান বিজ্ঞান গুলির সাঙ্্য গহন করিয়া দখশি জগতের বিতিজ্ দিকে 
জ্ঞান হইতে একট] একীভূত সমগ্র জ্ঞান পাভ খঝিবার চঞছ! করে । হৃতরাঃ 
'বশেষ বিজ্ঞানগ্তণি দশনের একান্ত প্রশ়োন্রনীর উপভ্রীধ্য। মেমন দশের নিকট 
'ধজ্ঞান প্রয়োজনীয়, তেদনই আবার বিজ্ঞানের নিকট দশনের প্রয়োজন অছে।। 
কারণ, দশন ভিম্ন বিজ্ঞানের চরম পরিণতি খা! সাথকত! খটেন।। শুধু তাহাঙ্ত 
নহে, বিজ্ঞান যে সকল কথা সঙ) বলি! মানির়। লয় € যেমন জড় পদার্থের অস্তিত্ 
প্রভৃতি) সেই সকল কথা বাস্তবিকই সত্য কিন| ইহ! যুক্তি দ্বার! পরীক্ষা করিধ। 
বুঝাইবার ভার ও দশনের উপর | গুতরাং বিজ্ঞান ও রখ নের স্নগ্ধ অচ্ছেদ্য ও 
বনিষ্ঠ। পরম্পরের পরিপুষ্টি € গরিণতির ভন্য পরুষ্পরের মহীসত! ও সহযোদিতার 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান: 
পূর্বেই বল! হইয়াছে মানবের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যের বিভিন্ন রূপের 
দর্শনের দফলতা৷ ] অন্ুভূতি হয়। সেই সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়! যুক্তির সাহায্যে 
ও মতত্েদ + ম'ত্যর একটী নির্বিরোধ সমঞ্জম অভিমত বা ধারণ। বা 016০: গঠন 
করাই দশ'নের কাজ। সেই জন্য দখনের উদ্দেশ্তু সাধন কর বড়ই ছুষ্ধর । দন দাধ-ার 
জন্য মনের উদারতা, দৃষ্কির ব্যাপকতা ও যুক্তি-শ-্কর প্রথরতা .একান্ত আবশ্যক; 
আমাদের জন্মগত, জাতিগত, ব! শিক্ষাগত এমন অনেক কুস্ংক্কার বা বিশ্বাস গ্রবণ ত। 
থাকে যাহাতে নিরপেক্ষ ঝা উদার ভাবে মত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারি ন]। 
সত্য-সাধনার এইগুলি প্রধান অন্তরায়। 'ইহারদিগকে দূর কর। দশ'ন চচ্চার পঞ্গে 
অত্যাবস্থকীয়। আমাদের দেশে এইজন্য তন্বজানের ফ্লানোচন] করার পূর্বে জিজ্জান্থর 
মন. তাহার -উপযুক্ত করিম্বা নিত্ধার ব্যবস্থা ছিল। রাগ, স্ষ। ' আসভি প্রভৃতি 
অস্তরায়্ প্রশমিত করার উপদেশ দেওয়া হইত! গাশ্চাত্যেও ইহার প্রয়োজনীয়তা 


২৩৬ নব্ভারত [ ত্রিচস্বারিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্য। 


কখনও কখনও স্বীকৃত হইয়াছে | গ্রীসের প্রাচীন ধাশাঁনক প্লেটো ততজ্ঞানের কে 
অধিকারী তাহার বিচার করিয়াছেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্য দশের অন্যতম 
উদ্বোধঘিতা লর্ড বেকন নিরপেক্ষ চিন্তার বিরোধী চার প্রকার কুসংস্কারের (69 
00 80015 ) উল্লেখ করিয়া তাহা দূর করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মনের 
উদারতার স্ঙ্দে সঙ্গে দৃষ্টি ও য্থাসভব ব্যাপক হওয়। চাই। না হইলে একদেশ-দর্শিতি। 
দোষ খুট! আমি আজ কতকণ্তলি অভিজ্ঞতা ব। 1:1)2116)0৪ হইতে সত্যের 
এক ধারণা করিয়া নিলা», কিন্ত কাল হয়ত এমন আরও অভিজ্ঞতা আমার 
ইইতে পারে যাহাতে প্রথঙীন মতের সঙ্গে বিরোধ ঘটে । তখন সত্যের অন্থরোদে, 
মৃযুক্তির অনুরোধে, তন ও পুরাতন অভিজ্ঞতার সাঁদঞসা বিধান করিয়া এক অভিনব মত্ত 
গঠনের আবশ্াকতা হইবে । 

এই জন্য মানবের ব্যক্তিগত ও আতিণভ কমপধিবর্জনের ও বুিখক্তির জমবিকাশের 
পহিত দখনের মতবাদ পরিবর্তিত ও পরিশোধিত হইতেছে । এই অশিবাধ্য মতভেদ 
« প্রিবণ্ডনের ভিতর দিয়াই দশন-সাধন। যুগে যুগে আব্প্রকীশ করিয়! চলিযাছে। 
অনেকে জগতে ৫ সমস্ত রহস্যে একটা। শেষ বা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ল1ড করার আশায় 
দশনশান্ত্রের আলোচনায় প্রবৃভ হইয়া! এই সকল পরিবর্তনশীল মতন্ডেদের প্রাচুষ্য 
দেঁখিয়। বিরক্ত 4 নিরাশ হইয়া ফিধিয়। মান । কিস্তু তাভাদের একখা ভাবিয়। দেখা 
উচিত যে সতোর বিকাশ পরিবন্তণশাল ও অনভ্ট, তাহ! গ্রহণ করিবার যন্বস্বরূপ 
মানবের বুদ্ধি পরিবর্তনশীল ও বিভিম্ন-কুচিসম্পন্ন | স্থতর।ং এই স্কুলে কোন একটা 
ঘূগান্তস্থায়ী স্থিরসিখাস্ত আশা করা অপঙ্গত | বিভিষ্। সিদ্ধান্তের সারবন্ব। ও যুক্তিবন্ধা পরীক্ষ। 
করিয়! নিজ শিশ্বান্ত গঠন করা খ| স্ষেচ্ছায় বৃদ্দিপূর্ধক যে (কান একটা 
সিশ্ান্তকে যুক্তিযুক্ত খলিয়। গ্রহণ কর; ভিন্ন উপায় নাই। পরীক্ষা যুক্তি, বিচার, 
ইহাই দর্শনের মূলমন্ত্র] এই মন্ত্রসাধন করিবার উপায়ন্বক্নপ বুদ্ধিবৃত্তি সকল মানবের 
সাধারণ সম্পর্তি। বুতরাং দশনশান্ত্রে নিজ স্বাধীন বুদ্ধি ও যুক্তির প্রয়েগ করিয়। 
তত্ব অঙ্থসন্ধান না করিয়া, অন্তের ধার করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছাই অত্যন্ত অসঙ্গত 
ও অগৌরবকর । বিজ্ঞানের অন্সন্ধান-ক্ষেত্র অপেক্ষারত্ সী, তাহার: বিষয়গুলিও 
অনেকাংশেই ইন্জিয়গ্রাহ্য ও পরীক্ষার বিষয়ীভূত। ইহা সত্তেও প্রতিবৎসর বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত মততেদ ও সি্ধাস্তপরিবর্তন ঘটিতেছে তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাজেই 
জানেন। স্থতরাং দর্শনের এই বিপুল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, যেখানে অদৃশ্য তীয় 
বিষয়েরই প্রাচুধ্য, সেখানে মতভেদ ও সিশধা্তচ্যুতি ঘটবে ইহ নিতান্তই স্বাভাবিক । 
 ধর্শমের সহিত. টু দশনের বিষয়'যদি এতই জটিল হইরা থাকে এবং তাহার মীমাংস! যদি 
জীবনের সম্বন্ধ $ এতই ৪ দুঃসাধ্য হইয়া থাকে, তর্বে এই নিক্ষল চেষ্টায় ফালক্ষয় 
না করিয়া ইহার আলোচনা পরিত্যাগ করাই বিধেকন--কেহ কেহ এইরূপ ঘলেন শুন 


অগ্রহায়ণ ৪ ৯৩৩২ ] দর্শনের কথা ইও৭ 


যার। এমন কি দশনের ইতিহাসে হহ। দেখ গিয়াছে যে জটিল সমস্যার সমাধান 
করিতে গিয়া! বাগবিতণ্ডা্থ অধীর হইখা, বা দুর্ধহ চিন্াজাল হইতে বাহির হইৰার 
পথ ন1 পাইয়া, ধমরাশ্যের আবেগে কোন কোন দাশনিক কালাপাহাড়ের ন্যায় দর্ন্রে 
অতীন্দ্রিয় বিষয়ে সমন্ত কল্পান। ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং দশনের চেষ্টা নিহ্ষল 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়া ক্ষান্ত হইখাছেন ! পাশ্চাত্যের কোম্টে (00566) ও আমার্ধের চার্বাক 
মুনি এইজাতীয় দাশ'নিক। কিন্ত এই প্রতিক্রিয়া সত্বেও দাশ নিক চিন্তার ধারা রুদ্ 
হন নাই। বাধাবিপত্তি সম্মুথে পন্ডিপে ন্তাহ! ছাপাইয়, অতিক্রম করিয়াই অব্যাহত- 
গতিতে চলিয়াছে। উহার €ধান কাণ্থ এই থে অনুসন্ধিৎস;-প্রবৃতি ব| জাশিবার কৌতৃহল 
মান্চষের মনে এতই বদ্ধমূল যে আহার প্রেরণা অবহ্ণ! করিগা মাজষের পক্ষে 
বেশীদিন খাক! চপেনা। তাহাই ফলে বিজ্ঞানের স্টৎপত্তি, দন চচ্চাও তাহারই 
এনিবাধ্য প্রেরণার ফল ; ৃ ৃ 

খন চর্চার অন্য কারণ এই বে, আড় বিজ্ঞানের আর হহারও জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ আছে। জড়বিজ্ঞানের অন্কুশীল্ ছার ছকুতিকে বশীভূত করিয়া মাছ যেমন 
তাহাকে দৈনন্দিন কাজে লাগাইয়া শথ হবিধা ভোগ করিতে চর, তেমনই মাঙ্গয 
গ্রাসাচ্ছদূনে একটু নিশ্চিন্ত ভইলে নিজ জীবনের উদ্দেশাঃ কর্তব্য ইত্যাদি সঙ্বদ্ধে 
জ্জানলাভ করিয়] জীবনে ,সফণত। লাভ করিতে চায়। বর্তশান ভেগ্যপামগ্রী নিরাই মাজয 
তৃপ্ত থাকিতে পাগে না| অতীত ও ভবিষ তের সঙ্গে, নিজের ও বিশ্বের সঙ্গে, কি সম্বন্ধ 
তাহার অস্থসন্ধানে তৎপর হয় । সেই জন্য ওম, আচ্ছাদন, ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 
দশ ন-চিন্তাও অনিবার্ধা হইয়! উঠে। সেই জন্য সাধারণ কৃষক, শ্রমজীবি প্রভৃতি অশিক্ষিত 
লোকের সঙ্গে আলাপ করিলেও বুঝা যা তাহাদেগও প্রত্যেকেরই জগতের সৃষ্টি সম্বপ্ধে, 
নিজ জীবনের উদ্দেস্ট সম্বন্ধে, এবং নিজ্ঞ জীবণের বর্তৃব্য ম্ন্ধে একটা না একটা অম্পষ্ট, 
অমাঞ্জিত ধারণা আছে। মালুষ পঞ্চেনিয়গ্রাহ. বর্তমান বিষমরাশিতে যতই বিভোর 
থাকুক তার জীবনের এমন মুহূর্ত অঃসে যখন মেই উপনিষদের খযির ন্যায় সে জিজ্ঞাস। 
করিয়া উঠে ১. | | 
একেন ইঘিতং পতুতি প্রেধিতং মন: কেন '্রাণঃ প্রথমঃ যুক্তিঃ প্রৈতি। 

কেন ইযিভাং বাচং ইমাং বদস্তি চক্ষুঃ ভোত্রং ক উ দেবং যুক্তি 

: শশ্ফাহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইম়ামন বিষজ্জের দিকে পতিত হয়, কাহার দ্বারা প্রেরিত 
হইয়া প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হয়, কাহার অভিপ্রাধে বাক্য উত্ত হয়, কোন দেবতা চক্ষু 
“ও শোত্রকে কাধ প্রবৃত্ত কয়েন? - * 

 দৃষ্ট জগঞ্ডের মোহনরপে ও তোগবিলাসের মো সত্বেও হহার চিনা স্তা 
স্ঘদ্ধে সন্দিহান হইয়া সত্যের ঈঅনুসদ্ধানে মাচষ কখনও কঙ্চনও বৈদিক. খনির ক$ে 
দে মিল ইসস শ্্রীর্থলা করে ২ : : - ক 


৩৮ নব্যভারত | ভ্রিচত্বারিংশ খ€্ ৮ম সংখ্য। 

“হিগ্নয়েন পাত্েন সত্যস্তাপিহিত: মুখং তব্ং পুষণ অপাবৃণু সত্য ধন্মায় 
পৃষ্টয়ে ॥? 

--সত্যের মুখ চাকচিক্যময় স্বর্ণ আবরণে আবৃত আছে। হে পুষণ্, এই অ।বরণ 
অপমারিত কর, তত্বকে উদ্ঘাটিত কর,/সন্যকে বেখিতে ঢা 9? 

দশনের চিন্ত। ৪ লিধান্তসমূ! শুধু দাশনিকের মনে বা গ্রন্থে অথ] তাহাগ 
কতিপয় শিষ্যমণ্ডনীর ক্ষু্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে নাঁ। বৈজ্ঞনিকের আবিষ্ধার গুলি 
যেমন বাজারে ছড়াইয়া পড়ে, দার্শনিকের * চিষ্জর ধারা তেষ্নি জাতির মধ্যে 
আত্ম প্রভাব বিস্তার করে। দর্শনের সিদ্ধান্ত গুলির প্রভাব এত বাগক ও ক্রীয়াশীল, 
ইহাতে ব্ক্ধির ও জাতির চিন্ত। ও কাধা-গণ।লী এত নিরম্িত হয, এবং জাতির সত্যত। 
ও সংক্ষার, ধর্ম ও সমাজ গঠনে ইহ এত প্রবপ প্রভাব, যে ব্যক্তিগত বা 
জাতীয় উন্নতির অঙ্থরেধেও দর নচর্চ। অবহেলা করা যাঁর না| এই সন্ধে দুই একটি 
দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমর। বর্তমান আলোচনার উপফংহার করিব! 

গত জান্দান যুদ্ধে জাম্মানীর যে ক্ষাত্রবীধ্য আখ্প্রকাশ করিয়াছিল তাহ। তদেশীয় 
দাশানক নিটুণের (16150)? দশ ন্‌ দ্বার] কতটা অন্প্রাণিত হইয়াছিল তাহ! তত্বজ্ঞ লো 
মাত্রেই অবগত আহেশ। তাহার দর্শনের উপ-দশ এই, থে শক্তি ব। খলই মানব 
জীবনের একমাঘ্র কাম্য । নিজের বল বাড়!ইতে ঘদি পরকে উতপীড়িত করিতে হয় 
তাঞাতে বাধা নাই। কারণ তাহার মতে দয়া করুণ। প্রভৃতি বৃত্তি ছুর্বলতারই 
প্রচ্ছন্ন রূপ । সুতরাং এইগুলিকে হৃদয় হইতে দর করিয়া! মানুষ য্থ।শক্তি বল সঞ্চয় 
করিয়। এঅভি-মানব বা 500877%10 হইভ্ডে চেষ্ট: করিবে। ইহাই মানব-জ্ীবনের 
চরম সাধনা । এই প্রকার সিদান্তের প্রভাবে জাতি গড়িয়া উঠিলে তাহার অবস্ঠভ।বী ফল 
কি তাহা গত মহাসমদ্টই প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আবার আমাদের দেশে মহারাজ! 
অশোকের রাজত্ব কালের কথ। ম্মরণ করুন। বৌদ্ধ দশনের প্রভাবে, গৌতমের মৈত্রী, 
করুণা, আঁহংসা, বিশ্বপ্রেমের উপদেশে যে ভ্রাতৃত্ব ও সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব অ'সিয়াছিল, 
অশোকের যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল ও তাহার প্রতিস্থানে জলাশয়, পথ, 
চিকিৎসালয়, শিক্ষালয়, ধশ্মমন্দির প্রভৃতি অশেষ এহিক ও পাগত্রিক কল্যাণজনক 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, সেই গৌরবময় যুগের ইতিহাস সকলেই জানেন | বৌদ্ধ- 
শুভাবে শিল্প ও হুকুমার কলার যে উদ্নতি সাধন! হইম্জীছিল অজন্তা গুহাই আজ সমগ্র 
পৃথিবীর সমক্ষে ভাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ৃ 

আমাদের দেশে বর্তমানে অনেকের মনেই একট। ধারণ। হইয়ছে থে অতিরিক্ত 
মাত্রায় দর্শন চট্চায় আমাদের দেশের সঞ্জনাশ হ্ইয়াছে। এই ধারণার একটা 
বাস্তবিক ভিত্তি আছে, কিন্ত সেটি ঠিক যে কি ভাহা জান উচিত ॥ 

বিগত কয়েক শতাব্দীতে 'অধীনতার নিশ্মম পেষনে ও দারিপ্র্যের পীচ্চনে জাতির 


অগ্রহায়ণ, ১৫৩হ ] দর্শনের কথ! ২৩৯ 


নিজ্জাীবতার সঙ্গে সঙ্গে মনও অবদন্ন ও বিকারগ্রস্থ হইয়া উঠিযাছিল; ফলে দর্শনের 
প্রাণস্বরূপ স্বাধীন চিস্তা বিলুধ হইল।. পুরাতনের আবৃত্তিই দর্শন চিন্তার স্থান 
অধিকার করিল। নূতন যাহা হইল তাং নিজ্জীব মনেরই অন্থরূপ, পুরাতনের 
বত্তকগ্চলি বিকুতি। উপনিষদের যে সজীব দর্শন বেদান্ত - ঘাহ! এক সময়ে আত্মশক্তি, 
কশ্ম ও আনন্দে মাচ্ষকে সতেজ ও উচ্চানলাধী করিয়! তুলিত, তাহাও এই নিজ্ঞাঁব 
মনের হাতে পড়িয়া জগংটাকে মিথ্যা শ্বপ্ন করিয়! তুলিল; ক্ধের অসারতা প্রমাণ 
করিয়া স্কল উৎসাহ উদ্যমের মূলে কুঠারাঘাত করিল? চারিদিকে নৈরাশ্ঠের বাণী 
ছড়াইল। ফলে জাতীয় অধঃপতনের “গতি দ্রুত হঈল। অতীতের এই ছুঃখময় 
"ইতিহাস পণ্ডিয়। দর্শন জিনিষটাকেই অবহেপ! করা ভূল হইবে। কারণ যে 
নিস্তেজ, নিজ্জীব দর্শনের প্রভাবে ক্ঞাতির অধঃপতন হইয়াছিল এবং যাহার 
প্রভাব এখনও ভারতের আপম্র সাধারণ মনকে অধিকার করিঞ্জ উন্নতির ৭ 
পুনরুজ্জীবনের অস্থরার হইয়া আছে ত্তাহাকে দূর করিতে হইলে আদার তেমনই 
একটী সতেজ, সজীব দর্শনের প্রচার নিতান্ত 'পব্রিভার্যয | আবার দর্শন ক্ষেন্তে 
স্বাধীন চিন্তার শ্োত বহাইতে হইবে ; নতৃব! পূর্ববসঞ্চিত মল দর হইবে না। 

সুখের বিষয় এই প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ত হইয়া? গিয়াছে । ন্বামী বিবেকানন্দ 
বেদাস্তের কর্মের, আনন্দের, ও আ+স্মশক্তির বাণী পুনরুদ্ধার ও নতন ভাবে গ্রচার করিয়া! 
জাতীয় জীবনে উৎসাহের এ জীবনের শ্রেত কিরাইয়া আনিয়াছেন। অরবিন্দ ৭৪ 
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে ও খাক্যে একটা নৃতন সজীব দর্শন আত্ম-প্রকাশ লাভ করিয়াছে 
দর্শনক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার ধারা আবার লক্ষিত হইতেছে; ইহ! ক্রমেই পুইী লাভ 
করিয়। ভারতের জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবন--ধশ্ম, সমাজ, রাজনীতি--সকলকেই আবার 
জাগ্রত করিয়া! তুলিবে। 

সৃঙ্রাৎ দেখা যাইতেছে খে দর্শনের সঙ্গে জীবনের এত ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ যে তাহার 
অনুশীলন করাও অন্ঠান্ত কাধ্যকরী বিদ্যার ন্যায়ই প্রয়োজনীয় । 

( যাদবপুর জাতীয় শিক্ষ! পরিষদে পঠিত) 


লামার বলে শক কত 
দরে ঘরে রাখনে ধকে। 
»। হননি, পাগলিনি, তা কি কক্ধ হন? 
দশের তরে, দেখেন তরে, 
বশ্ব লাণি বিশ্বঘরে 
স্তভক্ষণ সার! অন্ন লয়, 
দরের পরের শাইকো জ্ঞান, 
সবার বাখায় বাণ 9 
স্বার কা? নাগন ভাবে, 
সবার বোঝা ধয়, 
নইকে! কুণ নাইকে। দ্বাতি 
দেব তাদেরই হবে জ্ঞাত 
শিজের পুণো পরের পাপ করে যার! ক্ষ 
'একটি ঘরের গণ্ভী মানে 
| ভারা কিমা রয় ! 
নেক মায়ের ছেলে মে সে 
একল। তোমার নয়! 


সেইীতে। তোমার পরম গর্ব 
মুছে ফেল চে।থ. 
প্রাথ বা হারায় বলে কেন 
আগেই কর শোক ? 
শাহার হতে সবারি প্রাণ 
তোমার মাণিক তারি তে। দান, 
তার কোলেই একূল ওকুল ইহ পরলোক 
ম! জননি, তীহারি জয় হোক্‌। 
« আীকামিনী রায় 


ধর্ম প্রচুর 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ফুলার শ্রীষ্টের বাকো মিশনরীদের বলিলেন__শাস্তি তোমাদের হউক। আমার পিতা 
যেমন আমাকে ৫গ্ররথ করিয়াছিলেন তজ্রপ আমি তোমাদের প্রেরণ করিতেছি 1--ভাবের 
আবেগে ফুধারের বিশাল দেহ কীপিতে লাগিল, কথা বলিতে বলিতে তাহার দৃঢ়তাব্ঞ্জক 
কঠোর মূর্তি উজ্জ্বল হইগ্না উঠিল। বলিলেন, _“কি মধুর অভিভাবণ !-*শান্তি তোমাদের 
হউক ।”__যেন তিনি বলিতেছেন-_-অতীতে যাহ! হইয়াছে তাহা সর্বথা শুভ, ভবিষ্যতে যাহা 
স্ুইবে তাহাও সর্বথ! শুভ । মধুর তোমাদের এই কর্ম দীক্ষা! । যাহার! খ্রীষ্টকে ভালবাসে 
তাহাদের পক্ষে তাহার দ্বারা এই রকম কাজে নিষুক্ত হওয়ার মত আর কি এমন ক্রচিকর 
হইতে পারে? গ্রীষ্ট যে ব্রত সাধন করিতে আসিয়াছিলেন তোমরা সেই ব্রত গ্রহণ করিলে ।” 

এই সময় এক বিপদ উপস্থিত। ভারতবর্ষের রাজশক্তি তখন ইষ্ট ইয়া 
কোম্পানীর হাতে। এই বণিক্‌পংঘ বাণিজ্য করিতে আসিয়া, অনৃষ্টগুণে এক বিশাক্‌ 
সাত্রাজ্য পাইয়! বসিয়াছে। ইহাদের একমাত্র কাম্য ছিল ছলে বলে কৌশলে অর্থসঞ্চয়। 
এদেশের উপকার করিতে তাহারা আসে নাই, এদেশে জ্ঞান, সুনীতি বা ধর্শের 
প্রচার হয় তাহাও তাহাদের অভিপ্রেত ছিল না। কারণ নিজেরা এসকল মানিয়! চলিলে 
এবং এদেশের লোকদের মানিতে শিখাইলে তাহাদের ক্ষতিরই সম্ভাবনা ছিল। কোন 
নব আগন্তকের দ্বারা যদি 'ত!হাদের স্বার্থে যদি আঘাত পড়ে, একচেটিয়া! ব্যবসায় নষ্ট হয়, বা 
স্বতোমুখী, প্রতুতার হানি হয়, সেই জন্ত ইহারা সকলকে এদেশে আসিতে দিতৃন!। 
আপনাদের কর্মচারী প্রভৃতি বাদে অপর সকলকে “লাইসেন্স বা অনুমতি পত্র লইয়া 
আমিতে হুইত। বহু চেষ্টা করিয়াও কেরী ও টমাস লাইসেম্দ পাইলেন না। অগত্যা 
বিনা লাইসেম্সে যাত্রা কর! স্থির করিয়া ইহার! জাহাজে চড়িলেন। কোন কারণে 
ছই যাস কাল জাহাজ বন্দরে আবদ্ধ রহিল। ইতিমধ্যে কাপ্তানের কাছে এক বেনামা 
চিঠী আসিল__তুমি বিন! লাইসেম্দে যাত্রী লইয়! যাঁইতেছ বলিয়! তোমার নামে নালিস 
কর! হুইবে। ইহার ফলে কেরী টমাস এবং তাহাদের আর এক সহযাত্রী মালপত্র 
সহিত জাহাজ হইতে বহিষ্কারিত হুইলেন। টমমাসের পত্রী ও কন্তা রে নাজিয়া 
গিম্বাছিল্তে। 

আপাততঃ মনে হইল ইহাদের যাকাপথ রুদ্ধ এবং সংকল্প বার্থ হইল। কিন্তু 
তাহা হইল না। কিছু দিন পরেই একখানি দিনেমার *( 19181) ) জাহাজ ছিলেদার 
ও নরওয়েজিঘ়ান নাবিক ছার! বাঁহিত হইয়া এজীরামপুরে আসিকেছিল। কিছু অধিক 
ভাড়! ছবি: কেরী ও মাস ইহাতে উঠিলেন। এবার -তীহার পদ্মীগ সম্ভানগণসহ 


২৪২ . নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ৮ম সংখ্য। 


স্বেচ্ছায় তাহার সহগামিনী হইলেন, সঙ্গে নিজের ভগিনীকেও লইলেন। ১৭৯৩ সনের 
৯ই জুন তাহাদের যাত্র। আরস্ত হইল। তখন ফ্রান্সে বিভীষিকার রাজত্বের (7০88. ০ 
প6:10:) পুর্ণ মধ্যাহ্ন কাল। ১২, নভেম্বর জাহাজ কলিকাঁত। পৌছিল। যখন 
সুদীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রমের পর সম্ুত্রে নারিকেল-তরুশোভিত তীরভূমি দৃষ্টিগোচর 
হইল তখন কেরীর অন্তর হইতে এই প্রার্থনা! উঠিল__-আঁমাঁর হৃদয় যেন গৃহীত ব্রত 
সাধনের জন্ত প্রস্তত থাকে । আমি যেন এই দেশে খৃষ্ঠ ধর্ম প্রচার করিতে পারি। 

ইরা নির্কিন্থে কলিকাতা! প্রবেশ করিলেন, করণ ইহার! এতই নগণ্য ষে কেহ 
ইহাদের লক্ষ্যই করিল না । প্রথমতঃ ইহারা এমন একট! ভাড়াটিয়। বাড়ী খুজিয়৷ লইলেন 
যাহাতে ছুই পরিবার একত্র বাস করিতে পারে । টমাস সংসার দেখিবার ভার লইলেন, 
কেরী বাঙ্গল৷ ভাষা শিখিতে নিযুক্ত রহিলেন। শিক্ষার আরম্ভ ইতিপূর্বে জাহাজেই 
হইয়াছিল। এখন রামরাম বন্থু নামক এক ব্যক্তিকে শিক্ষক নিযুক্ত কর! হইল 
এই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একবার খৃষ্টান ধর্থের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। বাঙ্গাল! 
ভাষায় সর্বপ্রথম ুষ্ট ধর্ম সঙ্গীত ইহারই রচনা! । কিন্ত ইচ্ছার খৃষ্ট বিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 

ষে সামান্ধ অর্থ লইয়া ইহারা জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তাহ! দেখিতে দেখিতে 
নিংশেষ হইয়া গেল। কয়েক সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই কেরী বুঝিলেন কলিকাতাঁর 
মত স্থানের ব্যয় নির্বাহ কর! তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । তখন কোথায় অল্পব্যয়ে থাকিয়া 
ধর প্রচারের সুযোগ হইবে তাহাই দেখিতে লাগিলেন এবং পটুগীঞ্জদের স্থাপিত পুরাতন 
ব্যাণ্ডেল সহরে যাওয়া স্থির করিলেন। ভাবিয়াছিলেন সেথানে অল্প খরচ হইবে, 
জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারেরও সুবিধা হইবে, কিন্তু সে আশ! পুর্ণ হইল না, কাজেই 
কয়েক মাস পরেই আবার কপিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। জনৈক ধর্নী বাঙালী 
ভদ্রলোক তীাহ।র মাণিকতলাম্থ একটি ছোট বাড়ীতে ইহাদ্দিগকে আশ্রয় দিলেন। বাড়ীটি 
ছিল অতিশয় ক্ষুদ্র, তাহাতে বাতাস চগচলের ব্যবস্থা ভাল ছিলনা । এখানে এই পরিবারের 
ছুর্দশার একশেষ হুইল। অস্বাস্থ্যকর বাড়ী, সকলে রোগে পড়িতেছে, হাতে টাক! নাই, 
কোথাও পরিচিত বন্ধ বান্ধব নাই, এই ছুঃখ ছূর্তাবনার মধো আবার কেরীকে তাহার 
পত্বী ক্রমাগতই গঞ্জন। দিতেছেন-_-কেন আমাদের এমন সর্বনাশের মধ্যে আনিলে ?_ 
টমান কোন কারণে এদেশবাসী *ইংরাজদের বিরাগ ও অশ্রন্ধার পত্র চইয়াছিলেন, তাহার 
সংশ্রবে থাকাতে কেরীকেও তাহাদের সাহায্য ও সহানুভূতি. হইতে এই সময়ে বঞ্চিত 
কইতে হইয়াছিল। কিছুকাল বিষম দারিদ্রে ও হূর্ভাবনায় কাটাইবার পর কেরী টমাসের 
কাছে কিছু টাক! পাইয়া! রাম রাম বস্থর সঙ্গে সপরিবারে কলিকাতা! হইতে চঙ্লিশ মাইল 
দুরে, ন্থন্বরবনের সীমাগংলগ্র দেহাট্ট! নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। - এইপস্থানট রাম 
রাষ বন্ুর কোন আত্মীয়ের মেধিকারে ছিল'। শুন্দরবন গঙ্গ! নদীর বহু শাখাঘারা খতীক্কত, 
উহার জমীর ১২৭ ফুট নীচে শক্ত মাটার, পরিবর্তে ষররল কর্দম, তথাকার বাতাস জয়. 
বাশ্ে পরিপূর্ণ ।. নদীপথে ঘেহা! যাইতে, বিষাক্ত বায়ু সমাচ্ছ্র গভীর অরণ্যের পার্থ, রা ঃ 
নৌকার পথ | ইহার! যখন গিয়া দেহাতী পৌঁছিলেন ডুখন সঙ্গে মাজ আর একটি. ছিনি 





অগ্রহ্থীয়ণ, ১৩৩২ ] ধন্প্রচার ৪৪৩ 


আহ্ার্ধ্য অবশিষ্ট আছে। এই সংকট কালে অপ্রত্যাশিতরূপে একজন বন্ধ প1ওয়া গেল। 
লবণ বিভাগের সুপা রিন্টেন্ডেনট, মিঃ শর্ট নামক এক জন ইংরাজ অনতিদুরে বাঁস করিতে- 
ছিলেন। ইনি ভারতীয়ন্থপভ আতিথা-দৎচরে সকলকে নিজের বাসস্থানে লইয়| 
গেলেন এবং যতদ্দিন না ইহাদের অন্ত কোন ঞ্ীন্দোবস্ত হয়, ততর্দিন তাহার অতিথিরূপে 
থাকিবার অন্ত অনুরোধ করিলেন । খা 
এখানে জমীর ' অভাব ছিলনা । কেরী যমুনা! নদীর অপর পারে বিস্তৃত একখগ্ড 

জমী লইলেন এবং নিজেদের বাসের জন্য 'অবিলম্বে কাঠের খুটি, টাচের বেড়া ও খড়ের 
চাল দিয়া ঘর তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার একখানি চিঠিতে আছে £ 

“এ স্বানটির জমী উর্বর! হইলেও সম্প্রতি ইহ! প্রায় জনশুন্ত | ব্যাত্র ও অন্তান্ত 
হিংআ জ্ন্ধর ভয়ে লোকের! এস্ান পরিত্য।গ করিয়া গিয়াছে । কিন্তু এসকল পশ্র! 
বন্দুকে ভয় পায়, শ্রীপ্রই এস্থান হইতে বিতাড়িত হইবে । জীবন ধারণের জন্ত যাহা কিছু 
নিতাস্ত আবশ্তক, এক পাঁউরুটা ছাড়! তাহার সবই এখানে পাওয়া যাইবে, পাউরুটার 
পরিবর্তে ভাত খাইতে হইবে । আমার বাড়ী নির্মাণ শেষ হইলেই আমার অবমর বাড়িবে, 
এখানকার সকল লোকের সহিত আলাপ করিবার স্থযোগ ঘটিবে, প্রচার কাধ্যে নিধুক্ত থাকিতে 
পারিব। এখানে নিজকে কাজে লাগাইবার এক বিপুল ক্ষেত্র বিস্তৃত। কত ষে বিপুল তাহ! 
কল্পনাও করিতে পারিবে না৷ আমি যেখানে বাড়ী তৈয়ার করিতেছি, সেখান হইতে সুন্দর 
বন নামক ছূর্ভে্ত বনভূমি কেবল সিকি মাইলদুরে। যদ্দিও লোকের! বাখের ভয়ে এখান 
হইতে চলিয়া গিয়াছিল আমার দৃষ্টান্তে সাহস পাইয়া এখন ফিরিয়া আসিতেছে। শীক্্ই 
আমার কাছাকাছি তিন চারিশত লোক পাইব। আমার নিজের শারীরিক কুশল সবন্ধে 
বলিতে পারি যে, আমি ইংলণ্ডে যেমন ছিলাম, এখানেও ঠিক সেইরূপ আছি, আমার স্বাস্থ 
কোন দিন এখনকার চেয়ে বেশী ভাল ছিল না। এ দেশের আবহাওয়! যদিও খুব গরম 
তথাপি অসহনীয় নহে ; কিন্তু আমি নানা বাধাবিস্ হারা পরিবেষ্টিত হইলেও যে কর্ধভার 
গ্রহণ করিয়াছি কিছুতেই তা! হইতে নিরন্ত হইব না|” 

ধর্শপ্রচারের পক্ষে এ স্থানটি একেবারেই অনুকূল ছিল ন।। এই জলজঙ্গল ও 
ম্যালেরিয়ার নিত্য বাসস্থানে বেশী দিন থাকিলে এই নবাগত ইংরাজ পরিবার ভর্রন্থাস্থ্য ' 
হইয়া! সত্বর মৃত্যুমুখে পড়িতেন। কিন্তু ইহীদ্দিগের বেশী দিন এখানে থাকিবার প্রয়োজন 
হইল না। মিঃ টমাস কেরীর সহিত সাক্ষাতের পুর্বে তাহার বন্ধু অডনি (00:0৩) সাহেবের 
সহিত বিবাদ করিয়াই বিলাঁতে চলিয়! গিয়াছিলেন। এঠদিন পরে তীহাঙ্গের মধ্যে আবার 
সপ্তাবের সঞ্চার হইল। মিঃ অডনি মিঃ টমাসকে মালদছের নিকট -মহীপাল দীখি নামক 
স্থানের নীলঞ্জকুঠীর ম্যানেজার করিয়া ্লিলেন এবং টমাসের কাছে মিঃ কেরীর বৃত্তান্ত শুনিয। 
তাহাকেও মদনাবাটী নাষক "ম্থানে এ্ররকম একটি চাকরী দিতে প্রস্তুত হইলেন। 

এই চাকরী লইয়া কেরী প্রচান্ত সংঘের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যেন তাহার! আর 
তাহাকে অর্থ সাহায্য না করেন, বে অর্থ তাহাকে জেওয়া হইত তাহা অভ কোন স্থানে | 
বায়িত হউফ। তীহীর! যেন সুল্য লই তাহাকে চারের উপযোগী হাদি এবং সারা বছরের 
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জন্ত কিছু কিছু বীজ পাঠাইয়! দেন। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে তাহার স্ব্ধ পূর্ববৎই রহিল 
 শ্রই মনে করিয়া তিনি আনন্দবোধ করিবেন এবং চিঠ্ী পত্রও পুর্কের মতই লিখিবেন। 
কেরীর এই পত্র পাইয়! বিলাতের ব্যাপৃ্টুষ্ট মিশন সোসাইটী কিছু ভীত হইলেন, ইহারা 
ধর্মপ্রচার করিতে গিয়৷ পাছে বা অতান্ত সংসারী হইয়! পড়েন, _এবং উত্তরে এই আশঙ্কা 
আনাইয়া, ও নিলিপ্ত থাঁকিবার উপদেশ দিয়া চিগী লিখিলেন । এন্দিকে কিন্তু ১৭৯৩ সনের 
মে হইতে ১৭৯৬ সনের.মে মাস পর্যন্ত তিনবৎসরে এই ভ্বই প্রচারকের জন্ত মাত্র ২** পাউও 
অর্থাৎ তখনকার হিসাবে ২০০০১ টাক! পাঠাইয়া ছিলেন। কেরী পত্র পাইয়া একটু ব্যথিত 
হইলেন কিন্তু আত্ম-সমর্থনের কোন চেষ্টা করিলেন না, কেবল নিজের দৈনিক লিপিতে 
লিখিলেন_ “নিজের মত ব| কর্ম সমর্থনের চেষ্টা আমি করিব না। আমার আচরণ যদি 
আপনি আপনার সমর্থন ন! করে, যুক্তিতর্ক দ্বার! ইঙ্থার সমর্থন করা অনাবশ্তক__আমি 
চিরদিন এই নীতিরই অনুসরণ করিয়া আদিতেছি। আমি কিন্তু ভাবিয়াছিলাম যে, যাহ! 
করিতেছি তাহ! সংঘের সকলেরই অনুমোদিত । আমর! অলসই হই আর পরিশ্রমীই হই, 
অথবা! বণিকবৃত্ধিই আমাদের প্রচারের সংকল্পকে গ্রাস করিয়! ফেলুক, আমার এ সম্বন্ধে 
বলিবার কিছু নাই। আমাদের কাজগুলিই সাক্ষ্য দিবে। আমি কেবল এই জানি ষে 
আমার পরিবারের জীবনধারণের জন্ত যাহ! নিতান্ত আব্্তক তদতিরিস্ত আমার আয়ের 
সমহ্তটাই বাইবেলের প্রচারে নিয়োজিত হইবে । আ'মি একান্তই দরিব্র, এবং যতদিন ন! 
বাঙ্গালা ও উর্দু ভাষাতে বাইবেল প্রকাঁঘতি হয় এবং এ দেশের লোকদের শিক্ষার আবুকত। 
না দূর হয়, সে পর্য্যন্ত আমি দরিদ্রই থাকিব 1” এ 
বৎসরে তিনমাস তাহাকে সাংসারিক কার্ধ্যে কিছু অধিক মনোনিবেশ করিতে হইত। 
বাকী নয় মাস তিনি যথেষ্ট অবসর পাইতেন। এই অবকাশকালে তিনি বাইবেলের অনুবাদ 
করিতেন এবং নান! স্থানে গিয়৷ খ্রীষটধন্ব প্রচার করিতেন। তিনি যে অঞ্চলে ছিলেন সেখান 
জঙ্গল সমাকীর্ণ প্রায় ছুইশত গ্রাম ছিল। তিনি এই গ্রামগুলির মধ ক্রমাগত যাতামাত 
করিতেন্ন এবং কখন কখনও আরও শতাধিক মাইল উত্তরে চলিয়! যাইতেন। এ সকল 
” স্থানে ইতি পুর্বে কোন ইয়োরোপীয় পদার্পণ করেন নাই, গ্রষটধর্ঘের বার্তাও পৌছে নাই। 
১৭৯৭ সনে টমাসকে সঙ্গে করিয়৷ তিনি একবার ভুটানের সীমান্তে উপস্থিত হন, সেখান 
হইতে তুষারাবৃত হিমালয়ের শৃঙ্গ সকল দর্শন করেন। তিনি সেখানকার “্সুবা? বা শাসন 
কর্তার সহিত উপহারাদি বিনিময়ের হার! সন্ভাঁব স্থাপন করিলেমি এবং পরে পত্রা্গি বিনিনয় 
করিতে লাগিলেন।. তাহার এই স্থানে একটি প্রচারকেন্ত্র স্থাপনের একাস্ত আকাঁঙ্৷ ছিল। 
মনে রাখিতে হইবে, যু তখন রেলপথ ছিলন! এবং রাস্তাঘ!ট হুর্গম ছিল এবংঠকেরী ছিলেন 
দরিদ্র। যখন নদীপথে তাঁহাকে চলিতে হইত, তখন বঙ্গে ছইখানি ছোট নৌকা রাখিতেন, 
একখানি রাত্রে নিদ্রা যাইবার জন্ত অপরখানি রন্ধনের ভুত । নিজে এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
পদ্ব্রজেই বাইতেন।+* দ্দিন ১ হইতে ২০. ম|/ইল চলিয়া লোকদের সঙ্গে আলাপ করিতেন, 
আলাপের সুযোগ দীর্ঘ হইলে পথ চলাএজঅপেক্ষ।কত কম হইত। কোন কোন রবিবার দিন, রর 
পাঁচশত বোক সমাগত হইত। ইহাদের ভিতর হইতে জনকতজ্কে নিজ ধর্শো দীক্ষিত ক! ০০ 





অগ্রহায়ণ, ১৩৩২. ] ধর্শাপ্রচার ২৪৫ 
পারিবেন বলিয়! মনে খুবই আশ। হইত এবং প্রায়ই তাহা নিরাশায় পরিণত 
হইত। | 
যাহাদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইত, তিনি দেখিতেন তাঁহার! কুসংক্ষা রাপন্ন, 
ঈশ্বর সন্বন্ধে তাহাদের কোন উচ্চ ধারণ নাই। দেবৃত। যেন খেলার পুতুল। 
তাহারা এক .দিকে মিথ্যা কথ! বলিতেছে, চুরি ও প্রতারণা করিতেছে আর একদিকে 
ঠাকুরকে ভোগ দিতেছে, বিধিমত পুজ! অর্চনা করিতেছে । কতগুলি “বাহক কর্ত্রকেই 
ধর্মী বলিয়! মানিতেছে অন্তরে ধর্খজ্ঞান ব| বিবেক যেন ঘুমাইয়া আছে। তিনি ভাবিতেন 
ভিতরে ধর্মজ্ঞান কি রূপে জাগিবে ?_»পাপ বোধ কি রূপে জাগিবে 2 একদিন একজন 
জানিতে চাহিল-_প্রার্থন৷ কেমন করিয়া করিতে হয়। কেরী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্যদদি কোন 
অপরাধের জন্য লাট সাহেবের ক।ছে ক্ষমা! চাহিতে হয়, তখন কি করিবে?” সে বলিল, 
“মুখখান। খুব ভার করিয়! দেখাঁইব যেন খুব ছঃখ হইয়াছে, আর কেন অন্তায় কাজটা করিয়ু| 
ফেলিয়াছি তার জন্ত অনেক মিথ্যা কারণ দেখাইবু 1” 

এই লোকটি £য়তো৷ কেরীর নিকট বোকা সাজিয়! একটু তামাস!. করিতেছিল, কিন্তু মিথ্য। 
কথাটা যে একট! পপ, এ ধারণ। তিনি সাধারণের মধ্যে দেখিতে পাইতেন ন। এবং সেজন্ত 
হৃদয়ে বেদনা বোধ করিতেন। দেবতাদের সম্বন্ধে যে পৌরাণিক আখ্যায়িক! লোকের মুখে 
শুনিতেন তাহাতে ছলন, মিথ্যাবাদ এবং ছুশ্চরিত্রতার দৃষ্টান্তও পাওয়! যায়। এগুলির 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সে সময় প্রচলিত ছি, অন্ত: সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিলনা, 
মুর্খলোকেরা ধতিহাসিক সত্য বলিয়। মানিয়া লইত। তাই--. 

দেবতার বেলা লীল! খেলা 
যত দোষ নান্ুষের বেল। 
এই প্রবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কেরীর মনে হুইত, এদেশে দেবতারা আদর্শহীন, 
সেইজন্ত মানুষের নৈতিক জীবনের এই দুরবস্থা । দার্শনিক তত্ব সকলের গৃড়মন্্ব উপলদ্ধি করিতে 
লক্ষম না চইলেও জনসাধারণের মধ্যে অধৈতবাদের একটা! অস্পষ্ট ধারণা ছিল ।-_সকুলই 
দ্মময়, ব্র্গই একমান্র কর্তা, আমার পাপ পুণ্য কর্থের জন্ত আমি দায়ী নহি, 
বয়! হযযীকেশ হৃদি স্থিতেন 
যথ! নিষুক্তোহন্মি তথ! করোমি। 
ইহার লহিত অনৃষ্টবাদ এবং পূর্ব জন্মের কর্ম্মফলে বিশ্বাসও জড়িত ছিল। 
হিন্দু ধর্শের উদ্দারতার দিক হইতেও পরধর্থ গ্রহণের এক প্রকাঁও বাধা আছে । সকল 

নদী যেমন এক সমুদ্রের দিকে যায়, সেইরূপ সকল ধর্ম এক ঈশ্বরের ' নিকটেই লইয়া যায়। 
অতএব ধর্থোর একট! বাছাই অনাবন্তক | এট! ভাল, ওটা মন্দ, এটাই একমাঞ্জ গ্রহথণীয়, এমন 
কথ হিন্দুর মনে আসেন! | ধর্মখুলি এক একটা রা যাহার যে রাস্তা .দিগা যাইতে ইচ্ছ। " 
যাউক. এই ভাবের মধ্যে উদ্দারীতা! আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা গতানুগতিকতা, মানসিক 
জর়ক! এবং নৈতিক ছূ্বলিতারও ,কারণ হয় নু্কুরী ধর প্রচার করিতে গির! এই হর্দঘাজী 
আনিয়া বাধা পাইযাছিবেন, সঙ্েহ নাই। . : ::. *. . এ 
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আর একটা ব্যাপার ত।হাকে বিষম আঘাত দিয়াছে । তিনি যখন আশ! ও উৎসাহে 
সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, দেখা যাইত অনেকে আগ্রহে তাহা শুনিয়াছে, পরে তাহার 
নিকটে যাতায়াত করিয়াছে, থৃষ্টধর্মে বিশ্বাস ও অনুরাগ জানাইয়াছে। এইভাবে অনেক 
দিন মাস হয়তো! কাটিয়া! গিয়াছে, তাহা% পর তাহার্দের কথায় ও আচরণে প্রকাশ পাইয়াছে 
যে তাহার! অন্ত কোন উদ্দেষ্র, বিশেষ অর্থলোভে, এক্ঠকাল তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে, ধর্মের নত তাহাদের কিছু মাত্র ব্যাকুলতা নাই । 
এই সময়ে কি আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাহাকে চলিতে হইয়াছে, ধাহার! 
_নিঙ্গ জীবনে এ রকম অবস্থায় কখন পড়িয়াছেন কেব্ল তাহারাই বুঝিবেন। কেরী একস্থানে 
লিখিয়াছেন :£__ | 
যে দৃশু দেখিয়া প্রচারকের হৃদয় করুণায় পুর্ণ হওয়া উচিত, ক্রমাগতই তাহা দেখিয়া 
দেখিয়। আমার মন ষেন অসাড় হুইয়। যাইতেছে । ইহাঙ্জের দুক্ষার্ধ্য ও ইহাদের অজ্ঞতা! 
দেখিয়া এক এক সময়ে মনে হয় ইহাদের ছূর্দশার গ্রাতীকার অসম্ভব । মনে মনে ইহাদের 
নির্ব,দ্ধি লিয়! ধিকার দিই, তাহার পর বৃ্সিয়! বসিয়া নিজের নিরুৎসাহতাঁজনিত অপ- 
রাধের কথ! ভাবি। * - * ৬ তবুআমি একথা মনে করিতে পারিনা, থে 
ইহাদের মধ্যে আমরা যে মাসিয়াছি সেট! নিতান্ত নিক্ষল হইবে । হয়তো পরে ধাহার৷ 
আসিবেন আমর! তাহাদ্দেরই পথ প্রস্তুত করিবার জন্ত অগ্রবস্তী হইয়াছি। সে যাহা হইক 
ভগবানের অঙ্গীকার ব্যর্থ হইবে ৯ তাহাও,হইতে পারেন।। আমি তীহারই বলে 
বলীয়ান হইয়। চলিব। প্রচারক জীবন আমার কাছে সহজ ও ্চ্ছন্দই বোধহয়। বিধন্মী- 
দিগের (0621159 ) মধ্যে খৃষ্ট ধর্মের ছুললভ ধন বিতরণ করিবার মহা গৌরব ঈশ্বর আমাকে 
দিয়াছেন বলিয়া! আমি আনন্দিত হইয়াছি। আমি ইংলগ্ীয় সমাঙ্গের জন্ত-__-সে সমাজ যতই 
প্রিয় হউক-_আমার এই স্থান পরিবর্তন করিতে চাহিনা__সমন্ত পৃথিবীর সম্পদের জন্ত ও না। 
আমি যেন ভারতবর্ষে খুষ্টের ভজনালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া যাইতে পারি, ইহার অতিরিক্ত 
পুরষ্কার চাহিনা, উহার বাড়া সম্মান ও আর নাই। * * * যদি দাযুদদের 
মত আমি কেবল উপকরণ সংগ্রহ করিবার যত্থ্র হই এবং অন্তে গৃহ নির্মাণ করে. তাহাতেও 
আমার আনন্দ কিছু কম হইবে মনে করিন! 1 | , 
প্রকৃত প্রচারকের মনোভাব এইক্পই হওয়৷ চাই। -_সমদশী 


স্বর্গীয় সারদা রঞ্জন রায় 
 শ্রীরামকৃষ্ণশ্চক্রবর্তাঁ, বি.এ. লিখিত 


বিগত কার্তিক মাসের ১৫ই তারিখে ববিবার মধ্যান্তে বিগ্কাসাগীর কলেজের অধ্যক্ষ 
অধ্যাপক সারদারঞজন রায় মহাশয় তাঁহার আত্মীয়ত্বজন, সহকন্দী এবং প্রাণপ্রিয় ছাত্রগণকে . 
শোকার্ত করিয়৷ পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। অল্পদিন হইল তীহার শরীর ক্ষিছু অসুস্থ 
' হওয়ায় তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্ত দেওঘরে গমন করেন এবং সেখানেই তাহার দেছাবসান হয়। 
সারদারগ্রন ১২৬৩ সালে ময়মন্সিংহাত্তর্গত মহুয়! গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, | তাহার 
পিতার নাম কালীনাথ রায়। তিনি জমিদার ছিলেন) সারদারঞ্জন তাহার জ্যোটপুত্র & 
বাল্কালে কিশ্পেরগঞ্জ মুধ্য_ ইংরেজী বিস্তারে অধ্যয়ন শেষ করিষ! সারদারঞ্জন ময়মনসিংহ 
জিলাস্কুলে, ভর্তি হন্। তথা হইতে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রাবেশিকা! পরীক্ষায় উত্ভীণ 
হইয়া ঢাকা কলেজ হইতে ক্রমে আই-এ_. ও বি-এ পরীক্ষা পাশ করেন। অতঃপর তিনি 
১৮৭৮ খুষ্টান্দে এমূ-এ পড়িবার জন্ত কলিকাতায় আগমন করেন এবং তর্দানীস্তন সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহেশ চলা স্ায়রত্ব মহাশয়ের নিকটে সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন। 
কিন্তু কয়েকজন সমপাঠীর প্ররোচনায় তিনি সংস্কৃত ত পাঠ পরিত্যাগ করিয়৷ নিজে নিজে 
অধায়ন করিয়া গণিত শাস্ত্রে এমএ. পরীক্ষা দিতে কৃতসংক্কর হন্। তীঁহার অসাধারণ 
প্রতিভাদর্শনে তদানীস্তন রেজিষ্টার যান সাহেব ফিস্‌ দিবার সময়ে তীহাঁকে প্রেসিডেন্সু 
কলেজের নামে পরীক্ষা! দিতে অন্থরোধ করেন। তিনিও তাহাতে লশ্মত হইয়া প্রস্ডেন্দী 
ক ১৮৭৯ গ্রীষ্টাত পন হন্। শীত্ষই তিনি আলিগড় এমূ. এ.ও. 
কলেতে__গ্রপিতাধ্যাপকের পদে নিযুক রে তথায় কৃতিত্বের সহিত. অধ্যাপন! 
করিতেছিলেন এমন সময়ে একদ্দিন উক্ত কলেজের কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার কলুহ উপস্থিত 
হয় এবং তিনি পৃদ্ুত্যাগি করিবামান্র বহরমপুর কৃষ্ঃনাথ কেনে গ্রথিতংধ্যঃপক নিযুক্ত 
হইয়। তথায় গমন করেন । কিছুদিন পরে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বঙ্গলী হইবার আদেশ 
প্রাপ্ত হন, কিন্ত তীহার অধ্যাপনা-গুণে কৃষ্ণ নাথ,কলেজের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে দেখিয়া 
উক্ত কলেজের তদা নীস্তন অধ্যক্ষ মহাশয় গব্ণমেন্টকে বিশেষ অনুরোধ করেন যেন ভীহাঁকে 
স্থানাতরিত কর! না হয়। তাহার ্রর্থন৷ সফল হইয়াছিল। প্রধান কিছুকাল 
টি হইলে তিনি চুক! কলেজে গমন করেন। তখন, হাসনা সব পর্ব 





গণিতশার অধ্যয়ন করিতেন। ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ প্রশংসাপত্র ফি হইবে 
ঢাক! কলেজে আসিয়াওখিতিনি বেশী ছিন্‌ থাকিতে পারিনা । কলেজের অবাক, | 
বুথ, ০৪০০৫) সাহেবের সহিত কোন কাগণে তহার, 11 | 








২৪৮  নব্যভারত  কিচ্বারিংশ খণ, কাদে 


গুণগ্রাহী বিস্।সাগর মহাশয় তাহাকে মেট্রোপলিটন কলেজে গণিতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন। এই সময় হইতে সারদারঞ্জন মৃত্যুকাল পধ্যন্ত উক্ত কলেজেই গণিতশাস্ত্ 
ও সংন্কত ভাষার অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি মেক্রোপলিটান 
কলেজের সহকারা অধাক্ষের (ড$০5 চ১:1017951 এর ) পদ্দে নিষুক্ত হন্‌ এবং পরে প্রিন্সিপাল 
নগেন্্র নাথ ঘোষের মৃত্যুর পর তিনি অধ্যক্ষ (555 হইয়! তিনি কার্য করিতে. 
ছিলেন । 

এতক্ষণ জঞ্জারা তাহার কর্ম জীবনের এবং গণিতবিস্তারই উল্লেখ করিয়াছি । কিন্ত 
তিনি যে শুধু গণিতবিগ্ভায়ই পারদর্শী ছিলেন তাহ! নহে, সংস্কৃত শান্েও তিনি বিশেষ 
 ঝুৎপর ছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ও ব্যাকরণের উন্নতির জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম 
.. করিয়! গিয়াছেন। তাহার সম্পাদিত শকুন্তলা, উত্তর ক্বামচরিত, মুদ্বারাক্ষল প্রস্ততি, 
নাটক, রঘুবংশ, কিরাতাজ্জুণীয়ম্ঃ শিশুপালবধ, ভটি, কুমারসম্ভব, প্রস্ৃৃতি কাব্য বহুদিন 
হইতেই ছাত্রদিগের এবং সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক দ্িগের ষঙ্ে্ট উপকার করিয়া আসিতেছে । 
তারপর তাহার সিদ্ধান্তকৌমুদ্বীর নবীন টাক সরলতা ও জ্ঞানগান্ীব্যের জন্ত- ব্যাকরণ-. 
পাঠার্থান্দের বিশেষ প্ররিয্ন হইয়ছিল এবং যদ্দি তিনি উক্ত টাক? সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেন 
তাহা হইলে এই টাকাই তাহার নাম চিরস্যরণীয় করিয়। রাখিতে পারিত। তাহার সম্পাদিত 
. কাব্য ও নাটকগুলিতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও মৌলিকতার নিদর্শন পাওয়া! যায়। উহাদের ইংরেজী 
অন্যাদে তাহার ইংরেজীজ্ঞানের গভীরতা সুস্পষ্ট অনুস্ভূত হয় । অনেকে মনে করেন 
_ খাহার! গণিতশান্ত্র বা সংস্কত জায় অধিক ব্যুৎপন্ন তাহারা ভাল ইংরেজী জানেন না, কিন্ত 
কিথ (6167) সাহেব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য পশ্তিতগণ তাহার ইংরেজী অন্বাদ্দের থে, 
ছুয়ো-ছুয়ঃ প্রশংস! করিয়াছেন তাঙদেখিয়। সে ত্রাত্ত ধারণ! একেবারেই দুরীভূত হয়। 
টি তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা কেবল জ্ঞানমন্দিরেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি যে আজ. 
কালকার তথাকথিত ভাল ছেলের মত জীর্ণশীর্ণদেহ গ্রস্থকীট মাত্র (9০০1০) ছিলেন 
তাছা নকে, ক্রীড়াক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ গ্রশংস1 অর্জন করিয়াছিলেন শি ক্রিকেট খেলায় ভিনি 
দিদ্ধহস্ত এবং গরুরূপ প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন । আমাদের মনে হয় তাহার এই 91১019036.6. 
1886 991756 অর্থাৎ খেলোয়াড়ের মানসিক ভাবই তাহাকে কর্মক্ষেত্রে অন্তায় ভাষ! বা 
ব্যবহার চুপ করিয়া সহিতে দেয় নাই, তাই তিনি স্বল্প কারণে পদত্যাগ করিতে কখনও 
ত্বিধা বোধ করেন নাই। এই বৃদ্ধবয়সেও ভঁহাকে ছাত্রদের সহিত ক্রীড়াক্গেত্রে দণ্ডায়মান 
খেতি র্খবকপণ জিম্মিত হইত/গসার' ছাত্রগণ ক্রীড়ায় ক্কৃতিত্ব প্রদর্শন করিবার জন্ত প্রাণপণে 
চেষ্টা- করিতণ অবসক্ মত অধ্যয়ন করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! শান্জেও বিশেষ 
পারদর্শিতা খাত ককিয।ছিইলন । তাহা প্রশ্মিত কলের! চিকিৎসা গ্রন্থ বু বন্ধপ্রতিষ্ঠ 
চিকিতসকেরও প্রশংসালাভ " করিয়াছে। এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার বালোচিত সাঁরল্য, 
কর্তবাউযায়াতু 'অকুতোভিয়তা, এবং ছাত্ধ ও সহকর্ষিগণের প্রতি অকৃত্রিম প্নেহ তাঁহাকে 
*বকলেরই প্রিয় করিয়। পিয়া ছিল। 


ইউরোপীয় সভ্যতার স্বৃতিহাস 


গবম আধায়। 
[ পুর্ব প্রকাশিতের পর 


প্রাচীন ইউরোপীর সমাজের সহিত ভুলনায় গঞ্ুনিক ইউরোপা সমাঙ্গের খাহা 

“বৃশিষ্ লক্ষন ভ'হ| গত অধ্যায়ে নিদ্দেণ করিতে চে করিয়াছি । আ)ঃম্র। দেখিঘা্ধি 
ইউরোপীন্ সঙ্গের নান। বিভিন্ন ও বিচিত্র উপাপন ক্রনশ: রূপাজরিত ভইন| শেখে ছুই 
প্রধান উপাদানে পরিণত হউঘাছে- একদিনে বাস্্রীয় খসনতঞ্জ, অন্যদিকে রাস্তীর প্রজাবর্গ। 

এখন ভূম্বা'নী ঝ! ব'জকসংখ ব। রাজ। ব। পৌরমংদ ধা দাসবর্গ, কেহই আর সমাজে প্রধান 
বা শক্কিখালী নে আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কেবল ছুইটি শক্ষির ব্মধিষ্ঠান দেখিলে 
গাইব শাসনতন্ন ও প্রস্থাশক্চি | | 

ইউরোপীয় সভ্যতার ইহাই খন শে পর্ষিণাগ,। ভন আমাদেরও অহসন্ধান 
এই দ্রিকে পরিচালিত কর। আবশ্তাক। এই মহৎ পরিবর্তনের উৎপত্তি ও পরিণতি 
কিরূপে ঘটিল- ভাহ। আখাদিগকে পুরির্ লহতে হইবে নে যুগে এই বঝাপারের 
স্চন। এখন অষ্ঠমর। সেই যুগের আলে।চন।য় প্রবৃত্ত হইয়।ছি। পূর্বেই বলিয়াছি ছাদ 
হইতে যোড়খ শতাব্ীর মধ্যে ধীরে ধারে প্রচ্ছন্ন ভাবে এই পরিবর্তন সংসাধিত হয়। 
এবং সর্বপ্রথম যে ঘটনারী'ছারা ইউরোপ এই পরিণামের দিক অগ্রসর হইয়াছিল, সেই 
ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের বিস্তৃত মালোচনা গত অধ্যায়ে কর! হইয়াছে । 
এদিকে আবার ক্রুসৌডের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাববৃদ্ধি ঘটে। 
যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ইউরোপীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদান ভাঙ্গিয়া চুরিয়া শাদনও় 

ও প্রজাশক্তি এই উভয় শক্তির উদ্ভব হইয়াছে ত্র দুতন্ত্রই সর্বপ্রধান। 

. ইউরোপীন্স, সভ্যতার ইতিহাসে রাজতম্ব যে একটা 'প্রধাঁটা রান আিকাুক করিয়া 
আসিয়াছে তাহাতে কেন সন্দেহ নাই ।. ইউরোপীয় ইতিহাসের ঘটনাবলী দিকে একবার 
মাত দৃষ্টিনিক্ষে করিলেই এ বিষয়ে নিঃ সন্দেহ হওয়া ধায় । আমরা “ঈর্িক্টে পাই 'সমাজের 
পুর সঙ্গে সঙ্গেই রাদশক্তি পু্টিল/ভ করিয়াছে; উভয়ের উন্নতি পরম্পরসীপেক্ষ। & : .. 

,.. জধু যে'উভয়ের উন্নতি পরস্পরসাপেক্ষ তাহা নহে। যখনই সমৃজ তাহার, দিক 
বিশিষ্ট ত্বরূপের- দিকে অগরনর. হইয়ান্িখনই আহার সঙ্গে (ষেই ঝু্ষশক্তিও রিঙ্কৃতি ও 


২৫৩ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সং খ্য * 


সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে । স্থৃতরাং যখন এই পরিণতি সম্পূর্ণত। লাভ করিল, যখন (ইউরোপের 
গ্রধ'ন প্রধান রাষ্ট্রে গ্রজাশক্তি ও শাদ্নতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন বৃহৎ শক্তির অস্তিত্ব রহিল ন! 
তখন দেখা গেল রাজতন্ত্রই একমাত্র শাননতন্ত্র। | ৃ 
ফ্রান্সে ত এ ব্যাপার স্স্খষ্ট; কিন্ত শুধু ফ্রান্সে নহে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই. 
এইকুপ ঘটিল। কোথাও বা কিছু পূর্বে, কোথাও বা কিছু বিলদ্ষে, কোথাও বা এক 
আকারে, কোথাও বা অন্য আকারে, ইংলগু, স্পেন, জার্মাণী সর্বত্রই সামাজিক ইতিহাসের: 
এই এক পরিণাম । দৃষ্টান্তদ্বরূপ দেখুন ইংলগ্ডে টিউডরদিগের সময়েই ইংরাজ সমাজের নান। 
' প্রাচীন; বিশিষ্ট ও.স্থানীয় উপাদান বিকৃতি ও, বিলয় প্রাপ্ত হইয়! একট ব্যাপক সমাজ- 
ব্যবস্থায় পরিণত হইল, এবং এই সময়েই ইংলগ্ডে রাজশক্ির প্রভাব সর্বাপেক্গ। অধিকু। 
জাম্মাণী, স্পেন এবং ইউরোপের অগ্ঠান্ বড় বড় রাজ্যে এই একই ব্যাপার দেখা যায়। 
ইউরোপ ছাড়িয়া জগতের অবশিষ্টাংশে দৃষ্টিপাত করিলেও এতৎসদৃশ ব্যাপার 
জক্ষ্য কর! যায়। সর্বত্রই দেখিব রাজশক্তি প্রধ্মন স্থান অধিকার করিয়া আছে; সমাজের 
যত কিছু প্রতিষ্ঠান তন্মধ্যে রাজতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা! ব্যাপক ও স্থায়ী; যেখানে ইহা নৃতন 
করিয়া গড়িয়৷ উঠিতেছে সেখানে ইহাকে ঠেকাইয়। রাখ। যেমন দুঃসাধ্য, যেখানে ইহা পূর্ব 
হইতে আছে সেখানে ইহ।র উচ্ছেদ সাধন করাও তেমনি ছুরহ। আদিম কাল হইতে ইহা 
সমগ্র এশিয়াখণ্ড মধিকার করিয়। আছে । যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইল, তখন দেখা! 
& গেল সেখানেও নানা বিচিত্র আকারে রাজতন্ত্রেরেই প্রাধান্ত। আফ্রিকার মধ্যভাগে 
প্রবেশ 'করিয়! যেখানে যেখানে ব্যাপক বিস্তৃত জাতির সন্ধান পাই, সেই খাঝেই 
রাজতন্ত্রের প্রাধান্য । রাত: যে সর্বান্ধু প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাই। নহে, পে 
নান। বিচিজ্র অবস্থ, সভ্যতার নান। বিচিত্র স্তরের পক্ষে নিজকে উপযোগী 
ক্রিয়া লইয়াছে ; কোথাও বা সভ্যতার প্রাছুর্তব, কোথাও বা বর্বতার; কোথাও 
বা চীনের মত শান্তিপ্রির জনসমাজ, কোথাও বা ুর্দাস্ত সামস্্িক সমাজ 
--দর্বত্রইগ্জ তন্ত্র “অবস্থান্থরূপ ব্যবস্থার দ্বার। স্থীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। 
" জর্মতিভেদসঙ্গুল শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ইহ।র যেমন প্রাতিপত্তি, সাম্যধন্মী সর্ব প্রকার স্থায়ী 
, প্রেণীবৈষম্র প্রতিকূল জননমাজেও ইহার তেমনি ' প্রতিপত্তি । কোথাও বা ইহ। ষথেচ্ছ।- 
._চারী/অত্য।ঢারী, কোথ।ও ব। ইহ ষ্ভযতা ও স্বাধীনতার অন্নকুল। ইহা ..এমনভাবে গঠিত 
- সেষজোনগর্দেহের উপক্য ইচ্ছাকে নন্তকের মত বদাইয়া দেওয়া যায়): ইহা এমন একটা 
ফল যাহ! নানা কাড়ি প্রকায়ের বীজ হইতে উদ্ভুত হইতে পারে । 

. ইহা যদি লতা ক্রাধীস্তবিক পক্ষে যদি রাজতন্ত্রের প্রভাব এতটা ব্যাপব৯ও শক্তিশালী 
য়, তু হইলে শুদ্ধম$জজ ইহ! হইতেই আমর] কতকগুলি সিঙ্বান্তে উপনীত হইতে 
পারি। "আমি কেবল ছুইটী সিদ্ধান্তের কথা তুরিব। প্রথম পিদ্ধান্ত এই যে» 
রাজতঙ্ত্রের: এই ব্যাপূক প্রভাব শ্বদ্ধমাতর, কোর্টঠু আকন্মিক' কারণ বা বলপ্রয্োগ 


অগ্রহায়ণ, ৯৩৩২ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৫১ 
বা -জোরজবরদস্তি হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। নিশ্টয়ই রাজকন্তর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
এমন কিছু আছে যাহার সহিত ব্যক্তিমানব . বা মানবসমাজের একট! গপ্ররুতিগত 
মিল আছে । রাক্জতত্ত্রের উদ্ভবের সহিত অবশ্য বলপ্রয়োগের ঘযোগ আছে, এবং 
ইহার উন্নতির ইতিহাসও যে বল একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে, 
তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন দেখিতে পাই একটি প্রতিষ্ঠান বহ্‌- 
শতাবী ধরিয়। নন বিভিন্ন অবস্থ।র মধ্যে পুষ্টি ও বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তখন 
এ ব্যাপার)1 শুধু বলের দ্বার। সংঘটিত হুইতে॥ছ বল! যাঁয় না। ম'নবব1পারে বলের 
প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে তাহা স্বীকার করি; কিন্তু কোন মানববাপারই 
মূলতঃ বল দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ব। চালিত হয় না। বল বে ক্ষেত্রে কাজ কর তাহার 
উদ্ধে একটা নৈতিক শক্তির ক্রিয়। চলিতে" থাকে এবং এই নৈতিক শক্তির 
বরই বৃহৎ বৃহৎ মানবব্যাপারের গতিপরিণতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তিমানবের 
পরিণতির ইতিহাসে দেহের যে স্থান, সমাজের ইন্তিহাসে বলের সেই স্থান। 
মান্ধষের জীবনে দেহের প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে, তথাপি দেহ জীবনের 
নিয়ত্রীশক্তি নহে। জীবনীশক্তি দেহের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বটে, কিন্ত 
দেহ হইতে তাহার উদ্ভব নহে | মানব্সমাজের পক্ষেও তদ্রপ | মানব সমাজের ইতিহাসে 
বল যত বড় স্থান্ই অধিকার করুক না কেন, সে সমাজ বল দ্বার শাসিত নহে, বল, 
মানবসমাজের ৮রমভাগানিষন্তা নহে । মান্ছষের চিস্তাশক্তি, মাজষের ঠনতিকশক্তি বলের 
বাহ আশ্ষালনৈর পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন থাকিফু। সমাজের গ্গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। 
রাঞ্জতত্ত্র যে এতট। সফলত। লাভ করিয়।ছে তাহার মূলে শুধু বল: নঞে, এইরূপ একটা 
নৈতিক কারণ বর্তমান। 

রাঞ্জতন্ত্রেরে সফলতাসম্পর্কে দ্বিতীপ্ব. উল্লেখযোগ্য বপার ইহার নমনীয়ত| | 
নান। বিভিন্ন ঘটন। ও অবস্থার সঙ্গে নিজকে মিলাইয়! লইয়! ইহ! সর্ববাবস্থার পক্ষে উপুবোগিত। 
লাভ করিতে পারে । এদিকে দেখুন ইহার স্বরূপ কেমন সরল, সুনির্দিষ্ট অপর্ি- 
বর্তনশীল ; অথচ কত বিসদৃশ সমাজে ইহা প্রতিষ্ঠাগাভ করিতেছে । ্শ্চযই ইহার 
মধ্যে বৈচিত্রের” অবকঃশ রহিয়াছে, মানবমনের- ব। মানবসমাঙ্গেরু*, নানা * বিচিত্র.. 
উপাদানের সঙ্িভ নিশ্চয়ই ইহার প্রকৃতিগত যোগ আঙেঁটাগ 

এ পর্যন্ত রাজতন্ত্প্রতিষ্ঠান সমগ্রভাবে কেহ: আলোর্টনষ্ট করেন নাই : একদিকে 
দেখিতে হইবে ইহার বিশিষ্ট স্থায়ী গ্রকৃতিটি কি, নানা বিচিত্র অবিষ্ীজী মধ্যে যাহা সর্বত্র 
সমন্ভাবে বিরাজ করিতেছে, রাজউন্ত্রের সেই মৌলিক সত্বাটি কি। অন্ত , দিকক্জদেখিতে 
হইবে অবস্থা ছেদে ইহা কি কি বিচিত্র আকার ধারণ নিতে পারে, কোন্‌ কোন্‌ বিভিন্ন 
নীতি ও আদরের, সহিত ইহা সংযোগ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। *এই উভয় দিক দিয়া 
রাজতন্ত্রের এইক্প ব্যাপক আলোচনা, হয় নাই বলিয্নাই, জগতের ইতিহাসে ইহার, স্থান 


২৫২ নব্যভারত [ত্রিচতারিংশ খণ্ড, ৮ম সং্য। 


কতটুকু, তাহা সকল সময়ে উপলন্ধ হয শাহ, ইহার প্ররুতি ও পরিণাম সম্বন্ধে অনেক সময় 
ভ্রান্ত ধারণা পোধিত হইয়াছে, 

আমি এখন আপনাদের সহিত এই আলোচনার গ্রবৃ্ত হইব । আধুশিক ইউরোপের ইতি- 
হাসে এই রা।জতন্ত্রপ্রতিষ্ঠানের প্রভাব সঙ্ঘন্ধে একট। যাযখ ও সমগ্র ধারণ] যাহাতে হয় 
আমি সেই চেষ্টাই করিব? হস প্রভাবের কতটুকুই বাঁ গাজতাস্থের মুলপ্ররুতিসম্ভুত কতি- 
টুকুই ব৷ অবস্থােদজনিত তাহ! বিচার করিতে চেষ্ট। করিব । 

পূর্ব্বেই বণিয়়াছি প্রাক্ষতন্থের প্রঙাবের মণে' একট, নৈতিক শক্তি বিদ্যমান | এই 
নৈতিক শক্তি কোথায় নিঠিত % থে মাচ্যটা এজ রাজ? হইয়। পাঙ্জদণ্ড পরিচালন করিভে- 
ছেন, শ্রথমান্ত তাহাই ব্যক্তিগত হচ্ছার মধ্যেই কিএনৈতিক শক্তি নিঠিত % নিশ্চয়ই ন। | 
একটা মাত্র মাজযের ব্যক্তিগত হচ্ছ স্বভাবতই নক্গীণ, অব্যবস্তিত, অসংলগ ও অজ্ঞানাঙ্ধ 
সমগ্র জনসমাজ যখন রাজতগ্ককে একট! স্বাস্থ প্রতিগান্রুণে স্বীকার করিয়া পইয়াছে, 
পাঁশশিকগণ নখন উভাকে শালনপদ্গতি হিসাবে সন্ণন করিয়াছেন, তখন তাহারা 
নিশ্চয়ই বজতঙ্ক বাপে একছন মাএ মান্তনের ব্যক্তিগত ইচ্ছার শাসন বুবোন 
পাই। 

রাজএক্তি শুদ্ধমাত এবজন বাক্তি মানবের ইচ্ছাশক্তি নহে,যদিও বাহাতঃ হহ। সেহ আকারে 
দেখা দেয় বটে গায়ধন্মই রাজা; মাচ্য পাজ। ভ্থায্ধন্দ্ের বিগ্রভ মাআ। যে গাজশন্তি 
সমাজশাসনের একমাস 'অধিকারা তাহ! এমন একটা ইচ্ছাশস্টি খাহ। প্বভাবতঃই জ্ঞাপবুদ্ধি- 
সম্প্, হ্যায়পরায়ণ, অপক্ষপার্তী, বিশেষ বিস্ষেম মানবের ব্যক্তিগত ইচ্ছ। হইতে স্বতন্ত্র ও 
উৎকৃষ্ট । এই উতকর্ষের বলেই সে সমাজ শাসনের অধিকারী | হুতিরাং ইহা কখনও 
রাজনামধ।রা ব্যক্তিবিঝেষের ইচ্ছা হঠতে গারে শ।। জরনপমাজ রাজ! বলিতে এই আদশ 
সত্ধাই বুৰিয়াছে এবং এষ ভাবে প্রণোদিত হইয়াই ভাহার। রাজতঙ্কের শাসন মানিয়ু। 
আধিতেছে। রর 

ইহ। কি সত্য থে গুয়ধন্দের পাঁজ্হ বলিয়। কান একটা সর্ধাথের অস্তিত্ব আছে? 
বাস্তবিক. বিষ্টি কোথাও এমন একট। আদর্শ ইচ্ছাশক্তি আছে যাহুছ মছ্যকে শাসন 
, করিবার খা ওল নাচয যে ইহা আছে বপিয়া বিশ্বাস কুরে তাহাতে 
* কোন 'সন্দেই' , নাই? কারণ মাহয বরাবরই এই আদশ ইচ্ছাশক্তির অধীনতা 
্বীকার করিত চাহে বং শ। চাহিয়। থাকিতে ও না। একটা লমগ্র জাতির 
কথা ছাড়িয়। দিউন,, শুদ্কমাত্র একটি ক্ষুত্রতম জনহ৯নৈগুলীর ধারণ! করুন। মনে 
করুম কোই মণ্ডলী এমন একজন রাজ| দ্বারা শানিত যাহার অধিকার শুদ্ধমান্ত 
বলের উপর প্রতিষ্ঠিত, যে যুক্তিও ঘানেন।, ভাবনা মানে ন সত্াও মানে না . 
মধরব গ্র্ুত্তি এ প্রকার শাসনের ধারণা পধাস্ত করিতে অনিচ্ছুক । মে কেবল ভায়ের 


অগ্রহায়ণ) ১৩৫২ 3 ইউরোগীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৫৩ 


শাসন মানিতে চায়, যেখানে গ্াধ্য অধিকার আছে বণিয়। তাহার বিশ্বাস নাই, 
পেখানে সে মস্তক অবনত করিতে প্রস্তত নহে । ইতিহাস এই সর্বজনীন সত্যের 
প্রতাক্দগ বিবৃতি ভিন্ন আর কি? গ্রাতীয় জীবনে যে সকল বড় বড় সংঘধ উপস্থিত 
হয়, গে গুলি ভ্তানের রাজ) প্রতিষ্ঠাকপে মানুষের শাগ্রহ চেষ্টা ভিন আর কি? শুধু 
ঘেবিভিন্ম জাতি এহ গ্রায় রাজঞ্ছর আতিত্বে বিশ্বাস কবে ভাহ] মাহে, বাশ নিকগণ ও 
ইহার অস্তিত্বে বিশ্বাস বেন, এবং অনবরত ইহার সঙ্গানে নিষন্ত। থাকেন! লান। 
বিভিন্ন পদ্ধতির রাগ্নৈতিক তথগ্চণি - ঞহ গ্যাধশীপনাধিকাগার সঙ্ধাণ ভিন আগ কি 
শমাজ শাসন করিবার গ্ঠানা আধকারী কে ৩৬ প্রন ভিন্ন গাণুপাতি বসের অন্ত কি 
আলো বিষয় আছে ৮ খাকতন্রবাদী বলুল, খাজতঙ্গবাদী বলন, অ জাত তশ্বাদী 
বলুন আ।র গণ-তঙ্ববাদীহ বলুন, কপ পঞ্ছত্তির প্া্জশীতিবে্তাহ দাবী করেন থে 
তাহাকাই কেবল গ্াযয শাসনাবিকাগর সন্ধাণ পাইাছেন। সকলেই সমাজকে 
আঙাম দিতেছেন বে তাহার গ্থাখ” আধকারীষ্ন .5তে সমাজের শাসনভার অর্পণ 
করিতে ঢান। তাই প্রনবান্‌ খপি, পাজনীভিবিদের চিন্তা ৪ জাতিসমূতের ঠষ্। উউয়ের 
এই একই লক্ষ্য । রি 

গাষা শাসনাধিকারার অন্তিঝে বিশ্বাস ন। কারা তাহারা থাকিবে কেমন কজিয়া ? 
এবং তাহারই সন্ধানে অধিরতভাবে নিযুক্ত না থাকিয়া! তাহার উপায় কি? একটা 
শিতাস্ত সামান্য বিষয় ধরুন; ধরুন একটি সমগ্র সমন ব| সমাজের ঈন্ততৃক্ত কমেকটি 
লো অথবা একটিমাত্র ব্/কিবিশেধের জীবনে একট। পরিবর্তন সাধন করিতে চাই 
ব। একট| নুতন প্রভাখ সার করি তে চাই । ইহা করিতে হইলে নিশ্চয়ই সর্ব 
একট। নীতি অগ্থসরণ করিতে হয়, একটা! শ্ঠ।যসঙ্গত আরশ অচ্সরণ ও পালন করিতে 
২ম । সামাজিক জীবনের ক্ষুদ্রতম অংশ লইয়াই ব্যাপৃত থাকুন অথধ। বড় বড় ঘটনা 
পইয়াই ব্যাপৃত থাকুন, সব্বত্রই দেখিবেন হয় কোন একটা নৃত্ন সত্যের প্রতিষ্ট 
করিতে হইবে না হয় কোন একটা স্তারযুক্তিগঞ্পত নৃতন 'তাবকে বাস্তধ আকৃতি দিতে 
হইবে। এই আদশৃই সেই ম্থাষ্য শাসনাধিকারী যাহার সন্ধানে এক্কাদকে দাশ “নিক 
অন্যদিকে ছরসমাজ নিরস্তর ব্যাপৃত রঠিয়াছে। | 

এই যে, আদর্শ শাসনাধিকার ইহা কতদূর পথাস্ত স্থামু এ্ বেকগ্ঞবে এক্টা, 
পার্থিব শক্তি বা একটি মানুষের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে স্বরূপ ওগ্রহণ কন্িতে পারে ?. এরূপ 
ধারণা কি পরিমাণে অসত্য ও বিপজ্জনক? বিশেষ করিস! রাজতন্ত্রের মধ্যে এই 
আদ*' শাসনাধিকারের প্রতিষ্ঠা সম্বদ্ধে কিনে করা উচিত/ কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রেও 
কতটুকু সীমার মধ্যে এবজন বাস্তব মান্থকে এই আমুখ (রাজাধিকারের প্রতিরপন্বরূপ 
মানিয়। লওয়া চলে? এ সকলৎরড় বড় প্রশ্ন, এ সঞল প্রশ্নের সমাধান করা এখানে আমার 


২৫৪ নব্যভারত [ ভ্রিচত্বারিংশখণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


উদ্দেশ্ট নহে । তথাপি এগুলির উল্লেখুনা করিয়া এবং তৎসম্বদ্ধে ছুই একটা কথা না 

বলিয়া! থাকিতে পারি না। ক্রমশঃ 

ন. শ্রীরবীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। 

( যুক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থে প্রক1শু সহিত্য-সংরক্ষণ গ্রশ্থাবলীর অন্তর্গত 
বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ) 


হিজরতের 


শ্রদ্ধাঞ্জলি 


৯ ন্বিন্বেন্ষান্মম্ক্ স্ব্ুভ্ভি 

আমেরিক1 প্রবাসের বিপুর্ণ পরিশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া স্বামীজি ভারতে 
ফিরিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীছাব্বের অগ্রহায়ণ কিংবা পৌষ মাসে শ্বাসকষ্ট রোগে 
পীড়িত হইয়া তিনি কিছুদিন দে১ঘরে বাস করেন। ম্যালেরিয়ার উৎপাতে 
দেশত্যাগী হইয়া এট্রান্স প্লাসে নাম লিখাইয়। সেই সময় আমি কিছুদিন 
দেওঘরে পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম। মাইকেল মধুস্দনের জীবনী-প্রণেতা লক্বপ্রতিষ্ 
সাহিত্যিক অদ্ধাম্পদ যোগীন্র নাথ বন্থু মহাশঘ তখন আমাদের হেভমাষ্টার। 
যোগীন বাবু. যতদুর মনে হয় -নরেন্্র নাথের ছাত্র জীবনের বন্ধু। তিনি 
একদিন ক্লাসে আসিয়া বিবেকানন্দের দেওঘর আগমনের সংখাদ দিলেন এবং 
আম।্িগকে স্থবিধামত গিয়া তাহাকে দেখিতে বলিলেন । ম্যাটসিনি, গ্যারিবন্ডা 
না হউক, অন্ততঃ স্থরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হইব, ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা 
তখন স্কুলের ক্ষুত্র ভিবেটাং ক্লাবটীর প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিয়া 
ছিলাম। তাই বিশ্ববিশ্রুত বক্ত|! বিবেকানন্দ হরে আসিয়াছেন শুনিয় ধ্ুবিলঘ ন] 
করিয়৷ তাহাকে দেখিতে গেলাম। স্বামীজি অসুস্থ হইঘ্া আসিমা ছিলেন, তাই 
তাহার নিট দলবদ্ধ হইয়া যাইতে সাহস হইল না। একটা মাত্রঞচীভীন৫ লইয়া 
মহাপুরুষ দর্শনে বাহির :হইলাম। 'দেওঘর সহর দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একটা বড় 
রাস্তা পূর্বব হইতে পশ্চিমে সলিয়। গিয়াছে। সহরের পশ্চিম প্রান্তে এ রাস্তার 
উপর ক্ষীণকায়৷ দাড়োয়া' নর নিকট একটা গৃহ বিবেকানন্দের বাসস্থান রূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল। ,গ্রথমটা সে' বাড়ীতে আমাদের ঢুকিতে সাহস হয় নাই। খানিকটা 
অগ্রপক্চানঠু বিবেচনা করিয়া, «বাড়ীতে ;ঢুকিতেই একজনকে দেখিয়। স্বামীজীর 
কথা জিজ্ঞাসা, করিলাম তিনি অদূরে. ধাহাকে দেখাইয়া দিলেন তাহীকে দেখিয়া 
এববেকানন্দ বলিয়। চিনিতে বিলম্ব হইপ না। ধিবেকানন্দ তখন তাহার পূর্বস্বাপ্থয 


আগ্রাহায়ণ, ৯৩৩২ ] . শ্রদ্ধাঞ্জলি-_বিবেকানন্দ স্মৃতি ২৫৫ 


অনেক হারাইলেও তাহার উন্নভ দেহ .৪ সৌম্যমুত্তি রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়! 
তখনও নিম্প্রভ হয় নাই । আগ্নেয়গিরির অগ্রয্পাত থামিয়া গেলেও যেমন তাহা প্রথমট। 
উত্তপ্ত থাকে, 'বিবেকনন্দের নিকট গিয়া ফেন সেইরূপ উত্তাপ অনুভব করিলাম। 
যতদূর মনে হয় ন্ব'মীজি আলেষ্টার রকমের একটা লহ্ব কোট পরয়! ছিলেন, হাতে 
ছাত| ও মাথায় পাগড়ী ছিল। তাহাকে দেখিয়া সসম্রমে আমরা অভিবাদন করিলে 
জিজ্ঞাসা] করিলেন--“তোমর| কি চা?” সভয়ে উত্তর কর্লাম- “আমরা স্বামীজিকে 
দশন করিতে আসিয়াছি 1” 

“চল আমর| একটু বেড়াইয়। আসি”-এই কথ! বলিয়। আমাদিগকে লইয়| 
'বাড়োয়া নদীর দিকে চলিলেন । পথ চলিবার সময় দেখিলাম িনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে- 
ছেন। লিজ্ঞ!স| করিলাম--“আপনার কি হার্টের (হৃদপিণ্ডের ) অস্থথ ?” 

তিনি বলিলেন__“ন।, আমার ফুস্ফুসের অস্থথ হইয়াছে |” 

পিজ্ঞাস। করিলেন--“তোমর। এখানে কোথায় থাক %” 

বলিলাম-্স্কুল বোক্ডিৎএ |” 

“তোমাদের বাড়ী কোথায় 2” 

“পুর্বব বঙ্গে” 

“আমি পুর্ব বঙ্গে গিয়াছি । ভোমর! খুব ঢাইন মাছ খাও--ন। 1 

“আজে ন1।৮ 

দূরে পশ্চিমদিকে আকাশের গায় ভিগরিয়। পাহাড় দেখা যাইতেছিল। উহা 
দেখাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন-- 

«তোমর! কি এ পাহাড়ে গরিয়াছ 2৮ 

উত্তর দিলাম---“আজ্জ ন1।” 

বলিপেন্ণসে কি হে, তোমরা এখনও এ পাহাড়ে যাও নাই? ছুটার দিনে 
কিছু খাবার নিয়ে দল বেধে এ পাহাড়ে যাবে» সমস্ত দিন ওখানে থেকে সন্ধ্যায় 
ঘরে ফিরত , 

. গ্হোষ্টেলে খাওয়। দাওয়া কিরূপ হয় ?”, 

বরাক ...মনা নয় | 

“ঘি টি পাও?» 

"পা, কিন্তু তত ভাল নয়।” 

. «ঘি খাওয়া! ভাল নয়--ঘি-ট! 80185361915 ( ছশষ্ীচা )। মাখন খাবে।” 

আমরা তাহার নিকট বেদাস্ত ও গীতার মন্ত মস্ত কথ! শুনিতে গিগ্লাছিলাম কিন্ত 
যে পাত্রে যাহ! শোভা পায় তাহাই দরিতেছিলেন। জিজগস! করিলাম“আমর! কি মাঝে 
মাঝে আপনার কাছে আসিতে গ্ঁরি ?” | 


২৫৬ ব্যভারত | ভিচত্বারিগশ খণ্ড, ৮ম সংখা 


৫৬ 
বলিলেন, এসে কবে আমর শরীরট। সাজ কাল ভাল বাইতেছে ন।, আদি 
।কছদিন নিশ্রাম নি ভারগর খানদেন সঙ্গ ভাগ কলে দেখাশখনে! হব 

দেখিলাম শাহ'র হাটিতে কষ্ট হইতেছে তাই আবার গৃহা ভিমুখে ফিরিলেন । 
এইখানে সামান্ত একটা টন! ঘটিল ত্রাহা হইতে স্বামীজির মহান্ভবতার পরিচয় 
পাইয়াছি। ২কজোড়। দৃতন পাদুকা আমার গাঁয়ে ছিল-কিন্তু তাহার ফিতা 
টিক বাধা ছিলনা! কাভার ছুটা প্রানইী একদিকে বাধা ছিল ইহা স্বামীর 


হা 


চক্ষু এড নাই 
শনি চে দিকে অন্ুলী নিদেশ করিব, খলিলেনন শিহে, দিঠিশার গতর 
ঞ গু ্ ঙ 


কফিতে তে টিক বাধা হয় না খামি সে কথ কীগে না তুখিয়া চলিতে, 


নারস্ত করিয়াঙিলাম। 

ন্মাবার বলিলেন_-ধছে ফিতে ঠিক করে বেবে নাহ 

কিনে বাধার কোগায় গোল হইছিল বঝিতে পা মাই-তা ন্বামীজির 
শভ্ভিপ্রায় নুঝিন্ণে পারিলাম নখ কিছ স্বাদীন্দি ছ'ডিনার পাত্র নন" দেখিলাম 
তাহার দুটি মভাতে। মভীবান হনে জক্াদণি সুক্মা পান্থ দেন ব্যাপ্ত ভয়] 


রতিয়াছে | 
হঠাৎ আমার সন্ধে দাড়াইলেন : বলিলেনপ। উ। এই দিকে দাও তে ?? 


ন্‌ 


শামি আছ ঘা ম্ধবৎ ভাভার সন্মণে দাক্ছাইর। রহিলাম-- 


সি 


নি, 


নভনি গল্ভীরন্বরে বলিলেন--৬৮০]1 166 71010056 ॥দি 

আনি পুভ্তলিকার মহ দঙ্িণ গুদ তাহার দিকে সরাইপ্া ধিলাম। তিনি 
চট করিয়। হাট গাড়িয়া বসিয়া এদের আধো ফিতার দ্ুটী মাণ। ছুর্দিকে দিয়! 
বংপিয়। উঠি5! দাড়াইলেন 1 বিবেকানন্দকে আমার পাছক। স্পর্শ করিতে, দেখিয়া 
আমার দেহে নড়িৎ প্রবাহ ছুটিল, আমি শশব্যন্ডে তাহাকে প্রণাম করিতে গেলাঘ-- 
ভিনি দুরে সরিয়। গেলেন: প্রথম করতে দিলেন ন। ! 

অধ ২, বংসরের পূর্বের কথা বলিতেছি__কিম্ব দূর সন্ধ্যার "সই ঘটনাটা 
মনে হইলে, আমার শরীর এখনএ রোমাঞ্চিত হয় সামী বিবেকানন্দের তেজো দীপ্ত 
মুধ্তি আমার মানসপটে উদিত হয়। সুদ 

তাহাকে সেবার আর একদিন মাত্র দেখিয়াছিলাম--সে তাহার দেওঘর 
ছাড়িবার দিন। এদিন শুনিলাম স্বামীজি সেই দিন দুপ্রহরের ট্রেনে দেওঘর 
ছাড়িতেছেন। যথ।সময়ে ছ্েেখ্রনে গিয়া দেখি স্থামীঞ্জি ও নাট্যকার ববু গির শন 
ঘোষ এক কম্পার্টমেন্টে খসিয়া আছেন। এবার স্বামীজির অন্ত বেশ; আলখেল্লার 
মত পোধাক ছাড়িয়া হাফপ্যান্ট পরিম়াছেন, ও ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে পান 
খাইভেছেন ও ধুঘ্র পান কূরিতেছেন। তারপর ম্বার্মী্িকে ধ্দখার সৌভাগ্য আর হয় নাই।, 
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হ্বমমীজিকে: দেখিয়া তাহার বীর্ধ্য ও সরলতার পরিচম অতি সহজে পাওয়া গিয়াছিল। 
শিবোহম্‌ শিবোহম্‌ যাহার জপম্ধ ছিল, তিনি যে জর! ব্যাধির নিকট সহজে পরাজিত হইতে 
রাজি নন, তাহ! ক্ষুদ্র বালক হহয়1ও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। 

মেই বার রোগশয্যাশায়ী শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাঝুকে এক বার দেখিতে যাই । যত দূর 
মনে হয় তাহার নিকট শুনিরাছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দ গুষধপত্রে তত বিশ্বাস করিতেন না। 
91500 £5৩0162র লেখা পড়িয়াও মনে হয় সাধারণ চিকিৎসকের প্রতি স্বামীজির তত 
আস্থা ছিল না| । একন্থানে ভগ্রী নিবেদিতা লিখিতেছেন--*50: 6105 52,060 07 
70110 6109৮ 00109620015 91320৩01969 11139) 6106 3৬910110006 2, 21626 
০0017) 10 605 91)1105 01 1902, 60 16500501 1819 11০0101) 200 2227 
1/7/27009 & ০9///52 97 £/2274277£ 00060 10101), 60101510065 &10121 
1০. ০100 00105 170 2৪ 1706 21109৬/20 0 9৬110 ৬7 2 01:01) 017 ০010 
৫০1৮ বিবেকানন্দ পরমহংস রামকুষ্কের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন । পরমহংস দেবকে কোনও 
মতবাদের কোঠায় ফেল। যাঁয় না। কিন্তু প্বামীজি আপনাকে €বদাস্তিক বলিয়। পরিচয় 
দিতেন। তিনি আপনাকে শঙ্করের মতাবলম্বী বলিয়া গৌরব অন্থুভব .করিতেন। 
বিবেকানন্দ বর্তমান যুগের "৩০ ₹৪৭701500 এর অন্ততম নেতা । আমেরিকার বিখ্যাত 
মনম্তত্ববিদ ছ/111150 08009 তাহার এক গ্রস্থে লিখিয়াছেন--”[105 102,550 ০0£ 
17501019170 197006 ০৫০10670070 ১৬০০)? ড 1 1:01721702. 15 602 02.172010 0£ 
ড609,061968% * এই নবান বেদান্তের ধার। পন্বন্ধে ছুই একটা কথ। বলিয়! স্বামীজির নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। | নী 

অদ্বৈত তত্ব ভারতের সাধনার চরমতত্ব-_ত্ব তকে অতিক্রম করিয়া ভারতের সাধন! ও 
চিন্তাধারা একের পানে ছুটিয়াছে। তাই অনেক বৈদাত্তিক ব্রহ্মকে জ্ঞাতা বলিতে কুষ্টিত হইয়া- 
ছেন, কেন না জাত জয়ের সম্বন্ধ জনিত সীমাবদ্ধ, তাই আত্মাকে শুদ্ধ জ্ঞান বল হইয়াছে । 
আত্মাতে ইচ্ছাশক্তি আরোঁপ করিতেও তীহার! রাজি নন। শঙ্করাচাধ্য আপনার গীতাভাষ্যে 
নৈয়ারিকর্দিগের মত প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন--এ*যচ্চানুঃ “আত্মীয়ৈঃ স্বৃতীচ্ছা প্রযতৈঃ 
কর্মৃহেতুভিরাত্মা কর্ম করোতি ইতি ন? তেষাং মিথ্যা প্রত্যয় পুর্ববকত্বাৎ।”-_-“নৈয়ায়িকগণ 
যে বলিয়া: থাকেন, আত্মা নিজেই জ্ঞান, ইচ্ছা, এবং প্রধত্ব এই তিনটী গুণের দ্বারা বাস্তবিক 
কর্ত। হইয়। থাকেন, এই মতটিও সঙ্গত নহে । আত্মার ষে গুণ কয়টির উল্লেখ তাহার! 
করিয়া থাকেন, ধ তিনটা গুণও মিগা| প্রত্যয়ের ফল 1” (গীতা ২৮1৬৬) এই মতান্ুষায়ী 
তাহার। মনে করিতেন একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষ লাভের উপায়,_“কুতঃ সন্দেহঃ 'যজ জ্ঞাত্বা 
অমৃতমঞ্্তে “ততো মাং তৰতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনস্তরমূ”_ইত্যাদীনি বাকানি কেবলাৎ 
জাঁনাৎ নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিং দর্শয়স্তি 1”--"এই প্রক।র সন্দেছ হইতেছ কেন?-_“যাহাকে 
জানিয়৷ অমুতলাভ করে “তাহার পর আমাকে তত্বতঃ জানিয়। তাহাঁর অনন্তর ভাবে প্রবেশ 

ূ রস | 
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করে, শ্রইরূপ্প অনেক বাকা দেখিতে পাওয়া যায়। প্র বাক্য সকল প্রতিপাদন করিতেছে যে, 
কেবল জ্ঞানই মোক্ষলাভের উপায়” ( গীতা শঙ্করভাষ্যম্‌, ২৮৬৬) 
স্বামী বিবেকানন্দ শঙ্করের মত অগ্রান্থ না করিয়া মনে করেন প্রেম এবং সেবাও মোক্ষি 

লাভের সহাঁয়। ম্বামীজি লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন-_“[২182109103 10 11005, 
0181100110266 10571660010, 1306 55610 01015 0017159 60102 21510 2109 2,200 
৪১11 19 10), 101 10565 ৪০০, 1496 01 2]1 00170691055 21708 
63017106100) 615 5৩1 10101610315 চে 10131700092 009, 6113 100 ৪ 
1021 0৮126 0 6116 00০91 01 1019 1)6109560 180 10100901060. 3106-2.91:60 
'ড11০ 6.৮ 61700771500 176 15191160170. 9০ 4১00. ৪০, 0) 19619 1? 
2150 3106 2১29 ৮৮10 01015? 09 1 1 0009৬/ 19006 50100 17 030 10610 810 
108.0 23106000000 00001) 6107) 176 9280---1 210 €05-910 :9-203 
0৩105 0615100915 015210 03090 00 105 12500. 6116 009০9: 2.3 019610৩0. 

'কর্মযোগ' নামক তাহার উপাদেয় গ্রন্থে স্বামীজি বলিতেছেন” “সকল কর্তব্যই পবিত্র 
'গ্রধং কর্তব্যনিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরোপাসনা । উহ! যে বন্ধ জনগণের অজ্ঞানভারা ক্রান্ত আত্মাকে 
উদ্ধার ও উহ্থাকে দিবাজ্ঞান প্রদান করিতে সমর্থ তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ৬ « & 
ষে "ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল +কর্ব্যই 
'অক্লচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই তাহাকে কখন সন্তষ্ট করিতে পারিবে না। 'আর 
সে তাহার সার! জীবনটা! নিশ্চিতই কোন কাধ্যে সফল-কাম হইতে পারিবে না । এস, 
আমর! কাজ করিয়! যাই---আমাদের কর্তব্য যাহাই হউক না কেন, -ভাহাই যেন করিয়া 
ধাইতে পারি, আর সর্বদাই যেন ঘাড় পাতিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিতে পাঁরি। তবেই 
"আমর নিশ্চিত আলোক দেখিতে পাইব।” 

অদ্বৈত তত্বের ভূমিতে প্রেম ও কর্মের প্রতিষ্ঠা করাতে সেবাধর্ম এক অভিনব 
প্রসার লাগ করিয়াছে। প্রসিদ্ধ জন্দাণ পণ্ডিত ডয়সেন তাহার বেদান্তের বন্তৃতার একস্থলে 
' বলিয়াছেন-__”আমরা বাইবেল হইতে শিখিয়াছি, ঈশ্বরকে সমগ্র শক্তি, সমগ্র মন ও সমগ্র প্রাণ 
দিয়। ভালবাঁসিবে এবং প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি করিবে । কিন্তু এই উপাদেয় 
উপদেশের প্রকৃত মন অমরা বেদাস্তের “তত্বমসি' বাক্যে দেখিতে পাই। যখন আমার 
প্রতিবেশীর ভিতর আমারই আত্মার প্রতিরূপ দেখিতে পাই তখন তাহাকে আত্মবৎ 
'শ্ীতি করা আর অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না. 1” 

মহামতি বাপ গঙ্গাধর তিলকও এই 1০০-$০০০6191) এর অগ্ততম নেতা। 
তিনি তাহার প্রসিদ্ধ গীত্রারহস্তে কর্মের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিয়াছেন।. যিনি 
পরমাত্মা তিনি গুধুই জষ্টা নহেন,__তিনি সর্বকর্তা, তিনি বিশ্বকন্মী | বিপুল বিশ্বের তরঙ্গায়িত 
শক্তিতে তীছাঁরই ইচ্ছশক্তির প্রকাশ। তিনি অনস্তকন্ধপ্রশ্রবণ। তাহার সহকর্মী 
' হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ" ধর্ম । এই যুগে মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের শিক্ষার ভিতর এই 
2৩০-ড৪০৪0 559 এর প্রথম উদ্মেষ দেখিতে পাঁই। আধুমিক -5860:09)1920 কে 


অগ্রহায়ণ; ১৩৬২ 1 চা-পান ২৫৯. 


জড়বাদ ও ক্ষণিক. সুখবাদের ভিত্তি হইতে উঠাইম্! আনিয়া! ভারতের প্রাচীন.সাধনা ও. 
সিদ্ধিব্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত: করিয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও মহামতি বাল গঙ্গাধর তিলক দেশের 
প্রভৃত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 


চাপান। 
জ্ীসুশোভন চৌধুরী * 


বহুদিন হইতে এদেশে চায়ের আবাদ চলিয়। আসিতেছে । সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেমন 
লাভজনক হইম্বাছে এবং জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে তাহাতে এই দেশবাপী 
নেশার দে!যগুণ সন্বন্ধে কিঞিৎ আলোচন। কর বোধ হয় অদাময়িক বা অপ্রাসঙ্গিক. 
হইবে না. 

অনেকে বলেন ও অনেকের ধারণ। যে চীনদেশ চায়ের আদি জন্মস্থান কিন্ত অতি- 
পুর[কালে ভারতবর্ষ হইতে চা চীনদেশে প্রেরিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পা ওয়। যায়। ৫৪৩ 
টক: 'বোধিধর্্ নামক জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমন করিয়। তথায় 
ইহ! প্রগম প্রচলন করিয়াছিলেন । চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৎকালীন চীনসত্রাটের শ্বশুর 
ওয়াংরেং সর্ব প্রথম চা পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে প্রয়াস পান । প্রায় চারিশত বৎসর অতীত 
হইল চ! চীনদেশ হইতে -ইংলগ্ডে লইয়া! যাওয়া হয়| তখন ইহার সুল্য অত্যন্ত অধিক ছিল। 
বছদ্দিবস পর্য্যস্ত একমাত্র চীনদদেশ হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র চা প্রেরিত হইত। ইংরাজের! 
চীনদেশবাসী হইতে চ! পান করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এখন কিন্তু উহারাই আমাদের 
শিক্ষাগুক। আমরা অত্যন্ত অন্থুকরণপ্রিয় তাই কোনরূপ বিচাঁর ন! করিয়াই এই অভ্যাস 
গ্রহণ করিয়াছি । ইংরেজেরা শীতপ্রধান দেশবাসী, তাহাদের পক্ষে চা পান 
কর! অনুপকারী হইলেও আবশ্তিকীয় কিন্তু চাপান ন1 করিয়াও শীতপ্রধান দেশে অনেকের 
তেমন বিশেষ কোনও অন্তুবিধা হয় না। আমরা প্রথমে অন্থুকরণের অভি প্রায়ে চা পান করিতে 
আরম্ভ করি কিন্তু পরিশেষে এমন অবস্থায় আসিয়! উপনীত হইয়াছি যে ইচ্ছ! হইলেও এই 
অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারি ন!। 

এদেশে চায়ের গ্রচলন বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পুর্বে আরম্ভ হয় নাই। 
এখন আসাম” সিংহল ও বঙ্গদেশের কয়েক জেলায় ( প্রধাণত: দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে) 





* এই প্রবন্ধটী ধিনি পাঠাইয্লাছিলেন তাহার নাম আগর! হারীইয়| ফেলিয়াছি। প্রযুক্ত হছুশোতণ 
চৌধূরী প্রবন্ধটা আদ্যোপাত্ত নৃতন করিয়া ঠোখার উহার নামেই ইহা প্রকাশিত হইন্স। প্রথম লেখকের নামটা 
পাইলে আমর! হুখীহইব। নঃসঃ | 


২৬০ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


যথেষ্ট চ1 উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি ও ত্রিৰাস্কুরে চায়ের বাগান আছে। পার্বত্য 
জায়গাতে চ! অধিক পরিমাণে বুদ্ধি পাঁয়। সকল প্রকার চায়ের মধ্যে দার্জিলংয়ের চা-ই 
অপেক্ষাকত সুস্বাদু । 

* চ| একপ্রকার গাছের পাতা । সেই পাত! বিশেষ প্রণ।লীতে শুষ্ক ও বাছাই হইয়া 
বিক্রয়ের জন্ত চায়ের আকারে বাজারে প্রেরিত হয়। সাধারণতঃ চ1 তিন প্রকার, সবুজ, কাল 
ও হলদে । ইহাদের পার্থক্য প্রধাণতঃ চাঁর/গ।ছ হইতে পাত। বাছাই করার ও নানাবিধ 
প্রণ।লীতে শুষ্ক করার উপর নির্ভর করে। চায়ের নিঞ্জের কোন গন্ধ বিশেষ নাই, উহাতে 
সুগন্ধ করিতে হইলে নানারকম স্থগন্ধী ফুলের পরাগ মিশ্রিত করিতে হয়। সাধারণতঃ 
ময়োণ (21095 092০), উলোঙ্গ (0১175), ম্যানুম! (2065090008,) এবং সুগন্ধ পিকো। (0৫- 
[.০৫৪) প্রভৃতির চুর্ণ করিয়! (0890) চায়ের পাতায় মিশ্রিত করিয়। উহ]! সুগন্ধী চ1 রূপে 
বাজারে বিক্রয় হয়। 

রসায়ণবিদ্‌ পণ্ডিতগণ চাঁয়ের প।ত। বিশ্লেষণ করিয়। নিম্মলিখিত উপাদান সমূহ পাইয়াছেন। 
[35596190101 01], 1176116, 10301)610 2010, 00008000106) 10210101105 4১05101196১ 
09910086201010 20807 09511102010, 0301109010১ 000, 01010101010 11, 
০৬) £১11)01050, 00910001185 10066615 এবং 450, পানীয় চার মধ্যে এই সকল 
পদার্থ খুব সামান্ঠ পরিমাণেই থাকে । 

কোনিগ (1০601 ) নামক জনৈক রসায়ণবিদ্‌ চায়ে এই সকল দ্রব্য কোনট। কি 
পরিমাণে আছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নিক্ললিখিত তালিক। দিয়াছেন £__ 


রর ০ 1149%  ৪109031069. 

যবক্ষার ঘটত পদার্থ (16956005 9199 08,006 ) 21:22 £ ? 
থেয়িন (17610 ) 134. » /5 
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( ৬/০০৫ 919195 ) 20:30 * % 
ছাই (915) 6.4] 

99:99 


এই উপাদীনগুলির মধ্যে আমর! কেবল থেয়িন ও ট্যানিন এই ছুইটা দ্রব্যের বিষয় 
আলোচনা করিব । অপরিমিত মাত্রায় এই ছুইটী পদার্থুই মানুষের শরীরের পক্ষে অনিষ্টকারী। 
08015 নামক জনৈক পণ্ডিত থেয়িন প্রথম আবিষ্কার করেন। চার! গাছ হইতে যে 
নুতন পাতা বাছাই কর! হয়, তাহার মধ্যেই সর্বাপেক্ষ। বেশী পরিমাণে থেয়িন থাকে । বৃদ্ধ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ] চা-পান ২৬১ 


পুরাতন পাতায় উহা! অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে থেয়িন 
বিষজাতীয়, প্রচুর পরিমাণে উহা! খাইলে মানুষ মার! যায়। জটনক রাসায়নিক "২৫ গ্রাম 
থেয়িম ভক্ষণ করিয়া! বলিয়াছিলেন যে উহ! পাকস্থলীতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা উৎপাদন করে, 
সমস্ত শরীর উত্তেজিত করে, সকল জিনিষেই দৃষ্টিভ্রম ঘটায়, ও অবশেষে নিদ্বাবেশ 
আনয়ণ করে। একটি বিড়ালকে '২৫ গ্রাম থেয়িন খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে 
বিড়ালটী ৩৫ মিনিটের মধ্যেই মৃত্যুমুগে পতিত হইয়াছিল। ইহাতেই বেশ বোঝা 
যাইতেছে যে পানীয় চার মধ্যে একটি বিষ জাতীয় পদার্থ আছে। অনেক চা-পানাসক্ত ব্যক্তি 
মগ্যপায়ীকে ঘ্বণা করেন, কিন্তু তাঁভার। নিজেরা ষে কতক পরিমাণে মগ্ধ জাতীয় পদার্থ পান 
করিতেছেন তাহার দিকে একেবারেই দৃষ্টি নাই । থেয়িনের গ্তায় ট্যানিন বা ট্যানিক 'খ্যাসিডও 
একটা তীব্র বিষ। পাকস্থলীর পক্ষে ইহা ধড়ই অপকারী। চা পাতায় এই পদার্থটা বহুল 
পরিম।ণে পাওয়া যাঁয়। ইছার পরিমাণ ল।ঘৰ করিবার জন্য এ পর্য্স্ত অনেক চেষ্টা কর! 
হইয়াছে কিন্তু সে চেষ্ট। সামান্তই সফল হইয়াছে । এই ট্যানিনই চামড়া! পাকাইবার প্রধান 
উপাদ্দান। খুব ভাল চায়ের সঙ্গেও আমর! কিছু কিছু ট্যানিন উদ্রস্থ করি, চা কড়া 
হইলেত প্রচুর পরিমানেই করি। 

আমর! যাহ! পান করি তাহা অগ্বহা নলী (51190) দিয়! পাকস্থলীতে যায় । এই নলী 
ও পাকস্থলী অতি হুশ্ম সংযোজক তন্তর বিল্ী দ্বার। আবৃত। এই বিলীর (51013:210 ) 
শোষণ করিবার ক্ষমতা আছে। প্রচুর পরিমাণে অথবা কড়| চা! পান করিলে তাহাতে 
যে ট্যানিক এসিড € ৮7080 2010 ) আছে ক্রমাগত উহার সংস্পর্শে আসিয়া 
এই ঝিল্লী কষ! (পাকান) চ|মড়ার মত শক্ত হইয়! যায়। তখন এই বিল্লীর শোষণ ক্ষমতা হাস 
পায় এবং ফলে পাকস্থণীর ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে । অনেক স্থলে ইহাই ডিস্পেপসিয়ার একটা 
প্রধান কারণ । অনেকে সক।লে মুখ প্রক্ষালন না করিয়া খালি পেটেই চ1 পান করেন। ইহার মত 
কৃ-অভ্যাস আর নাই। খালি পেটে চা পান করিয়৷ পরে যাহা কিছু আহার কর! যায় 
তাহ! রীতিমত পরিপাক হয় না। প্রথমে তরল পদার্থ পান করিলে পাচক-রস নির্গমের 
ব্যাঘাৎ জন্মে, স্থুতরাং পরিপাঁকেরও ব্যাঘাৎ জন্মে তা ছাড়া ইহাতে পূর্ব রাত্রে সঞ্চিত 
মুখগহবরের সমুদয় মল পরিত্যক্ত না হইয়া উদরস্থ হয়, ও ফলে নানাপ্রকার উদরের পীড়া 
জন্মিতে পারে। ইহাঁও ডিস্পেপসিয়ার আর একটী কারণ। যাহাঁদের পরিপাক শাক্তি অল্প 
তাহাদের পক্ষে চা পান করা একেবারেই অন্ুচিত। গরম তীব্র চা পান করা বড়ই 
অনিষ্টকর। কারণ ঢা যত তীব্র হইৰে তাহার অনিষ্ট করিবার শক্তিও 
ততই বেশী হইবে। অত্যধিক চা পান করিলে বুক ধড়ফড়, মস্তি্ক দুর্ণন, 
শিরঃশুল অর্গপ্রত্যঙ্গ কম্পন স্মরণশক্তি হ্রাস প্রভৃতি ন্নায়বিকছুর্ধলতামূলক ব্যাধিসমুহ 
উপস্থিত হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ক্রত হয়। ধমনীর স্ফীতি বশতঃ বহুল পরিমাণে 
রক্ত মুত্রকোষের মধ্য দিয়া ষ।ওয়াতে অধিক পরিমাণে ক্ষুত্র নির্গত হয়। ইহাতে অজীর্ণ ও 
কোঠ্ঠকাঠিন্ঠ রোগের প্রাছর্ভাব* হয়। যাহাদের হৃদরোগ বা ন্নায়বিক দর্বলত। আছে 
তাহাদের পক্ষে চা পান একেবারেষটু নিষিদ্ধ । অধুন। ছাত্রমওলীর মধ্যে নায়বিক ছূর্বধলতার বড়ই 


২৬২ নব্যভারত ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


প্রাহর্তাব দেখ! যায়। অপরিমিত চ। পান করাও উহ্বার জন্ত অনেক পরিমানে দায়ী হইতে পারে।, 
ছাত্র : সমাজে পরীক্ষার সময় অধিক রাত্রি জাগিবার অন্ত চায়ের প্রচলন অত্যন্ত অধিক. 
এবং সেই জস্তই উহাদের অক্লঃ অজীর্ণচ শুলবেদন!, ডিস্পেপসিয়।, উদরাময়, ও কোষ্টকাঠিন:' 
প্রভৃতি 'জন্িয়া থাকে । ক্যাফেইন (0৮516) চায়ের আর একটী উপান্দান। 'উ-। 
শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশে করিলে হদ্পি্ড উত্তেজিত হয় এবং অধিক রক্ত মন্তকে.: 
গিয়া মস্তিষ্ক উত্তেজিত. করে এবং তাহারই ফলে অনিদ্রা আসিয়া থাকে। ডাক্ষার 
আল্মন্‌ বলেন প্রত্যেক: পেয়ালাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ক্যাফেইন থাকে এবং সেই. 
ক্যাফেছিন পান করিয়া লোকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। জনৈক পাশ্চাত্য : রসায়ণবিদ্‌. 
পণ্ডিত, বলেন চায়ে নাকি একটি অম্ল বিষাক' পদার্থ (0:70 4010.) আছে, উহা 
নিয়মিত পরিমাণে মানব দেহে সঞ্চিত হইলে বাত রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে | | 

চা. গঁধ রূপেও- ব্যবন্বত. হয়! মাথা ধরা নিবারণের জন্ত ডাক্কাঁরগণ তীব্র 
চা. পান. করিতে বলেন। গরম. জলে তৈয়ার করিবার পরিবর্তে, গরম ছধে. 
তৈয়ার করিলে চা রপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পুষ্টিকর পানীয়। অধুনা! কলিকাতায় প্রচুর 
চায়ের দোকান হইয়াছে । ' তাহাতে সাধারণতঃ একই চা. বার বার সিদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। এই নিয়মে চ! তৈয়ার করিয়া পাঁদ করা ষে কত অলিষ্টকারী তাছ। বলিম।! 
শেষ করা যাঁয় না। : 

আজকাল চা পান করা একটি ব্যসন হুইয় উঠিয়াছে। এই অভ্যাস ভাল কি মন্দ, 
আবহীকীয় কি অনাবশ্ঠকীয়, উপকারী কি অপকারী সে বিচার সহৃদয় পাঠকবর্গ করিবেন। 


%* মদ্য পানের সভার চা পানের সার্থকতা সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মন্তভেদ দেখ। যার.। বখানিক্গমে, 
্রস্তত উৎকৃষ্ট জাতীয় চ। পরিমিত সেবনে যে কোন অপকার্‌ হয় তাহা! অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ নহে! অনেকেন্র, 
মতে প্রতিদিন প্রত্যুষে এক পেয়ালা গরম চা নিয়মিত পান করিলে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে ন|। চা 
পানে যে শরীরের অবসাদ দূর হয়, মনে স্কর্তি আসে ইহাঁও সকলে লক্ষ্য করিয়] থাঁকিবেন। প্রতিপক্ষীয়ের। বলেন 
এই ক্ষতি আসে শরীরে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তির বিনিময়ে (91 07 691১01755 01 1176 597০ 006৫). ইহা 
কতক পরিমাণে সত্য হওয়া সম্ভবপর । কিন্তু ম্দা পানের পর যেরকম অবসাদ আসে, চা পানের পর তেমন অবসাদ 
আসেনা, সুতরাং এই শত্ধিক্ষয়ের কঞ্জা সত্য হইলেও উহা এত সামান্ত হওয়াই সম্ভুব বে উপকারেগ তুলনায় "উহ! 
ধর্ণব্য.নহে। বড়া চা, নিকৃষ্ট জাতীয় চ, অথবা! অত্যধিক পরিমানে চা পান 'যে শরীরের অনিষ্ট করেতাহা 
সর্বববাদীসন্মত। মদ্য পানের বাতিকের (31650015115) ন্তার ৮1 পানের বাতিকও পাশ্চাত্য দেশে -সমস্ধ সয়য় 
দেখা যায়, কিন্তু আমাদের দেশে টহার কথ! কোথাও শোনা:যার় নাই। « তাছাড়া উহা! একটী রোগ, কুতয়।ং 
জামাদের বর্তমান আলোচনার বিষয়ীতৃত নহে। দাল$ 


বিবিধ. চিন্তা 
তরুণ জীবন । 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 
(৩) 
তরুণ জীবনগুলি আপনার জ্ঞানসম্পর্দে, ভাববৈভবে এবং চঞ্চল উচ্ছবাসমান কর্ম্মশত্তির 
আবেগে, অধীরভাবে যখন পথ খু"জিতে থাকে তখন তাহাদিগকে বার্ধক্যন্থুলভ বিরস বৈরাগ্যের 
উপদেশ দিলে সুফল ফলিবে না। শান্ত সমাহিত হুইয়া নাম জপের সময় তাহাদের নয় । 
ছরাবন। ও ভয় তাহাদের নবীন জীবনের মধ্যে রন্ধপথ কাটি! প্রবেশ করে নাই, প্রতিকূল 
ঘটনার সহিত এখনও তাহাদের সংগ্রাম আরম্ভ হয় নাই, শ্রাস্তি নৈরাশ্ত ও অবসাদ এ 
লোক হইতে লোকান্তরের দিকে তাহাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে নাই। তাহার! ছুটিতে 
চায়--জয় ধর্মের জয়, জয় কর্মের জয়, জয় স্থুনীতির জয়, জয় স্ুকৃতির জয়, জয় ছংসাধ্য- 
সাধনের জয়, জয় অসাধ্যনাধনে প্রাণপাতের জয়, বলিয়া! সিংহনাদ করিয়া বাহির হইয়। 
পড়,ক | ঁ 
(৪ ) 
যুবকের! সমাজের সৈনিকদল। তাহাদিগকে নিক্রিয় রাখিলে বিপদ। টনিক 
পুরুষের আবন্তক হইলে প্রাণ দরিয়া বহিঃশক্রর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষ/ করে কিন্তু যুদ্ধ 
বিগ্রহ তো! প্রতিদিনের ঘটন! নয়, শান্তির দিনে তাহারা কি করে? তাহাদের বলিষ্ঠ 
“দেহ, তাহাদের অস্ত্র শস্্ যাভাতে নিক্ক্রিয়তা বশতঃ অকর্ণ্য - হইয়! না যায় সেজন্ত- অস্ত্র/দি 
'সর্বদ! পরিষ্কার ও বাবহারোপযোগী রাখে, ব্যায়াম-'ক্রীড়া কুচ কাওয়াত ও কৃত্রিম যুদ্ধা্দির 
আয়োজন করিয়া অঙ্গের চালন! ও বুদ্ধির চালন! দ্বার! দেছের দৃঢ়তা, ক্গিপ্রতা, পটুতা, 
মনের সপ্রতিভত। ও আশুকর্তবাকারিতা রক্ষা করে। | 
" যুবকেরা সমাজের সৈনিকদল | : ভাহাদ্দিগকে গ্লুধিত বাখিলে বিপদ । তাহাদের 
দেছ' মনের" উপধুক্ত খোরাক দিতে হইবে। সে 'খোরাকের পরিমাণ বুদ্ধের খোরাকের 
তুলনায় একটু বেশী হওয়াই আবশ্তক। জ্ঞান প্রেম 'ও কর্মের আনন্দ তাহাকে পঞ্চয় ও 
ব্যয়: করিতে দেওয়। প্রয়োজন । যদ্দি অমিত ও অনিয়ন্ত্রিত কর্বল তাহাকে 'নাচাঁরী 
ও মত্যাচারী করে, যদি অতিরিক্ত আনন্দ স্পৃহা তাঁহাকে বিলাসিত| ও হুর্নীতির পথেই 
লইম্াা যায়, এই ভয়ে তাহাদিগকে:দেবতার ধ্যান আরাখনায় : বনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিবার প্রয়াস 
-পাঁইলে সে প্রয়াস সফগ হইবে না। :জ্ঞান.ও কর্মের পথে ধ্যান" আরাধনা আপন! হইতেই 
তাহাদের চঞ্চল গতিকে-থাকিয়! থাকিয়া সত করিবে। 
ভ্ী 


(৫ ) 


্রশ্ন হইতে পারে, আনন্দ স্পৃহা! যদি ক্রমে দুধিত আমোদের আোতে ভাষাইয়া, লয়, 
' যি 'নীতির বাধ ভালে, : তখম ফি ধারা যাইবে? *তখন? 


২৬৪ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 


নদীর. জল যখন কুল প্ল/বিত করিয়া লোকালয়ের দিকে ধাবিত হয়, নগর ও গ্রাম 
নষ্ট করে, তখন লোকে কি করে? ক্ষেত্রে যদি অতিরিক্ত বর্ষার জল সঞ্চিত হয়, কি করে? 
যে দিকে জলকে প্রবহিত হইতে দিলে ক্ষতি নাই, পথ কাটিয়! সেই দ্রিক দিয়! জঙ্ন নিকাশের 
ব্যবস্থ। করে। 
যে অবস্থা প্রবহমান জীবনের উপচীয়মান শক্তিরই পরিচয়, সে অবস্থার জন্ত 
নৃতন ব্যবস্থা চাই। একদিন এ ব্যবস্থা করিয়া অনন্তকাল ধরিয়! মানুষ নিশ্চিন্ত হইয়া 
বসিয়৷ থাকিতে আসে নাই। তাহা যদি হইত উন্নতির ও স্ুনীতির অর্থ থাকিত না, সভ্যতার 
বিকাঁশ দেখা যাইত ন1। নৃতন নূতন অবস্থ। আর সঙ্গে সঙ্গে নৃতনতর ব্যবস্থা, মানব 
জাতির যাত্রাপথে নৃতন নূতন বিদ্প বিপদ্দের অভ্যুদয়, অর তাহার উপর জয় লাভ, ইহাই তো! 
সভ্যতা, ইহাই তে! উন্নতি । 
| ( ৬ ) 
বেবতাকে ডাঁকফিতেই হয়, কিন্তু সে আশার ডাক,নির্ভর হইবার ডাক । আমি যে একাঁকী 
নই, কাহার ও দৃষ্টি যে 'আমাঁর উপরে আছে সেই আনন্দের, সেই নির্ভরের ডাক -কিন্তষে 
কন্মভীরু, সংশয়ী, সে মাঁপনার সকল শক্তি রোধ করিয়া ' চো বুজিয়৷ যদি কেবল দেবতাকে 
ডাঁকে, সে দেবতার সাড়। বুঝিবা পায়না । শিশু শক্তিহীন, সে কেবল মাতার উপর নির্ভর 
করে, ভয় পাইলে মা মা বলিয়। কিয়! উঠে। কিন্তু যুবক যদি ভয় পাইয়া মায়ের অঞ্চল 
ধরিয়া কাদে, মাত! প্রসন্ন হন না। দেবত! যে শক্তি দিয়'ছেন, জ্ঞানের দৃষ্টি, প্রেমের বল, 
কর্ম করিবার উপযুক্ত দেহযন্ত্,-_তাহ! নিক্রিয় রাখিবার জন্য নহে । দেবতা যাহা দিয়াছেন 
তাহার নাম করিয়া, সেই শক্তি লইয়া তাহার উপর আরও শক্তির জন্ত নির্ভর করিয়! চলিব, 
উহাই দেবতায় অভিপ্রায়। নহিলে তিনি মানুষকে শক্তি সামর্থ, জ্ঞান বুদ্ধি 
দিলেন কেন? | | 
| (৭) 
গতিতে জীবনের পরিচয়, নিষ্রিয়তাই নিজ্জীবতা | কন্মে জীবনের পরিচয়, কর্ম যেখানে 
সমাপ্ত সেখানে মৃত্যু- হইতে পারে নির্বাণ । জ্ঞানের চর্চা,জ্ঞানের দান ও গ্রহণ,শিল্লের অনুশীলন, 
আর্তের সেবা, দরিদ্রের হুঃখমে।চন, এগুলিও কন্ম- শক্তির সঞ্চালন, গতির প্রসার-_-স্থিতি নহে, 
নিষ্কিয়ত। নহে, জীবন্মুত্যু নহে । একটা সুদুর, সমুচ্চ লক্ষ্য এবং সেই লগ্য সন্মুখে রাখিয়া 
নিরস্তর অভিযান, ইহাই জীবন--ম।নুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক বিশিষ্ট জীবন। অতএব 
তরুণদ্িগের বিশেষ শিক্ষনীয় তাহাদের মনুষাত্ের র্যা । দিনে দিনে ইছাই তাহাকে চিন্তা 
করিতে, বুঝিতে, দৃষ্টা্ত রারা গ্রতীতি করিতে হইবে । প্রেমের 'মাধুধ ও পবিত্রতার সৌন্দর্য্য, 
ত্যাগের মহিমা, পুণ্যের গৌরব সে কোথায় লিখিবে ? জীবিতদ্দিগের জীবনে আর অতীতের 
ইতিহাসে । তাই প্রবীপদিগের জীবন দর্শনীয় ও ম্ুরনীয হওয়া আবশ্তক। 
| (৮) 
সন্তানের জীবন পথ সর্ধপ্রধছে সুগম ও স্ুখকর«করিয়া রাখিবার জন্ত একাস্ত বন্ড হইও 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ | সমবায় সমিতি ২৬৫ 


না। তুমি যে পথ রচনা করিতেছ সে পথে হয়তো সে চলিবেনা ৮ ছেচ্ছাৰশে হউক 
ঘটনার তাড়নায় হউক সে হয়তো! অন্তপথ খুঁজিয় লইবে। তুমি কেবল তোমার পরিচিত 
পথটি নির্দেশ করিতে পার, পথের স্থগমত ও সৌন্দর্য; বর্ণনা করিতে পার, পথের বিপদ সম্বন্ধে 
তাহাকে সতর্ক করিতে পার । সে আপনার চক্ষে দেখিবে, আপনার পায়ে চলিবে, আপনার 
কচি অনুসরণ করিবে । যতদিন সে তোবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাত ধরিয়াছে সে সময়ে যাঁদ 
তোমার রুচি,তোমার পুণ্য প্রীতি, তোমার হর্ণাতির দ্বণা, তোমার মাশা ও আকাঙ্খা তাহার 
মধো সঞ্চারিত করিতে পারিয়া থাক তবে ভয় পাইও না । ধৈর্য ধরিয়া, আশাতে হৃদয় ভরিয়া 
প্রতীক্ষা কর। | 
( ৯) 

ছুঃখের মত শিক্ষক ও উপকারী নাই। ছুঃখকে তয় করিতে দিওনা! তরুণ কে 
শিখা, ছুঃখের ভিতর দিয়া পথ করিয়া চলাতেই মনুষ্যত্বের পরিচয়, মানুষের গৌরব । 
গ্রানিট পাথর কাটিয়৷ ফাটাইয়া৷ দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ রচনা করিয়া মানুষ রেল গাড়ীর রাস্তা 
করিয়ছে। ঘটনা চক্র পাহাড়ের মত যখন পথ রোধ করে, কাঁটিবার কাজে লাগিয়৷ 
যাইতে হয়-_পাষাণের উপর মাথা খুঁড়িয়। ক।দিলে কিছু হয় না--ভিন্ন পথ খু'জিলেও গন্তব্যে 
পৌছতে বিলম্ব ঘটে । বুদ্ধিবলে মানুষ জড়শক্তিকে নিয়ত জয় করিতেছে, সেখানেও বুদ্ধি একল! 
নহে । মানবের ইচ্ছাশক্তি, প্রতিজ্ঞার বল তাহার সহায় না হইলে বুদ্ধি সফল হয় না । এই 
কথ! শৈশব হইতেই তাহাকে বুঝিতে দাও । ব্যথা ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়! সে আনন্দ 
ও সাফল্য সঞ্চয় করিতে শিখুক | তাহার স্বচেষ্! স্বাবল্বনের পথই তাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গল। 
সাহ।যা করিতে গিয়। তাহাকে হুর্বল করিয়! তুলিও ন।। 


সমবার সাঁমতি 


ডাক্তার ভূপেক্জনাথ দত্ত, এম-এ১ পিএচ-ডি 
সমবায়. সমিতির উদ্দেত ফট.কাবাজ,মুলধনিক প্রসূতি সকল প্রকারের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীকে 
(11001600018 ) বাদ দ্য নৈর বাছা নমূহ (108 6:003609 0£ ৮৪.10. ) সাধারণের 
আয়ত্তে আনা ও উহ।র সাম্বসক্ষত পরিচালর খ্যবস্থ! কর! । বান্িক লক্ষণ দ্বার! বিচার 
করিতে গেলে সমবায় সমিতি যৌথ কাৰবারের্্রী অন্থরূপ মতে হয়, কিন্তু যৌথ কারবারের 
সয় ইহার সভা সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয়» ৪ উভয়ের সভ্যের মধ্যেও মৌন্টিক পার্থকা বিস্কমান। 
যৌথ কারবারে (0০106960০01 (০02919905) সভাদের অংশের পরিমাণ প্রধান, সমবায় 


সমিতিতে ব্যক্তিই প্রধান। কা্ধযপদ্জিচাপনবাবস্থায় যৌথকাক্মবারে অংশের প্রভাব প্রীধান, 


২৬৬ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিং'শ খণ্ড ৮ম সংখ্য। 


আর সমবায: সমিতিতে ব্যক্তিগত চরিত্র ও কার্ধাকরী শক্তির প্রভাবই অধিক | সমবায় 
সমিতির সভা গ্রহণের ভ।র একটা এর্নর্বাচনচক্কের (9০9:1) উপর ন্তস্ত থাকে, এবং নির্বাচন 
অর্থবল, জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মতামত অথব' সামাঞ্জিক স্তরের উপর নির্ভর না করিয়! 
সভ্যপদ প্রার্থীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবসায় দক্ষ তাঁর উপর নির্ভর করে। 


সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্ব কোন জন সমষ্টিব স্বেচ্ছাকৃত সহযোগের উপর নির্ভর 
করে, এই খানেই মৃূলধনসাপেক্ষ (02016517556) কারবারের সহিত ইহ'র পার্থক্য। 
ইহার মুলধন ও ভিন্ন শ্রেণীর এবং উহার নিয়োগ ও হয় ভিন্ন ভাবে। সমবায় সমিতির ভিত্তিস্বরূপ 
মূলধন অর্থ নভে, সভাযগণের ব্যক্তিগত দামীত্ব। সমাজের আস্থ। অর্জন করিবার শক্তি ইহারই 
উপর নির্ভর করে এবং এই ভিত্তি যত দৃঢ় হয় সমিতির কার্যা+্রী শক্তিও তত প্রবল হয় 


সমনায় সমাতির সম্পর়্ি নানাপ্রক1রে অর্জিত হইতে পারে । কারবারের প্রসারের ফলে 
কারবরের যে অংশ মুলধনীভ্‌ ত (0291601136৫) হইয়াছে তদ্থীর1 এবং সভ্যগণের নিকট হইতে 
মুলধন গ্রহণ ইত্যাদি দ্বার । ইহার দম্পত্তি সভাসংখ্যার উপর নির্ভর করে বলিয়া ক।চালা ভ(20993 
£9.17) হইতে সঞ্চিত একট। রক্ষিত তহবিল (1২০9৫:৮ 7533) ও সভ্যর্দের চাঁদ! অথব1 খ।টা 
লাভ 1766 26১10) হইতে ক্রমশঃ সঞ্চয় করিয়। একটা কার্যকরী তহবিল (ড০:1102 58150) 
গড়িয়] তুলিতে হয়, এবং সমিতির বাহিরের ও নিজের মূলধনের মধ্যে যাহাতে একটা 
সামঞ্রন্ত থকে পরিচালকবর্গের ()£:5060915) সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। আবার সহরের 
সমিতির যত নিজস্ব মূলপনের প্রয়োজন হয় গ্রাম্য ঝ| ক্কষি সমবায় সমিতির তত হয় না। 


অনেক অর্থনিতিবিদি খলেন যে সমবায় সমিতির কার্ষ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের আশা 
নাই বলিয়া! তাহ স্থায়ী হইতে পারে না' সমাজকে যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর 
প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন জীবজগতের ভিত্তি যে সংহতির (০০110685192) উপর 
প্রতিষ্ঠিত এবং জীবন ধারণের জন্য সহযোগিতাই যে জীব বিজ্ঞানের একটি প্রধান নীতি 
(9319101%1 1১৮1011)1ত) তাহ। বিশ্বচ ভন। মানুষ যে কেবল ব্যক্তিগত ল।ভের 
ভাড়নায়ই (56117810901 [17015191101 [১:০1 কাজ করে এই ধারণ! ষে ষথার্থ নহে 
জগতে সমবায় আন্দোলনের সাফল্য তাহ। প্রমাণ করিতেছে। অপর পক্ষে সমবায় মূলক 
ব্যবসায় হইতে ব্যক্তিগত ব্যবসায় অধিক' সংখ্যায় অরুতঙ্কার্ধয হয় দেখা যায়। * আর 

ংহতির ভিতরে ও বাক্তিগত প্রতিষ্ঠ। ব উদ্ধমের ($070120%০) স্থান আছে 


ব্যক্তিগত স্বার্থ বর্জিত বলিয়! সমূবায় মূলক গ্রতিষ্।নে; অনেক কটা: লক্ষিত হয 
সত্য, কিন্তু বর্তমানে তাহার পরিমাপ ( তক ) হয় ধসথামিতে'র, (950%6511909) 
মাপকাটিতে । ভবিষ্যতে জগতে সামাবুদের গ্রতিষ্ঠ। হইলে সমবায় মুলক কর্শে 
সাধারণের স্বার্থে বাক্তিগঞ্জ স্বার্থ নির্জন 'হ্বাভাঁবিক বলিয়াই প্রতীত হইবে। 
এই ক্রটী সত্বেও ষমবায়সূলক করে এবি ক্বিধা আছে। ইহাতে একপ্গে 


হর ১৮1১1১৮ ইংরেজীর তিনটি [২177050731৮ নাথক পঞ্রিক। জা 1 


অগ্রহীয়ণ, ১৩৩২] . সমবায় সমিতি, ২৬৪ 
ফটকাবাদী বা 1থণরু 36০০-এর * জন্ত লোকসান খাইতে হয় মা, জপর পক্ষে 
09001019610 € মহাজনী ) কারবারের মত অল্পবায়ে গং ও কর্মক্ষম পরিচালফের অভাব 
হয় না। সমবায়মূলক কর্মের সঙ্গে সঙ্গে একটা! আর্থটনতিক শৃঙ্খলা (০7867) 'আসে, এবং 
নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিবার শক্তি লাভ হয়। বেশীর ভাগ পভ্য ইহাকে নিজেদের প্রাত্যহিক 
জীবনের স্থখনুবিধা বুদ্ধির সোপানস্বদ্ধপে দেখিলেও অবশিষ্ট সভোরা ইস্াার মভিত 
ন্তায়ঙ্গত আর্থনৈতিক বাবস্থার সমবায় দেখিতে চাহেন। ইহাতে অর্থটৈতিক 
ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বার্থের স্থলে সমষ্টিগত অভাব পুরণরূপ উদ্দেশ্তের প্রতিষ্ঠ। হয়। 
বিজ্ঞাপন, মিথ্যা বথা, প্রবঞ্চন! ইত্যাদি বর্জন করিয়। ব্যবসায়ে সততা ও ন্তাঁয়ের প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা হয় । 
সভ্য 
সমবায় লমিতির যুলনীতি সভ্যদ্দের সাম্াভাব। এই সাম্যভাব রক্ষার জন্ত অংশের 
পরিমাণ নির্বিশেষে সকল সভ্যই একটামাত্র ভোটের অধিকারী । যৌথ কারবারে 
কেবল বড় বড় অংশীদ্দারেরাই পরিচালক সভায় প্রবেশের অধিকারী, কিন্তু সমবাঁয়মূলক 
কন্দে পরিচালক সভায় প্রবেশের অধিকার অংশের পরিমাণ নিরপেক্ষ । নৃতন 
সভোরা পুরাতন সভ্যদের মত সমান নিয়মাধীনে প্রবেশ লাভ করেন, এবং তাহাদের সহিত 
সমান অধিকার ভোগ করেন। 
সভ্যগণের দায়ীত্ব 
বাই সমষ্টির জন্য, এবং সমষ্টি ব্যস্টির জন্ত” এই নীতির উপরে--সমবাঙ্ক সমিতি 
ভিত্তি। প্রচলিত প্রথায় সভাদ্দের দায় নির্দিষ্ট (11031660 119011165 ) কিন্তু খণদান 
সমিতি সমূহ (০:01 ৪০০1৫6?65 ) অনির্দিষ্ট দায়ীত্ব লইয়। গঠিত হইতে পারে। 
মূলধন 
সমবায় সমিতির মূলধন প্রধানত: সভ্যর্দের অংশের টাক লইয়া! গঠিত হয় কিন্ত, 
অন্তান্ত উপাঁয়েও উহা সংগৃহীত হইতে পারে। (১) সভ্য হইবার কালে 
স্বরূপে সত্ব চাদ, (২) আরম্মানতরূপে গচ্ছিত অথবা মুলধনে রূপান্তরিত লভ্যাংশ 
(2ছ1052 160 00 0610516 01 ০0016011060 91916৪ ), এবং (৩) 
সত্যদ্দের নিকট হইতে খগগ্রন। এই তিনের" ঘন উপায়েই হউক সমিতির কার্ধ্যের 
সফলভার জন্ত পর্য্যাপ্ত মূলধন আহরণ কর! দরকার |” 

ক সমিতি নিয়ম প্রণয়গ দ্বারা সভ্যঘের অংশসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 
সাধারণতঃ একজন সভা পৌচটাঁ প্লীত্র অংশ লইতে পারেন। এই নিয়মের উদ্েত্ট 
মুগধনিকের (88036517869 পাখা ্ষ্ট+করা।' কারণ ধনের প্রাধান্ত বর্জন করিয়া 
সকলের সমভাবে সেবা করাই সমবায় আদ্দোলমের মৃখ্য উদ্দেন্ট। 

লক্ষ্য রর মী নর ? 
সমঘায় সমিতির বৈধ উদোতী সমবেত ভাবে কারা করিয়া সত্যের জায় বৃদ্ধি 
মা 89৭-৪০০/-_নির্দ,' অংস্ঠ। 


হ৬৮ নব্যভারত | ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ম৮ সংখ্য। 


করা অথবা মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীকে বাদ দিয়! নিত্য ব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি সভ্যগণূকে ষন্তায় সরবরাহ 
করিবার ব্যবস্থা করা। ইহার কার্ধ্যক্ষেত্র আর্থটৈতিক প্রয়োজন দ্বারা সীমাবন্ধ। 
সকল প্রকারের সমবায়মূলক প্রতিষ্ঠানকে-__-যেমন লঙ্গীতশিক্ষালয়,। পাঠাগার, ক্লাব 
প্রভৃতিকে- সমবায় সঙ্ষিতি গণনা করা হয় না। সমবায় সমিতি আর্থনৈতিক 
উদ্দে্ত ভিন্ন অপর উদ্দেশ্যের অন্থুদরণ করিতে পারে কিনা সে প্রশ্ন উঠিতে 
পারে$ এইরূপ করা আইনের চক্ষে খুব সঙ্গত না! হইতে পারে, কিন্ত শিক্ষা 
এবং সামাজিক উদ্দেশ্ত $ সমবায় সমিতির লক্ষ্য হইয়াছে এমন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। “রকডেল 
সমিতি (£২০০:381৩ 9০০76 ) ইহার অস্ত দৃষ্টান্ত । সভ্যদের আয় বৃদ্ধি করির।ও ইহ 
আসল লাভের ২৫ অংশ শিক্ষার উন্নতিকল্ে নিয়োগ করে। সমবায় সমিতি বাহিরের 
লোকের সঙ্গে কারবার করিবে কিনা সে প্রশ্নও উঠিতে পারে । এ সব্বন্ধে ষোটামুটীভাবে 
এই বল! যাইতে পারে 'যে বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার কর! সমবায় সমিতির 
সূলনীতি বিরুদ্ধ নহে। সাধারণতঃ খণদান সমবায়, শ্রমজীবি সমবায় ও গ্রাহক বা 
ব্যবহারক পমবাক্জ (0০:010, ৫ 9115015 ৫5 00105015615 00-919212,0156 ১০90151529 ) 
ভিন্ন মকল প্রকার সমিতিই বাহিরের লোকের সঙ্গে কারবার করিয়৷ থাকে । ক্ষতিগ্রস্থ 
না হইবার জন্ত অনেক সময় ইহাদ্দিগকেও বাভিরের লোকের সঙ্গে কারবার করিতে হয়। 
বেশী টাকা জমিয়। গেলে খণদান সমিতি অতিরিক্ত টাক! বাহিরের লোককে ও ধার দেয়, 
চুক্তিপূরণের জন্ত প্রয়োজনানুসারে শ্রমদীৰ্চি সমবায়কে বাহিরের লোককে কার্যে নিযুক্ত 
করিতে ছয়, আবার যে সকল দ্রব্য অল্লেই বিনষ্ট হইতে পারে, সভ্যেরা তাহ! খরিদ ন৷ 
করিলে গ্রাহক সমবায়কে তাহ] বাহিরের লোক্ষের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। মোটের 
উপর সমবায় সমিতির অস্তিত্ব ও ম্থুনাম (0:641 ) রক্ষার জন্ত বাহিরের লোকের সহিত 
কারবার করিতে হইলে তাহাকে কোন অবস্থায়ই সমবায়ের মূলনীতি বিরোধী বলা যাইতে 
পারে না। 
গঠন ব্যাপার (099615961০8 8 : 

সমবায় সমিতির ব্যাপারকে ক্রিয়াবৈশিষ্ট্য হিসাবে কিনটা ভাগে বিভক্ত করা ধায় £__ 
বিধি (1:97), পরিচালন ( £.923270150156100 ) ও পরিদর্শন ঝ নিয়মন ( 0০০:০1 )। 
কার্ধোর ক্মুবিধার জগ্ত সকল সমিতিষ্ব তিনটা ভাগে বিভক্ষী থাক। প্রয়োজন--সাধারণ সড। 
€( ৫11, 29960015% ), কার্য নির্বাহক্গভ। (5369615 8990) ও তত্বাবধায়ক সভ। 
(00910011 0 50061589191) ॥ এই তিনের মধ্যে সাধারণ ই সর্ববেসর্ধয। শেষের হইচী 
সাধারণ সভার অধীন মাত্র । ৮. 

এই সাধারণ সভভাঞক্চে সঙ্ধিতির ব্যবস্থাপক সভ1 ধলা যাইতে গাছে । এই সভায় 
বিখিব্যবস্থ! প্রীত হয়, বার্ধিক হিসাব পরীক্ষিত ও অষ্ঠমোছিত হয়। বিতরণীয় লভ্যাংশ 
(101506700 ) ির্ীরিত ০ কার্য নির্বাহ ও তত্বাবধায়ক সভার সভ্য নির্বাচিত 
হয়।: এইউভয় সভার সত্যের পরিবর্তূন,এবং যাহা গভ্যশ্রেণী ইইক্জে, অপন্ছত হইতে 
চান তীঁহাদের প্রার্থন! মঞ্চুর করিবার ক্ষমতাও ইহার স্বাষ্ছে। 


অগ্রহায়ণ, ১০১২.] সমবায় সমিতি ২৬৯ 


কার্ধা নির্বাহক সভা সাধারণ সভার প্রতিনিধিরূপে, উহার প্রণীত বিধিিব্যবস্থা 
অনুসারে, সকল কর্ধ সম্পাদন করে। তত্বাবধায়ক সভার কাজ কার্য নির্ধাহক সভা 
যথারীতি স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন কিল্লী তাহঠুর তত্বলওয়া । উহার স্থান কার্ধ্য- 
নির্বাক সভার উপরে, নহে, উহার সহিত সমান । কাধ্য নির্বাহক সভার কার্ষ্যে উহা 


কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, কোন গুরুতর ক্রটা লক্ষা করিলে উহ! স্বাধারণ 
সভার গোচরে আনিতে পারে মাত্র । 


সমিতি-সজ্ঘ (6018 0100 ) এ 

সমবায়- আন্দোলন কতক অগ্রসর হইলেই সমবায় সমিতি সমৃভ “পরস্পর সাহাষ্য 
সমিতি”, এবং “শ্রমিক সঙ্ঘ* সমূহের (75,009 [070892.) অনুসরণে উচ্চতর সঙ্ঘ বা 
সমিতি..স্জ্ঘ (860616.51010 ) গঠন করিতে আরম্ভ করে। এই উচ্চতর সঙ্ঘ গঠনের 
ছুইটী দিক আছে, একটা সামাজিক ও একটা ব্যবসায়িক । এক পক্ষে ইহাতে যেমন 
একযোগে কাজ করিয়া সমগ্র আন্দোলন একস্ত্রে গ্রথিত হওয়ার শক্তি বুদ্ধি পায়, অপর পক্ষে 
তেমনি জ্রেয় দব্য আমত্তাধীন কর] ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করা (08510192010 01 ঢ১:০- 
09,00101 ) সম্ভবপর হয়। | 


- ল।/ভ বন্টন 


আর্থনৈতিক বিষয়ে সমবায় সমিতির সভ্যর্দের সাম। লাভের বন্টনেই পরিস্ফ,ট হয়। 
সমিতির বিধান অনুযায়ী লাভের ভাগবাটোয়ার! হইয়া থাকে । কর্তব্য গত অধিকার 
বিষয়ে আইন সকলকেই সমান. অধিকার দিয়াছে, এবং লাভের ব্টন৪, সেই অন্ুসারেই 
হইয়া থাকে । কোন হারে এই আভ বণ্টন করিতে হইবে তাহা সমিতির. উপর নির্ভর 
করে। সাধারণতঃ এই হার সভ্যের অংশের পরিমানে ন! হইয়। কারবারে কোন সঙ্য কতটা 
সময় দিয়াছেন তথ্থার| নির্ধারিত হওয়া উচিত । এইকরাপ ভাগবণ্টনে ব্যক্তিগত সমবায় 
ও সাম্যবাদ, উভয়েরই লক্ষণ পরিস্কুট হয়। সভ্যেরা (সমিতির কর্ধপ্রস্থত উপকার 
(96610) ধুলধনে দান করিয়াছেন বলিয়া নয়, সমিডিযাৃটৈ সাহাঞ্্‌ করিয়াছেন খলিয়াই 
লাভ প্রাপ্ত হইবেন। জাই নিয়মের প্রতিষ্ঠায়ই ০2,0091:510 কাঁরবারের সঙ্িত্ব সমবায় 
সমিতির পার্থক1,কিন্তু সহরের খণদান সমিতি সমুহ সত্যের লঙ্যাংশ প্রদান করে কারণ 
এইরূপ সমিতিতে খরিষ্কুর সমিতি' (০082228 ১০০1০৮% ) গ্রস্ত অপেক্ষা অধিক 
সুলধনের প্রয়োজন হয়, এবং লাভের আশরন! দেখাইয়। লোকের নিকট হইতে তাহা সংগ্রহ 
কর! যায় না। খপ্দান, সমিতিতে কি হারে লভ্যাংশ দেওয়া যাইতে পারে তাহার কোন 
স্থিরতা নাই, সাধারণতঃ জী হিসাবে অংশের শতকরা ৬২ “হইতে ৮২ টাক! লভ্যাংশ 





পড় ঈ রি সী & | ৰ 

নাঃ 

| রর বরোধ . : ক ৪ 
পা ব। ব্যবারক সমবাম্ সমিতির উ খা পকল প্রকার কারপ্মীত্পকে 


নিজের করুক ও অনীক । ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর পক্ষে এই বাঁধা গ্ররেনধুরেই সন্তোষজনক 
সর! এই ষ্টার ফলে, দা ুরিরোধ টুর, তাহাতে ৬ ব্যবসামীরা'লকল 








২৭৭ নব্যতারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 
সময়ে ধর্মসঙ্গত উপায়ের (1910151916776509) অনুসরণ করে ন1। বুহুদীয়তনে সমবায় 
করিতে গেলে এইরূপ প্রতিযোগিতার জন্ত প্রস্তুত থাক! প্রয়োজন । 


চরিত্রবল (0005,:9,0621) 


সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার পক্ষে সভ্যদ্দের চগ্ষিত্রধল একটি প্রধান জিনিষ । 
চরিঞ্রবল সভ্যদের" প্রয়োজনের প্রলোভন বা উৎকোচ গ্রহণেচ্ছ]! হইতে রক্ষা! করে, নৈতিক 
কর্তব্বোধ উহাদ্দিগকে সৎ পরিচালক নিয়োগে প্রবৃত্ত ও গৃহবিব।দ হইতে নিবৃত্ত করে, 
মূল্যাল্লত। ও অন্তান্ত সুবিধা সত্বেও বাহিরের দে(কান হইতে জিনিষ গত্র কিনিবার প্রলোভন 
হইতে উহাদের রক্ষা করে, এবং সামাজিক সকল ব্[পারের অংশী হইতে প্রবুদ্ধ ফরে। 
সমবায় প্রচেষ্টায় ক্ৃতকার্ধ্যত! লাভের জন্ত নিয়লিখিত গুণের প্রয়োজ্সন-_শৃঙ্খলাম্পৃকা 
(1০ 0 09:061), স্থুনিয়ঙ্জিত একতাম্পৃহা (৫1301011060. 80116 06 501889.165) 
এবং সঙ্ঘবন্ধনপটুতা (98,55101 101 01:5310192,0102) 

আবেষ্টন 

সমবায় সমিতি প্রতিষ্টর উপর আবেষ্টনেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ক্লষিজীবি অধ্যুষিত জনপদ 
(82059105812 10098011065) অপেক্ষা শিল্প প্রধান স্থান সমূহ (17105962891 10119671065) 
ব্যবহারক মমবায়ের (000319075 0০9101)10০) অধিকতর অনুকূল । শেষোক্ত স্থান 
সমূহে অনেক সময়ে ইহা! অপরিহার্য হইয়া পড়ে । ইহার কারণঞ্জ সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 
শিল্পকেন্তররে শ্রমজীবিরা কর্মস্থলে ও বাস করিবাঁর স্থলে সমষ্টিবন্ধ হইতে বাধ্য হয়। ইহাতে 
উচ্বাদ্দের সঙ্ঘবন্ধ হইবার স্ুঘোগ ঘটে। তারপর সংসারযাত্রা নির্বাহে খরচের আধিক্য 
বশত: ও সমবায়ের দিকে তাহাদের ঝেগক হয়। অপর পক্ষে গ্রাম্যলোকের অভাবও 
অল্লঃ গবং তাহা পরিপুর্ণও হয় সহজে । তাহার্দের অধিকাংশ অভাবই চাষের উৎপন্ন 
. জবেটে পরিপূরণ হয়, বাকীট! ঞ্লেপসী ওয়লাদের (6:2.61117)5 ৪2169109082) কাছ হইতে 
লংগৃীত হয়, অথবা সহরে বা হার্টের দিনে খরিদ করে। লমবায় সমিতিতে ধাইবার 
তাহাদের সময় নাই, আর ভাহার্দের বাক্তিগত জীবনেও সষলবায় স্পৃহার স্থান নাই। 
ইহা সন্ষেও জ্রাব্জে কবীরের, মধ্যে কৃষীসমবায়, (8503০2৬৪ 4১81০০1৩8) এবং 
অন্তান্ত কোন্ন কোন স্থানে গ্রামা ব্যাঙ্ক বেশ কঙ্রার্ধ হইয়াছে ।;. প্ইহার কারণ এই 
সকল সমবায়ের ফলে উহার সভ্োর! অনের্$ট। স্বাধীনতা পায় । এ ছাড়া কৃষিজীবির! ক্রেতা 
অপেক্ষা উৎপাদনকারী স্বার্থ বেশী দেখে.। ইহার! স্বাবতঃই “রক্ষা ব্যবস্থাঃর অনুরাগী 
(9:95080928909), উহার! উৎপন্ন দ্রবোর বেশী দ্ষ, চায় এবং উহা! সরাসরি মধ্যবিত্ত 
, শ্রেণী ক্ষুদ্র কারবারীদের সরবরাহ করে। জনবি লী প্রদেশে (8958615 500819.৩0 
37901065) মবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ত দূরের কথ! দোকান প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হয় না, এবং 
লোকে খুদে দোকানদার বা বুিওযালার নিকট হইতেই ব্য ক্রয় করিয়া থাকে। 


বিধিপ্রণয়ণ (5751509) 
:গলমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পরিচা্ী জন নিলি নবম মানত কিয়া নিতে হম 
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১। কোন সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আনুষ্ঠানিক খরচ (16171010915 
[05090369 ) ও আল্ুষ্ঠানিক বিধি (60150810168) যথাসম্ভব কমাইতে হয় । 

২। সমিতির পক্ষে কোন চুক্তি গ্রহণের সময় সভ্যদের দায়ীত্ব যাহাতে মথাসস্ভব 
কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। র 

৩। অংশের মূলা এত নিয় রাখিতে হয় যাহাতে শ্রমজীবিরাও অংশ ধরি করিতে পারে। 

সমবায়ীরা৷ (4১:0০106 0০-০1১22.6013) এই নিয়মের তাদৃশ পক্ষপাতী নহেন। সেই জন্ত 
বিধিপ্রনয়ণকালে অন্যকে সময়েই এইরূপ ব্যবস্থা! (816) পাকে যে--(১) সমবায় সমিতি 
আবহমানকাল থাকিবে (91039116151, 10 05170268165 ), উহা কখনও উঠাইয়া 
' দেওয়া হইবে না, অথবা (২) সমিতি যদি কখনও উঠিয়। যায় বা বিনষ্ট হয় তাহ! হইলে 
উহার সম্পত্তি (5.95565 ) অন্ত কোন সমবায় সমিতি ব1 “সর্িতি-সজ্ঘ” (6061201900 ) 
বা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থাকে (00101050) ০৮ [40901] 00101761)6 1900199 ) 
দান কর! হইবে। 


সাময়িক প্রসঙ্গ | 


সবমেরিণ বা! ডূবোজাহাজের সমুদ্রে সমাধি 
নিগত ১২ই নবেম্বর তারিখে সকাল বেলা, ইংবাঁজ নৌসেনা বিভাগের এম: 
খ্যক অন্তঃসমূদ তরী (5%0019110৩ [এ 1) বা ডুবো জাহাজ /ডেবনসায়ারের 
দক্ষিণে ষ্টার্ট অন্তরীপের ১৫ মাইল*দূরে ডুব দেয়। কিন্তু তাহার পর কর তাহাকে 
উঠিতে দেখা! গেল না। এই জাহাজে প্রায় ৭০ জন লোক ও একটি প্রকাণ্ড কামান 
ছিল। ত্মনেক চেষ্টা করিয়াও ইছার কোন চিন্ক বা মজ্জনস্থানের সন্ধান পাওয়া গেল ননা। 
বোধ হয় উপরের চলন্ত অন্ত কোন জাহাজের সঙ্গে ধাক! লাগিয়া ইহ। এমন জখম হইয়াছিল 
যে আর উঠতে পারেঞ্চনাই । কঙ্গকারখান! নষ্ট হইয়া যাওয়াতে ভিতরের লোকের! 
বে-তার স্বাদ +পপুাইযা নিজে অবস্থাও জানাইতে - পারে নাই । এই জাহাজখানি 
উঠাইবার সকল ৫চষ্টী ব্যর্থ হইবার নর সমু গর্ভে সমাহিত লোকদের জ্ত বিধিমত 
অন্তো্ি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হুইয়াছে এবং মৃত্তদের উদ্জেশে রাশি রাশি পুষ্প মাল্য সমূদ্বে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । ঃ &.... 
এই হূর্ঘটনায় সহায় মারের এই উৎকট উপকরণের প্রতি বিরাগ উপস্থিত 
হইয়াছে । ইংলণ্ডে ফ্রান্দে এবং আর্মেরিকায় অনেকে এই ডুব! জাহাজের বাবহার$ উঠাইয়। 
দিবার . জন্ত ব্যগ্র হইয়াছেন এবং জাতীয় পরিষদে এজন প্রস্তাথথ উপস্থিত 
করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাহাতে কতদুর কি হুইবেন্টিবল! ঝায়'না। ভি'২ দেশেক। 
মধ্যে, কেবল বাহ্িক সন্তাব নুহ, মাস্তরিক বিশ্বাস ন নথি যুদ্ধ' বাপার অনা 
বূলিয়। বিবেচিত না' হইলে, অর্থাৎ নল সম্ভা বন্&$1রয়। গেলে যুগ্দের উপকরণগুল্সি। তই 
ণ হউক উচ্গাদের বিদায়ের গন্কা । “এরি ধিদায় করিতে হুল একযোগে 
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সকল দেশ হইতেই বিদাঁয় করিতে হইবে ; কিন্তু সকল দেশ তাঁাতে সম্মত ভইবে মনে 
হয় না। সর্বজাতীয় সংঘে নিরস্ত্রীকরণ সমন্তার (01987270606 03938£199 ) 
এখনও সমাধান হয় নাই। 


পরলো'কগতা। সম্াটজননী | 
বিগত ২*শে নবেম্বর সম্াটজননী মহাঁরানী আলেকজান্র! একাশী বৎসর বয়সে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই উদারপ্রাণা শীলা নারী ডেনমার্কের রাজা! নবম 
ক্রিশ্চিয়ানের জোষ্া কন্তা ছিলেন। সইহার যখন জগ্ম হয় তখনও ক্রিশিয়ান রা্জিপদে 
ূ আরোহণ কেন নাই । সেই জন্তই হউক অথবা ভাহার্দের স্বাভাবিক রুচি বশতঃই হউক, 
যুববাজ ক্রিশ্চিয়ান ও তাহার সঙ্ধর্মিণী সম্তানদিগকে এশ্বধ্য ও বিলাসের নান! আঁডুখবরের ' 
মধো বর্ধিত হইতে দেল নাই, লিখন পঠন শিল্প চর্চার সঙ্গে যাহাতে নীতিশিক্ষা ধর্মভাব 


হবার! চরিত্র স্বন্দররূপে গড়িয়। উঠে, যাহাতে পারিবারিক প্রেম দৃঢ় হয়, পারিবারিক 
কর্তবোর বোধ প্রবল হয়, অতি যত্বে সেইরূপ শিক্ষ।ই দিয়াছেন । উনিশ বৎসর বয়সে 


আলেকজান্দ্রা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জোষ্ঠ-পুত্রবধূ হইয়া ইংলগ্ডে আগমন করেন। 
রাজকবি টেনিসন ইহ্]ুর আগমনী সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। .ইয়োরোপের্‌ ইনি একজন বিখ্যাত 
সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু ইভাঁর সুমধুর চরিত্র এবং অন্তরের সৌনধ্যই ইহাকে ইংলগ্ডের 
ধনী নির্ধন আবাল বুদ্ধ বণিতা সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী করিয়াছিল । . আজীবন 
তিনি ইংরাঁজ জাতির হৃদয়ে এই শ্রদ্ধপ্রীতির আসনে ন্বগ্রতিষ্িত ছিলেন। একদিকে 
কর্তবা সাধন ও পারিবারিক সন্বন্ধের মর্যাদা রক্ষা করিয্াছেন আর একদিকে সাম্রাজ্জীর 
- জোষ্ঠ-পুত্রবধধূু ও প্রতিনিধিরূপে এবং পরে খুঁং সাত্রজ্ভীরূপে জাতীয়” 'জীবনের "সহিত . 
যোগ রক্ষা করিয়াছেন। বিধবা! মহারাণী সর্বত্র যাইতেন না, তাহার স্থানে ইঞ্ছাকে 
ইহার স্বামী তদানীন্তন যুবরাজের সহিত প্রায় সর্ধপ্রকার সৎ ও মহৎ জাতীয় ৯হকষ্ঠামে 
ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে । তীর 'ব্যবহাঁর সৌজন্ত ও 
মাধূর্ধামণ্ডিত ছিল, দীন ছুঃখী রুগ্রদিগের জন্ত তীহার হৃদয় ন্গেহ ও করুণায় পূর্ণ হইত, 
ইাদপাতালের কাঁজের সহিত তাহার বিশেষ সহানুককুতি পুকাশ পাইত | ক্রাজস পরিবারে 
এমন অনাড়ম্বর কর্তব্শীল জীবন, এমন নিষ্কীরতা ও এশআাণতাঁ সচরাচর দেখা 
যায় না । মহাররাণী আলেকজান্দ্র। যখন যুবরাঁজ্ঞী মাত্র ছিলেন, সেই সময় ইয়র্ক শায়ারে 
কোন এক কৃষি প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত উত্তম মাখন স্কেখিয়! উহার প্রশংসা করিতে করিতে 
বলিলেন- “সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাখন কিন্তু ডেনমার্ক হইতেই আমে ।” যাহার মাখন সেট 
: ব্যক্তি বলিল--.“ছুজ্জুর, অপরাধ লইবেন না, রবা্গোা উৎকৃষ্ট রাঁজকন্ভ! ডেনমাক হইতে 
আসেন কিন্তু সূ চেয়ে গাল মাখন ইয়র্ক শায়ার হইতে 1 

স্জ সঠ্যই ইনি এই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন। এই দীর্ঘ জীবনে শোক হ:খের 
আধাতও পাইয়। গিক্কাছেন। প্রথমে জ্োষ্ঠ পুঞ্জের বিল্লোগ এবং পরে বৈধবা ঘটিল। 
কিন্তু ইহাতে মুহমানা ন। হই ঘত দিন শরীরে:শক্তি ছিল পূর্বের স্ঠায় রগ ও দরিজ্্ঃ 
দিগের সাহাহ্যার্থ নান! অনুষ্ঠানের সহিত: সংক্ষি থাকিস্ন | 


নব্য ভারত 
অতিরিক্ত পত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড অগ্রহায়ণ ১৩৩২ | ৮ম সংখ্যা 


জাতি লারা 
চাটা ধারনার জারা 


চয়ন | 


নিখিল ভারত কংগ্রেস ক মিটার প্রস্ত।বাঁনুষায়ী যে সকল হুতা গত বৎসর গাওয়। গিয়াছিল অপমতার 
কটুনীদিগের জন্ত উহার কতক এখনও কোন কদে লগে নাই। যাহার নিখিল ভরত 
প্রতি হৃতাকাট। সগিতিতে' যোগদান করিবেন বা! কংগ্রেসের সভ্য হইবার জদ্ব হুত। 
গঠাইযেন উহার! অনুগ্রইপুর্বক হৃতার পরিমাণের দিকে যেমন লক্ষ রাখিবেন, উৎকর্ষের দিকেও 
তেমনি ক্ষা রাখিজন। যে সৃত। কোদকাজে লাগে না সে গুতা প্রেরণে সমন, শক্তি ও অর্থ, 
সকলেরই. অপচয় হয়। হত! .গাঠ।ইতে সভাগণ নিযর্মিধিত বিষয়ে দৃষ্টি রাঁধবেন ;_ 
১।. কৌন শ্রেণীর সভ্য হইতে চান, এবং কংগ্রেসের সভ্য হইতে চান কি ন| জানাইবেন; 
ঝা টি ফেটার সঙ্গে মেটা কাগজে নিম্নলখত বিষয়গুলি লিখিয়! দিবেন £-_ 
( ক “ নাটাইয়োগমাপ। (খ) গজের হিসাবে দৈর্ধা, (গ) ওজন, (ঘ) নম্বর, 
(৬) বাত তুলার জাতি, এবং (5) চরকার না টেকোতে কাট! হইয়ছে। 
থে নৃতার সঙ্গে এই সকল ব্বিরণ গাজা! যাইবে না, দেই শুতা চ। বলিয়। গণ্য হুইবে। 
যাহার! মঙাজেদীঠর হইবার দবধাস্তে ্জারদ অথা। সমিতির নিয়শীবদী চাঁহেন তাহারা--জযু 
জওয়াহিরলাল নেহেক্, সম্পাদক, নিখিনভারত হৃষঠীকাট] সমিতি, ১৪৭, [িটয়েট রোড, এলাহাবাদ-- 
এই ঠিকানায় পত্র দিবেন। 
প্রথম ঞ্রেণীর সত্যগণ বণ ভাঁক খর5 বীর্ঘছতে.চাহেন তাহা হইলে মাসে মাসে শৃত| না পাঠাই! 
এক বুখসয়ের দূত! এক মঙ্গে অগ্রিম গ1ঠাইতে পারেন। আর কোন এক স্থানে বহু সভ্য থাকিলে 








ফোন আক, জন সত] উদ্যোগী হইয়া সকল 'পীতির নুত1. একসজে গাঠাইবার বাব1ও করিতে 


গটোরে। যে নকল পার্বত্যঙ্জাতীয়ের| কার্পাদ বস্তের পরিবর্তে গশমী বন ব্যবহার করেন 
উহথীর! গণমী শৃত। নিও বংগ্রেদের অথব। নিখিলতারত ৬ মমিডির ডা হইতে পরল 
আমন জিনিয তুলা নয়, হাতে কী হত! । নর ৪ (২২1১ ৎ ২৭১1৫) 


ঠা 


৩৪ নব্যভারত--অভিরিক্ত পত্র [ দ্বিতীয় থগু, ৮ম নংখ্য। 


লক্ষৌয়ে অবস্থান কাঁলে আমি আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত একটী মহিল। কলেজ 
. লঙ্ষৌ দেখিতে গিয়[ছলাম। এই শ্রেণীণ অনুষ্ঠানের মধ্য এশিয়ায় এইটা সর্ববাপেক্ষ! 
মহিলা কলেজ গ্রাচীন। এখানে ভারতের সকল প্রদেশের বার্লকাই আছে। আমার স্বাক্ষর 


লইবার জন্ক উহার আমাকে ঘিরিয়! দীড়াইল। আমার স্বাক্ষর পাইতে হইলে যেনিয়মিত সুতা 
কাঁটিভে এবং খন্দর পরিধান করিতে হইবে এইরূপ কথ! শুনিয়। অনেকেই পিছাইয়। -যান। 
বিস্ত ইহার। তাহা তেও পিছাইল না, এবং উহাদের 1250 59101100000 (তত্বাবধায়িক। ) 
আমাকে আঙ্গাস দিলেন বালিকার! যাহাতে এই সর্ অক্ষরে অক্ষরে পালন কনে নে বিষরে তিনি 
লক্ষ্য রাখিবেন। (10, 1১, 9165% 1500010190৬, 22, 0০, 25.) 
একটা বন্ধু কোন দেশীয় কারবারে কাজ করেন। সকাল ৮ট| হইতে রাত্রি নট! পর্যান্ত তাঁহাকে 
কাজ করিতে হয়, মধ্যে খাওয়। দ1ওয়ার জন কিছু সময় পান মাত্র। একটী 
উভয়কুটা (নল কাঃবারে তাহার কাজ পাইবার সম্ভাবনা আছে। সেখানে তিনি বেতন 
প্রার দ্বিগুণ পাইবেন, কিন্তু কাঁজ করিতে হইবে কম সময়। ইহাতে তিন 
হুতা কাঁটিঝর অধিক অবসর পাইবেন, কিস্তু উহা+ উহাকে খদ্দর পরিতে দিবে না। এক্ষেত্রে 
উহার কর্তব্য কি, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি ইতত্ততঃ করিবার কোন কারণ দেখি না। 
খদ্দরের কথা বাদ দিলেও আক্মসম্স।নজ্ঞান,স্পন্ন কোন বাত্তই বৈদেশিকের এই প্রলোভনে প্রলুব্ধ 
হইতে পারেন নাঁ। *এই প্রস্ত।বে বাক্তিগত শ্বাধীনতার উপর অনুচিত হস্তক্ষেপের প্রয়।স আছে, বিশেষতঃ 
এই প্রয়াস জাতীয় স্বার্থের বিরোধী এবং খদ্দরের প্রতি বিদ্বেষপ্রসুত । সাময়িকভাবে যদি সৃতাঁক।টা বাদ 
দিতে হয় তাহ! হইলেও আমি খদ্দর পরিধানের স্বাধীনত। রক্ষার পক্ষপাতী । লোকে যদি খদ্দর ব্যবহার 
ত্যাগ করে তাহা হইলে নুতাকাটার কোন অর্থই থাকিবে না। খদ্দর বিক্রয়ের ব্যবস্থ। ন। থাকিলে 
লক্ষ লক্ষ জোকক্রে সতী কুটিতে বল। উপহাস মাত্র । সুতাকাটা। এবং খদ্দর ব্যবহার, যেখানে 
এই উত্তয়ের মধ্যে একটী নির্বাচর্ন করিতে হইবে সেখানে শেখেরটারই দাবী বেশী। পত্র লেখকের 
যদি হৃতা কটিবার ইচ্ছ। থাকে তাছ! হইলে সময়ও তিনি করি! আইতে. পারিবেন। তাহাকে 
যদ্দি টম অথবা রে্গাড়ীতে বর্ুস্থলে যাইতে হয়, তিনি পথে যইতে যাইতে টেকোতে সুতা কাটিতে 
পারেন । আমি আশা করি পত্র লেখক কোন প্রলৌভনেই খদ্দর ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন না। 
কলিকাতার যে সকল ইউরোপীয় সওদাগরের সঙ্গে আমার গীক্ষাৎ “হইয়ীছে উহাদের মধ্যে খদ্দরের 
প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব লক্ষ্য করি নাই। এই মন্তব্য যে সবল ্রপীয় সওদাগরের নজরে 
পড়িবে উহার! এই বিদ্বেষভাৰ দূর করিতে প্রয়াস পৃইবেন আশ! করি।. দেশীয় কারবারীদের প্রতিও 
আমাদের নিবেদন উহার যেন এমনভাবে কাজের বাঁধস্থ। করেন যাহাতে উহাদের বর্ণচারীদের, 
কাজের সময় এইরূপ অনুচিত দীর্ঘ না হয়। একাঁজের সমর (07070 1558:5) অতিরিক্ত দীর্ঘ 
হইলে তাহাতে কাজের ক্ষতি হয়, ইহ।ই জগতের অভিজ্ঞতা । ন্বেচ্ছায় এবং উদারতা হণোদিত হুইয়! 
এই মক্কার সাধন ন! ঝরিজেও একদিন বাঁধা হইয়া ইহাঁ করিতে হইবে, তখন জার তাহাতে কোন, 
মহত্ব থাকিষে না। এই জগঘ্থ্যাপী আন্দোভনের গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না। ভারতীয় 
ঝণিকগণ অথব। অন্ত কোন বণিকসভ| এ বিষয়ে পতপ্রদর্শন করিবেন কি?--( সংক্ষিণ্ ২২১০২ 
স্বরাজ ও জনৈক গৌয়ানিজ বু ভিজ্ঞাস1! করিতেছেন যে রকল গ্রোয়ানিজ জীবিক ৃ 
পবদে শী উদ্দেশ্যে এদেশে আছেন শ্বরাজের অধীনে উহাদের অবস্থ। কি হুইবে। গোয়ানিজরাঁ 
অপর একটা (বিদেশী শক্তির আন হইলেও অস্তান্ত প্রদেশের অধীবামীদের মই 





অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ] চয়ন ৩৫ 


ভারতবাঁলী, সুতরাং উহাঈ'ও অপর ভারতবাদীর মতই ব্যবহার পাইবেন। স্বংাজ জাতির্ণনির্বিবশেষে 
সকলের জন্ত। এমনকি ভারত যাহার জন্মভূমি নয় অথবা ভারতকে যাহার! শ্বদেশ বলিয়। গ্রহণ 
করেন নাই, যে নকল অনুচিত অহ্বিধ| উহ।র। এখন ভোগ করিতেছেন ভাহ। ভিন্ন উহাদের অপর সকল 
স্বার্থ আমর! বর্তমান সরকারের মতই যত্বে রক্ষ! করিব। ইহাই আমার শ্বরাগ্জের আদর্শ।॥ পরিণামে স্বরাজ 
ধাড়াইবে কিরূপ তাহ! অবশ্য ভারতের চিন্ত।পরায়ণ জনগণের উপর নির্ভর করিবে। গোর়!নিজদের 
নিঞেদের উপরেও উহ! অনেক পরিমাণে নির্ভন্ন করিবে । স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্বোধ অথব। নিবর্য্য 
(%75-116) ভিন্ন কেহই অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিবে না,_- রাজশক্তি কাহ।রও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
হস্তক্ষেপ করিলে সে উহার প্রতিরোধ করিবে। ফতদ্দিন বছুলোক এইরূপ প্রতিরোধের শক্তি লভ ন| 
করিবে ততদ্দিন ভারতের স্ব।ধীনতা লাভের সম্ভ।বন। সুদুরপরাহত। ( সংক্ষিপ্ত, ২২১১।২৫) 

_জনৈক। মহিল! বন্ধু "ডান গ্রিফিখসএর লিখিত অপরাধ নশ্ন্ষীয় কতকগুলি সয়ল সত্য ইয়ং ইত্ডয়াতে 

অপরাধ ও প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছেন। নিমের মত গুলি মত্যাগ্রহীর। নিরাপত্তিতে গ্রহণ 

ছুর্ণাতি করিতে পারেন। 

“রাষ্ত্রীয় বিধান হইলেই যে নীতিদঙ্গত হইবে তাহ! কোন মনে নাই, আবার আইনের চক্ষে অপরাধ 
অপরাধ হইলেই যে তাহ! ছুর্নীতি হইবে তাঁরও কোন মাঁমে নাই” 

।'অ-বৈধতা। ও ছুর্নীতি উভয়ে সমার্থক নহে" 

“সকল বে-গাইনি কার্যই নীতিছুষ্ট নহে, পক্ষান্তরে সকল ছুর্নাীতিই অবৈধ নহে 

সরকারী কর্মচারীদের আদেশে পেটে হ।মাগুড়ী দিতে অস্বীকার কর! অবৈধ হইলে হইতে পারে ফিন্তু উহ! 
যে ছুর্ণাতির পরিচায়ক এমন কথ|। কে বলিবে? বিধিবহিভূতি হইলেও উহ! খুবই. নিত ইহাই 
কি বরং সত্য নহে 1--“বিগ্রহ-পক্ষপাঁতী হত্য।কারীরই জাত ভাই, «আর ধাটপাঁড়ি ও দ্অংশ (51001) 
লঙ্টয। খেল! একই মনোবৃত্তির ছুই দ্বিক। বর্তমমের সমাঁজব্যবন্থ! অপরাধের জনক। "-_-এই উত্ভিগুলি 
বিশেষভাবে বিবেচ্য। আর একটি উক্তি এই-_ 

“ধন আহরণের যে ব্যবস্থ! সমাজের অনুমেধিত নয় নে উপায়ে ধনলাভেচ্ছা তৃপ্ত করিতে গেলেই 
আইনের চক্ষেপ্চোর পরিগণিত হইতে হয়। যে সদাঞ্জে | দেয় গ্রহণ করে তার চাইতে বেশী নেই কিন্ত 
প্রকৃত চোর” ।কিস্তু সমাজ করে কিযে সমাঞ্জের বিরক্তি উৎপাদন করে সমাজ তাহারই শাস্তি- 
বিধান করে, প্রকৃত অনষ্টকাীযি কৌন শান্তিবিধান্তু. করেনা, _ আধুনিক সমাজব্যবস্থয় খুচরা! অপরাধীই কেবল 
শান্তি পায়, গাইকারী অপরাধী পায় ন।” ৬, (৬160 13111161520 [1010)012], 22, 2০) 25, ) 
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[ মো* ক. গান্ধী ] 
হিদ্ু মুদলগান সমগ্ত। আমাকে কোন মতেই ছাঁড়িবে না । মুসলমান ' বন্ধুগণ ইহার মমাধানে আমাকে 
হপ্তন্সেপ ফিতে বলেন। হিঙ্গুগণও আদার সহিত এ বিষয়ে আলোচঙ্গ। কন্িতে চাছেন। কেহ কেহ এমনও 
বলেন যে বীঞ্জ জামি- রোপন করিয়াছি, কফল৪ আমাকে ভোগ কছিতে হইবে। ৭ কলিকাতায় অবস্থানকালে 
রিহার়ঘানী জনৈক বন্ধু হিপ বাহক, ও বিশেষ তাবে বালিকাদের অপহরণের উল্লেখ' করিয়! আমাকে 
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হঃখ ও ক্রোধ হুচক একখানি পত্র নিয্লাছিলেন। উত্তরে আমি তাহাকে স্পষ্টই লিখিয়াছিলাম যে 
অ।মি এসব কথায় বিশ্ব করি না, কিপ্ত তিনি য্দি এই অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ দিতে পারেন 
আমি উহা! পরীক্ষ। করির। দেখিব এবং প্রম৭ সস্তে।ষ্জনক হইলে সুস্পষ্ট প্রতিকারে অক্ষম হইলেও 
উহার প্রতিবাদ করিব। এর পরে আমি সংবাদপত্র হইতে আহত বহু অপহরণের বিস্ত।রিত বিবরণ 
পাইয়াছিলাম এবং বন্ধুটিকে বলিয়ছিল'ম যে পাত্রকায় প্রকাশিত বিবরণ প্রমান স্বরূপে গণ্য হইতে 
পারে না। বছ স্থলেই উহার উত্তেক্ননপুর্ণ, ভ্রান্তিঙ্নক, এবং কোন কোন স্থলে একান্ত 
অসত্য। এমন অনেক হিন্দু ও মুপলমান পরিচালিত পত্রিকাও আছ্ছে যাহার! মুসলমান ব! হিন্দুকে মলীবর্ণে 
চি্রিত করিতে অননন্দ।মুভব করে। এই উভয় শ্রেণীর পত্রিকার কথায়ই বদি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয় 
তাহা হইলে বলিতে হয় উভয় সম্প্রদায়ই যৎপরোনাস্তি জঘন্তচরিত্র ॥ টিটাগড়ে কিন্ত এরূপ একটা ব্যাপার 
বাস্তবিকই ঘটি! ছিল। একটা হিন্দু বালিক। অপহৃত! হইয়ছিল এবং শোন! গিরাছিল দে মুসলমান ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু আদ।লতের আদেশ শ্বত্বেও উহ|!কে এযাবৎ হাঞ্জির কর! হইয়ছে ব'লয়! জানিন|। 
এব্যাপারে কয়েকজন মন্্াম্ত লোক সংশ্লিষ্ট আছেন বলিয়। শোন! যার়। আমি যখন টিটাগড়ে শিয়াছিলাম 
এই. মেয়েটার দায়িত্ব লইতে যে কেহ প্রস্তুত আছেন এমনত দেখি না । পাটনায় থাকিতে আমি প্রমাণ সহ 
কতকগুলি অভাবনীয় (9:9£0117£) সংবাদ পাইয়।ছিলান। সম্পূর্ণ প্রমাণ উপাস্থত আমার হাতে নাই বলিয়া! আমি 
উহার আলোচনায় বিরত রহিল।ম। এরূপ ঘটনায় উৎকণার উদ্রেক ঝরে, এবং দেশের হিতক।মী সকলেরই 
এবিধয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত তারপর মদজিদের সম্মুখে গ:ন বাজনার বথ। ধরুন। মণজদের সম্মুখে 
ধীর অথব| উচ্চ ম্বরেই হউক সকল প্রকার গন বাঞ্রন! নকল সময়ে বন্ধ রাখিবার দাবীর কধ। আমি 
শুমিয়াছি । নমাজের সময়ে মসজিদের নিকটবর্তী মন্দিরে আরতি বন্ধ করিবার দাবীর কথাও শোন! 
বার। কলিকাতায় থাকিতে শুনিয়াছি প্রতুষে রাম নাম লইয়া মস্জিদের পাশ দিয়! যাইবার সময়ে 
ছেলের বাঁধ! পাইয়াছে। 

এখন কর্তব্য কি? এক্পপ ব্যাপারে আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ ভগ্র যষটির উপয় নির্ভর করারই 
অন্রূপ। আমার কন্তাকে যদি অবাধে অপহাত হইতে দেই, তাহা ছুইলে আদালত আমকে কিরূপে 
রগ্ষ/ করিতে পারেন? আর আমার কাপুরুষতায় বিরক্ত হইয়। যদি বিচারক আমীকে তাচ্ছিল্য 
সহকারে দুর করিয়! দেন তাহ। অতি সঙ্গতই হইবে । আদালত সাধারণ অপরাধেরই প্রতিকার করিয়৷ থাকেন। 
বালক অথব| বাঁলিক! হরণ সাধারণ অপরাধ নছে। এনুঠ্র ক্ষেত্রে প্রতিকা়ের ভার লোকের নিজের হাতেই 
গ্রহণ করা উচিত। যাহার। আত্মনির্ভরপরায়ণ আদালত ত্হ।দিগেরই সহায়তা করিতে পারেন। আদ 
লতের আশ্রয় আনুষঙ্গিক মাত্র, নিরপেক্ষ নহে। দুর্বল লোক যতদিন থাকিবে উহাদের ছুর্বলতার হুযোগ 
লইবার লোকও থাকিবে। আত্বরক্ষ।র জন্য সত্ববদ্ধ হওয়াই উহার একমাত্র প্রতিকার অহিংস উপায়ে 
আক্মরক্ষার সামর্থ্য না থ।কিলে এরূপ ক্ষেত্রে চরম হিংস্র উপায়েরও সমর্থন করিতে আমি স্ক্গম। দরিজর 
এবং নিঃসহায় মত।পিতার সন্তান ধেখানে অপহৃত হয় সেখানে অবগ্ত ব্যাপারটা! জটিল হইয়! উঠে। 
এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিকার নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপরে নহে-সমগ্র শ্রেণীর (09519) উপরে 
এবিষয়ে জনমত গঠনের জন্ত" অপহরণের বিশ্বানযোগ্য দৃষ্টান্ত সংগ্রহ সর্বপ্রধান কর্তব্য ।' 

কানবাঙ্জনা সমন্তার সমাধান অপেক্ষাকৃত সহগ্র। অনবচ্ছিন্ন গান বাজনা, আরতি, জব! রাম নাম 
গ্রহণ হয় আধ্যাত্মিক হিসাবে প্রয়েজনীর়, নয় ত প্রয়োজনীয় নয়। ধর্পের দিক হইতে প্রয়োজনীয় হইলে 
এ বিষয়ে আদালতের নিংবধাজ।র কোন বাধ্যবধকতা৷ থাকিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে ফলাফল সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করিয়। রাম নাম উচ্চারণ করিতে এবং জাঁরতি ও গানবাজন!. করিতে হইযে। ধরুন বদি 
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র।ম নামই বিবাদের কারণ হইত তাহ। হইলে এ।ম।র নীতি অনুযায়ী কাজ করিতে গেলে অতি নিরীহ প্রকৃতির 
স্ত্রী-পুরুষও সম্পর্ণ নিরন্ত্রগাবে রাম নাম গ্রহণ করিতে করিতে মুমলম।নদের সমপ্ত ক্রোধ মাথা পাতিয়। 
লইত। আমার নীতি যদি উহারা গ্রহণ ন। করে তাহা হইলেও উহ্বাদিগকে এই পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে 
করিভে প্রতিপদে সংগ্রাম করিয়া করিয়। অগ্রদর হইতে হইবে | গে।ল'যোগের ভয়ে অথব। আদালংতর আদেশে 
গন বাঞ্জন! বন্ধ কর ধর্দবের অবমানন। ব্যতীত কিছুঠ নহে। 

কিন্ত এ প্রথ্জের আর এক দিক আছে। নমাঙ্জের সময়ে মমজিদের পশ দিয়! যাইতেও কি নিরবচ্ছিন্ন গন 
বাজন৷ সব্বত্রই ধর্মের দিক হইতে প্রয়োজনীয়? রামনাম গ্রহণও কি এই হিসাবে প্রয়োজনীয়? 'কেবল 
মুনলম।নদ্বের উত্তজ্য করিবার জন্তই শোভাধাত্র। বাহির ক£1 মাঞ্জকাল একট! ফ্যাসান হুইয়! উঠিয়াছে, আর 
ঠিক নমাজের সময়ে রাম নাম গ্রহণ ও আরতি ক? হয় ধর্মের দিক হইতে উহ] প্রয়োজন বলিয়| নর, মুপল- 
মানদের সহিত বিরোধের একটা উপলক্ষ্য পাইবার জন্য,-এই অভিযে।গের উত্তর কি? ইহাই যদি 
প্রকৃত কথ! হয়, ইহ।র উদ্দেন্ঠ হ্বতঃ£ বিফল হইবে,_হ্বাভ।বিক নিয়ম উৎসাক্ের অভাবে আদ।লতের আদেশ, 
সামরিক আয়োজন (7710701) 015019)) অথবা সামান্য প্রন্তর বৃষ্টিতেই £ই অধন্থ্য প্রচেষ্টার সমাধি হইবে । 

অতএব ধর্দের দিক হইতে প্রয়েজন বিষয়ে প্রথমেই নিশ্চিত হইতে হইবে, ক্রেংধের অবকাশ একাস্ত 
ভাবে এড়।ইয়। চলিতে হইবে, আন্তরিক ভাবে আপোেদ চেষ্ট! করিতে হইবে, এবং যদি উহ! সম্ভবপর ন! হয় 
বিরুদ্ধ পক্ষের মানসিক অবস্থ। (56701076205) বিশেষভাবে বিবেচন। করিয়। একট! নিম্নভম প্রয়োজন 
(116901010 11)7011001) নিষ্ধারণ করিয়। লইতে হইবে । তীরপর আদালতের আশ্রপ়্ গ্রহণ ন। করিয়া 
অথব। আদ।লতের নিষেধাজ্ঞ। উপেক্ষ। করিয়াই উহ লাভ করিবার জস্ক লড়িতে হইবে। কেহ যেন এমন 
কথ! ন! বলেন থে মমি ছুর্বলতার় অথব। মূলনীতি বজ্জনের (১4112209) প্রশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু তাই 
বলিয়। প্রতে,ক সামান্য বিষয়তকই যেন মুলনীতি পদবীতে আর করা না হয়।”+ 
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নাগরিক জীবন 


মো. ক, গান্ধী, 


কংগ্রেদ সম্পকত প্রধান প্রধান ্যক্তিগণকে অভিনান্দত করিবার যে প্রথ! সম্প্রতি প্রচলিত 
হইয়।ছে তাহার ফলে আমি সমগ্র ভারতের নাগরিকনত্। সমূহের (10101911015) সংশ্রবে আসিয়াছি। 
এই সংশ্রবঞরনিত অভিজ্ঞত। হইতে আমি এই দিদ্ধাত্তে উপনীত হইয়াছি যে স্বাস্থ!সমস্তাই এদেশের নাগরিক 
জীবনের সর্বপ্রধান সমন্ত।। কতকগুলি মন্দ অভ্যাস আমাদের মধ্যে জাতিগত হইয়। পড়িরাছে। 
এই অভ্যাস গুলি জামানের ন্বভাবে এত বদ্ধমূল যে উহার প্রতিকার মানুষের... সাধ্যাতীত। যেখানেই 
য্যইনা কেন, কৌন ন! ফোন আকারে এই দকল অন্বাস্থটকর অবস্থ। আমার নগরে পড়। পাঞ্জাব 
টিটি ১ 
1 বল! বাহুল্য এই নীতি জাতিধর্ন্িরির্বশেষে সফলের পক্ষেই সমান ভাবে প্রধুজ্য বদিও এক্ষেত্রে ১০৪ 
উপপক্ষ করিয়াই ইহা! বিবৃত হইয়াছে। নঃ সঃ 





৩৮ নব্যভারত-_-অতিরক্ত পত্র দ্বিতীয় খণ্ড ৮ম সংখ্য 


এবং সিদ্ধুদেশে স্বাস্থ্যের প্রাথমিক নিয়ম সমূহ একান্ত উপেক্ষ! করিয়া! আমরা! ছাদ ও চাল নোংর 
করিয়। রাখি। এই মল! কোটা কোটা জীবাণু ও ঝাঁকে বঝণাকে মঙ্গিকার অবাসস্থন হয়। আরও 
দক্ষিণে আমর! পধ ঘাট নোংর! করিতেও ইতত্ততঃ করি না, এবং যাহার মধ্যে শ্লীলতাজ্জান বিকাশ 
পাইয়াছে তাহার পক্ষে প্রত্যুষে মলত্যাগরত পারি সারি লোকের মধ্য দিয়। পথ চলাও কঠিন বৌধ 
হয়। বঙ্গদ্েশেরও এ একই শবস্থা। যে ডোবায় লোকে ময়লা ও বাসন ধোর এবং গরুতে জল খায় 
মানুষের পেয় জলও নেই একই ডেোব। হইতে আহত হয়। নান্দ্রাঞ্জে আম যাহ! দেখিয়াছি 
কচ্ছের শ্রী পুরুষও উহার পুনরাবৃত্তি করাট। বিশেষ আপত্তিজনক মনে করেন ন!। ইহা?1 সকলেই 
অজ্ঞান (1807900 ) অথব। অশিক্ষিত নহেন, অনেকেই ভারতের বাহিরেও গিয়াছেন, কিন্ত তবুও 
শ্বাস্থোর বিষয়ে উহা £ একান্তই অজ্ঞ । স্থাস্থাযরক্ষ।র মু্সুত্র বিষয়ে উহাঙ্গিগকে শিক্ষা দিবার দিকেও কাহারও , 
দুটি নাই । নিজ নিজ সীম। হইতে অন্বাস্থ্যের মুলোৎপাটন কর! প্রত্যেক নাগরক সভা ও 
লোকেল বোঙের লক্ষ্য হওর। উচিৎ । সহরে যদি বাস করিতে হয়, স্বাস্থ্য অথবা জনে 
যদি আমাদের বড় হইতে হয় তাহ। হইলে একদিন না একদিন আমাদিগকে অনস্বাস্থ্য দুর 
করিতে হইবে । ধত শীম্র আমর। তাহ! করিতে পারি ততই ভাল। আনন স্বরাঙ্জ ন! 
আস। পর্য)স্ত আমরা অপর সকল কাজ স্থগিত রাখি। কতকগুলি কাঙ্গ আছে যাহা কেবল 
স্বরাজ আসিলেই সংঘটিত হইতে পাণে। কিন্তু যে সকল কঞজজ স্বরাজ আমিলে যেমন কর! যাইতে 
পারে এখনও তেমনি করা যাইতে পারে, যে সকল কাজে সঙ্যবন্ধ ও সুসভ্য জাতীয় জীবনের 
পরিচয় পাওয়। যায়, মে সকল কাজে যদ আমর! অবহেল। করি তাহ। হইলে স্বরাজ কখনও 
আদিবে ন।। নাগরিক সভ।সমুহ যত ভালরপে ও তৎপরতার সহিত এই সমন্তার সমাধান করিতে 
পারেন অপর কোন প্রতিষ্ঠঠনের পক্ষে তাহ। সম্ভবপর নয়। এবিষয়ে আবশ্)কীয় সকল ক্ষমতাই উহাদের 
আছে বলির! জানি, এবং প্রয়োৎন হইলে অধিকতর ক্ষমতা উহার] লাভ করিতে পারেন। অভাব 
সন্কপ্পের। যেখনে আদর্শ পাইথান। নাই এবং ধেখানে রাজপথ ও গলি সমুহ দিবরাত্র সমভাবে 
পরিচ্ছপ্ত থাকেন৷ দেই নাগরিক সন্ভার অস্তিত্ব যে বিলুপ্ত হওয়া উচিত তা আমর! বুবি না। 
নাগরিক সভ1 এবং লোকাল বে সমূহের সত্যগণের অদীম উদ্যম ভিন্ন এই সংস্কার নাখিত হইতে 
পারে ন7া। সকলের জন্ক অপেক্ষা! করিতে গেলে এই সংস্কার অনির্দিষ্ট কালের অন্ত পিছাইয় 
পড়িবে । যাহাদ্দের ইচ্ছ। এবং সামর্থ্য আছে উহার আন্তরিকতার সাহত কাঙ্গ করুন, অগরে হ্বতঃই 
উহাদের পশ্চাদ্বত্তা হইবে। 
এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমি অন্থা্র জাহমদ।বাদের ডাক্তার হরিপ্রসাদ দেশাই লিখিত কৌতুকাবহ 
প্রবন্ধটী নবজীবন হইতে অনুবাদ করাইয়া প্রকশি করিলাম। আহমদাবাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সংস্কার 
অতিশয় কঠিন হইলেও সেখানকার নাগরিক সভ। উহীর সমাধানে কৃতসঙ্থল্প হুইক্লাছেন। ইহার এক 
একটী পন্মী ( পোল) 75125) ) ময়ল। এবং ছুরন্ধে পূর্ণ। এমন ময়ল! সহর আর কোথাও দেখি 
মাই। অপরিচ্ছন্নত! যেন এখানকার ধর্মবিধান। এখানে অপরিচ্ছন্্রতার সমর্থনে অহিংসানীতির দে(হাই 
দিতেও দেখ! বায় । পাঠককে এই অনুবাদ .যত্রনহকাঁরে পাঠ করিতে অনুরোধ করি, 'তাহঃ. হইলেই উহার! 
আহমদাবাদের সংস্কারবগণকে কত অন্থবিধার সম্ুতখীন হইতে হইতেছে তাহা বুঝাতে পারিবেন। 
পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে নাগরিক সভার যে সকল সভ্য স্বাঙ্য বিষয়ে আহমদাবাদকে আদর্শ নগরীতে 
পরিণত করিতে চাছেন উহ্বারূইু অন্তান্ত কাধ্যের অবসরে এই ঝ্খজ করিতেছেন। নিম্নমিতু ব্যবস্থায় 
কর্ণচারীবর্গকে উপদেশ দিয়াই যদি সন্তোষ লাঁত করিতে হয় তাহ! হইলে ফোন নাগরিক সভাই. 
২ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ) আহণদাবাদের স্বাস্থ্য ৩৯ 


উচ্চ শেণীর কাজ দেখাইবার আশ! করিতে পারেন না । এদেশের সহর গুলিকে বদি দরিস্রতম লে।কের 
বাস্থ/সন্মত অবস্থার বাসের উপযোগী কাঁরতে হয় তাহ। হইলে নাগরিক সভ।সমুহের প্রত্যেক মক্যাকে 
নিজ নিজ নগরীর মুর্দাফরাসের কাজ হেচ্ছায় গ্রহণ করিতে হুইবে। 


আহমদাবাদের স্বাস্থ্য 


আহমদাব।দ নাগরিক সভার স্বাস্থাচত্রের (97150801017 (00171010660) অন্কতম সভ্য ডাক্তার 
দেশাইয়ের থে পত্রের উল্লেখ উপরের প্রবন্ধে কর! হইয়াছে উহ। নিম্ে দেওয়! গেল £ 

“আহমদাবদের ১৫০টী পল্লীর মধ্যে ১৫৫ টী বা! মে।টামুটা দশ ভাগের এক ভাগ পরিস্কৃত 
হইাছে ! এই হারে কার্গ চলিলে দশ ব। বারে। মমের ভিতর সমগ্র সহর পরিদ্ধুত হইবে 
আশ। কর। যায়। 

নাগরিক সভভ। সমগ্র স্বাস্থ বিভাগ আমার হাতে ছাড়ি! দিয়াছেন । নগরের ৫.* শত ঝাড় দার 
গড়ে প্রতিদিন দশটা পল্লীর সমগ্র ময়ল। পারক্কার করে। গড়ে প্রতাহ ১** শত বাড়দার পীড়। অথব। 
অনন্ত কাজের দরুণ কাজে অনুপস্থিত থাকে । সন্নল। স্থানান্তরিত কিতেও ১*৭*শত লোকের প্রয়োজন 
হয়। হৃতরাং ৩,**,** লোকের ময়লা পরিস্ক'র করিতে আমর। কেবল ৩** শত লোক অর্থাৎ গড়ে 
প্রতি হাজারে একজন মুর্দফর।স পাইতেছি। : 

সহরের স্বাস্থ্যের তত্বাবধারণ করিবার জগ্ত ২৭ জন তন্বাবধায়ক ২৮ জন সহকারী ও ৩৯ জন 
'মুকাদম' (জমাদার? ) আছে। 

আমি প্রথমে একটী সভায় তত্বাবধায়কদ্িগকে (119000015) আহ্ব।ন করিলাম । স্বাস্থ্য-চক্রের সভাপতি 
ঞধুক্ত বি, ভি, মাভলম্কর এবং সভ্য শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম গজ্জর- ইনিই ১৯২১ সালের আহ্মদাবাদের 
কংগ্রেপ মণ্ডপ নিশ্ীণের ভার পাইয়।ছিলেন-শ্রীযুক্ত কালিদাদ ঝাভেরী প্রভৃতি সকলেই গান্ধী 
টুপীওয়াল|। 

আমি সহ্রের স্বাস্থোর ভুরবস্থ।র বিষয় বিবৃত করিয়! একট। কাজের ধারা (17)00)5 016128201 ), 
নির্দেশে করিলাম। গতবৎসর নাগরিক সভার অভিনন্দনের উত্তরে আপনি যে আকাঙ্! প্রকাশ 
করিয়াছিলেন তাহ।, এবং রাজনৈতিক করনে ব্যাপৃত না থাকিলে যে আহমদাবাদের আবর্জনা 
পর্গিফার করিবার ভার আপনি ম্বহত্তে গ্রহণ করিতেন্ন তাহা আমি উহার্দিগকে শরণ বরাইর। 
দিলাম। ' “নাগরিক সভায় আমার স্থান লাভ আকন্মিক মাত্র; সেখানে স্থান” না পাইজেও 
আমি বাহির হইতেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করিতাম। এবং এই কাজে নাগরিক. হিসাবে 
আপনাদের সহযেগিত। প্রীর্থন1! করিতাম। আপনারা যে কেবল - দাগরিক। “তাহাই নহে। 
আপনার! নাগরিক, প্রত ক্চগরা এবং আহ্মদাবাদের স্বাস্থ্য রক্ষা! করা! আপনাদের কর্তব্য। কিন্ত 
আমি অভিজ্ঞ হিং আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি, কর্পচারী হিসাবে নহে, এবং 
আপনারা, সেবার ঞঁব হইতে কাজে নাষেন ইহাই আমার অভিগ্ঠায়।' আমি যথাথই ভাবের আবেগে . 


অভিভূত হা গাড়নীছিলাম। এবং খটহার ফলও তেমনি হুইয়াছিল। ট্িয়ৎকাল: আলোচনার পর 





! 


৪০ . * নব্যভারত-_অতিরিক্ত পত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড, ৮ম সংখ্য। 


সকলেই এ কার্ধ্যে আসার সহারতা কনিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং ৭ই দেপ্টেম্বয় তা্রিবে ৪. 
আরম্ত হইল।. ৃ গ। 

রাক্রিংত সংস্কৃত পলী সমুহের কোন প্রধান স্থানে সভা! হর। মভার ও অধিবাসীগণের কি কি 
নিয়ম পালন কর! উচিত তাহার বিজ্ঞাপনী প্রতি গৃছে বিতরিত হয়। এপর্যন্ত এইয়ীপ ১২৯, 
বিজ্ঞাপন বিতরিত হইস্সাছে। সকলে যাহাতে এই সকল বিজ্ঞাপনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা" 
দেখ! 'মুকাদ।ম' দিগের কাজ। এপর্যান্ত সভার বিজ্ঞপন ১৭,*** বিতরিত হইয়াছে, এবং রাত্রি 
৯৩০ হইতে টার মধ্যে ১৩টা সভ| হইয়াছে। ৭*** হইতে ৮*** জ্্ী-পুরুষ বালক-বালিক। 
এই সকল সভায় যোগদান করিয়। স্বাস্থ্য বিষয়ক বত] শ্রবণ করিছাছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত বল্পভভাই 
পাটেল, সহকারী শ্রাযুক্ত বলু5।ই ঠাকুর, এনং শ্রীধুক্ত জীবনলাল দেওয়ান ও হরি প্রসাদ মেহেত। 
প্রভৃতি অপর কয়েক জন বন্ধু এই সকল সভায় নিক্মিত যোগদান করেন। সম্ভাপতি মহাশয় প্রতি 
গভায়ই ম্বাস্থা, নাগরিক সভার অন্যান্য কাজ। এবং সাধারণের সহযোগিতার আবশ্যকতা বিষয় 
বক্তত! দিয়! থাকেন | তাহার বক্তা সকল সময়েই ফলবতী হই খাকে। তিনি সাধারণের অতাব অভিযোগ 
শুনিতে চাহিলে সময়ে সময়ে বেশ রহন্যক্ষনক .(81745106) প্রশ্ন শোন! যাঁয়। কেহ কেহ 
আলোচনায় যথেষ্ঠ অসহিষুছার পরিচয় দিতেও কুঠিত হন না, ফ্ি্ত সভাপতি মহাশয়ের ধৈর্য্য ও 
সহিষ্চুতাই সর্বত্র জয় লাভ করে। . র 

পরিদর্শকের মারফং কে!ন পলী সংস্কৃত হইতেছে সংবাদ পাইলেই আঁমি সেখাঁনে গমন করি, এবং ৪ট। 
হইতে ৭ট। পধ্যন্ত নেখানক্কার কার্ধা পণিদর্শন করি। আমার উপস্থিতিব পূর্বেই প্রতি গল্লী হইতে ৫০1৬, 
মন মরপা অপসারিত হয়, প্রত্যক্ষ পাইখান! পরিষ্কার করির়! ধোওয়। পোঁছ| হয়, যে সকল আনাচ- 
কানাচ কেহ কখনও ম্পর্শ করে নাই টহারা পরিষ্কৃত হয়, বীজ'ধুনাশক ওাধ (01517660091709 ) 
সর্বত্র ছড়াইয়! দেওয়। হয়, এবং প্রতি গৃহে পরিচ্ছন্নতার বাণী পৌছে। 

কিন্ত এত করিবার পরেও কিছু কিছু ময়স1 থাকিয়! যাঁয়। কেন কোন স্থানে পরিক্ৃত হইবার 
অবাবহছিত পরেই নুতন ময়ল। নিক্ষিপ্ত হয়। আমি এই গুপি পরিষ্কার করাই, পাইখান! এবং 
পল্লীর ুবৃহৎ দরজ॥ মুত্রত্যাগের স্বান, বাবান্দ। প্রভৃতির আড়ালে স্থিত স্থান সমুহ পদ্দির্শন 
করি, এনুং কাগক্ষ,। ইট ও কাপড়ের টুকর| প্রভৃতি সাম'ম্য সামান্ত জিনিষ, পরিষ্কার কর।ই। 
দলে দলে শ্ত্রীপুরধ আমাকে দেখিতে আসে । আমি উহাদের সহিত আলাপ করি এবং” 
শিশুদ্দিগকে শ্বেচ্ছ(সেবকরূ'পে এই কার্যে যোগদান করিতে আহ্ব'ন করি। 

এই মগ্নঙ্সার ভিতর ইট, পাখর। কদা, টালি, স্যাকড়া) মাটী, বালতি ভাঙ্গ।, ধুলি 
উচ্ছিষ্ট, বাসনপতত্রর মল, ও যুগাস্তসঞ্চিত দুর্গক্ধ আবঞ্না সবই আছে। 

স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাওড আবজ্নাধার (5/5566579 ) পরিষ্কার করিতে হয়, গর্ত বুজাইতে 
' হয়, ুময়ল|"?জলস নিাষণ করিতে হয়, ভিঙ্গা এবং ভ্তাঁৎন্তেতে যয়গ। শুকাইবার ব্যবস্থা করিতে 
হয়, কীদ। দু করিতে হয়, এবং নর্দমঃয় মশাব দঙ্গল বিনষ্ট করিতে হয়। [ ক্রমশঃ | 





গার যেও লোন রে সি ্ রং 
»শক্ন্ষ ষন্ন গ্রেপ--২১১ নং কর্ণওঘালিস স্রীট, কজিকাত! হইতে উ্রনরেলা বাথ চটে। 


সৃজিত ও প্রকাশিত) 





 ফলখকগণের প্রতি 


১) *স্বাজনীতি, ধর্ম, সমাজ, প্রতি 


বিষয়ে সাঁরবান প্রবন্ধ ও রচনা নব্যভারতে 
প্রকাশের জবন্ত গৃহীত হইবে। লেখা ভাল 
হইলে নূতন লেখক গণকে বিশেষভাষে 
উৎসাহিত করা হইবে। 

২। সাজ্দাযর়িক অথঝ 
বিদ্বেমূলক রচন! গৃহীত হইবে ন1। 

৩। রচনা কাগজের একপৃষ্ঠায় পরিষ্কার 
করিয়া লিখিত হওয়া গ্রয়োজন । 

৪ আমনোনীত রচনা ফেরৎ পাইতে 
হইলে ভাকমাগুল সমেত নাম ঠিকানাযুক্ত 
মোড়ক বা/লেপাফা পাঠান প্রয়োজন । 
€। প্রবন্ধ হারাইরা গেলে তজ্জন্ত আমর! 
দায়ী হইতে পারি না, লেখকগণ. নকল" 
“রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। 

৬। প্রবন্ধ, ও পর্যালোচনার জন্ত 
পুস্তকাদি পাঠাইবার ঠিকান!। 


ঘম্পাদক, নব্যভারত 
২১০৪, কণণওয়ালিস্‌ ্রীট। কলিকাতা! । ৃ 


জ্রীধুক্তা কামিনী রায়ের 


ব্যক্তিগত 







আলো ও সানা নৃতন ( অষ্টম) সংস্করণ ১৪ 
পৌনাশিকী ৮ 
গুঞ্জন ১৩৪ 
পিতিম! 1৮০ 
অশোক সন্বীত 119 
প্রান্ধিকী 11৬ 
ধর্ম-পুর .. 1* 
ঠাকুরমার চিঠী 
শুরুদান পাধ্যারের ফ্োকানে এবং 
কলেজটি ূ ্ & | ১৯ প্রাথথবা। 


বা বা হত এ 


০ পি ই 
চু ছি ৫ 





বিমল আনন্দে বিআ্াগের অথথর 
কাটাইতে হইলে 


স্বাস্থা"্সমাচারের সহঃ সম্পাদক হুগ্রনিধ 
সাহিত্যিক। 
শ্ীনূপেঞ্খকুমার বন্থ প্রণীত 
নিয়লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ কক্ষন £--" 


৫১ সত সম্সভ্ঞাজ্বী-চমক প্রদ 


অনৃষ্টপূর্ব সরস মনোজ রোমা্টিক্‌ উপন্াস। 


কেহই ছুই পৃষ্ঠা! পড়িন্া! ছাড়িয়া উঠিতে পারেন 
নাই। ২১৭ পৃষ্ঠ, ২খানি ছবি, হথম্র বাধাই 
দাম মাত্র ১২। 


(২) স্নাকসতনা-০ভ্ডাঞ্প--বাংলায় 
সত্যকার ৪2619 খুঁজেন ধাহারা, তাহার! 
এইখানি পড়ন্‌্। এক চোখে কাদিবেন, এক 


চোখে হালিবেন। শিক্ষার চাবুক, পুলকের : 


ঝর্ণা অসময়ের বন্ধু! ১০৪ পৃষ্ঠা, বেগুনি 


কাঁলিতে ছাপা, মূল্য ।/৫। ছয় আনার টিকিট 


পাঠাইলে ১ কপি পাইবেন। 


(৩) 
ঢে"কীর গ্রধার, আসলের বুকে ফুলের ফসল! 


ভ্ডান্্ত্ে--মেকীর মাথায় 


হাদিতে হামিতে পেট ফাটিলে আমরা _ 


02110105115 29800181919 হইব না। সুল/ 


৮১০ ৩/৩র ভাক টিকিট পাঠাইলে প্রাইবেন। 
২৬, ব্ীতলা কো, নারিকেলভার্জাঁ "নিরশলা 


সাহিত্যাশ্রমে” কিছব। ৪৫নং আসহাষ্ই” স্ীট,. 


কলিকাতা স্বাস্থ্য-সমাচার আফিসে অথবা 
গরুদাস, বরে লাইব্রেস্্রী প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান পুস্তকালয়ে পাইবেন। 





চরম দসক্ফাবান্মাতিপ্যা আমন শুকেদজ্ণ আকন্টিত শন): 


 স 


হোমিও*রিসাচ *লেবরেটরী। 


পো? ্রাহ্মণর্গীও, জেল। ঢাকা । 


হোঁমিওগ্যাধিক ফার্দাকোপিয়াতে যে সকল উত্ভিঘূ গৃহীত হইয়াছে এবং যে সমস্ত উত্তিষধ জামাদের দেশে গৃছে গৃছে বাং 
হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদয় উদ্থিদু হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রপালীতে অিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে । চিকিৎসকগগ তাহা 
রোগীর্দিগকে এই উুধধসমূহ সেবন করাইয়| আশাতীত ফললাভ করিয়! এজেন্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎমাহ এ 
করিয়া অন্ুগৃহীত করিয়াছেন ; রোগীদিগ্কে.একবার ওুধধগুলি ব্যবহার করিতে বিশেষ অনুরোধ কছ্ি। সরব রি আবহ 
উচচছারে কমিশন দিয়! খাকি। নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়! লিখিবেন। 


পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্যাটালগ পাঁঠান হয়। 


কালমেঘ 


ধকৃতের সর্বগ্রক।র গীড়া, জীর্দহবর, অজীর্ণ, অগ্রিমান্দা, কৃমি |. 


গৃভৃতি সন্বর উপশমিত হয়। কালমেখ নিত্য সেবনে ম্যালেরিয়া 
নিবারক, হরাস্তে সেবনে ছুর্র্বলতানাশক । বালকদিগের পক্ষে 
কালমেধ অতিশয় হুধলপ্রদ। মূল্য প্রতি শিশি 1, আন।। 


সিনিসি 


সিনিমি সেবনে কোমরে ও তলপেটে বেদন। এবং ভারবোধ, 
গ্। বমিবমি কর, অরুচি, নিআ্রানাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, 
হু্ধালতার্দি বাঁধকের যাবতীয় উপদ্রব দুরীভূত হইয়! শারীরিক 
পুরি সাধন এবং লাবণ্য বৃদ্ধি করে। এ-পর্্যন্ত বাধকের যত 
প্রকার উষধ বাহির হইয়াছে, ইহার স্যার গুণসম্পন্ন উধধ ছিতীয় 
দেখ! বায় না। বূল্য প্রতি পিশি1%* আন! । 


অজ্জু ন 


তিকফ্রোপিন্‌ 


যকৃত ও লীহার একমাত্র গহৌমধ বলিলে অভা্ত য় 
দহ! ও যকৃত যত বর্ধিত এবং ধত পুরাতন হউক ন! ৫ 
ইহ সেবনে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ৫ 


সাইটি সিন। 


.. আ্যালেকিকা দিষারণে অসাধারণ শক্তিশালী । ম্যালেরি 
প্রাছর্ভাব সময়ে কিন্বা ম্যালেরিয়াপ্রধান স্থানে ? 
সেবনে মালেরিয়ার ভীষণ আক্রষণ নিবারিত হয়। মুল্য ৫ 


শিশি 1/৭ আন! । 
বেট্রোল 


সর্বধবিধ বাত ও বেদন! নিবারণের ওষধ। মূল 1%/,জা 


হয়োগ অর্থাৎ হাদ্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করায়| বড় শিশি ১২ টাকা। প্রাতে ও সন্ধ্যায় কেবল রুপ্স্থলে মা 


অব্যর্ধ মহৌষধ । দূল্য প্রতি পিশি ॥* আনা। 


ইউপেপ সিন 


জর, জজীর৭দ, জামাশয়, গ্রহণী, উদ্রাময় ও ভাকরিয়ার জাঙ্চর্য) 
ফলগ্রদ। নূল্য প্রতি শিশি1* আন! 


সারা. সেবনে পারদ সেবন-জনিত বিবিধ মঙ্গ ফল, বাঁত- 
র্াধি বিবিধ চর্দাসোগ.:এবং আগবাতিক উপসর্গ প্রভৃতি সত্বর 
প্রশমিত হর়। র্ভছুষ্টজদিত * বিকৃত চিহ্ন ও ক্ষত সকল 
দূরীভূত গুয়। মূল্য প্রতি শিশি।৮/, জানা। 


না 


পিকনিক জান প্রতি শিশি 8 জান|। 


ইউফ্রোণ। 


ফোটবদ্ধত। (103959519 ) নিবারণের একটি মহৌষধ । 


করিবেন | 
কলেরাব।ম 


কলের৷র প্রাছুর্ভাবকালে প্রত্যেক গৃছেই “কলেরাধাম” 
বর্তবা। দাস্ত হওয়া মাত ইহা! ব্যবহার করিলে আর € 
ভয় থাকে না। “কলেরাবাম” সেবনে সর্বপ্রকার উদ 
গীড়াও আরোগ্য হয়। মূলা প্রতি শিশি।/* জানা। 


ডেনো। 


কর্ণ হইতে পুজশ্রাব ও কানপচা নিবারণের অদ্ার্থ ও 
যত দীর্ঘ সময়ের পীড়া হউক না কেন ইছ! ক্রমাগত প্রত 
নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিষে। মূল্য প্রতি শিশি।%/, জাদ 


আইকিওর 


রি য়া ল গড়া, চক ছাল চে গো হ 
চক্ষুর সর্বববিধ ব্যারাছে &. 





দি থে সেবনে কো পরিফার হয় ও পাপাকশজি ০৯০১ 


জন্মে। মুলা প্রতি পিশি 8/০ জানা ।. 


| এডি শিশি 5 আমা ।. 


কর্তা জিশারা সস 'ব্যড়ারকেন্ক দাস শজেশ কন্বিযোজ্য 


লুট! লুট! লুট!!! 
শীতের বিপুল আতোকন 
ঞন্হমত্হ্ন ১০৩০০ স্াদিক 


প্রমাণ চেক আলোয়ান, ইহা যেমন গরম 
তেম্নি নরম। জীবনে কখনও পোকায় 
কাটে নাঃ ইহার গ্যারার্টি থাকি । অতিশয় 
শীতে এই আলোয়ান গায়ে থাকিলে মনে 
হয় রৌদ্ডরে বসিয়া আছি। মুল্য-_এক খানি 
২২ টাকা, ৩ খানি ৫৪* আনা ৬ খানি ১১২ 
টাকাঃ ১২ খানি.২১২ টাকা । ৩ খানির 
বেশী লইতে হইলে কিছু অগ্রিম পাঠ।ইতে 
হয়। গ্রাহক সত্বর হউন: ইহ! উপহার 
নামক প্রতারণ। নয়। স্মরণ রাখিবেন 
বাঙ্জগালায় একমাত্র আমরাই এজেণ্ট। 
জিনিষের দর পত্দ্বার] জানুন 


পাঞ্জাব শাল কোং 
শাল, আলোয়ান, লিক ক্লথ মার্চেণ্ । 
৩ৎ নং গরাণহাট। স্ট্রীট, কলিকাতা । 





এক টাকায় ২৪৪ দফা 
উপহার । 


দ্াদের মলম বা কাশ্মেরী জর! 5 কেট! 
১২ টাকার লইলে উপহার যথ! বুলুরাক 
কালির ট্যাবলেট ১ গ্রোস (১.৪টী), পেন 
হোল্ডার ১টি, নিব ১২টী, জলছবি ২৫ খানা, 
হুচ ২৫টী, হুতা1১ বাগ্ডিল, সিল আংটা ১টা, 
বোতাম ২টী, দন্তমঞ্জন ১৬ পুরিয়া, সেপটীপিন 


১টা, উয় রিষ্ট ওয়াচ ১টী, সাবান ১ খানা, , 


ঘোড়দৌড় ১টী, গোলকধাম ১টী, গোপাল 
ভাড় ১ খানি, থি্কেটার সঙ্গীত ৯ খানি 
পাইবেন। 


.. দরকার ত্রাদাস। 
২ নংগরাপহাট! ব্রীট, কলিকাতা। 


ভুলছছছ।জারমলীন দ্র্রনহ 





মচিত্র মাসিকপত্র 
ভাগার 


ভাগ্ার বদেশের ৭০** সমবাম়-সমিতির 
মুখপত্র । ইহাতে লমবায়, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি 
জাতিগঠনের উপযৌগী যাবতীয় বিষ সন্বন্ধে 


বিশেষ গবেষণাপুণ প্রবন্ধাদি থাকে । সমবায়. 
সমিতির জন্ত বাধিক মুল্য ১২ টাঁক। এবং 


অন্তান্তের জন্ত ১৫ টাক! মাআ) নগঘ মূল্য 
প্রতি সংখ) ৮* আন1। পুজার সংখ্যার 


নগদ মূল্য ।* আনা । . 


য্যানেজার, ভাঙন 
রাইটার. বিল্ডিং কলিকাতা । 





অন্ডান্স দিম্যা সক 'আাঁত্যস্াপ্সত আস শু রো আন্টিহিজজ্য 


সুচী 


৬ স্থষোধচজ্ মল্লিক শ্রীবিপিনচন্জ্র পাল ২৭৩ 


বদি ওর! জানে (কবিতা) শ্রীকাদিনী রায় ২৭৭ 
লিপিক! কুমারী নির্দলা বহু, এমএ ২৭৬৮ 
ব্রাহ্মণ ও শুদ্র (কবিত।) শ্রীকামিনী রায় ২৮৪ 
সেবাধর্ম (কবিতা ) শ্রীকামিনী যায় ২৮৫ 
ইউরোপীয় সভ্যভার ইতিহাস শীরবীগ্রনারায়ণ ঘোষ, এম-এ ২৮৬ 
লম্কলন---কুষ্টব্যাথি ও তাহার প্রতিকার-_দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা--মরকে। | 

সমর রর ২৯১ 
আকিঞ্চণ প্ীসরোজকুমার সেন ২৯৬ 


সামগ্িক প্রসঙ্গ-খাটী কথা--নারী-নিধ)াতন ও মুসলমানস্নিশ্টেষ্টতার অ)র এক দিক 
-. রেলসংঘর্ষ ও নৌকাডুবি--মোস্থল সমস্যা--দক্ষিণ আফ্রিকায় 
ভারতবালী--মরকে। ও সিরিয়--জাতিসংঘ ও গ্রীক-বুলগার 
বিরোধ ২৪৭ 
প্রাপ্তি শ্বীকার -” ৩৩. 
সসভিন্িত্তচ পজ 


শক্তিহীনতা--জাশ্ানীর আর্তন।দ-- শ্রে্ঠতার বিষস্ষ্সাহমদাবাছের শ্ান্থ্য-.- ৪১ 


বিশেষ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপ 











শুদ্ধ খান্দর ! শুদ্ধ খদ্দর !! 
অন্তর খরিদ করিবার পূর্বে আমাদের 
নমুনা ও দর পরীক্ষা! করিয়! দেখুন । পাইকারী 
মরু. বিশেষ -স্থবিধা। নমুনা! বিনামুল্যে 
প্রেরিত হয়। 
সিংহ হোড় এণ্ড কোম্পানী 
পোষ্ট বক্স ১০৮৩১, কলিকাতা।। 


নব্য ভারত 


িচস্থারিং, ংশ খণ্ড ] ও পৌষ ১৩৩২ | ৯ম সংখ্য। 


স্বীয় স্ুবোধচন্দ্র মলিক + 
উ্রীবিন্পিনজ ভক্ত সাল 


স্থবোধ চন্দ্রের স্মৃতি রক্ষার্থ খন এই সভ| করবার কথা হয় তখন যে বন্ধুটা 
আমার কাছে গিয়ে প্রস্তাব করেন তাকে আমি ধন্যবাদ দিই, কেনন। স্থবোধচন্দ্রকে 
বাঙ্গালী ভুলে গিয়েছিল। ভূলে যাবার প্রধান কারণ এই, সথবোধচন্দ্র বক্তা ছিলেন না, 
সাহিত্য রখী ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্তভাবে বহু লোকের সন্মুখে দীড়াইয়৷ দেশের 
সেবা করবার কোন চেষ্টা করেন নাই। 

যেদিন তার লক্ষ টাকা দানের কথ। হয়, সেদিনের কথ। এখনে! আমার চোখে 
ভাসছে । আমরা তখন জাতীয় শিক্ষার জন্ত একটু চঞ্চল হইয়। উঠিয়াছিলাম। 
জাতীয় শিক্ষার প্রথম যে চেষ্টা হয়, সেটা আমর! গায়ে পড়িয়া করি নাই। ইংরেজের 
সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিবার জন্ত আমর! স্কুল কলেজের ছেলেদিগকে বা"র 
হতে ডাকি নাই। হীরেন বাবু ছিলেন-আমি সে কয়দিন কলিকাতার বাহিরে 
চলিয়! গরিয়াছিলাম--রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, তাপ দিনের পর দিন প্রকাশ্ব সভায় এবং 
ঘরোয়া বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের : পরীক্ষার্থী ছেলেঁদের- নিয়ে এই পরামর্শ করেছিলেন-_ 
না, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আর সংশ্রব রাখা যায়না। এই জন্ত রাখ। যায়না 
যে গভর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে যে সব স্কুল কলে ছিল, তার শিক্ষার সঙ্গে আমাদের 
নৃতন জাতীয় প্রেরণার একটা ঝগড়া ইংরেঞ্জ গভর্ণমেন্ট গায়ে. পড়ে বাধিয়ে ছিলেন। 

আমরা তখনো! বোম! তৈরী করতে আরম করি নাই, তখন পর্ধাস্ত বোমার 











1 ১৪ই নভেম্বর তারিখে এলবার্ট ইন্টিটিউট গৃহে হ্্গায় হুবোধ চা মন্সিকের পঞ্চম বাধিকী শ্বৃতি সভার 
শুদত বত, তার জীযুক্ত ইজফুমার চৌধুরী, গৃহীত লর্টহাও লিপি হইতে 1... 


২৭৪ নব্যভারত [ত্রিচতারিংশ খণ্ড, ৯ম সখ্য 


কল্পনাই হয় নাই। কিন্তু এটা তখন ইংরেজকে বলেছিলাম, সাবধান করে দিয়ে- 
ছিলাম,_দেখ, এই যে প্রকাশ্য আন্দোলন হচ্চে, একে ঞ্জার করে মাটার নীচে 
পাঠিওনা, আন্দোলনকে বার হতে দাও, তাতে আমাদেরও ভাল তোমাদেরও ভাল। 
কিন্ত তারা সেকথা শুনলেন না, ঞ্রোর জবরদপ্তি আরস্ত করলেন। তার ফল যা 
হ'ল সেটা এখানে বল! নিশ্রয়োজন। ছেলেদের শিক্ষা বিষয়ে তাদের জোর জবর- 
দস্তির প্রধান চেষ্ট] হ'ল। এই যে এরা ছেলেদের ক্ষেপিয়ে দেশময় একট! আন্দে।লন তুলেছে, 
যদি স্কুল কলেজের ছেলেদিগকে তাতে যোগ দেওয়া বন্ধ করে দিই তাহলে 
দেশে যে নৃতন শক্তি গড়ে উঠছে এর শআ্োত বন্ধ হবে। তারা তাই ভাবলেন। 
ভাবা আশ্চর্য নয়, কারণ তখন বাঙ্গালী ইংরেজী পড়ে" ইংরেজের অফিসে চাকুরী করবে, 
ওকালতী করবে, এই বাঙ্গালীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিশেষত: বৃদ্ধের আপনাদের 
অধীনস্থ ছেলে পিলে দিগকে এই লক্ষের দিকেই নিয়ে যেতে চাইতেন এবং তার 
জন্যই লেখ! পড়া শেখাতেন। 
ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বেশী দুরদৃষ্টি ছিলনা--তখনো ছিলনা, এখনো নাই। 
তার! ভাবলেন, এ যদি বন্ধ করে দিতে পারি, তাহলে ছেলের চলে আসবে। 
প্রথম গোলযোগ রংপুরে ,আরম্ত হল। রংপুরে ৩০শে আশ্বিন, যেদিন বজভঙ্গের 
জন্য একট। জাতীয় যজ্জের প্রতিষ্ঠ। হয়, যেদিন রাখী বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হয়, সেই রাখী 
বন্ধনের দিনে জিলা স্বলের ছেলের! খালী পায়ে স্কুলে গিয়েছিল, তারা উপবাস করে 
ছিল, সেদিন দেশ শুদ্ধ লোকেই উপবাস করেছিল, এই অপরাধে হেড মাষ্টার 
তাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দ্িলেন। তারপর জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অনুসারে 
তাদের পাঁচ টাক। করে জরিমানা হ'ল। এ ত ছেলেদের ছেলেখেল! ছিলনা, _ দেশে 
একটা শক্তি জাগ্রত হয়ে আবাল বৃদ্ধ বনিত1 সকলকে চঞ্চল করে তুলেছিল। জভিভাবকের! 
বল্পেন এ বড় অপমানের কথা, ছেলেরা খালী পায়ে স্কুলে গিয়েছে তাতে ত 
কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই, কোন 150101875এ ব্যাঘাত হয় নাই; স্কুলের এমন 
কোন নিয়ম নাই যে জুতো পায়ে স্কুলে যেতে হবে, তবে এর জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা 
কেন হবে? তারা বল্লেন আমর। জরিমানা দেবনা । তার ফল 'রাষ্টিকেশন+, অর্থাৎ 
বের হয়ে যেতে হবে। অভিভাবকের বল্লেন- “বহুত আঙ্ছা, স্কুল থেকে ছেলেদের বের করে 
তোমরা স্কুল করবে? কর।” সেদিন রংপুরে জাতীয় শিক্ষার গঙ্গোত্রীর উদ্ভব হয়, 
তারপর দেশী আন্দোলন খুবই আরম্ভ হুল। | 
নন্দবস্থুর বাড়ীতে,হাগবাজারে, ৩*শে আশ্বিন খুব বড় মেল! হল। ফেডারেশন 
গ্রাউণ্ডে স্বর্গীয় 'আনন্দমমোহন বন্থ প্রায় একরকম মৃত্যু শযা। থেকে এসে বাঙ্গালীর যে 
সন্বয়--:ড/৪ 07৩ 7952016 ০1 73608 এই বলে আরম্ভ করে বলেন ৯. তোমরা 


ভাঙ্গছ, আমরা ভাঙ্গতে দেবনা । রবীন্দ্রনাথ গাম করবেন_. 


পৌষ, ১৩৩২ ] স্বৃতি-তর্পণ ২৭৫ 


বিধির বাধন ভাঙ্গবে তুমি এমন শক্তিমান? 

আমাদের ভাঙ্গা গড়! তে।মার হাতে এমন অভিমান ? 
গানের শেষপদ-- ”বোঝ|। তোর ভারী হলে ডুববে তরীখান।” 
এই যে করছ, সইবেনা সে টান, এই ভাবের গান । (সকলের হাস্য) দেশময় আগুণ জলে উঠল। 
৩০শে আশ্বিন খুব প্রকাণ্ড একট! আন্দোলন হল, সে আন্দোলনে ইংরেজ ভয় পেয়ে ছিল। 
আমরা কিন্ত,কিছুই করি নাই। কোন রকম মারামারি করবার আমাদের কথ! ছিল্‌ না । 

৩০শে আশ্বিনের পূর্বে, ২৮শে কি ২৯শে আশ্বিন আমর! শুনেছিলাম চারিদিকে 
তলাট্টিয়রের! হান] দিচ্ছিল, কি জানি *৩০শে আশ্বিন কি একটা কাণ্ড হয়। 
দিল্লীতে ১৮৫৭ সালে যে ব্যাপার হয়েছিল, বুঝ ১৯০৫ সনের ৩*শে আশ্বিন কলিকাত।য় 
তার পুনরাভিনয় হয়, তাই ইংরেজ তার জন্য সরপ্াম যোগাড় করিতেছিল। 
আমরা দেখলাম--বেশ হয়েছে। এতি কি প্রমান হল1-গ্রতাপ। রাজ 
শক্তির ছুইটী জিনিষ আছে, প্রতাপ আর দণ্ড। দণ্ড প্রতাপকে রক্ষা করে, প্রতাপ 
দণ্ডকে রক্ষা করে। আমরা বল্লাম বেশ হয়েছে, আমাদের ত দণ্ড নাই, 
প্রতাপ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন দণ্ডের: প্রয়োজন নাই; যে রাষ্শক্তির প্রতাপ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে দণ্ড ধারণ করতে হয়না, দণ্ড তার পায়ের নীচে পড়ে খাকে, 
অলস হয়ে থাকে, তাকে ব্যবহার করতে হয়না । আমাদের প্রতাপ হয়েছে স্তরাং 
দগডধারণ অনাবশ্ঠক । ৩০শে আশ্বিন সঙ্ঘ্য কিছু হল না। 

আমাদের যারা এসব কাজ করিতে হিলেন তাদের মনে একট। ভয় হ,ল--উৎ- 
সাহের মুখে ৩০শে আশ্বিন পর্য্স্ত চলেছে, এখন কি হবে? এখন আমাদের এই 
উৎসাহ রাখতে পারা যাবে কি উপায়ে)? আমার মনে আছে, ৩১শে আশ্বিন সকাল 
বেলা--তখন আমি ভবানীপুরে থাকতাম--মহারাজা ্ুষ্যকান্তের নায়েব এসে 
হ।জির ; মহারাজা দেখা করতে চান, আপনাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। 
আমি গেলাম। যেতেই বলেন__“বিপিন বাবু, আগুন যাতে না৷ নিভে যায় তার 
চেষ্টা করতে হবে ।” আপনারা বুঝুন দেশে তখন কি একট। নৃতন ভাব, নৃত্ুন 
জোয়ার, নৃতন প্রাণ, কি একটা আকর্ষণ জেগে উঠেছিল । মহারাজ স্ুষ্যকাস্ত, 
মণীন্দরচন্দ্র নন্দী--যত রাজ! মহারাজ--ইতিপূর্ব্বে ধারা ইংরেজ ম্যাজিষ্রেটের রাঙ্গা চোঁখ 
দেখলে ভয়ে ত্রস্ত হতেন, তারা বলছেন--“দেখবেন আগুন যেন না নিভে যায়।” 
আমি মহারাজকে হেসে বল্লাম, “মহারাজ ভাবনা নাই, বিধাতা সে ভার আপনার 
হাতে নিয়েছেন । আজকার সকাল বেলীর কাগজ দেখেছেন» কি? বাঙ্গলা গভণমেণ্টের 
চিফ সেক্রেটারী কারলাইল সাহেব বড় একখানা কাঠের গোড়া আগুনে দিয়েছেন, এ 
আগুন নিববে না। কালা ইল সাহেব সাকু'লার জারি করৈছেন--যারা বন্দেমাতরং বল বে, 
যারা স্বদেশী আন্দোলনে ধোগ দি্টব তারা কোন স্ক,লে পড়তে পারবে না, ইউনিভাপিটাতে 


২৭৬ নব্যভারত [ শ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখা। 


থাকৃতে পারবে না। কালণইল নিমিত্ত মাত্র, ভগবান অগ্রিকুণ্ডের যোগাড় করেছেন, 
এ তাল সামলাতে অনেকদিন লাগবে ।” 

পাস্তির মাঠে প্রথম বক্তৃতা হয় নাই; প্রথম হয়েছিল ঘ:রে। আমরা তখন স্বর্গীয় 
পৃণ্যঙ্লোক রহ্থছল সাহেবকে সভাপতি করে, বল্লাম--কলণইল সাকু'লারের জবাব 
জাতীয়' ইউনিভার্সিটা । সেই যে আমাদের সংকল্প, সেই যে আমাদের জবাব, 
বাস্তবিক সেটা কাধ্যে পরিণত হতে পারত না, যদি স্থবোধ চন্দ্র মল্লিক 
প্রথম এগিয়ে একলাখ টাকা না দিতেন। বলা সহজ জাতীয় ইউনিভারসিটী করব, 
কিন্ত তা করতে গেলে টাকা চাই, অধ্যাৌপকদেরও কিছু কিছু দিতে হবে। ছুই 
মাস করেই না হউক কড়ার করে দেওয়া যাউক,--কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
এখন যা করছে, গভর্ণমেন্টের টাকা আসবে সেই আশায় চলছে--এখন ছুই মাস কাজ কর, 
গভর্ণমেণ্টের টাকা আসলে সেটা ব।ড়িয়ে পাঁচ বৎসর করা যাবে । যাউক, টাকা ত চাই। 
উৎসাহের মুখে আমর! অনেক কিছু বলি; বল্লাম, টাকার জন্য ভাবনা নাই, যদি বিধাতা 
চান এই জিনিষট। করতে হবে, টাক তিনি দিবেন। আমার মনে আছে আমি 
বলেছিলাম, “লক্ষৌ সহরে একজন ইংরাজ মিশনারী এক পয়সা করে” ভিক্ষা করে” এক 
ছু'লাখ টাক1 এনেছিল, আমরা এতগুলি লোক আছি, এক পয়সা করে ভিক্ষা করে কি 
দুঃচার লাখ টাকা আনতে পারব না?” উৎসাহের মুখে বল্লাম বটে, কিন্তু প্রতিদিন এক 
পয়সা করে ভিক্ষা কর সহজ নয়।। তখন এর চন্দ্র বলেন--“আমি এক লাখ টাক 
দেব।” সে সভার কথ! আমার' মনে অছে--এঁ পান্তির মাঠে । (কোন কোন শ্রোত৷ 
সিনেট হলের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন ) ওদিকে নয়, এদিকে, (হাস্য )। এখন যেখানে 
মেটপলিটান কলেজের হোষ্টেল হয়েছে-_-তাকে পাস্তির মাঠ বলত । এখানে লোকে 
লোকারণ্য হয়েছে, আর বক্তৃতা হচ্ছে, এমন সময়ে কে আমার ঠিক মনে নাই--তিনি 
উঠে বল্লেন__সুবোধ মল্লিক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লাখ টাকা দান 
করতে প্রস্তত আছেন। জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হল এই এক লাখটাকা। এই লক্ষ 
টাকা বিধাতার আশীর্বাদাপ্র,ত হয়ে আমাদের নিকট এল। তার পর ছু'চার দ্বিনের মধ্যেই 
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বল্লেন, তিনি আদ্র তার জননী মিলে পাচ লাখ টাকা দেবেন । 
শেষ. রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অভ্ভুতপূর্ব্ব দান। তার দরুণ জাতীয় শিক্ষা পরিষ?্‌ 
চলছে । ৃ 
এই যে ১৯০৫ সালে জাতীয় যজ্জের কুণ্ড জলেছে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ্‌ গড়ে উঠেছে, 
স্ববোধ চক্জের একলাখ টব! তার ভিত্তি। যুবকেরা! তার নাম জানেনা একথা সতঃ 
নয়, জাতীয় শিক্ষাপরিধদ্‌ যতদিন থাকবে তার নাম ততদিন থাকবে। . কিন্ত হবোধ 
চন্দ্র কি কয়েছিলেন, অনেকে তাঁ জানে না, আজ তার স্বতিসভা হয়েছে দেখে সী 
হয়েছি, ধারা এর অনুষ্ঠাম করেছেন তাহাদিগকে আমি আত্তরিক ধন্তবাদ দিই। 


যদি ওরা জানে 


জ্ীকামিনী রায় 
ওদেরে ও গড়েছেন নিজে ভগবান্‌, 
নররূপে দিয়াছেন চেতনা ও প্রাণ; 
সুখে দুঃখে হাসে কাদে, নেহে প্রেমে গৃহ বাধে 
বি'ধে শল্য সম হৃদে ঘ্বণা! অপমান, 
জীবন্ত মানুষ ওরা, মায়ের সন্তান । 


ওর। ঘর্দি আপনারে শেখে সম্মানিতে 
ওর। দেখভক্তরূপে জন্মভূমি হিতে 
মরণে মানিবে ধন্ম, বাক্য নহে-দিবে কণ্ম, 
আলস্য বিলাস আজে! উহাদের চিতে 
পারেনি বাধিতে বাসা, পথ ভুলাইতে। 


ওরা হতে পারে দিক্জ যদি ওরা জানে, 
ওর] কি সঙ্কোচে সরি রহে ব্যবধানে ? 
ওর] হ'তে পারে বীর, ওরা দিতে পারে শির 
জননীর ভগিনীর পত্বীর সম্মানে, 
ভবিষ্যের মঙ্গলের শ্বপনে ও ধ্যানে, 
যদি ওরা জানে ! 


রবীন্দ্রনাথের “লিপিকা? 


কুমারী-নির্মল! বনু এম-এ 
কাব্য, উপন্ঠাস, ছোটগল্প, গভীর দাশনিক তথ্যপূর্ণ পরবন্ধ--মাভিত্যের সকল অঙ্ধেই 


ধবীন্রনাথের তুলিফাপাত হইয়াছে এবং সেই তুলির লিখন ষর্বআই অপূর্ব সুন্দর। 
"লিপিকাতে" তিনি এক অভিনব সাহিত্য সুষ্টি করিয়াছেন । চিত্রদক্ষ শিল্পীর প্রতিভার উৎকর্ষ 


২৭৮ নব্যতারত [ ব্রিচত্বারিংশখণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


,্রেইখানেই--যেখানে তিনি গতানুগতিক জপরেখার অনুকরণ না করিয়া তুলিকাসম্পাতে। 
বর্ণসমবায়ে নব নব রূপ ফুটাইয়া তুলেন। ছন্দোবদ্ধ প্রাণময়ী বাণীই কবিতা । গদ্যের 
আকারে রূপের ও রদের রকমের ভেদে সেই একই জিনিষ কথাসাহিত্য উপন্যাস ইত্যাদি 
হুষ্ট হয়। :লিপিকা”কে ইহাদের কোথায় স্থান “দওয়া যায় ঠিক বল! “যায় না। অতি 
স্থকুমার ( 1611০2/6 ) রেখাসম্পাতে বিশেষ একটা সৌন্দধ্য ফুটা ইয়া তুলিয়া, রসবিশেষের 
স্ক'রণ করাই বোধ হয় ইহার বিশেষত্ব । শ্রীযুক্ত গোকুলচন্ত্র নাগ রবীন্দ্রনাথেরই অঙ্থসরণে 
এই শ্রেণীর কয়েকটা কথিকা রচন পূর্বক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া তাহার 
যে নাম দিয়াছেন - মনে হয় “লিপিকা” অপেক্ষা সেই নামটাই ইহার মর্শবকথার সুন্দরতর , 
পরিচয় দিত। গোকুলচ্দ্র নাগের পুস্তিকার নাম “রূপরেখ।”। শুধু রেখাদ্বারা রূপের 
বিশেষ বিচিত্রতাটুকু ফুটাইয়া তোল।--অবান্তর আবেষ্টন (9616176 ) অথব। পশ্চাদ্‌ভূম 
(৮৪০1-৪:০৪৫ ) বাদ দিয়া, মূলনিহিত সৌন্দধ্যতথ্যটাকে তুলিকার রেখাপাতে 
বিশেষভাবে পরিষ্ফট করিয়া তোল।-_ইহাই এইশ্রেণীর সাহিত্যের বিশেষত্ব । 

অনেক কথায় যাহা বলিয়! ফুরাণ যায় না, অনেক স্থলে সামান্ত ছুই একটী সহজ 
সরল কথায় তাহাকে চমতকার অভিব্যক্তি দেওয়! যায়। কারণ, এই আড়ম্বরহীন সহজ 
সরল কথার মধ্যে এক অতীন্দ্রির অনুভূতির স্থর (7798610001৪ ) আছে। 

মানুষের প্রাণের ম্পন্দনের ভিতর যে অনস্ত ভগবানের অনন্ত নৃত্যলীল৷ 
চলিয়াছে-তিনি রসরূপী, এবং সেই রপই আনন্দ। কারণ রসই প্রাণ এবং প্রাণ 
যেখানে, আনন্দ সেখানে । জীবনের গুহাহিত যে উৎস প্রাণাধারকে সরম রাখিয়াছে, 
মানুষ অনন্তকাল ধরিয়া! তাহারই অনুসন্ধিৎন। কবি, দার্শনিক বৈজ্ঞানিক, ক্ষেঅজভেদে 
একই সন্ধানে নিরত। “লিপিক।'তে সেই রসরূপী ভগবানের এক অভিনব রূপ দেওয়া 
হইয়াছে । রূপত্র্। বৈদিক খধির! ভাবময় অঙ্নানচক্ষে যাহা দেখিয়া আপনার্দিগকে 
“অমৃতস্য পুত্রাঃ” বলিয়! গিয়াছেন, তাহা 441103107” বা দৃষ্টিভ্রম নয়--অত্রান্ত সত্য। 
যুগের পর যুগ গ্বিয়া ভাবুক শিল্পী এই সত্যেরই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। 
*প্রাণমন'”, “ন্বর্গমর্ত্য”, “আগমনী”র লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথও এই একই সাধন! 
করিয়াছেন । ” 

শিশু যেটা আকারে বড় দেখে তাহাকেই বড় বলে। সেটা তার অপরিপন্ক 
শিশুবুদ্ধিরই পর্রচায়ক। . বয়সে প্রবীণ মান্গুষেরও এ ভ্রম যায় না-_তাই ক্ষুত্রের ভিতর 
বিরাটের ইঙ্গিত অনেকেরই চক্ষে ধর! পড়ে না। অনন্ত ভগবান সন্ত বিশ্বগ্রকৃতির 
ভিতর সর্ধত্র লীলাময়রূপে প্রকট। উত্তন্গ পর্ববত»ও বিশাল সাগর হইতে ক্ষুত্ ধূলিকণ! 
অবধি, কোথাও তাহার. লীলার অভাব নাই। সে যে. রপরূপের সমাবেশে কতবড় 
আনন্দের লীলা কেবল ভক্ত সাধকের অন্ুভূতিতেই হাহা ধরা পড়ে। তাই সাধক 
ভগব।নের “আনন্দ” ছাড়া ন।ম খুঁজিয়া পান না। ষুত্রের ভিতর বিরাটের এই যে অক. 


পৌষ, ৯৩৩২ ] রবীন্দ্রনাথের লিপিফা ২৭৯ 


আনন্দের খেল চলিয়াছে--"লিপিকার” -ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কথিকার ভিতর তাহারই প্রকাশ 
হইয়াছে। রি অন্তত্র গাহিয়াছেন-__ 


“আমার শুধু একটা মুঠি ভরি, 
দিতেছ দান দিবস বিভা বরী”--. 


এই ছুটী ছত্রেই লিপিকার হুন্দর পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের ছোট ছোট তুচ্ছ 
ঘটন।-_যাহা সবারই জীবনে নিয়ত ঘটিয়াঞ্ছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে--তাহার ভিতর যে 
অপরূপ বিরাট সত্য নিহিত আছে তাহ! দিবস রজনীর নিত্য অডিযানেরই মত সত্য। 
এবং ইহার প্রকাশ আমর! পাই শুধু জ্ঞানের দিক দিয়া নয়--রূপের দিক দিয়া আনন্দের 
ভিতর. দিয়া। “নতুন পুতুল”, “নাদের খেলা”, পপি” “প্রথম শোক” “একটী দিন”, 
“চাউ ন”-_এ সবই এই সত্যের অতি হুন্দর অভিব্যক্তি। বিরাটকেও ক্ষুত্রের পৃঁজীর 
অপেক্ষা করিতে হয়। মনে পড়ে [২০১০৮ 13:095108 এর 4০৮ ৬০৪1৪এর অতি 
স্বন্দর একটী ল।ইন-_ | 
| 44১00 10655৩11 21778 ৫00৬/17 
এ %০%/%5, কথাটার মাধুধ্য বড় স্ুন্দর। সেই মাধুর্য এখানেও উপভোগ করি। 
ধরার টানে ত্বর্গ আকুল হইয়া নামিতে চায়, সীমার প্রেমে অসীম আত্মহার!। 
মাছষ নইলে ত্রিভুবনেশ্বরের সাশ্রাঙ্গ্য যে বৃথাই__ মহৎকে, অনস্তকে তাহার 
সত্বার প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষুত্রকে, সাস্তকে যে হৃদয়ে সপ্রেম আসন দিতে হয়--এই প্রাশারাম 
পরম সত্য 'লিপিকার' রচণাগুলিতে বন্কত । তখন বেশ বুঝি _ 

“রূপের রেখায় রসের ধারায় 

এমন সীম। কোথায় হারায় |” 


তখন দেখি--“তোমার সাথে আমার জানাজানি ।”. তাই র্ধপ, রস, শব্দ, স্পর্শ গন্ধের 
হষ্টি--নইলে প্রেমের প্রকাশ কোথায়? অ।র প্রেম যে প্রাণের উৎসমুখে-_-এ- সত্য, 
যে নিয়তই জাগ্রত। শুধু প্রাণের জগতে বিরাগীর--:৪০1056 এর.ু-জীবনে পূর্ণতা নাই। 
বহ্িজগতকেও সেই অন্তরের স্থরে স্থর মিলাইয়৷ না! লইলে পরিপূর্ণতা আসেনা.। তাই 
টি [২81001 117 [221৯,র একস্ানে বলিয়াছেন-- 
| 1,560 05 1001 81/29 98.5, 
45869 ০ 0715 75818 6০-৪3 
: [360058১8205 17620) 5281)50. 21000 
রঃ 90০18 0109 ৮1015 1? 
45 06 0110 ত117£5 ৪190 511559) - 
রর [2 ৪৪ ০1? ৭] £০০৫ (77085 


২৮৩ নব্যভারত | ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্য। 


4৮9 00৭১ 001 50011716108 11251] 07019) 1101 
01080 1951) 1191795 50111. 

দন্বমর্ত্যখতে এই কথাই বারবার করিয়া বল! হইয়াছে। ইন্দ্রের কথায় কবির 
বক্তব্য অতি পরিষ্কার প্রাঞ্চল করিয়া বল! হ্ইয়'ছে--“আমি সেখানে গিয়ে ভার 
-( পৃথিবীর ) দক্ষিণ সমীরণে এই কথাটা রেখে আনতে চাই, যে, তারই বিরহে হ্বর্গের 
অমুতের স্বাদ চলে গেছে এবং নন্দনের পারজাত ম্লান।--তাকে বেষ্টন করে ধরে, 
যে সমুদ্ধ রয়েচে সেই ত স্বর্গের অশ্রু, তারুই বিচ্ছেদ ক্রন্দনকেই ত সে মর্ত্যে 
অনস্ত করে রেখেছে ।” 

এই যে অনাহত প্রেমের জয়বার্ত।--৬/০:৭5১০। এর “ [11772 60 (1) 151110150 
7০087) ০ 1)92,৮61) 2100 17010)6”--কে বহুদূরে ছাড়াইয়া. ও।7০11০)র “[1)661756 [12185 
এর উপরও বোধ হয় এক অপরূপ রূপ রাজের হ্ষ্টি করিয়াছে । বাস্তব অবাস্তবের 
মিলনে যেমন ইন্দ্রধন্থর ইন্জ্রিয়গ্রাহ সবার স্যষ্টি_-এ বুঝি তেমনি । কিন্তু ইন্দ্রধন্গ আকাশে 
মিলাইয়৷ যায়? রূপ রসের এই যে রাজ্য-ইহার ভিন্তি জ্ঞানের গাঁধনির উপর 
প্রাণের গছরতার মধ্যে--ইহ। মিলাইবার নয়, হারাইবার নয়। 

শিল্পীর দক্ষতা সেইখানে, যেখানে তিনি নৃতন রূপে আসিয়া প্রাণের পুরাতন 
হর্-বাথার স্থানগুলি স্পর্শ করিয়া বলেন -“তোমাদের সঙ্গ আমার পরিচয় আছে।” 
'লিপিকার* এই আকারে ক্ষুদ্র অথচ ভাবময় রচনা গুলির ভিতর দিয়া কবির এই 
নূতন রপরূপ স্থত্ি 010 |] ৯৯০ তেই প্রাণ স্পশ করে-তাই এগুলি এত 
ভাল লাগে। কার্তিকেয়ের কথায় আমাদের মনে রাখিতে হইবে, যে তম্বী শ্যাম 
ধরণী স্থর্য্যোদয় হূরধ্যান্তের পথ ধরে; স্বর্গের দিকে উৎস্থক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে-- 
সে রাণী--সে' দেবতার সাধনার ধন,-ম্বর্গের চিরদয়িত।1” ইহাই “লিপিকার, 
মর্বাণী; ইহারই অভিব)ক্তির জন্ত অপর রেখা! গুলির সম্পাত। একবার গোড়ায় আর 
একবার শেষে "খ্বর্গমর্ভ্য* পড়িয়া! লইলে "লিপিকার” রূপটী ধরিয়। লইতে কষ্ট পাইতে হুইবেনা, 
রেখ! গুলির সমন্বয়ে এক অভিনব মধুর চিত্র ফুটিয়। উঠিবে। “তখন দেখি তোমার 
সাথে আমার জানাজানি ।” 

এই যে একটুকু তুলির ছোয়াতে অখণ্ড *নুন্দরের অভিব্যক্তি, ইহাই রোমান্ষোর' 
প্রাণ। স্পষ্ট করিয়া সব কথ। বলিলে ত শেষ হইয়া যয়। যে অনুভূতি খানিক 
বুঝাইয়া, অন্ভূতির রাজ্যে বাকীটুকুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দেয়--অসীমের 
আভাস আমর! তাহার ভিতরেই পাই। তাই শুধু রোমান্স কেন-_দর্শনেরও সোণার 
কাঠি এই রেখাপাতের ভিতর । নইলে বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর অনন্তের অভিব্যক্তি পাইব 
কেমন করিয়া? দর্শন ও রোমান্দের যে চমৎকার মিলন রবীন্দ্রনাথের সকল রচনায় 
পাই। তাহা অতি নুন্দরভাবে লিপিক!তে ফুটিয়া উঠিয়াছে। “নতুন পুতুলের কাহিনীতে 
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নৃতন কারিকরের পুতুল গুলি রাজকন্যাদের ভাল লাগিত এঁ জন্যই যে তাহারা কখন 
ফুরাইয়া যাইবেনা, ক।রণ তাবের সবট। গড়িয়া শেষ করা হয় নাই। 188 এর 
সেই লইনটী মনে পড়ে-৮£€০01 5৮৪7 0১০০ 51১218 10 290 9116 1) 1817৮, “পায়ে 
চলার পথ”ও অতীন্দ্রয় অন্থভূতির রাজ্যে সীমার মঝণান দিয়। অসীমের যে জাভ'স 
পাওয়া যায় তাহারই ঈর্গিত। সবটুকু বল হইলে যে আর কিছু থাকেনা--গভীর 
শূন্ততা তাহার অপস্ত ধ্বংসপথে আকর্ষণ করে--“পরীর পরিচয়ে” কবি আর একদিক 
দিয়! এই একই কথ|.বলিয়াছেন। ুন্দরকে আমর] বুঝি, পাই প্রাণের গোপন গ্ুহায়। 
সে বোঝার সঙ্গে বাহিরের রূপের কিছু আসে যায় না। তাই রাজপুত্র কালে! পাহাড়ী 
মৈয়ের ভিতর একবার দেখিয়াই পরীস্থানের পরীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। গণ যখনই 
একান্ত অ্রাক্কুল হয়, অনস্ত তখনই ধরা দেন। তাই রাজপুত্রের পরীলাভ হইল। 
কিন্ত প্রাণের পরিচয়ে তৃপ্ত না হইর! ইন্দ্রিয়গ্রাহহ চোখের পরিচয় যখনই চাহিলেন-_ 
নিঃশেষ ভাবে দেখিয়া শেষ করিয়া দ্রিতে_-পরী তখন ঘে পরিচয় দিয়া গেল তাহার ভিতর 
অখণ্ড রূপের পূর্ণতার পরিচয় পাওয়! গেল বটে কিন্তু সে তখন আয়ত্তের বাহিরে । 

অপূর্ণ যেমন পুর্ণতাকে কামন। করে, পুর্ণও তেমশি আগ্রহে অপূর্ণকে চায়, 
অপূর্ণকে বক্ষে চাপিয়। তবে আপন পূর্ণতার উপলব্ধি করে, নইলে সে যে একা ও বৃথ]। 
তাই সাথরের বুকে অনন্ত ক্রন্দন, আর তাই বিরাট আকাশের নীল নয়নের গাঁ 
অভিনন্দন পৃথিবীর সাগরের বুকে, বুষ্টিধারায় গলিয়! পড়ে । মানুষের ভিতর থে 
প্রাণ আছে সে নিয়তই কাদিয়া ফেরে, অতীক্জ্রিয জগতে দেই থে একজন মাত্র 
আছেন, ধাহাকে নইলে পৃথিবীর ধুল।খেল। সব বৃথা, তাহারই জন্য মানুষের বিরহী 
আত্মা তেমনি আপনার আধখনাকে লইয়। তাহাকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য কাদিয়। 
ফেরে। বৈষ্ণৰ রসতত্বের মূলই এই ব্বিরহের উপর। “মেঘল দিনে” মেঘদূতের মেই 
চিরনবীন অথ5 চিরন্তন মর্মববাণীর স্থরটা ধরিয়া লওয়া৷ হইয়াছে । এ [021 
(059 17001551220 10 1)655018 65279976506 1০00150৮7 910500 1০০)৫'এর জন্য 
4):0150 ৪৮০+এর এই যে ক্রন্দন - এ যুগ যুগ ধরিয়া বাজিতেছে। 

'লিপিকা”্র দ্বিতীয় খণ্ডের ভিতরের ব্লথিকাগুলি প্রধানত: সমালোচন। অথবা 
01050685150), সাধারণতঃ কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেস্ঠ লইয়। অথবা! কোনে। কিছু শিখাইবার 
উদ্দেস্তে রচিত লেখা (09171 0159801১806 ) আর্ট হিসাবে অতি নিয়েই স্থান পায়। 
কিন্তু বর্ণনাভঙ্গী ও রচনা কৌশলে এই বিদ্রপাত্মক কথিকাগুলির খোচার উপর হাসারসের 
মনোরম্‌.আব্রণ পড়িয়াছে। 

“গল্পে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ব্যক্জ করিয়া অতি খাটী. সত্য কথ! বল! 
হইয়াছে। . “মীগ* অতি করুণ মন্খম্পর্শী কাহিনী । সহরের গণ্ভীবদ্ধ কচি তরুণ প্রাণ 
কেমন করিম শুকাইয়। যায় তাহারই চিত্র। এ যেন বণল্তাকেউদ্যানলত! করিবার: 

২ 


২৮২ পব্যভারত ( ত্রিচত্বারিংশ খণ্ডঃ ৯ম সংখ্য। 


প্রয়াসের শোচনীয় পরিণাম । আর "নামের খেলা” ও “ভুল স্বর্গ” অন্ন কথায় 
ঠিক জায়গায় আঘাত দিয়! বিদ্রণ করিবার ক্ষমতার পরিচায়ক | “নামের খেলা” অক্গরে 
অক্ষরে শিল্পীর ক্ষমতা ও দক্ষত। ফুটাইয়! তুলিয়াছে। পরাল্মপুত্ত.র” নৃতন রকমের জিনিষ । 
বিচিন্ব অথচ করুণ, অতি সত্য, অথচ অতি মর্মস্পর্শী চিত্র। ৮/০:5%০7%, এর ৭029 
07) [70101681105 একটু একটু ম্মরণ করাইয়া দেয়। “স্থমোরাণীর সাঁধ"এর আখ্যান ভাগ 
একটু নৃতন রকমের । বড় মিষ্ট। | 

কবি যেমন করুণরস রচনায় সিদ্ধহস্ত--হাঁসারসেও তেমনি। “ঘোঁড়াস্টী ইহার 
অতি চমত্কার উদ্দাহরণ। “কর্তার ভূত” বোধ হয় রাজনৈতিক অথব! এঁতিহাসিক 
ব্যঙ্গ রচনা অথব! ভ্রমাত্মক সনাতন সামাজিক গরথার দাসত্ব স্বীকারকে বিজ্ঞপ করয়! 
লিখিত? ছুই একটী ছত্রে মনে হয় প্রথম অন্থমানই বোধ হয় সত্য। ষথা--"এতকাল 
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম থেকে ঝাঁকে ঝাকে নানা জাতের বুলবুল এসে বেবাক 
ধান খেয়ে গেল-কারো হস ছিলনা ।” (৮৫পৃঃ ), খাজনা দেব কিসে? শশ্মান থেকে 
মশান থেকে ঝোড়ো! হাওয়ায় হাহা করে তার উত্তর আসে, “আক্র দিয়ে, ইজ্জত 
দিয়ে, ইমান দিয়ে-বুকের রক্ত দিয়ে।”, (৮৫১৮৬ ও ৮৭ পৃষ্ঠা )- ইহাও পূর্বোক্ত 
ধারণাই বদ্ধমূল করে। 

“তোতাকাহিনী”তে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে তাহা! বেশ বোঝা 
বায়। মনে হয় বিজ্রপাত্মক এই সব র্চন! গুলির ভিতরই অতি গুঢ়ভাবে করুণ রসের 
কল্তধার। প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবাহিত । 

“সিদ্ধি, অতি অপরূপ কাহিনী । সিদ্ধি সন্ত্রাসে নয়, টৈরাগ)সাধনে নয় $-- 
আত্মায় আত্মায় অবিচ্ছিন্ন মিলনে নর-ারীর আত্মোপলন্ধির সাধন! সিদ্ধ হইলে সেই- 
খানেই প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হয়। আর বাহিরের মিলনেই প্রাণের মিলন হয়না! তাই 
মিলনের যোগ্যতা! অর্জন করিতে কাঠকুড়নী তাপসের বাঞ্ছিত দর্শন ত্যাগ করিল। 
কারণ, সে বুঝিয়াছিল, তাহার ভিতর তপন্য। টলাইবার »ক্তি আছে। সে যদি 
মেনকা উর্বশীর মত সে শক্তির অপব্যয় করিত, তাহা হইলে উভয়েরই সাধনা বার্থ 
হইত । | | 

তপন্। পূর্ণ হইল একদিন। সিদ্ধ তাপন বরগ্রহণের বেল! চাহিল কিন্ত সেই 
কাঠকুড়নীকে । স্বর্গের অধিকারে মান্য না! বাধা পায় এই ছিল তার পণ। কাঠকুড়নীকে 
চাহিয়া লওয়ায় গর্গের অধিকারে মান্ধষের প্রবেশাধিকার কি প্রশত্ত করা হয় 
নাই? অন্তর্জগতে সন্ধায় সত্বায় যখন নরনারীর মিলন হয়, প্বর্গ ত সেখানেই হৃষ্টি 
হয়। সেই অধিকারে মানুষের বাধা ছিল, কারণ, মানুষ চায় বাহিরের মিলন, 'শুল 
পাওয়া, যে পাওয়া সুঠির ভিতর লইলেই ফুরায়) মানবের মরণ বাণ মানবীর 
হাতে যে আছে ৫প নিশ্চয়। মানব ও মানবী যেই আপন - আপন শক্তি 


পৌষ, ১৩৩২ ]. রবীন্দ্রনাথের লিপিক! ২৮৩ 


আপন।তে সংহরণ করিয়। সাধন|। করিশ, অন্তরের মিলনের পথ তখনই সহজ হ্ইম। 
গেল। তাই সিদ্ধকাম তাপস কাঠকুন্ডনীকে চাহিয়া লইয়! শখর্গের অপিকার মাঙ্গ্ঘকে 
দান কগিলেন। 
“লিপিকা'র লেখ। গুলির মশ্দকথ। রবীন্দ্রনাথের অনেকখ্ুলি গানের ভিতর পাওয়। 
যায়। গানের ভিতর ঘে স্থর বাজিয়াছে এই লেখা "গুলির ভিতর? সেই সেই স্ুর্ষই 
বাজে। “মুক্তির বক্তব্য তাহার 'ন্মরণ' কাবা গ্রন্থে*'অনেক স্ুলে পাওয়া যায় । “গেবল। 
দিনে তেমনি স্মরণ করায় _ | 
“কাজের দিনে নানা কাজে 
থাকি না লোকের মাঝে 
আজ আমি যে বসে মাছি 
তে।মারি আশ্বাসে । 
তুমি যদি ন। দেখা দাও কর আমায় হেল। 
কেমন করে কাটে আমার এমন বাদল বেলা"- ইত্যাদি 
প্রাণমন" আগাগোড়। উপনিষদের বাণীতে বঙ্কত--অতি গভীর, অভি পরিচিত, 
চিরনূতন, চিরপুরাতন মহাপত্যের বাপী। তবে আধুনিক সাহিত্যন্্টির ভিতর দিয়া 
এখানে ইহার সাজ নৃতন দেখাইতেছে ৷ জ্ঞান প্রেমের সন।তন দ্বন্বের অপরূপ মিলন 
জীবনের কেন্দ্রে, ব্যথার উৎসে, অশ্রধারার মাঝখানে । মনে পড়ে-- 
প্গানের ভিতর দিয়ে খন দেখি ভুবনখানি 
তখন তারে চিন আমি তখন তারে জানি ।” 


কবি মানব ও বিশ্বপ্রকৃতির মহামিলনের ক্ষেত্র রচিয়াছেন গানের স্বপ্নপুরীর মাঝখানে । 
সব চেয়ে সুন্দর ইহার উপসংহারে বনস্পতির সবুজ পাতার জয়গান--“গান্র তান 
বেড়ে বেড়ে চলেচে..........*" «ই ম্বর সঙ্কটের মধ্যে তোমার তন্থুরাঁটী সরল তারে 
বলচে-_ ভয় নেই, ভয় নেই......£ইত মুল স্থর আমি বেঁধে রেখেছি,আদি প্রাণের 
হুর--সকল উন্মত্ত তানেই এই স্থরে ০ ধুয়োরর . এসে - মিলবে আনন্দের 
গানে ।” 

“আগমনী?তে “আক - একভাবে উপনিষদের আর এক মহা সত্য অভিনব সাঙ্গে 
প্রতিষ্টিত। সে. উগবানের, ; আনগাখর রূপ--রলরূপী ভগবান ।' 
রি লি রেখা,-বর্ধধ-স্থর, রস সমন্বয় হইঃা এক অপরূপ 
সষ্টি হইয়াছে। রূপরেখার ' এইখানে সমন্বয়, তাই এইখানে শেষ। ধরণীর ব্যথার, 
কালিমার, ক্ষ্্রতারও পরিপতি--অনম্ত পবিত্র শাশ্বত, আনন্দের মাঝধানে-.স্থক্টিতে 
বিফল যে কিছুই ন্--এই লত্যের প্রতিষ্ঠা হ্ইয়াছছ। মনে পুড়ে 9/:16)-র বিশ্বাস 
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--05511 15 2) 500149150”, মনে পড়ে ভাহারও উপরে [310%/110 এর বিজয় তুরীর 
নিনাদ--সত্যের জয় ও প্রতিষ্ঠা, মিথ্যার ক্ষুদ্রতার গণ্ডীর ভিতর দিয়া তাহার উপরে। 
* মিথ্যাকে পদাহত পরাজিত করিয়া তাহার বক্ষের উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা খানিকটা 
“মহিষম্গিনী দুর্গ রূপের মত। যেন শিবময় কল্যাণময়, পূর্ণসত্য মাতৃমূর্তির প্রতিষ্ঠা । 
ত্বকে ত্যাগ করিলে, পাপকে এড়াইলে চলিবেনা। পাপ আছে তাই পুখ্যের মহিমা, 
সুত্র তাছে তাই বিরা'টর গরিমা, ধরণী আছে ভাই ত্বর্গের প্রতিষ্ঠা। তাহাকে 
ত্যঠগ করিলে "ন্বর্গের লক্ষা চলিয়া যাঁয়।”” আঁর খর্গ ত্যাগ করিলে--“পৃথিবীও যে 
বায়--মান্ষ এমনি মাটার সঙ্গে মিশিয়ে খাচ্চে যে......কেবল বস্তর উপরই তাএ 
রসা......ন্বর্গের টান্‌ যে ছিন্ন হয়েছে, তাই আত্ম। বস্তা ভেদ করে আলোকের 
দিকে উঠতে পারচেনা।” সত্যের প্রতিষ্ঠ। মিথ্যার জয়ের উপরে। যেখানে স্বর্গ 
আপন গ্ুুচিতা রক্ষার জন্ত চারিধারে প্রাচীর গড়ে, সেখানে স্বর্গ মর্ত্য উভয়েরই 
অপার্থকত| | প্রাণের স্পন্দনকে টিশির। মাবিলে প্রাণও থাকে না। স্বর্গ সেই প্রাণ 
ও মত্ত্য তাহার স্পন্দন । দুজনেরই দুজনকে চাই, দুই মিলিত হইলে তবে ছুই 
জনেরই পরিপূর্ণ তার অনীম শান্তি--দার্কত|। নইলে উভয়েই মিথ।।॥ তাই স্বর্গেরও 
জয় নহে, মর্তোেরও জযর নহে। উয়ের মিলনের জয় গানই শাশ্বত পূর্ণতার 
গান। রি 

মোটের উপর গলিপিক। পড়িয়৷ মনে হয় উজ্জল রৌদ্রের গলিত স্ব্ধরার তীব্র- 
তার উপর কোমল নি্ধ বৃষ্টিধারার সপ্রেম আলিঙ্গনের মধ্য দিয়া রামধহুর হাসি- 
অশ্রমাথা রূপ দেখিতেছি। এক একটী রূপরেখা উজ্জল করুণ মধুর ভাবে অপর 
রেখার সহিত মিলিয্লাছে--কতক ব্যক্ত কতক অব্যক্ত হই অসীম, অখণ্ড হ্ন্দরের 
অভিব্যক্তি রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামধন্তর শেষ যে কোথায়-কোন অব্যক্ত রাজ্যে 
তাহ যেমন খুজিয়া মেলেন! কিন্তু “আছে যে সে বিষয়ে স্থির বিশ্বাসও যায় না-- 
এও তেমনি ব্যক্তাব্যক্কের পরপারে অসীম অন্ধপরূপের সন্ধান বলিয়া দেয়। আমাদের 


কাণে বাজিতে থাকে-- 
4১100 1)99৬১0, 9590108 0010.) 


ব্রাহ্মণ ও খুট্র 


উচ্চ কুলে জন্ম বলে' কত কাল আর, 
ভাই বিপ্র, রবে তধ এই অহষ্বার ? 
কৃতান্ত চেনেন৷ জাতি, রাখেনা তো মান, 
তার স্পশেদ্বিজ শুর, পারিয়। সমান, 
তার পর ভম্ম কিংবা মাটী যুবে হবে 

ছিজ চণ্ডালের মাঝে কি পার্থক রবে 2 


সেবা ধর্ম 


ওরে ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, ওরে শূদ ভাই 
দেবত্বের পথে যেতে কারে বাধা নাই । 
নিজ দোষে, পর রোষে, পাপে কিম্বা শাপে 
জন্ষিয়াছ হীনকুলে, এহেন গ্রলাপে 

পাতিও না কর্ণ তব। চন্দ্র হু্য ধার 
জানের রচণা, সেই বিশ্ব বিধাতার 

পুত্র তুমি ; আছে তব উত্তরাধিকার 

ভার জান ধনে, প্রেম পুণ্য ধনে আর। 
তোমার যে সেবা ধণ্ম, তুচ্ছ তাং নয়) 
সেবিছেন সর্ব জীবে প্রেমানন্দময 
বিশ্বরাজ--অবিরাম, প্রতি নিশিদিন। 
সেবা! ধর্ দেব ধর্ম, নাহি করে হীন-_ রর 
যদি আসে প্রীতির"আক্্বানে,-স-নহে লোভে 
সুখের বাস্বরগের, নহে তয়ে ক্ষেতে । 


ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 


আমার বিশ।স, এবং সামান্য জানে ও বলে, যে এই ম্যাধ্য শাপনাধিকপ সম্পুণভাবে 
ও স্থাপীভাবে কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না। আমার মনে হয় এই আদ" 
অধিকার কোন মানবশক্তিতে আরোপ কর! মূলতঃ মিথ্যা ও বিপজ্জনক | এই নিমিত্ত 
শাসনশক্তি যে আকার বা! যে ন।মই ধারণ করুক না কেন তাহাকে বিধিনিয়মের দ্বার। 
নীমাবদ্ধ করিয়। রাখা আবশ্যক । এইজন্য বিজয়মূলক, উত্তরাধিকারমূলক, ব। নির্বাচন- 
মূলক, সর্বপ্রকার একেশ্বর শাসনতন্ত্র মূলতঃ অবৈধ । ন্কায্যশ(সনাধিকারীর সন্ধান প্রণালী 
লইয়। বিস্তর মতভেদ থাকিতে পারে, দেশকালবিশেষে £স প্রণালীর পরিবর্তন হইতে 
পারে, কিন্তু কোন কালে কোন ঠরশে কোন বৈধশাসনছন্লধ একেশ্বর হইয়া থাকিতে 
পারে না। 2 ূ ্‌ 

একথ] মানিয়। লইয়। ইহাও স্বীকাব করিতে হইবে ঘে রাজতঙ্জ সর্বাবিধ পদ্ধতির 
মধ্যেই স্াধা শাসনাধিকারের বিগ্রহত্বরূপে দেখা দেঁয়। ঘাজকতঙ্্রের কথ। শুঙ্ছন? 
সেবলিবে রাজ! পৃথিবীতে ভগবানের বিগ্রহ; অর্থাং রাজ। স্তায়, সত্য ও মঙ্গলের 
প্রতিমূর্তি । আধার বাবহারশান্দাদির্গের কথ! শুনুন) তাহারা বলিবেন রাজা 
আদর্শ বিধির জীবন্ত প্রতিষূর্তি অর্থাৎ যে ন্যায়ধন্ম সমাজশীলনের একমাত্র. অধিকারী 
বাজ সেই গ্তাযধন্ের বিগ্রহ। রাজতন্ত্র নিজে কি বলে শুনুন; সে বলিবে রাজা রাষ্ট্রের 
অর্থাৎ জনসমাজের সন্মিলিত স্বাথের প্রতিভূ। রাজতন্ত্রকে যে দিক দিয় যে সম্পর্কেই 
দেখুন না কেন সর্বত্রই সে একটা ন্মাদর্শ শাসনাধিকা?রের প্রতিমুর্তিস্বরূপ নিজকে 
প্রকটিত করিতে চাহে 1. 

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই । এই যে ন্যাথ্য শাসন।ধিকারী, ইহার প্রকৃতিগত 
লক্ষণ কি কি? প্রথমতঃ তিনি এক ভিন্ন ছুই হইতে পারেন নাঃ সত্য খন এক, স্া- 
ধশ্শ যখন এক, তখন ্াধ্যবাসনাধিকারীও এক। তিনি সনাতন, তাহার কোন পরি- 
বর্তন নাই, কারণ সত্যের কখনও পরিবর্তন হয়না। তাহার অবন্থান জগতের সমস্ত 
বিবর্তন পরিবর্তনের উর্ধে; জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে তিনি কেবল সাক্ষী ও বিচারক। 
এখন দেখুন এই আদর্শ শাসন্মধিকারীর যাহা কিছু প্রকৃতিগত লক্ষণ তাহ! রাজতঙ্জের 
মধ্যে বাহুত; কেমন * সরলভাবে প্রতিফলিত হইমুছে। বেঞ্জামিন শকন্ট্টাপ্টের গ্রন্থ 


পৌষ, ১৩৩২] ইউরোগয় সভ্যতার ইতিহাস ২৮৭ 


খুলিয়৷ দেখুন; দেখিবেন তিনি কেমন কৌশল সহকারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে রাজতন্ত্র একট! নিরপেক্ষ সংযমধন্শী-খক্তি ; সে সামাজিক জীবনের ঘাত প্রতিঘাত্ত 
বিরোধ সংঘর্ষের উদ্ধে অবস্থিত থাকিয়া কেবল বড় বড় সঙ্কটকালে সমাজব্যাপারে 
হত্তক্ষেপ করে । মানব-শাসনে আদর্শ শাসনাধিকারীর ব্যবহারও কি এইরূপ নহে? 
এ ধারণার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন *0ছু 'খাছে যাহা মানবচিত্তকে আকর্ষণ করে, কারণ 
ইহ! কেবল গ্রস্থমধ্য আবদ্ধ নভে, বাস্থবক্ষেত্রেৎ প্রতিষ্টালাভ করিয়াছে । একজন 
রাজা ব্রাজিলের শাসনতন্ত্রে এই ধারণার উপরেই তীহার সিংহাসনের ভিত্তি স্থাপন 
করিয়াছেন; সেখানে রাজশক্তি অন্ান্য "সক্রিয় শক্তির উদ্ধে নিক্ষিয় সাক্ষী, বিচারক, 
এবং নিয়ামক-ম্বরূপে বিরাজ করিতেছে । 

রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠানটিকে থে দিক দিয়াই বিচার ক্রিষ| দেখুন, আদর্শ শাঁসনাধিকারীর 
সহিত যে দিক দিয়াই তৃলন। করিয়া দেখন, দেখিবেন উভয়ের মধ্যে অনেকটা! বাহা 
সাদৃশ্য আছে এবং ইঞছা যে মা্গষের চিন্তকে সহজে আকর্ষণ করিবে তাহ] অত্যন্ত 
স্বাভাবিক । সেই জন্য যখনই মান্থযের চিন্ত। বা কল্পনা! আদর্শ-শাসনাধিকারীর গ্রকৃতি- 
পর্যালোচনায় নিযুক্ত হইয়াছে তখনই তাহার। ব্লাজতন্ত্রের 'দিকে আকষ্ট হইয়াছে । 
যখন মানগষের মনে ধর্শভাবের আধিপত্য তখন ভগবানের স্বরূপ চিন্ত। করিতে করিতে 
মানুষের মনের গতি এই রাজতন্ত্রের দিকেই পরিচাপিত হইয়াছে । আবার যখন 
সম!জে ব্যবহারবিদের আধিপত্য তখন ন্তায়ধ্মই সমাজের যথার্থ রাজা এই ধারণায় 
সকলে অভাত্ত হইয়া গেল, এবং রাজতন্ত্রই ঘে এই স্তায়ধন্দের বস্তব মুর্তি এ ধারণাও 
সহজে প্রসার লাভ করিল। যখনই মান্য মনে।নিবেশসহকারে এই আদর্শ শাসনা- 
ধিকারীর প্রকৃতি পর্ধযালোচনা করিতে বসিয়াছে তখনই র৷ জতঙ্ত্ের প্রভাব প্রতিপত্তি 
বাড়িয়া “গিয়াছে, কারণ সাধারণের চক্ষে রাজতঙ্ন এই আদর্শের প্রতিমৃত্তি শ্বরূপ। 

তাহ! ছাড়া এমন অনেক সময় আসে যখন সমাজের অবস্থা বিশেষ করিয়। এইরূপ 
ধারণার অঙ্থকুল। মানব ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ যুগে ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্য নানা 
সম্কটসংশয়ের মধ্যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার স্থযোগ পায়; তখন সমাজের 
ব্যক্তি মাত্রই অজ্ঞানের দরু]ই হউক বা পাশবতার দক্চধই ইউক বা ছুর্দাতির দরাুই 
হউক, আত্মসর্ধস্ব ভাবে জীবন যাঁপন করে। তখন সমাজ ব্যন্তিগত বিরোধে বিপর্যস্ত 
হইয়া, জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হয়া এমন একটা 
রাক্জশক্তির অন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে যাহার নি£ট সকলকে রাষ্ঠ হইয়া বন্ঠতা ত্বীক।র 
করিতে হয়। এমন সময়ে যখনই তাহার! এমন একটা শানন শক্তির সন্ধান পায় যাহার মধ্যে 
আদর্শ শাসনাধিকারীর কোন লক্ষণ পাওয়া যায়, তখনই সমাজ সেই শক্কির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া . নিরাপদ হইতে চাছে। জাতিসমূহ্র উচ্ছ খল যৌবনকালের আলোচনায় 
আমরা এই ব্যার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ে' সকল ঘুগে জাতীয় জীবন সতেজ. অর্থচ 


২৮৮ নব্যভারত [ত্রিচত্থারিংশ খণ্ড, ৯ম সখ্য। 


উচ্ছৃঙ্খল, চারিদিকে যখন অরাজকতার প্রাছুর্তাব, সমাজ যখন নিজেকে স্থগঠিত ও 
স্থনিয়ন্ত্রিত করিতে চায় অথচ সমাজস্থ ব্যক্তি-সমূহের সম্মিলিত স্বাধীন ইচ্ছার সাহায্য 
পায়না, সেই সেই যুগের পক্ষে রাজতন্ত্র বিশেষভাবে উপযোগী । আবার অনেক সময় 
আসে যখন সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে সমাজে রাজতন্ত্রের একই রূপ উপযোগিতা ঘটে ।. 


* রোমীয় গণতন্ত্রের অবসানকালেই রোমীএ সাম্রাজ্য এক প্রকার বিলয়োন্মুখ বল যাগ; 
অথচ সেই সাম্রাজ্য পঞ্চদশ শতান্দী ধরিয়া জীর্ণাবস্থায় স্থদীর্ঘ মৃত্যুযন্ত্রণ। ভোগ করি- 


1 টি/কিয়া৷ রহিল কেমন করিয়া? ইহা কেবল র|জতন্ত্রের গ্রভাবেই সম্ভব হইয়াছিল । 
সমাজ তখন ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রভু(বে কেবলই খগ্ুবিখণ্ড হইয়া চগ্গিয়াছিল ; 
কেবল রাজতন্ত্রই ত'হাকে কোনমতে দি রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রোমীয় 
জগৎকে ধ্বংস হইতে বীঁগাইবার জন্য সা শক্তি পৃ্চদশ শতাব্দী ধরিয়! লড়াই 
করিয়াছিল । 

অতএব এমন অনেক সময় আসে বখন রাজতন্্রই কেবল ধ্বংসোম্ুণ সমাজকে 
বাচাইয়া রাখিতে পারে, আবার অনেক সময় আসে যখন রাজতন্ত্রই সমাজের গঠন- 
ক্রিয়ার সহামত। করে। অন্তান্ত শাসনতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্রের মধ্যে স্ুম্পষ্টতর ও 
প্রবলতর ভাবে আদর্শ-শাসনাধিকাঞের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়াই ইতিহাসে 
রাজতন্ত্রের এত প্রভাব । | 

অতথ্ব যেদিক হইতে যে যুগেই রাজতগ্ত্রে আলোচনা করুন ন! কেন, আমা- 
দিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণ, ইহার অন্তনিহিত তত্ব, ইহার 
যথার্থ গৃঢ ২ ,এই যে ইহা লেই আদর্শ শাসনাধিকারের প্রতিরূপ যাহারই 
কেবল সমাজশীসন্ে হ্যাষ্য অধিকার আছে। :. 

এখন আর এক দিক হইতে রাজতন্ত্রের বিচার করা যাউক। ইহার গঠনবৈচিষ, 
ইহার ক্রিয়াবৈচিত্র্, ইহার প্রভাববৈ চিত্র্য--এই বৈচিত্রের দিক হইতে ইহার আলে] 
চন! করা যাউক। এই সকল বৈচিজ্্যের কারণ কি তাহ নির্দেশ কর! আবশ্তক/ 

এখানে আমাদের একট। স্থবিধ! আছে । আমর। একবারেই ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
নামিয়া যাইতে পারি। নানা ঘটনার লমবায়ে এক ইউরোপের মখ্োই রাতত সর্বব- 
প্রকার রূপই ধারণ ক্রিয়াছে। রাজতন্ত্রের যত প্রকার রূপ হওয়া সম্ভব, ইউরোপের 
রাজতন্ত্র তাহাদের সমই্িন্বরূপ। পঞ্চম হইতে দ্বাদশ খতাবী পধ্যস্ত ইহার ইতিহাস 
একবার অলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। আপনার। দেখিবেন ইহা কত বিভিন্নরূপে 
উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে বচিত্র্য, জটিলতা ও বিরোধ সমগ্র ইউরোপীয় +স্ভ্যতার 
বিশিষ্ প্ররূতি তাহাই বা ইহার ইতিহাসে কতখানি লক্ষ্য করা যায়। 

পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান আক্রমণের সঙ্গয়ে ছইটা রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, 
একটি বর্বার রাজতন্ত্র অপরটি রোমীয সমাট্-তন, করেুবিসের রাজতন কনষ্টানটাইনের . 


পৌধ, ১৩৩২]  ইউরোগীয় সভ্যতার ইতিহাস ২৮৯ 


রাজতম্ত্ব। উভয়ের মূলনীতি ও পরিণামে মুলগত পার্থক্য | বর্ধরর রাজতন্্ নির্ববাচন- 
মুলক; জার্্মাণ রাজগণ নির্ব্বাচিত হইতেন, য্দিও নির্বাচনপ্রণালী আধুনিক নির্ববাচন- 
প্রণালীর মত নহে। তাহার। ছিলেন সামরিক নেতা; তাহাদের বহুসংখ্যক সহচর 
বাহাতে তাহাদের শাসন স্বাধীনভাবে স্বীকার করিয়া লইতে পারে, সেই জন্ত শৌধ্য সামর্থ্যের 
উৎকর্ষ দেখাইয়! তাহাদের সম্মতি তাহাদিগকে অঞ্জন করিয়! লইতে হইত । নির্ব্বাচন 
বর্ধর তন্ত্রের মূল, ইহাই তাহার আদিম ও বিশিষ্ট লক্ষণ। 

অবশ্ঠ পঞ্চদশ শতাবীতেই এই লক্ষণটি যে কিয়ংপরিমাণে রূপান্তরিত হয় নাই 
বা রাজতন্ত্রের মধ্যে নান! বিভিন্ন উপাদান যে" প্রবেশ লাভ করে নাই তাহা নহে। কিছু: 
দিন ধরিয়া বিভিন্ন জাতির নিজ নিঙ্গ দলপতি ছিল। কোন কোন পরিবার অন্ান্ত' 
পরিবার অপেক্ষা ধনমানপ্রতিপত্তিতে উন্নত হইয়। ছিল। ইহা হইতে উত্তরাধি- 
কারের হ্ুত্রপাত হইল । এখন এই সকল পরিবার হইতেই দলপতি নির্বাচিত হইতে লাগ্নিল। 
নির্ধাচননীতির সহিত যে সকল বিভিন্ন নীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল তন্মধ্যে ইহাই 
প্রথম । 

আর একটি উপাদান এই সময়ের মধ্যেই বর্বর রাজতঙ্তরে প্রবেশ লাভ করিয়া 
ছিল, ভাহা ধর্ম । . গ্থ, প্রস্তুতি কন কোন বর্বর জাতির মধ্যে দেখা যায় যে 
তাহাদের রাজপরিবার. দেবপরিবার হইতে উদ্ভূত, অথবা ওডিন প্রভৃতি যে সকল 
বীরপুরুষকে তাহারা দেবতায় পরিণত করিয়াছিল সেই সকল বীরপুরুষ হইতে উত্ভতৃত। 
হোমারবর্ণিত রাজগণও এইরূপ দেবতা বা উপদেবতার বংশবররপে পরিচিত 
ছিলেন, এবং১এই দৈব উতন্তবের অধিকারেই তাহারা এক প্রকার » ডি, পান 
ছিলেন 

এই ছিল" পঞ্চম শতাকীতে বর্বর রাঁজতঙ্কের প্রকৃতি; তখনই ইহা পরিবর্তিত 
হইতে আস করিয়াছে, যদিও ইহার মূলনীতি তখনও বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। 

এইবার রোমীয় রাজতন্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর! যাউক; ইহার প্রকৃতি সম্ূর্ণরগে 
বিভিন্ন রোগী, 'রাজ্জন্্র রোমীয় রাষ্ট্রের বিগ্রহ স্বপ্ধূপ; ইহা রোমীয় জনবর্গের 
্কৃত্বগৌরবের “ভততরাধিকারী। অগষ্টস ও টাইবেরিয়সের "রাজত্বের দিকে দৃষ্টিপাত 
করুন) দেখিবেন সমাট, অভিজাততন্ত্র সিনেট, জনতন্ত্র কমিশিয়া ও সমগ্র রোমীয় 
গণতন্ত্রের প্রতিনিধি, তিনি তাহাদিগের উত্তরাধিকারী ও সমষ্িশ্বরূপ। প্রথম সঙ 
দিগের, অন্ততঃ তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা বুদ্ধিমান ও বিচারক্ষম তাহাদের, বিনয়-নঅ/ 
ভাষার মধ্যে এই তথ্যের পরিচয় নুপ্প্ট। যে জনশক্তি রোমীয় রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা 
ছিল, সে যেন সম্া্্দ্িগের হস্তে শীসনভার « অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছে, 
সমাট্গণ সেই পূর্বতন প্রত থু; র্ধাদাই যেন সশব্িত থাকিতেন; সমাটগণ গ্রতিনিধি 
স্ববূপে, অমাত্য ব! মন্ীক্বরূপে সেই *্নশক্িকে সম্বোধন, করিতেন কিন্কু বান্তবিকপক্ষে 
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তাহারা জনতত্ত্রেরে সমস্ত ক্ষমতাই শ্বয়ং পরিচালন করিতেন। এই রূপাস্তর বোঝ 
আমাদের পক্ষে কঠিন নহে, আমরা নিজেই এইরূপ একট। ব্ূপান্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছি, 
আমর] দেখিয়াছি কেমন করিয়া জনশক্তি জনসাধারণের হইতে একজন মানুষের হন্তে 
গিয়। ন্ন্ত হয়; নেপোলিয়নের ইতিহাস ত ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনিওত 
প্রত জনসমাজের বিগ্রহ ও প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি জনবর্গকে সম্বোধন করিয়া 
কেবলই বলিতেন “আমার মত কে এক কে।টী আশীলক্ষ লোকদার! নির্বাচিত হইয়াছে 
আমার মত কে ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি ?” এবং যখন তাহার মুদ্রার একপৃষ্ঠ পা 
করি “ফরা সীগণতন্ত্র” এবং. অন্ত পৃষ্টে পাঞ্$ করি “সম্রাট নেপোলিয়ান,, তখন ইহার অর্থ 
কি এই বুঝিনা যে জনসমাজই রাজা হইয়াছে? | 

সম্রাট তন্ত্রের ইহাই মূলগত প্রর্কৃতি, "এবং এই প্রকৃতি সে প্রথম তিন শতাধী 
ধরিয়া রক্ষা করিয়াছিল। ভায়োক্রিশিয়ানের পূর্বে ইহা সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট আকার 
লাভ করে নাই। তখন কিন্তু ইহা একট! বৃহৎ পরিবর্তনের সম্মথীন হইয়াছে; এক 
নৃতন ধরণের রাজতন্ত্র তখন প্রায় দেখা দিয়াছে। খৃষ্টধর্শ তিন শতাব্দী ধরিয়! সমাজের 
মধ্যে একটা! ধর্মের ছাপ দ্রিবার চেষ্টা! করিয়া! আসিয়াছে। কন্ষ্টান্টাইনের সমন সে ধর্মের 
আধিপত্য স্থাপনে কৃতকাি না হউক, ধর্মকে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে একটা বৃহৎ স্থান দিতে 
সমর্থ হইল। রাজতন্ত্র এখন আর এক রূপ ধরিয়ী| উপস্থিত হইল। ইহার মুল এখন 
আর পার্থিব নহেঃরাজা এখন আর স্বরাট্গণতন্ত্রের প্রতিনিধি নহেন; তিনি এখন 
ভগবানের বিগ্রহ, সু্াবানের পার্থিব প্রতিনিধি । তাহার ক্ষমতা ও অধিকার এখন উপর 
হইতে নামা আসিয়াছে; প্রাচীন সম্াটতস্ত্রে তাহা নীচে হইতে উত্টিয়া আসিতু। 
এই উভয় অবস্থার মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য এবং উভয় অবস্থার পরিণাম ও বিভিনন। র্ীূলক 
রাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাবর্গের স্বাধীন রাজনৈতিক অধিকার প্রভৃতির সাম্মগসা-সাধন দূরূহ, 
কিন্তু'রাজতম্ত্রের মূলনীতি খুব উন্নত, নীতিসঙ্গত এবং কল্যাণকর। সপ্তম শতাব্দীতে 
ধর্মূলক রাজতন্ত্রে মধ্যে রাজা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল দেখা যাউক।, গোলে 
সংসদের বিধানমাল1 হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত কর! যাউক। 

“রাজাকে রাজা (75) বলা হয় কারণ তিনি স্তামধর্্দ (15০8 ১7 অহলারে শাসন 
করেন। তিনি যদি ন্যায়ধন্মাস্থসারে কাঁধ্য করেন, তাহ হইলে তিনি রাজোপাধি ধারণের 
যথার্থ অধিকারী । যদ্দি তিনি অন্ায়রূপে কার্ধা করেন তাহা হইলে তিনি দুর্দশাপন্ন 
হইয়। রাজোপাধি হইতে বঞ্চিত হন। সেই জন্যই আমাদের পিতৃপুকুষেরা যুক্তিসহকারেই 
বলিতেন-'ন্যায়পরায়ণত। ও সত্যপরায়ণত! এই ছুইটিই প্রধান রাজগুণ ।, 

“গ্রজাদিগ্রের স্তায় রাজ! ও বিধিবিধান্ঠমানিয়! চলিতে বাধ্য। ভগবানের ইচ্ছা মানিক 
চলিলেই আমরাও আমাদের প্রজাবর্গ ভাল ভাল বিধিবিধান পাইতে পারি, এবং এই সক? 
বিধিবিধান আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীগণ ও সমগ্র গ্রজাবর্গ মানিয়া চলিতে বাধ্য। 
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"সর্বিশ্রষ্টা ভগবান্‌ মানবশরীরের অশ্বপ্রত্যঙ্গ সাজাইবার সময় মন্তককেই উচ্চে স্থান 
দিয়াছেন, এবং সমস্ত অন্গপ্রত্যঙ্গের মাফুগুলিকে এই মস্তক হইতেই নির্গত করাইয়া- 
ছেন। এবং তিনি মস্তকের মধ্যে মশালন্বরূপ চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন, যেন সেখান 
হইতে যাহা কিছু ক্ষতিবিস্বকর তাহা পধ্যবেক্ষণ করিতে পারা যায়। তিনি বুদ্ধি 
দিয়াছেন এবং এই বুদ্ধির হস্তে সমস্ত অন্গপ্রত্যঙ্গ শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ভার দিয়াছেন । 
অতএব আমাদিগকে প্রথমে রাজসম্পকীঁম় বিষয়ে বিধিবদ্ধন করিতে হইবে, রাজগণ 
যাহাতে নিরাপদে থাকিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাদের জীবন- 
রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং পরে " গুলে বিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
এইব্ূপে যেমন রাজগণের রক্ষার ব্যবস্থা করা হইল সেইরূপ রাজগণও আবার প্রজ্া- 
গণের রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন ।” 

কিন্তু ধর্শমূলক রাজতঙ্কের মধ্যে প্রায়ই রাজতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকৃতির 
অন্ত একটি উপাদান অঙ্কপ্রবিষ্ট হইয়াছিল । রাজশক্তির পার্থে এক নৃতন শক্তির 
সমাবেশ ঘটিল। সে শক্তি রাজশক্তির মৃলম্বরূপ যে ভগবচ্ছক্তি তাহার সহিত আরও 
ঘনিষ্টভাক্কেঞ্ম্পর্কিত। এই শক্তির নাম যাঁজকতন্ত্র। যাঁজকতন্ত্র ভগবান্‌ ও রাজার 
মধ্যবর্তী, রাজা ও প্রজার্ও্ট্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া বসিল। স্ততরাৎ রশ্বরিক 
শক্তির প্রতিমৃত্তিত্বরূপ যে রাজা ফ্টাহারা ক্রমশঃ ভগবদ্ধিধানের মানবব্যাখাতা যাজক 
বুন্দের হস্তে ন্্স্বরূপ পরিণত হইবার সম্ভাবন! ঘটিল। রাজতন্ত্র, প্রতিষ্ঠানের ভাগ্র্য-. | 
পরিণতির. বৈচিত্র্যের এই একট] নৃতন কারণ জুটিল। 


( ফঁহক্ত বিনয় কুমার সরকার মহাশন্র পরদূত অর্থে প্রকান্ঠ সাহ্িত্য-সংরক্ষুণ কবল পরত 
বঙলগীর-সাহিত্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত) 


সঙ্কলন 


ক্লু প্রি ও ভাহবন্্ শ্রতিক্কাল্ল 


কুষ্ঠ চিকিৎসাসাধ্য পীড়া । ইহার সর্বাপেক্ষা বিপদ এই যে ইহা? সহজে ধরা পড়ে না। 
সাধারণতঃ কুড়েরাষ্্ব এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়! থাকে। পি ৭ ইন পির খাদ্য ৷ 
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সেবন কর।, কোষ্ঠ পরিফার রাখা, উপযুক্ত পরিমাণে ব্যায়াম করা এবং নিয়মান্ুবর্তিতা রক্ষা! 
করিয়া চলা উচিত। কুষ্ঠরোগীর অন্যপীড়ার আক্রমণ বিষয়েও সাবধান হওয়া উচিত। 
শুফ অপেক্ষ। আর দেশে ইহার অধিকতর প্রবল্য দেখা যায়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় 
ইহা বাহিরে প্রকাশ পায় না এবং এ অবস্থায় ইহা সংক্রামকও নহে, মধ্যম অবস্থায় ইহ1 অত্যন্ত 
সংক্রামক, এবং শেষ অবস্থায় উহ] আদো সংক্রামক নহে । যাহাদের শরীরে কুষ্ঠ লক্ষণ 
প্রকাশ পাইয়াছে-যেমন পথপাশ্ব বনী টিক্ষুকেরা--উহারাই কুষ্ঠের প্রধান বাহন, এই 
ধারণ। ভ্রমাত্মক। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই পীড়া সমানভাবে দেখা যায়। 
অত্যন্ত সংক্রামক অবস্থায় রোগীর ক্হিত টর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হইতে এই রোগ 
জন্মে। বঙ্গদেশে প্রতি লক্ষে ৫০জন কুষ্ঠি আছে। অনেক সময় লোকে এই পীড়া গোপন 
করে, ত1 ছাড়। প্রথম অবস্থায় ইহা ধরাঁও পড়ে না, স্থতরাং এই হিসাব কমের দিকেই 
হওয়া সম্ভব । 
_ কুষ্ঠ শরীবের যে কোন অঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে। আম্মীয়-স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইয়! কুষ্ঠিরা চরম ছুর্দশায় কাল কাট।য়। মন্দির মস্জেদের দ্বারদেশে অথবা পথের উপরে 
সাধারণের কৃপাপ্রার্থী যে সকল স্্রী-পুক্কষ আমরা দেখিতে পাই তাহারা ছাড়া রঙ্গন অনেক 
কুষ্ঠরোগী আছে যাহার গণনায় আসে নাই। যাহাদের দেও ক্ষতচিহ প্রকাশ পাইয়াছে 
তাহাদের অপেক্ষা রি কম বিপজ্জনক নহে, এবং ইষ্ছর! যে মানসিক ফজ্ণা ভোগ করে 
তাহাও বর্ণনাতীত 

কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগঃ এবং কর্কটিকা__এদেশে এই কয়টি পীড়ার যথেষ্ট প্রাছুর্ভাব দৃষ্ট হয়। 
ক্ষয়রোগ এবং কর্কটিক। (0%7০9£ ) ক্রমে ভ্রাস প1ইভেছে, কিন্তু কুষ্ঠ বাড়িয়াইঃ স্থলিয়াছে, 
দেহে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ দাগ দেখ। দেয় আ্মধিকাংশ চিকিৎসকই উহার প্ররু্ধত ও গুরত্ব 
অবগত নহেন, কিন্তু ইহাই পরিণামে পীড়া দ্বিতীর অবস্থায় পরিণত হয়। $্ 

এই অবস্থায় প্রতিকার করিতে হইলে খুখমে চিকিৎসকগণকে নৃতন চিকিৎসাপ্রণালী 
শিক্ষা দেওয়] গ্রমোজন। ত।র পর জনসাধ ব্লণকে বন্তৃতা, ম্যাজিকলঠন ইত্যাদির সাহায্যে 
এই পীড়ার প্রকৃতি ও প্রলার সম্বন্ধে শিশ্ষষ্ট্র দিতে হইবে । তার পর &য ঈল স্থানে 
চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইতে পারে সেই সকর্মীস্থানে চিকিখ্লালয় স্থাপন করিতে হইবে। 
প্রথমে একজন মাত্র উৎসাহ ও স্থদক্ষ চিকিধসক লইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে।. 
পরে অধিক সংখ্যায় রোগী আসিতে আরস্ত ফরিলে উহাকে একজন সহকারী দেওয়া যাইতে) .. 
এবং কালক্রমে একই সহরের বিভিন্ন কেন্দ্রে অথবা একই প্রদেশের সি সহরে নূতন ন্তন 

িনিৎনাকেজ স্থাপন ঝরা যাইতে পারে । 

| ৃ হাতে ছোউ একটি সাদা ছু 











পৌষ, ৯৩৩২ ] সম্থলন ২৯৩ 


সাবধান বাণীকে একান্ত উপেক্ষ। করিল। কিছুদ্দিন পরে উহার অবস্থা আরও থারাঁপ 
হইল। উহার সংস্পর্শে উহার একটি ডাইয়েরও কুষ্ঠ হইয়াছিল, সে মনিবের উপদেশে 
উপযুক্ত চিকিৎসাধীনে শীঘ্রই আরোগ্যল'ভ করিল। তখন উহার চেতনা হইল, এবং উপ- 
যুক্ত চিকিৎসাধীন থাঁকিয়। সেও ক্রমে আরোগ্যলাভ করিল। 


(১৫ই ডিসেম্বরের সার্ভেন্ট হইতে গৃহীত) 


লল্িঞা জসক্িনকাজ ভ্ডান্লভীল সমস্যা " 


দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নেটালে ভারতীয়দিগেক্ প্রতি যে অবিচার করিতেছেন 
আমি যথাসম্ভব সরলভাবে উহার একট। মোটামুটি বিবরণ দিতে চেষ্ট। করিব। এই 
অন্তায়ের ভর! পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত বিল দুইটী এখনও আইনে পরিণত হয় 
নাই। কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সরকারের প্রভাব যেরূপ অপ্রতিহত তাহাতে 
ইহাদের আইনে পরিণতির পথে যে কোন বিদ্ব ঘটিবে সে সম্ভাবনা কম। 

দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু সহশ্র তামিল আছে। ইহারা সকলেই দক্ষিণ ভারত হইতে 
চুক্তি প্রথায় ঞ সংগৃহীত মজুরদের সন্তান সন্ততি। এই চুক্তি প্রথা দাসত্ব প্রথার 
অঙ্গরূপ।& দক্ষিণ আক্রিকাঁয় ১১৭০১০০০ ভারতবাসীর মধ্যে ১১০০১*০০ লক্ষই তামিল। 
কয়েক হাজার হিন্দস্থানীও আছে। উহাদের কতক চুক্তি প্রথায় আসিয়াছিল, ও কতক 
আসিয়াছিল স্বাধীন মজুর, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও দোকানী হিসাবে। ইহারা তামিল 
মঙ্গুর অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন হইলেও অধিকাংশ স্থলেই দরিদ্র। যাহাদের 
নিজেদের যায়গা জমী আছে এবং যাহারা চাষবার় করিয়া উন্নতি করিয়।ছে উহাদের বেলাই 
এই' নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

বর্তমার্নে ভারতীয় অধিবাসীগণের মধ্যে সর্বাপেক্গ। গুরুত্ব অধিক গুজরাটা মুসল" 
মীনগণের । উহার! বাণিজ্যব্যপদেশে স্পেঁদেশে গিয়া ব্যবসায় দক্ষতায় মোদ্বাসা ও 
জাঞ্জিব্যর হইতে ডেলাগোয়! উপসাগর খ্ধ্যস্ত সমগ্র উপকূলভাগে এবং ভারবান ও 
কেপটাউনে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেবুঁ। ইহ।র৷ ইউরোপীয় দোকান অপেক্ষা সমতায় 
পণ্য বিক্রয় করিয়া! ভারতাঁয় ও ইউরোপীয়, উভয় শ্রেণীর দরিদ্র খরিদ্দারকে হাত 


2১০০ পাপী 


+ কলিকাতা 5017901 ০61011091 1*1০01019এব অধ্যক্ষ ডাক্তার ই, মশিউর সাহেবের বক্ততা 
হইতে সঙ্কলিত। কেহা'কুষ্ঠ রোগের চিকিৎম! করাইতে হইলে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট সবিশেষ বিব- 
রণের জন; প্র দিতে গলীয়েন ৷ এখানে জলাতঙ্ক, কালাব্বর, বক্ষা, গোদ প্রভৃতির বিনামুল্যে হু চিকিৎসার ব্যবস্থা 
আছে। নিংসন্বল উলাভক রোগীর ব্যয়ভার সরকার বাহাছুর বহন কর খাকেন। সঙ্লক্নিতা 


শত ৬1০08090518 ০1, ভারতহিতৈষী সি, এফ, এরর বূক-“সা্ডেন্টের রন্ত- 
বিশেষভাবে মিখধিড প্রবন্ধ. হইতে সন্ধসিত ঢুকি প্রথ1--1086719৩ 5398507, 





২৯৪ নব্যভারত [ ভিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখা 


করিয়াছেন; এই জন্য ইউরোপীয়েরা ইহাদিগকে সর্বাপেক্ষা ঘ্বণা করেন। ইহাদের 
জীবনযাত্রা ও ব্যবসায় পরিচালন প্রণালী অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়লাধা বলিয়া বাজার 
হইতে অনেক সন্তায় উহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারেন। | 

বর্তমানে যে ছুইটা বিল উপস্থাপিত হইতেছে উহাদের একটার নাম 'বর্ণভেদ বিল" 

(001087 721 73811). এই বিলে ভারতীয় ও দ্েশীয়দিগকে একই শ্রেণীর অস্তভূক্ত 
করা হইয়াছে । এই বিল অনুসারে ষে কোন ব্যবসায় বিধিমতে ইউরোপীয়ের ব্যবসায় 
বলিয়। €ঘাষিত হইবে এসিয়া অথবা আফ্রিকাবাসী উহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। 
ৃষটাস্ত স্বরূপ খনির উল্লেখ কর! যাইতে পারে । খনিতে কোন কোন কাজের পথ 
এসিয়৷ ও আফ্রিকাবাসীর পক্ষে খোলা থাকিবে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সমস্ত কাজ উহা- 
দিগের জন্য একেবারেই বদ্ধ হইয়া যাইবে । গুণের আর কোন সমাদর রহিবেনা, 
একবার যে নিয়স্তরে স্থাত্র পাইবে, তাহাকে চিরকালই এঁ শ্তরেই থাকিতে হইবে। 
এই বিল আইনে পরিণত হইলে ইহা ষে কিরূপ কু-ফলপ্রন্থ হইবে তাহ 
দেখান শক্ত নহে। 
_. ধনিউক্লাস এরিয়াজ বিল” আরও মন্দ এবং ন্তায়-বিগর্ত | এই বিলের বিধান অঙ্গসারে 
কোন ভারতীয়কে নেটালের উপকূলভাগের বাহিরে বসবাস করিতে দেওয়। হইবেন] 
উপকূলভাগ হইতে ৩০মাইল ব্যবধানে অঙ্কিত একটা কল্লিত রেখার বাহিরে উহাদিগকে 
বাস করিতে অথব৷ সম্পর্তি অজ্জন করিতে দেওয়! হইবেনা। এই রেখার বাহিরে 
যে সম্পত্তি বর্তমানে আছে তাহাও উহারা ভোগ করিতে পারিবে না। এইরূপে 
ক্রমশঃ সরাইতে সরাইতে ভারতবাসীকে উপকূলভাগের সর্ববাপেক্ষা গরম ও অস্বাস্থ্যকর 
প্রদেশে নির্বাসিত কর। হইবে। 

এ ছাড়া এই নৃতন বিলে সমুদয় সহরেই ভারতবাসীকে ইউরোপীয় অর্িবাসী রী 
পৃথক রাখিবার ব্যবস্থা কর! হইবে। নির্দিষ্ট সীমার বাহিরে সম্পত্তি অঞ্জন, গৃহ- 
নিশ্মাণ, এমনকি ভাড়া দিয়াও ভারতবাসী বাস করিতে পারিবেন । এই বিল আইনে 
পরিণত হইলে ইউরোপীয় খরিদ্দারের বেচাকেনা যাহাতে পূর্বের ন্যায় ভারতীয়ের 
ইাতে পড়িতে না পারে সেই উদ্দেস্টে *ভারতীয়দিগঞ্ষে সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা হইবে। 

ইহা! অপেক্ষাও কঠোরতর কতকগুলি বিধি এই বিলে আছে যাহার বলে ভারতব।সীর 
[18৮ ০1 19০0101011০ প্রত্যন্ত হইয়া উহাদিগকে বিদেশী বলিয়! গণ্য করিবার চেষ্টা কর! 
যাইতে পারে ও তাহার ফলে উহার্দিগকে দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বহিষ্কত করা যাইতে পারে। 
এই শেষ বিধান অহ্সারে বহু সহন্ত্র ভারতবাসী এইরূপ উত্ক্ত-ইইবে যে উহার 
চিরদিনের জন্ত দক্ষিণ আঁক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে, এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। 
এইবপ অবিচারের সম্ভাবনা দেখিয়াই কোন প্রতিকার স্থদূরপরাহত বোধ হইলেও, 


পৌষ, ১৩৩২] সঙ্কলন ২৪৫ 


এই বিল আইনে পরিণত হইবার পূর্বে কিছ করা যায় কিন! সে বিষয়ে চেষ্টা করিবার 
জন্য আমি দক্ষিণ আফিকাম্ম যাইতেছি। এই সময়ে আমি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা কামন! 
কার। উহাদের সমবেত প্রার্থনা থে আমার বলরক্ষ/ করিবে সে বিশ্বাস আমার 
আছে। 


সন্্রক্ষো সস 


জাতিসঙ্ঘ এবং স্থায়ী আন্তজ্জাতিক আদালতের প্রতিষ্ঠা সত্বেও 'পরবস্তী যুদ্ধ আরম্ত ' 
হইয়া গিয়াছে । এই যুদ্ধের ক্ষেত্র মরন্ধো। চলমান দুর্গ (101), কলের কামান 
রষাক্ত বায়ু, এবং বোমানিক্ষেপকারী উড়োকল লইয়া! ফরাসী সৈন্যদল 'রীফ'-এ 
যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী সেনানায়কগণ এই যুদ্ধে সেনা চালন! 
করিতেছেন । 

ফরাসী উড়োকল কিরূপভাবে নেমাজের সময়ে রীফ সহরগুলিতে গোলাবর্ষণ করিয়াছে 
তাহার বিবরণ আমেরিকার কাগজে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়। দিনের প্রথম প্রার্থনায় 
যোগ দিবার জন) যখন মুয়েজিন বিশ্বাসীগণকে আহ্বান করেন, ঠিক সেই সময়ে আকাশ 
হইতে শত শত গোল! নিক্ষিপ্ত হইয়৷ বিভীষিকার সঞ্চার করে। আফরিকায় ইউরোপীয় 
সভ্যতার প্রচলন এই রূপেই হইতেছে । বিগত মহাসমরে যাহ! ঘটিয়াছিল তাঁহারই পুনরা, 
ভিনয় চলিতেছে । 

অল্পদিন পূর্বে ' ওয়াশিংটন টাইমস্‌, প্যারি হইতে নিমলিখিত খবর প্রকাশিত 
হইয়াছিল £-- 

“কোন বাজারে ছুই হাঁজার রীফ বেচাকেনা করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিল। একটা ফরানী উড়ে। 
বহর চল্লিশ মন বোমা লইয়! গিয়। সেখানে অটখত লোককে আহত ও নিহত করিয়াছে।” ্‌ 

অরক্ষিত খোল বাজারে নিঃসহায় (প্রতিকারে অক্ষম ) স্ত্রীলোক ও বালক বালিকার 
উপর বোম। নিক্ষেপ কেবল জার্মাণীর একচেটিয়া বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল, 
এখন দেখিতেছি সে ধারণ। ভ্রমাত্মক। যশোলিপ্ন, শিশুধাতকের উপদ্রব আবার আরম্ত 
হইয়াছে । রা 

আবদুল করিম 'রীফণুর স্থলতান ধদিও ফরাসীর! উহাকে “দস্থদলপতি', £বিষ্বোহী' 
ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। ভিন্দেন্ট শীয়ান নামক জনৈক আমেরিকান 
হবাদপত্রলেবী মরোক্কা গিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত এবং প্রত্যক্ষ পরিচয়লবধ অভিজ্ঞতা 
হইতে তিনি বলিতেছেন £- 

গ্গ্যায়ী অথবা! মাহ্রিদের সংবাদপত্র সমূহ যাঁছাই বলুৰ না কেন, আবছুল করিমের রাজ্যে রীতিমত 
শাসন প্রণালী খূর্তধান্ধ আছে। আবছল করিম সনাতন পণ্ড বলের, সৃহারতার শাঁসনকারী ক্ষুজজ দলপতি 
মা, এই থ্যরণা হায় পর নাই ভ্রগাজক | উনবিংশ শতাঁজীর দহাদলপতির সহিত উহার কোনই 
সাদু্ নাই।” 


২৯৬ নব্যভারত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


তাঞ্জিয়ার হইতে মেলেলা পর্য্যন্ত স্থানে ইহার প্রতাপ অপ্রতিহত্ত।* তিনি সেখানকার 
জ/তীয়দলের নেতা এবং প্রকৃত দেশহিতৈষী। আবছুল করিম ও উহার পরিচরবর্গের 
যোগ্যতা খুব উচু দরের । উহার ক্ষমতার “কম কদর” করিলে তাহা উত্তর আফি.কাবাসী 
ইউরোপীয়ের পক্ষে মারাত্মক হইবে । ও 

স্পেন বার ব্সরে মরক্কোর জন্ম যা করিয়াছে আবাল করিম গুত তিন, চার বৎসরের 
মধ্যে তার চাইতে অনেক বেশী করিয়াছেন। স্পেনের অধীনস্থ অঞ্চলে পোষ্ট 
আপিস, সাধারণ পুলিস, হাস্পাঁতাল, এমন কি সমগ্র দেখে নর্দম! পর্য্যন্ত নাই। কয়েকটা 
কু সহর ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষার ত নামও নাই। , “স্পেনবাসীর মঙ্গলের জন্যই..মরকোর 
অস্তিত্ব--ইহাই শ্পেনীয় শাসনের মৃলমন্ত্র। অত্যাচার এবং অযোগ্যতাঁই মরোকোয় 
ম্পেমীয় শাসনের বিশেষত্ব । এই চিত্রের সহত করিমের শাসনের তুলনা করুন। 
করিম রীফদেশে একটী শক্তিশ।লী সেনাদল গড়িয়া তুলিয়াছেন, তীহার শাসনে দেশে 
শিক্ষার গ্রসার হইতেছে, সমগ্র দেশে 'হাশিস্‌" এর (সিদ্ধি ও ভাঙ) প্রচলন রহিত হইয়াছে, 
দাসত্ব প্রথা দূর হইয়াছে রাস্তাঘাট নিশ্মিত হইতেছে। রীফ সরকারের সমগ্র কার্ধ্য- 
তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভবপর নহে, কিন্তু সংক্ষেপে যাহা দেওয়া গেল তাহ৷ 
হইতেই পাঠক বুঝিতে পরিবেন আবছুল করিম বর্ধর দলপতি মাত্র নহেন। তিনি একটা 
স্প্রতিষ্টিত শাসনতন্ত্রের পরিচালক, এবং আন্তর্জাতিক আইনের আশ্রয় পাইবার দাবী 
উহার আছে। 

ক্রমশঃ 


আকিঞ্চন 


মুকের মুখে ছুখের ভাষায় গাইতে দাও গান, . 
নয়ন ধারায় তোমার পানে চলুক তরীখান ; 
বুকের'পরে লাগুক পরশ ঘুর্ণী-বাযু বেগে 
প্রেমের ব্যথায় তোমার কথা চিত্তে রহুক জেগে 


শ্রীসরোজকুমার সেন। 


ক. গত আঙ 7) 0001০৩০০- ভান্ডার দুষীজর বছ কতৃক সার্তেন্টের জন্য বিশেবভাষে 'লিখিক প্রবন্ধ 
হইতে সষলিত | লার্ভেন্ট। ১৬।১২1৫৫, 


সাময়িক প্রসঙ্গ । 


খটী কথাঁ_. 

'রিছুদিজ, “পুর্ব” ত্হারে খিলাফত কমিটার একটী অধিবেশন - হইয়াছিল। তর 
অধিবেশনে অভ্যর্থন। ূমিতির সভাপতি মহোদয় কয়েকটা বড় খাটী কথা বলিয়াছেন। 
ছিন্দুতে হিস্ুতে জ্লীথবা মুসলমানে মুনলমানে মারামারি বা দরগা! অনেক সময়েই হইয়া 
থাকে, কিন্ত পতর্র্টাকে আমরা বিশেষ আমল দিই না, আ্বথচ হিন্দুমুসলমানে সামান্ত কোন 
বিরোধ ঘটিলেই সেটাকে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কোঠায় ফেলিয়া ব্যাপারটাকে ঘোরালো, 
এবং কোথও কোথাও সাংঘাতিক করিয়! তুলি। দরিলীর হাশ্গ!মার সুত্রপাত হইয়াছিল 
কোন কুয়ার কাছে একজন হিন্দু এক মুসলমান ছেলেকে প্রহার করিয়াছে এই জনরব 
হইতে । এই মনোভাবের পরিবর্তনে অগ্রনী হওয়া উচিত দেশের শিক্ষিত সমাজের, 
কিন্তু কার্যত: আমর! শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই এই মনোভাবের পরিচয় পাই বেশী । 


নারী নির্যাতন ও মুসলমান-_ 

এই মনোভাব যে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কতদূর বদ্ধমূল তাহার পরিচয় 
নারীনির্ধ্যতন সম্বন্ধীয় আলোচনায় কতক পাওয়া যাঁয়। এই সকল আলোচন! পাঠ করিলে 
মনে হয় মুসলমান সমাজ বুঝি হিন্দু নারীর মানসন্ত্রমনাশের জন্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । 
সুদূর পল্লীগ্রামে এ রকম মনোভাব খুব কম দেখ যায়, ইহার বিষ ছড়াইতেছে প্রধানতঃ 
কলিকাত!|. হইতে । নারী নিগ্রহের যে সকণ কাহিনী আমাদের শ্রতিগোচর হয়, উহার 
হিসাব নিকাশ করিলে দেখ! যাইবে হিন্দু নারীর পর অপেক অত্যাচার হিন্দুর দ্বারাও 
হইয়া থাকে । মুসলমান দ্বারা কোন: অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলেই আমর1 সাম্প্রদায়িক 
অন্ধতাহেতু সেটাকে বড় করিয়া দেখি। লোকমত গঠনের গুরুভার যাহাদের উপর 
হস্ত আছে এইরূপ মনোভাব হুহতে উহাদের মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার সম্প্তি 
যদি হিন্দুতে অপহরণ করে তাহাতে আমার সাত্বনার বিশেষ কোন কারণ থাকিতে 
পারে না, আর হিন্দু কর্তৃক ধর্ষিতা হইলেও নারীর মনের ধিকার কিছু লঘু হয়না । ্ুতরাং 
অপরাধ যেই কক্চক না কেন, সন্প্রদায়ের«কান কথ। ন! তুলিয়! অপরাধের গুরুত্ব হিসাবেই 
তাহার আলোচনা কর উচিত। শুধু “ভাত। ভাত বলিলে যেমন পেট ভরেনা, তেমনি 
'জাতিগঠন, 'জাতিগঠন” বলিলেই জাতিগঠন হয় না। জাতি গঠনের জন্ত কঠোর সাধনার 
প্রয়োজন, এবং সেই স্|ধনা'র প্রথম ধাপ অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গঠন। 


অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ব্যপারে হিন্দু মুসলমানের মতভেদ দেখা যায়, কিন্ত নারী নির্যাতন সমব্ীক্ন ব্যাপারে কোন 
দাযিত্বঞঞানসস্পণ মুপলমান যে অত্যাচারের ধমর্থন করিয়াছেন এমন অপবাদ অতিশ্বড় বিরোধীও দিতে পারিবেন 
না! ।বরং এবিষয়ে উহার! অনেক সময়ে যে রুম উদারতার পরিচয় দেন তাহা সকলেরই অনু করণযোগা । কুড়িগ্রামের 


২৯৮ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


হহাপিনী দুইবার মুক্তিলাভ করিয়াছিল একটী মুসলমান যুবকেন্ব হারান? খবকণ্ঠীপকি আশায় উহ্ধার মুক্তির সহা- 
রত! করিয়াছিল? ধর। পড়িলে নিধা।তন ভিন্ন অপর পুরস্কার ছার লাভ. হইত না। এই সেদিন একটা মেয়েকে 
একজন উচ্চপদস্থ সাহেব কর্মচারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলেন এক্‌টা মুঈলমান ভঞরলোক | তিনি না থাকিলে 
মেয়েটাকে উহার রক্ষকের সন্দুখেই লাঞ্চিতা হইতে হইত 1 কয়েকমাস আস্গে নদীয়া জিলার একটা যুবক উহার একটা 
রা নিকট আত্মীয়াকে লইর। পলাইয়! ায়। বংসর ছুই পরে দে মেয়েটাুক লয় ছেঁশে ফিরিয়া! জীঁসৈ 
বং একদিন উহাকে একা! পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া যায়। খেয়েটার অপরাধ ই, ডুরুতর,হুউক নান সে বার- 
টস মনোবৃন্তি লই বাড়ী ছাড়ে নাই, নিতাস্ত নিকট আত্বীয় শা হইর্লে আমলে লে সে সম্বন্ধ বৈধ 
বলিঘ্লাই পরিগণিত হইত। বৈধ ব1| অবৈধরূপেই হউক, সবে ধাহাকে, জীবনের অবসীম্ঘন বলিয়1 গ্রহণ- করিয়াছিল 
সে উহাকে এইরূপে ছাড়িয়া যাইলে উহার অবস্থা! যে কিরূপু হইল সজদর্ল গাঠক তাহা মইজেই আনুমান করিতে 
পারিবেন । ছেলেসত সচ্ছনে সমাজে ফিরিয়! গেল, কিন্তু সে পথ মেরেউক্ চিরদিনের মতনকত্ঞাহইয়! গেল। এই 
“বিপদে একজন সহদয় মুসলমান চিকিৎসক উহাকে আশ্রয় দেন। এই আশ্রয় দেওয়। বাপারে যে তাহার অন্ত কোন 
গৌণ উদ্দেশা ছিলনা এমন কথা হয়ত কলে বিশ্বাস ন! করিতে পারেন। সবত্িরাং আর একটা দৃষ্টান্ত দিব যেখানে 
এরূপ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না । খটনাট! নিতান্ত আধুনিক, দুমাসের পুরাতন ও হয় নাই। 
একটী মহিন! ৬1৭ বর্ষ বক্ষ! একটা কন্যাসপ্ত।ন লইয়া বিধবা! হন। পক্ষ।ঘা তগ্রত্া হইয়া তিনি চিকিংসার্থ ক্যাঙেল 
হ(নপাতালে আসেন । মাস দেড়েক পরে যখন উহ!কে হাসপাতাল হইচ5 বাহির কিয়! দেওয়া হইল, তখনও তিনি 
একেবারে অচল1। স্ত্রীলোকটী অসহায় অবস্থায় ক্যান্ছেল স্কুলের ফটকের কাছে গড়িয়াছিলেন। ক্যান্েলস্কুলে এত হিন্দু 
ছাত্র আছেন কিন্তু এই দু:গিনীর দিকে কেহ ফিরিয়াও তাকান নাই। শেষে একটা মুনলমান ছাত্র সত্রীলোকটাকে এই 
অবস্থায় পাইয়! গাড়ীতে করিক্পা নিজেদের মেসে লইয়! যান, এবং নিজের খর ও বিছ।না উহাকে ছাড়িয়া দেন। 
মহিলাী যে করদিন উহাদের নিকট ছিলেন সে কয়দিন উহার বত্্রের কোন ক্রুটী হয় নাই, বিশেষতঃ উহার ধর্ম অথবা 
জাতের সংস্কার যাহাতে কোনরপে ক্ষ না হয় নে বিষয়ে উহার] বিশেষ মণোশোগী ছিলেন । এখানেই কিন্তু ইহার 
চেষ্টার শেষ হয় নাই, একটা ভাল আশ্রমে উহার থাকিবার বন্দোবন্ত করিয়| দিয়া ওবে ইনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 


কয়েকটি দৃষ্টাত্ত-_ 


সম্প্রতি নারী নির্ধ্যাতনের যে কটি দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে আসিয়াছে এখানে সংক্ষেপে 
তাহার উল্লেখ কর্রিতেছি। একটি ঘটিয়াছিল কালীঘাটে । একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত তাহার 
যজমান পত্বীকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করে। তিনি স্বামীকে এই কথা জানাইমা 
দিলে তাহার যঞ্সম।ন বাড়ীতে আসা নিষিদ্ধ হয়। পক্কেহিতনন্দন ইহাতে কুপিত হুইয়। 
এক দিন যজমানের অনুপস্থিতিতে কুডুল লইয়!, দেয়াল টপকাইয়া৷ উহার বাড়ীতে প্রচ্গেশ 
করে। তাহার হয়ত আশ! ছিল কুড়,ল দেখিয়! মেঞ্রেটার প্রতিরোধ শক্তি লোপ পাইবে, কিন্তু 
তাহার সে আশ! সফল হয় নাই। মেয়েটা আর উপায় না দেখিয়া একটি বঁটা লইয়া 
আত্মরক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইপ। এই ছুঃসাহসের জন্ত তাহাকে প্র।ণ দিতে হইয়াছে, কিন্ত 
তাহার ধর্মররঙ্ষ! ছইয়াছে। ্ 

সাহদ, এবং প্রত্যুৎপন্লমতিত্দ্নারা যে কতট| হইতে পারে তাহার আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। 
একটী স্ত্রীলোক বিকালুবল। কয়েকচী শিশুসন্তান সহ বারান্দায় *্বসিয়াছিলেন, এমন সময় 
তাহাদের দরজায় কয়েকজন অপরিচিত লোক দেখিতে পাইলেন । এরকম অবস্থায় 
অনেক সময় মেয়েদের অপভায় শবস্থায় চেঁচামেচি করিতে*দনেখা যাঁয়। ইনি "কিন্ক অপরিচিত. 


সাময়িক প্রসঙ্গ ২৯৯ 
লক দেবিয়াই ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। উহার! দরজায় খিল দিবার আগেই ছুটিয়।৷ 'আমিল, এবং 
কোন স্থযোগ্চে দরজা একটু ফাক”হইতেই উহাদের একজন দরজার মধ্যে মানু পুরিয়। দিল। 
মেয়েটী কিন্তু ইহাতেও দমিলেন না, খ্রমন জোরে দরজা ঠেলিয়! উহাতে খিল দিয়া দিলেন 
যে উহার্দের বেগতিক" দেখিযী হাতের আঙ্গুল কয়ট! রাখিয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে 
হইল। রঃ 

কিন্ত রূপ ্তুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় সকলেই দিতে পারেন না। একজন হিন্দু মহিঙগা 
একট। 'রিকৃস ভাঁড়। করিয়।.তহার আত্মীয় বাড়ী যাইতেছিলেন। রিকসওয়।ল! উহাকে 
অনেক ঘুরাইয়া এক গলির, ভিতব লইয়। গেল, এবং কে।ন অঙ্গিলায় রিকৃন রাখিয়! চলিয়া 
গেল ও কিছুক্ষণের. মধ্যেই অপর, একজন লোক সঙ্গে লইয়া আসিল। সেই লোকটা মহিলাটীর 
পাশে বসিয়া শাসাইযা দিল ফেচীৎকার করিলে উহার বিপদ্দ ঘটিবে, তারপর একটা নির্জন 
বাড়ীতে লইয়া গিয়! উহার উপর অত্যাচ|র করিল । এ ভক্ষত্রে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই, বে, ্ত্রীলোকটা আতশ্মরক্ষাঞ্ম* কোনই চেষ্ট। করেন নাই, এমন কি ডাক হাক করিয়া লোক 
জড় করিবার চেষ্ট! পর্য্যন্ত করেন নাই। আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে হয়ত অন্ত রকম বিপদ 
ঘটত, কিন্তু যা ঘটিল সেটা কি অন্ত কে।ন বিপদ হইতে লঘু? সঙ্কল বিপদেরই দাগ মুছিতে 
পারে, কিন্ত এই ষে মন্পীড়! ইহ! হয়ত চির জীবনেও দূর হুইবে না। | 
এই নিশ্চেষ্টতা যে কেবল.নারীদেরই একচেটিয়। এমন নহে, পুরুষের মধ্যেও ইহা কম 
পেখ। যায় না। সেদিন একটী ভদ্রলোক একটী মেয়েকে লইয়! দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 
কলিকাত| আমিতেছিলেম। গাড়ী কৃষ্ণনগর ষ্টেসনে আসিলে একজন 'ইউরোপীয় আসিয়া 
মেয়েটীকে প্রথম শ্রেণীর কামর।য় লইয়! যাইতে বলেন, বলেন তিনি মালদহের পুলিস 
স্ুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট, মেয়েটাকে প্রথম শ্রেণীর কামরায় না পাঠাইলে উহাকে ১*৭ ধারায়: 
চালান দিবেন। ভদ্রলোকটা ইহাতে সম্মৃত না হওয়ায় সাহেবটা মেয়ের গায়ে হাত দিতে উদ্যত 
হন। ভদ্রলোকটা যে ইহাতে বাধ! দিবার কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন এমন কথ প্রকাশ 
নই, বরং দেখিতে পাই 'একজন উচ্চপৃদস্ মুসলমান কর্মাীরী এই সময় আসিয়। সাহেবকে 
বলপুর্বক কামরা হইতে - বীছির করিয়া 'দেন। বাবুটার অভিযোগে দেখিতে পাই এই 
মুস্গমান ভদ্রলোকটী না থাকিলে মেয়েটীকে লাঞ্ছিত হইতে হইত। এই অক্ষমতার 
পশ্চাতে যে কত বড় লঙ্জার কণ্ঠা রহিয়ছে তাহ! আমর! দেখিতেছি না । আদ্দারীতের 
ও নংব।দপত্রের মারফতে নিঙ্গের অক্ষমস্তার কথ! প্রচার করিষা মনে করিতেছি বড়ই বন 
হইয়াছে । টা 
উপরের ঘটনা ছুইটার সহিত নারীও ঘটনাটীর তুলন। করুন। একবার বারাকপুর 
বা দমম ষ্টেসনে একটী গৌরাঙ্গ মেয়েদের গ্রাড়ীতে উঠিয়া মেয়েদের গ! ঘেসিয়৷ বসিয়া 
রসালাপের চেষ্টা করিতেছিল। মেয়েরা ইহাতে বিশেষ আপ্যায়িত হইুয়াছিলেন কিন। 
বলিতে পারি না, তবে” একজনের এট! আদৌ বরদাস্ত হুইল না, তিনি উঠি সাহেবের 
মুখে প্রচণ্ড এক লাখি.মারিলেন। সাহেব বাঙ্গালীর মেয়ের কাছে এমন অভ্যর্থনা লান্ডের 
জন্ত মোটেই প্রস্থত ছিল ন,. অন্র্কীতে আক্রান্ত হুইয়। সে কুরিয় পড়িয়া! গেল। কিন্ত 
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ইহাতে তাহার চৈতন্য হইল, এবং যতক্ষণ সে গাড়িতে ছিল ততক্ষণ আর. উহাদিগকে বিরক্ত 
করে নাই। 
মোন্ুুল সমহ্যাঁ_ 


মোস্থলের খণি্স তল সম্পদ অপরিমেয়। খশিজ তৈলের গুরুত্ব বর্তমান সময়ে 
যত অধিক, অপর কোন সময়েই তত ছিল না। বনুিন হইতেই .. মোস্ুলের উপর 
ইংরাজের নজর আছে, এবং এই তৈল সম্পর্দঘ আক়ত্ত “করিবার জন্ত যথেষ্ট অর্থও সে 
ব্যয় করিয়াছে। এখানেই মোসুল সমহ্তার গুড রহন্ত। কিন্তু ইংরেজ চিরকালই 
পরোপকারী. জগতের হিতের জণ্ত সে ৰনী'অর্থবায় ও জোকক্ষয় করিয়াছে, তাই 
এবিষয়ের আলোচনায় আর ভেলের কণা স্থাম পার নাই $. কেবল নাবালক ইরাকের 
অভিভাবক স্বরূপেই উহার ইঞার জন্থ লিতেছেন, এইরূপই আঁকাশ। | 


দক্ষিণ আফি কায ভাঁরতবাসী 


সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারভবাপীর ছুববস্থ|! মহামান্ত বড়লাট বাহাদুরের 
নিকট নিবেদন করিবার জগত দক্ষিণ আফি,কা হইতে একদল ভারতীয় প্রতিনিধি এগ্গেশে 


আসিয়াছেন, পাঠকবর্গ একথা অবধশ্তই 'অবগত আছেন। ভাঁরতবন্ধ সিঃ এফ, এগুএজের 
একটা প্রবন্ধ অগ্তত্র সঞ্ধলন করিয়। দেওয়! হইল, পাঠক উহাতে দর্গিণ আফ্কাঁয 
ভারতীয় সমন্তার প্রক্কৃতি ও ইতি৫াসের মোটামুটি একটা! ধারণা করিতে পারিবেন । 


ষমরোকেো ও সিরিয়। 


গত পুর্ব সংখ্যায় স্রিয়া ও মরোক। সমস্যার কিছু আভাস আমরা পাঁঠকগণকে 
দিয়াছি। মরোকোয় আবছুল করিম এখনও পুর্বববৎ অর্জেয়ই আছের্ন। কিছুদিন পূর্বে 
শোনা গিয়াছিল আবছল করিম সকল দিকেই ফরাঁদীকে আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছেন 
এবং অতি বৃষ্টির জন্ত ফরাসীর! পণ্স্থ গমন করিতে বাধ্য হইয়াছেন.। ইহার পঢর কিছুদিন 
হইতে সংবাদ বিশেষ পাওয়। যাইতেছে ন।। কুটনীত্তির ( 0119752০র ) সহিত সামান্ 
পরিচয় ও. যাহাদদের আছে তাহারাই বুঝিতে পারিবেন. এর ভিতরে কোন রহস্য আছে। 
বল! ঝাছুল্য মরোকোর অবস্থা যদি ফরাসীর অনুকূল হইত তাহা হইলে সে সংবাদ এতদিনে 
চক্জানিনাদে সর্বত্র বিঘোধিত হইত। পাঠক্ষবর্গ ফরাসী সেনাপতির একথাও মনে রাখিবেন | 
যে. “মরোক্কোয় সৈনিকের কাজ শেষ হইয়াছে, ধাকীট। আমি দেওয়ানী কর্তৃপক্ষের ছাতে 
ছাড়িয়া দিয়। আসিয়াছি 1” 

সিরিয়ায় কি ঘটিয়াছিল তাঁহার বিস্তারিত খিবরণ পাঠক অন্তর পাইবেন। পত্রাস্তরে 
প্রকাশ সিরিয়ার জনৈক আমীর ফরালী সেনাপতি সরাইলকে (১৪511) একটু 
আপোষ মীমাংসা করিবার জন্তু অনুরোধ করিয়াছিপেন। -সনাপতি উহার কি উত্তর 
দিলেন পাঠক তাহ! টুন, তিনি বলিলেন_আমার এখনও গোলাগুলির অভ(ব ঘটে নাই। 
'আঁমি-গোলাল জেরে উহাদিগকে দমন করিব । ফ্রান্সের্চকরিয়! গিয়া উনি, বলিয়াছিলেন:- 
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পিরিয়াকে আমি এমন দাব।ইয়! আসিয়াছি ষে উহ্ার আর মাথ! তুলিতে পারিবে না? 
অথচ এখনও গুনিতেছি সিরিয়াকে দমন করিতে আরও ৫০,০** সৈনিকের প্রয়োজন। 
দ্র/সের! দামাঙ্কাস অবরোধের ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়াও শোনা যাইতেছে । োটের 
উপর সিরিয়ায়ও ফরাঁসীর অবস্থা খুব সুবিধাজনক নহে। যুদ্ধজয়জনিত ওদ্ধতে)র ফলে 
ফ্রা্দকে অনেক ভূগিতে হইয়াছে। এখনও উহার চৈতন্যোদয় হয় নাই সুতরাং উহাকে 
আরও ভুগিতে- হইবে । এই ুদ্ধত্যের ফলেই ফরাসী জাতির আজ দেউলিয়া হুইবার 
অবস্থা, আর হয়ত এই অর্থনঙ্কটেই উহাকে বাধ্য হইয়। একটা আপোঁষের ব্যবস্থ। করিতে হইবে। 


জাতিসংঘ ও গ্রীকবুলগ্ুর বিরোধ 


গত পুর্ব সংখ্যায় আমরা শ্রীকবুদগার বিরোধের উল্লেথ করিয়াছিল!ম | এই 
বিরোধের দায়িত্ব নিদ্ধারণ করিবার জন্ত যে কমিশন ব1 পঞ্চায়েত বসিয়।ছিল, উনারা! বিরোধের 
দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছে, কিন্ত 'বুলগেরিয়া আক্রমনের জন্য শ্রীককে 
দায়ী করিয়া" উহাকে বুলগেরিয়াকে সাড়ে চারিলক্ষ টাক! ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করা হইয়াছে। 
আমরা পৃর্বেই বলিয়াছি গ্রীস 'ও বুলগেরিয়া উভয়েই ক্ষুদ্র শক্তি বলিয়াই শুধু ই সম্ভবপর 
হইয়াছে । যেদ্দিন আন্তর্জাতিক জনমত এত প্রবল হইবে যে জাতি সংঘ ছূর্ধলের সঠিত প্রবলের 
সংঘর্ষে এপ নিরপেক্ষভাবে আত্মমত প্রতিষ্ঠঠ করিতে পারিবেন, সেদিনই উহার অস্তিত্ব 
সার্থক হইবে। মোস্ুল সমদ্যার যে সমাধান উহারা করিয়াছেন তাহাতে এখনও আশান্থিত 
হইবার বিশেষ কারণ দেখ! যায় না। সিরিয়।র ব্যাপারে জাতিসংঘ ফান্সের ৫ঠকফিয়ৎ তলব 
করিয়াছেন, এখানেই উহার প্রভাব ও নিরপেক্ষতার পরিচয় পাওয়! যাইবে । 


হিন্দু, মহা সভায়, লাল! লাজপৎ রায়। 


গত ডিসেম্বর দাসে বন্ধে নগরীতে ছিন্দু মহাসভার যে এক অধিবেশন হয়, ভাহাতে 
লাগা লাঁজপৎ রায় সভাপত্তি মনোনীত হইয়াছিলেন "এবং মিঃ ভি, এম, আর. জয়াকর ছিলেন 
অভ্যর্থনা! সমিতির মুখপাত্র । ইতিপুর্বেই এই মহাসভার নির্দেশ অনুসারে “হিন্দু নামটা 
এক অভিনব এবং ব্যাপক সংজ্ঞ| লাভ করিয়াছে । ইহাদ্বর। যে সকল ধন্ম এই ভারতবর্ষে 
সমুদ্ভূত হইয়াছে তৎসমুদ্ছই “হিন্দু' পদ বাচ্য হইবে । কেবল তথাকথিত সনাতন হিন্দু ধর্ম 
নহে-_বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ ধর্ম ইহার অস্তনিবিষ্ট ; এবং ব্র/ঙ্গ সমাজ ও আধ্য সমাজ ও ইহার 
বহিভ্তি নহে। বেনারমে এই মহাসভার অধিবেশনে সংস্কতজ্ঞ পাশি পণ্ডিত মিঃ নামান. 
সভার কার্যে বিশেষভাবে যোগ দিয়াঁছিলেন এবং মিসেস বেসাস্ত সম্ভাকর্তৃক সাদরে আহছত 
হইয়া এবার বম্বে গিয়াছিলেন। যে কেহ ভারতবর্ষে জম্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আপ- 
নাকে ভারতের অধিবাসী বণিয়া স্বীকার করেন, অপিচ যেকেহ আপনাকে “হিন্দু বগিতে 


ইচ্ছ। করেন, তিনিই “হিন্দু” হইবেন। 
শ্রীযুক্ত লালা শু্পৎ রায় তাহার অভিভাষণে বলিয়াছেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম সঙ্ঘার! 
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সংস্কারের বতই বিরোধী হউন না কেন, তাহারা শিজেতদর আচরণ দ্বারাই ধীরে ধীরে 
জাতি ভেদ্দ প্রথ| উচ্ছেদ করিতেছেন । তাহার! এই আলন্নমৃত্যু গ্রথার রক্ষার জন্য বুথ! 
গ্রাম করিতেছেন, কারণ যুগশক্তি ইহার প্রতিপক্ষে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে মাত্র চারি 
বর্ণের উল্লেখ আছে। বর্তমানে অপংখ্য বর্ণবিভাগ সুতরাং ইহ! অশীল্ত্রীয়। বর্তমানের 
'আচার পদ্ধতি সকল প্রাচীন শাস্ত্রের অভিপ্র।য় রক্ষা করিতেছে না, তাহাই নহে, এক শত 
বৎসর পূর্বেও যে বিধান প্রচলিত ছিল তাহার সহিত ওষ্টু্ুদের মিল নাই। পানাহার 
সম্বন্ধে বিধি নিষেধ প্রতিপালিত হইতেছেনা, শাস্ত্রে যাহা অপেয় ও অখাগ্য সমাজের অগ্রণী 
গোড়া সনাতনীগণ, বিলাত প্রত্যাগত রাজ-মহারাজাগণ এবং অন্তান্ত বহলোক তাহ! 
পান ভোজন করিয়া ব ইংরাজের সহিত একত্র খান! খাই বিন! প্রায়শ্চিত্ত হিন্দু 
সমজে রহিয়া গিয়াছেন : ইহার! 'স্বীয় আঁঠরণে কোথা জ[তিভেদ মানিয়া চলিতেছেন ?- 
তারপর আশ্রন ধর্শ। এখানেই বা কোথায় শান্তর রঞ্ষিত হইতেছে? দ্বিজগণের বাল্য 
বিবাহের বিধান নাই । বাল্য বিবাহ দ্বারা বর্তন।ন হিন্দুগণ 'শাশ্রম ধর্মের মুলে কুগারাঘাত 
করিয়াছেন। আশ্রম ধর্মের নিয়মানুসীরে কয়জন লোক বানপ্রস্থ অবলঘ্ধন করেন? যাহারা 
দ্বাদশ বৎসর অথবা! তাহার € পুর্বে সন্তানের বিবাহ দিগ। থাকে, যাঠাদের সন্তানদের 
সংস্কৃতে বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয়না যাহাদের সন্তানেরা অহিন্দু পরিচালিত বিগ্ভালয়ে শিক্ষ। 
লাভ করে, যাহার! নিজের! ষাট বৎমর বয়সের পরও গৃহাএমে আসক্ত থাকে-_কেবল 
তাহাই নহে- সেই বয়মে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়। থাকে, তাহারাই যখন বর্ণ শ্রম 
ধর্মের রক্ষক, তখন ইহ! নিতান্ত ভণ্ডামি বই আর কিছুই না । এখন আমাদের কল্যাণও 
কর্তবা__বিচার পূর্বক সমাজ নীতির পরিবর্তন সাধন। একার্য্যে প্রাচীন শাস্ত্রের যথেষ্ট 
অন্থমোদন পাওয়! যায়। সমাজ ধর্দ চিরদিন দেশ ও কালের দ্বারা স্বিমুস্্িত। ছিন্দুর। 
যুগে যুগে বস্থার পরিবর্তন ও প্রয়োজন অন্থসানেঠ সমাজ, ুক্িধির ীঁরবর্তন করিয়া 
আসিনেছেন। ইহাই হিন্দত্বকে দৃঢ় ও স্থায়ি করিয়াছে । অবস্থার উপযোগী হইবার 
ক্ষমত। ও বর্ধনশীলতাই সজীবতার পারিচর। হিন্দুধন্ম একটি দজীব দেহ। চিরকালই 
তাই ছিল। ইহার সামাজিক নীতি চিরকালই পরিবর্জানের ভিতর দি গিয়াছে, যাইতেছে, 
এবং যাইবে--দেশকালেরই প্রয়োজন অনুসারে । 


প্রাপ্তিশ্বীকার 


বাস্থ্যসম।চ র--আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ। স্বাস্থ্য পৌষ | শরীর-_আশ্বিন ও কাত্তিক | 

বাঙ্গালা মাজকাল অনেকগুলি স্বাস্থ্যবিষয়ক পত্রিক1 প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহাদের 
সকল গুলিতেই সাধারণের জ্ঞার্তব্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থাকে । আলোচ্য পত্রিকা 
তিনথার্নির মধ্ো ্বাস্থ্াসনাচার সর্বা পেক্ষ। গ্রচীন। ইহার 'আ।লোচা বিষয় হ্বাস্থয, (কন্ত-এই 
স্বাস্থ্যেরও পরোক্ষ উদদ্ জাতির উন্নতি। এই উদ্দেপ্ত যে অপর সূকল প্রত্যক্ষ উদ্দে্তকে 
ব্যাপ্ত করিয়! রহিয়াছে, ইহার পাতায় পাতায় তাহার পরিঠয় পাওয়া যায়। তিন সংখ্যাই 


সাময়িক প্রসঙ্গ ৩০৩ 


বহু জ্ঞাতবা তথ্যে পুর্ণ” কোনট। ছাড়িয়। কোনটার উল্লেখ করিব জানিনা । কার্তিকের 
সংখ্া।য় “শিশুর আত্মকথা? প্রত্যেক মাত। পিতা এবং নবদম্প৩ প--যাহাদের সংসার ষাত্র! সবে 
আস্ত, হইয়/ছে-_পাঠ করা উচিত । «রৌদ্র চিকিৎস।', “চরিত্র গঠন", শী(তের কদর”, থা 
নির্বাচন ও দত্ত. রক্ষা” "স্বাস্থ্য শিখানর কথা”, "শিশুর কৃত্রিম খাঁগ্+, 'স্বাস্থা ও প্রফুল্পতা” প্রভৃতি 
ত্ভাতব্য তথ্য পুণ সন্দর্ভ ।.. সামাজিক প্রহসনঃ-এ লেখক যে সমস্তর "অবতারণা করিয়াছেন 
উহ সকলেই স্বীকার করিয়! লইবেন, কিন্ধু উহার সমাধান নিতান্ত স্জ নহে আর উহার 
এক।ভ্ত নমাধান যে কখন ভইবে তাহাও সম্ভব নহে । বর্তমানে সমালে যে পরিবর্তন 'অশিবার্ধা- 
রূপে আসিতেছে তাহাতে এই সমস্ত] ক্রমশঃ জটিলতর হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
. স্বাস্থাতত্বের নহিত “বাংলার ম।টী”র বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতেছিন, কিন্ধু গ্রবন্ধটী যে স্ুলিখিত ও 
তথপপুর্ণ তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন। 'ছুর্গেছুর্খীতিন। শিনী” ত্রক্টা করুণ রসাত্মকক ছোট 
গল্প, জাতিভেদের অভ্যাচারকে উপলক্ষা করিয়া পিখিত। স্বাস্থাতন্কবের সহিত ইহারও কোন 
সম্পর্ক লাই । আদর্শ দেশসেবীকে [নগর অহস্ক।র কত বিসঞ্জন দিয়া চপিতে হয় গল্পের 
শেষর দিকে তাহার স্বন্দবর একটা চিত্র আছে। মাঝে মাঝে টুকরা টুকুর! উপদেশ যাহা 
আছে তাহা? যৃলাবান। একটা নমুন1 পাঠকবর্গকে উপহার দ্বিলান__ 
“শিশুকে অযত্র করিনা 
কারণ 
সে তোমার বার্ধকোর ভরস।, জাতির মাশ!, সংগ্রামের শক্তি । 

স্তনদৃপ্ধঈ শিশুর শ্রেষ্ঠ খাগ্ভ। কুগ্। মাতার ছুধ,দিওন|, বর্পি ও জল মিশাইয়া গরু বা 
হ!গলের ত্বধ খ[ঙগঘাইও | হুধ খুব বেশী আল দিওনা, নচেৎ কমলালেবু প্রভৃতি ফলের 
রস কিছু মিশ্রিত সিরিয়া 'লইও | '- পেটেন্ট ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার 
সর্বনাশ করে। ্‌ 

শিশুর খাদ্ত যেন টাটকা ও প্রতিব!রে অল্প হয়। দিনে চারিবার ও রাত্রে ছইবারের 
বেশী ছুধ দিওন1। রাত্রি বারটা হইতে চারিট। পর্যান্ত কাদিলেই মাই খাওয়াইওনা! । একবৎসরের 
পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়। আঠার মাস বয়স হইতে এক্লুবেল! ভাত খাওয়ান অভ্যাস 
করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃহ্‌ হুর্যাতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা।” 
স্বাস্থ্য--১০১ নং কর্ণ গয়ালিশ স্ট্রীট হইতে” প্রকাশিত । বার্ষিক সূল্য ছুই টক! মাত্র। 
এই পত্রক1 খানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ইছার প্রবন্ধগুলি স্ুখপাঠা এবং 
ন্ুলিখিত। আমর! ইহার বনুলপ্রচার কামন! করি। প্রবন্ধের নিয়ে ষে সকল ছোট ছোট 
টিগ্ননী আছে সেগুলি কাঁলোপযোগী এবং 3882০501৩৮ 

“মনে রাখিবেন পু 
বাংল! দেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, একটু চেষ্টা করিলে এই খুঁতাসংব্যা 


হাস হইতে পারে” 
অথবা , 


“মনে রাখিবেন 


৩০৪ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 


এক ম্যালেরিয়ায় প্রতি দিন একহাজ।র বাঙ্গালীর মৃত্যু হয় অথচ অতি সহজেই এই মড়ক 
নিবারণ কর! যাইতে পারে” 

--এগুলি মনে রাখিবার মতই ঞথ|। “সম্পাদ্দকীর* এবং 'পুস্তক পরিচয় ও স্থুলিখিত। 
মাঝে মাঝে ছই প্রকটা বর্ণাশুপ্ি আছে _অবন্ত অমর1ও এই দে।য হইতে একান্ত মুক্ত নই__ 
যেমন ০৮৩1৮ সকল জায়গায়ই 42900102, 11081)70৩-0615506, £0011777]- 
0617 0৩--4910301061)9 06 এবং 0132,0016+--0917095115, হইয়াছে | 


“রীরঃ নব প্রকাশিত পত্রিকা । দেখিয়! মনে হয় পল্ল' চিকিৎসকর্দিগের ব্যবহারের জন্তই 
ইহার প্রকাশ । এইরূপ কাগঞ্গে শারীর ও স্বাস্থ্য তত্ব অথবা নানাবিধ রোগের নিদান-_-য।হ| 
যেকোন প্রামণা অথবা প্রচলিত পুস্তকে পাওয়া যাইতে পারে_-তাহ! ন। দিয়! চিকিৎসাশাস্ত্রের, 
নানা প্রকার সমন্তা ও আধুনিক গবেষণা সম্বন্ধীয় আলোচন! সহজ বোধ্য ভাষায় করিলেই উহার 
উদ্দেত্ত আধিকতর সার্থক হবে মনে হয়। ইহার পরিভাষ! সন্ধেও আমাদের কিছু বপিবার 
আছে। ৃ 
ভারতের দাবী- শ্রীযুক্ত নলিনী কিশোর গুহ প্রণীত। ৯৭।১, হা/পিসন রোড, ক্যানকাট! 
পাবলিশ।স। হইতে প্রকাশিত। পুরু আঁটিক কাগজে সুন্দর ছাপ! | মুল্য ৮" আনা মান্র। 
নভ্যভারতের গ্র(হকগণকে নলিনী বাবুর পরিচয় নৃতন করিয়! দেওয়া অনাবশ্তাক | 
“মনুষ্াত্ব' 9 “বঙ্গে বিপ্রববাদ' লিখিয়। নলিনীবাবু যে খাতি অর্জন করিয়াছেন "ভারতের 
দাবীতে তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে । নলিনী বাবুর রচনার বিশেষত্ব তাহার চিন্তাধারর 
মৌলিকতা ও মতামতের নিভাঁকভায়। আল্ল|চ্য পুস্তকখানিতেও ইহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। পাঠক সকল বিষয়ে লেখকের সহিত একমত ন| হইঞ্িত পরেন, কিন্তু 
বইখনিতে ভাবিবার বিষন্ধ য্থেই্ট পাইবেন। ধাহার। সামফ্িক সমন্ত। সম্বন্ধে চিন্ত। করেন 
তহাদগকে বিশেষভাবে যুবকগণকে আমরা বইখানি পাঠ করিয়৷ দেখিতে অনুরোধ করি। 


লড়ায়ের নূতন কায়দা__ 
চন্দন নগর হইতে শ্রীদুক্ত পামেখবন দে কর্তুক প্রক।শিত ও সকল প্রধান পুস্তকালয়ে 
প্রার্থবা। সুন্দর কাগজে পরিপাটী ছাপা । কয়েকটী চিত্র আছে। মুল ॥* আন মাত্র। 


ফরাসী চন্দন নগর হইতে যে সকল, বাঙ্গালী ক্ষেচ্ছ! সৈনিকরূগ্নে বিগত মহাযুদ্ধে 
গমন করেন শ্রীযুক্ত হারাধন বল্পী মহাশয় উহাদের অগ্ভতম। ইহার অভিজ্ঞতা বহু 
বিচিত্র' ইনি ট্রেঞ্চে থাকিয়া লড়াই করিয়াছেন, সৈগ্তদ্বল ত্যাগ করিয়! সামরিক 
কারাগারে নিক্ষিগ্ হইয়াছেন, এবং কারাগার হুইতে পলায়ন করিয়! কিছুদিন বাঝুচির 
কাজ করিয়। জীবিকা নির্বাহ কৰিয়াছেন। একাধারে এতগুলি গুণ বিশেষ কৃতিত্বেরই 
রিচায়ক সন্দেহ নাই,*কিন্ধ লেখনী পরিচালনায় ও যে হারাধন বাবু .সিদ্ধহস্ত তাছ। 
আমর! জানিতাম ন|।। বইখানিতে মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে প্রাচীন ও আধুনিক- 
সমরনীতির সুন্দর আলোচনা করা হইরাছে। এত অল্প আমতনের মধ্যে এমন সরস 
ও স্ুন্দরত।বে এমন একটা জগ ও নৃতন বিষয়ের সর্বাঙ্গীন অলোচন! যে হইতে পারে তাহা 
আমাদের ধারণ! ছিল না| 'আধুনিক সমরনীতির একট1€মোট।সুটি ধারণ! ধাহার! পাইতে 
চাঁহেন তাঁহার! এই পুস্তকখানি অবশ্তই পড়িবেন। 
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মো, ক, গান্ধী, 

হাকিম সাহেব আজমল খান এ ডান্ত(র আনসারী ইটরোপ ও দিরিকায় হদীর্ঘ প্রবাস হইতে কিরিয়! 
আনিয়। আমাকে নিম্মলিখিহপপ এক পত্র লিখিয়াছেন---._ 

“দক্ষিণ দিগিয়। ড্রস দিগের বাদভূমি। 'অভিভ্র/বক* ফরাদীর অত্যাচারে জর্জররত হইয়া উহার! 
বিদ্রেহী. হইয়। উঠিমাছে। সম্প্রতি সেখানে যাহ! ঘটিতেছে তাহ হইতে ফরাপীর নৃশংসতার পরিচয় 
পাওয়। যায় । পালেগ্জাইনের সর্ববপেক্ষ। প্রতপণালী দমিতি 'লানাতুব তান্ফিগরিয়'র সম্পাদক সৈনদ 
জীমাগু[দ্দন-অল-হানাইনি মহোদয়ের নিকট হইতে দিন ছুই পুর্বে একটী তার পাইয়াছি, উহাতে সংবাদ 
পাইল।ম দামাম্কান, ফগানীর গোলা বর্ষণে বিধ্বস্ত হইগাছে এবং বহু লোক হতাহত হইয়াছে। দিরিয়ার 
ব্যবস্থায় যে বথেষ্ট ক্রুটা রহিয়ছে ইংরানী কাগঞ্জে প্রকাশিত সংবাদ হইতে তাহ! কতক বোঝ! যাইত, 
কিন্ত কফরাসর! ডুসদের ও দামাক্ষাসের অধিবানীপপণের উপর কিরণ নৃশংস বাবহার করিতেছে এই তার 
ও পরে কাইরে! হইতে ররটারের তারে তাহার পরিচয় পাওয়। যায়। পিরিয়। অআ্রবনকালেও 
আমর। এমন ন্মনেক বিব্গ লক্ষ্য করিয়ছি যাহাতে ফরাশীর হানগ-হীনত। ও অধীনস্থ জনবৃন্দের মৌলিক 
অধিকার সম্বন্ধে একান্ত উদ্দাসীনত।র পরিচয় পাওয়! খায়। 

“আমাদের অভিজ্ঞত| আমর! ভারতীর স।ময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু 'হাম্দযূদ'এ উদ 
ভাষায় প্রকাশিত বিবরণী পাঠে আপনার 'অস্থবিধ! হইবে বলিগ্না সেখানকার অবস্থ। এখানে মোটামুটি 
বলিতেছি। 

“জাতিসংঘ ধখন ফরাদীকে পিরিয়ার.অভিভাবক'্ব দান করিলেন তখন ফরাসী সরকার ও করাসী হাই 
কমিশনার প্রক্কান্তে ঘোধণ। করিলেদ যে পিয়িয়ার অধিবাসীগণকে আতান্তরীণ শামনবিষর়ে পু স্বাধীনতা 
দেওয়। হইবে। লিরিয়াকে কতকগুলি প্রদেশে ভাগ করির। প্রত্যেক প্রদেক্ঠা জনদাধারণ মির্বধাচিত শাসনক্া 


০ ৪... 
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মন্্রীমতা প্রতিষ্ঠার কথাও হ্ইয়।ছিল। ডামান্বাস্‌ ও লিবানন প্রদেশে এই প্রতিশ্রুতি বাশ্ততঃ এব: অংশহঃ 
প্রতিপালিত হুইল বটে, কিন্ত ডরস্দিগের বাসহুমি 'হার।ন” প্রদেশে স্ব়ত্বপাদন।ধিকার জথবা জনসাধ।রণের 
নির্বাচিত সভাপতি অথব। ব্যবস্থাপক সন্ভ!, কিছুই দেওয়। হইলন। ; উহাদের ইচ্ছার বির“দ্ধ কার্বিয়োলে 
(0711)101101) নামক একজন ফরাদী কাগ্তানকে উহাদের শাসনের ভার দেওয়। হইল, এবং উহার! প্রকাগ্ছে 
এই ব্যবস্থ:” প্রতিবাদ করিলে উহাদের প্র তনিধেগণ অবযানিত হইলেন, উহাদের প্রধ।ন প্রধান ব্যক্তিগণ প্রকান্ঠে 
গ্রন্থঠ হইলেন ও কাগাপদ্ধ হইলেন, এবং স্ত্ীলেকের| লাঞ্রিত। হইলেন। 

“কাণ্ডেন কার্বিয়েলে, ফরাসী. কে|ন্রে। হইতে আসিয়াছিলেন । ফরাসীর হাতে ফরাসী কোঙ্গোর নিঃসহায় 
অধিবাসীগণের যে লাঞ্ছন। ঘটিগ্াছিল ড্রস্দেরও তাহার আম্বজ গ্রহণ করিতে হইল। ড্রজর! প্রাচীন 
এবং আত্মগৌরবসম্পন্ন সামরিক জাতি; উহার। এই সকল অত্যাচারে বাধ! প্রদান করিতে লাগিল, এব" 
চরমে সশস্ত্র বিদ্রে'হ করিতে বাধ্য হইল। উহার ফহানী সৈন্যকে যখেই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, এবং এ পর্যন্ত 
ফরাদীর আক্রমন প্রঠিরৌধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ডামদ্ক'স্‌ এবং আলেপপোর ফরাদীর আচরণে এই সকল 
স্ববনেও বিদ্রোহ বাণ হইর। পড়িতে'ছ। উপরে উল্লিখিত তারের খবরে সর্বপেদদ। আধুনিক বর্বরতার 
বিবরণ বিবৃত হুইয়াছে। 

“্করাদীর! অঙ্কার় এবং অস।ধু উপায়ের অনুনরণেও যথেষ্ট তৎপরতা দেখাইতেছেন, এবং কাগজের 
টাক। চালাই! দেশের সমুদয় সো! বাহির করিয়া দেশের ধনক্ষয় করিতেছেন। দেশের মকলগ্রকার 
সম্পদের মুলোচ্ছেদে দরিদ্র বৃদ্ধি গাইতছে।' শাস্তিবিধান ও জরিমান! হিসা:বও গ্রম ও নগরের 
অধিবাঁসীগণের নিকট হইতে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়। দারিদ্রের ভার বৃদ্ধি করিতেছে । 

“এপিয়াবাসী এই ভ্রাতৃবৃন্দের প্রাত আপনার সহানুভূতি আকর্ণণ করিবার জন্য আমর। এই পত্র 
লিখিতেছি। জ।তিসজ্ব ফরাদীকে সিরিয়ার অভিভাবকত্ব দিয়াছেন, কংগ্রেসের ভাপতিরূপে আপনি 
জাতিনজ্বের শিকট এবিষয়ে তার করুন এবং অন্তান্ত কণগ্রন প্রতি্ানকেও তাহ। করিতে বলুন। 
আমরা জান যে দেশের বর্তনান অহস্থ। ইহার অনুকূন নয়, তাহ। সন্বেও আমাদের মনে হয় ভারতব।সী 
হিনাবে, মুসঞমান হিনাবে, এবং এশিকাবাদী হিনাবে এসিগার নিপীড়িত সমুদয় জাতির প্রতি সহানুভূতি 
গুকাণ ও শ্রীতর সন্বন্ধ প্রতিষ্ঠ। উভয় পক্ষেরই ময়লঞ্জনক ।” 

গ্রেদের নামে জাতিসংজ্ৰর নিকট তার করিবার জন্ক উহাদের অনুরোধ আমি গ্রহণ করিতে পারি 
নাই, স্তর) ডাক্তার সাহেবকে আমি এই উত্তর দিয়াছি-_ 

“আপনার এবং হ।কিম সাহেবের হ্াক্ষরিত পত্র পাইয়াছি। কংগ্রেলের সম্ভাপতির জাতিসজ্বে ভার 
প্রেরণের সার্থঘকত। কি? আমার মনোভাব পিঞুরাবন্ধ সিংহের মত, পার্থক্য শুধু এছ আমি আমার 
অঙ্গমতার বিষয় অবগত আছি, তাই উঠার মতভ্বৃধ! তর্জনগঞ্জন করিন|। আমদের যদি কোন গ্ষমত| 
থডকিত আমি কালবিলগ্ব না করিয়। গ্রস্ত।বিত তার পাঠাইতাম। “ইয়ং-ইত্ডিয।' স্তপ্তে যে সকল বিষয়ের 
উল্লেখ করিন। আমার হা?য়ের গভীরতম প্রদেশে উহার। নিহিত থাকে । উহাদের গুরুত্ব ও অধিক, এবং 
বাহিরে প্রকাশ না করিলেও ভগবানের নিকট উহা! প্রত্যহ নিবেদন করিতে আমি. ভুপিন1। চারিদিকে 
অবস্থার কথ! যগন ভাবি আষার মন তখন দমির়া বায়। ভিতরের ক্ষীণ বাণী বখন শুনি তখন চারি- 
দিকের এই অশান্তির মধ্যেও আশার সঞ্চার হয়। আমাদের অক্ষমত। ঘেবণ। করিবার প্রয়োজন 
হইতে জামাকে অব্যাহতি দিন।” ॥ ্‌ 

ডাক্তার মাছেব এবং হাকিমপীর অনুরোধ রক্ষ! করিতে পারিল!ম ন। বলিয়। উদ্থাৰের পত্র ও জানার 
উত্তর ছুইই প্রকাশ করিলাম। যেখানে অনুরোধের পশ্চাতে কোন্ঠ নৈতিক বা! বস্তগত (79150911 শক্ষি নাই 
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সেখানে অনুরোধের যে কোন মুল্য আছে ত। আমি বিশ্বাস করিন।। প্রার্থন। কার্যকরী করিবার 
সঙ্করর হইতে নৈতিক বল আসে। এই প্রাথমিক নিয়ম শিশুরাও দানে, এবং ম| উহাদের অভিলাধ পুর্ণ 
ন। করিলে উহার! কাদে, খাইতে অপম্মত হয়, এবং ছুরস্ত হইলে মাকে আঘাত করিতেও কুঠিত হর 
ন।। এই মুলনীতি স্বীকার না কপিলে এবং এতদন্ুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত ন। থাকিলে আমর! কং্রেসকে 
উপহান্ত।ম্পদ করিয়! তুলিব মত্র। 

ইচ্ছ। খাকিলেও ছুরস্তপন। কর। আমাদের সাব্যায়ত্ব নহে, বিস্তু কষ্ট সহ্য কর! (5916£) আমাদের 
আ।য়তাধীন। সিগিয়।ব নিধ্যাতনকে বর্বর, ডাঁয়।পী নীতি, অবমানম। যাই বল। যাউক, ইহার প্রতিকারে 
যে অ।মর। অক্ষম) ভা।রতবাপী, হিন্দু, মুসলম।ন, হ্া্টান অথব। পাশা, অথব। এসিয়।বানী হিনাবে সে কথ! 
হদয়ঙম কর! আমাদের উচিত। আমদের অঙ্ষমন্তা স্পষ্টভাবে হদয়ঙ্গম হইলে যদি উহা যে সকল 
ইন্তর প্র।ণী ঝড় বাদলের দিনে পরস্পরের সাহচধ্যে উত্তাপ ও উৎসাহ লাভের জন্য ঘেসাঘেসি হইয়। 
খকে উহাদের এ দৃষ্টান্তের কোল অনুনরণেই আমাদিগকে গ্রশুদ্ধ করে, তাহাই বা মন্দ কি? উহ্ারা 
বরুণ দেবের নিকট বৃথ। প্রার্থন। জানায় না, নিজেদের আজ্মরক্গীর ব্যবস্থ। করে মান্র। 

আমরা করিতেছি কি? হিন্দু মুসলমান পর্সম্পবের সঙ্গে ল়িতেছি, এবং উভয় সম্প্রদ্ারের বিচ্ছেদ 
ঞমশংই বাড়িতিছে। চরখার তাৎপধ্য আষর। এখনও ধরিতে পারি নাই। যাহারা ধরিয়াছেন তাহারাও 
নানা! অজুহাতে খদ্দর পরায় ও সুতাকাটায় অবঙ্লো করিতেছেন। আমাদের চারিদিক বটিক! 
বহিতেছে, কিন্তু আমর। পরস্পর সাহুচধ্যে উত্তাপ লাভের চেষ্ট। না করিয়া শীতে কাপিতেছি অথব! 
ঝটিকাদেবহারই কৃপাতিক্ষ। করিতেছি । হিন্দুমুলমানে এক্য স্থাপনের অথব। জনদাধারুখর মধ্যে চরখা 
প্রচলশের ক্ষমত। যপ্দি অ;মার না থাকে, অগ্ততঃ কৃপাভিক্ষার আবেদনে স্বাগ'র না করিবার যত 
গবুদ্ধি আমার আছে। 

এই জাতিসগন কি? জাতিসংঘ বলিতে কি কেবল ইংলও ও ফরাসীকেই বুঝায় না? অপরশক্তি 
গমূহের কোন খুলা আছে কি? যে ফরাদীঙীতি সাম্য-মেত্রী-স্াক্দের নীতি (17/019) পদদলিত করিতেছে 
উহার নিকট নিবেদনের কোন মুলা আছে চি? আর ইংলগ্ডের নিকট বদি কিছু নিবেদন করিতে 
হয়, তজ্জন্ত জাতিসংঘের নিকট যাঁওয়। নিপ্র-য়াগ্রন। ইংরেজ আমাদের ঘরের কাছেই আছে। সংক্ষিপ্ত 
দিল্লীবাস ব্যতীত অপর সময়ে দে শিমল| শিখরেই অবস্থান করে। ইংলগ্ডের কাছে এ বিষয়ে নিবেদন করা 
সীজারের নিকট অগষ্টাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারই তুল্য। 

অতএব আনুন, আমর! এই নগ্ন সত্য (19730 (807) উপলব্ধি করিয়া জাতিকে উহার কর্তবা সাধনে 
উদ্বদ্দ করিতে প্রয়াস পাই। ভারতের ভিত্তর দিয়।ই সিরিয়ার সহায়ত! হইতে পারে। আমাদের মহত্ব 
(85550655) যদি অ'মর। উপলব্ধি ন! করিতে পাগি আহ্ৃন আমরা নিজেদের অক্ষমত। উপলব্ধি করিয়! 
চুপ করিয়। থাকি। কিন্তু আসাদের অক্ষম থাকিবারও কোন প্রকোজন নাই। আনন আমরা অন্ততঃ 
একটা কাঙ্জ তল করিয়। করি; হয় আমাদের অ্রাতৃপ্রতিম চতুপ্পন জস্তর। অনেক সময়ে যেমন 
শেষ পর্বযস্ত লড়ে তেমনি করিয়! লড়ি, না হয় বৃহত্তম আয়তনে সহযে।গের ভিতর দিয়! ছ্র্বলতর 
ঈ।তিকে লু্নের (:010103007) বার্থত। ও পাপ নিজে শিক্ষ/ করি ও অপরকে শিক্ষা দিই। এইনপ কোঠী 
কোটা লোকের সহষেগ ফেধল চরকার ভিতর দিয়াই হইতে পারে। 


২ জাম্মীণার আর্তনাদ 


| মে!. ক. গান্ধী] 


বড় দাদ1+ জান্মাণী হহতে একটী পত্র পাইয়াছেন, নিয়ে উহ! হইতে কিরদংশ উদ্ধৃত করিয়! দিলম। 

নীতি হীনত! (০০0৫01607) এখানে চরম সীমায় গৌছিয়াছে | মন্দলোক ত্রশ্বয্যে গড়াগড়ি যাইতেছে 
অথচ ভাল লোর্কের জীবিকা! নির্ববাহই দাঁয়। আমদের মত সরে কেরাপীকুলেয় অবস্থ। শোচনীয়। 
আমদের ম।সহারা ৩৫ ডলার (১*৫ টাক) মাত্র, হুতরাং আমরা এক রকন চির অনশনে দিন যাপন 
করিতেছি । 

এমি অনেক সমন ভারতে আমিতে এবং মহআ্সীর পদতলে বমিতে একা ভ্তভাবেই ইচ্ছ। করি। 
আমি একবারে এক। ৷ আমার স্ত্রী-পুত্র কেহই নাই। আপনর বলিতে রে।গর্রিষ্। একটা ভাইঝি, সেই আমার 
সংস।র চালায় । সে ন! থাকিলে আমি পৌরহিত্য অবলম্বন করিতে পারিতাঁম। উহাকে নিরশ্রয় করিয়। আমি 
যাইতে গ্রারিতেডিন।। যাহাই হউক, আমি একজন জ্ঞানাপ্বেবী। আমি প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষা সমুহ 
অধ্যয়ন করিয়াছি । অপেক্ষাকৃত ভাল কাজ অথব! মাসহা রা, কোনটাই আমি এখামে আশ! করিতে 
পারিন। । আধুনিক জার্পাণীর অবস্থ।ই এই । 

গত মহাসমরের পুর্বে গনেরে। বৎসর আগে অ।মি স্বাধীনজীবি তথ নুদন্ধায়ী (1005650189097) ছিল।ম। 
কিন্ত আমাদের মুদ্রার মুল্যহাসের ফলে অন্যান্ত সহম্্র সহশ্র শিক্ষিত লেকের মত আমিও পথের ভিখারা 
হইয়াছি। আমার বয়্কম এখন ৫৫ বৎসর । আমি যে কতদুর হতাশ এবং মরিয়া! হইয়। উঠিয়।ছি ইউ- 
রোপের প্রতি আমার কিরূপ বিতৃষ্/ জন্মিয়াছে তাহ। আপনার! কল্পনাও করিতে গারিবেন ন। | 
এখানক।র লোকের! হাদয়হীন পশু, একে অপরকে গ্রাস করিতে ব্যঘ্ত। আমি কি ভারতে 
আমিতে পারি? আমি কি ভারতীয় জ্ঞানীদিগের মত হইতে পারি? ভারতের উপর আমার আস্থ। আছে, 
এবং আমি আশ! করি ভারত মামাকে রক্ষ1 (57১৪) করিবে |, | 

এই পত্রের প্রথম কয় লাইন ষে কোন ভারতীয় কেরাণীর পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। 

জান্নাণ কেরাণীর অবস্থ! হইতে তাহার অবস্থ। কিছু ভাল নয়। ভারতেও 'মন্দ লোক সম্পদে গড়াগড়ি 
যায় আর সংলোকের আহার জুটে না । এও দূরের গ্রিনিষ নুমন্দর দেখায়'__এর মত। এই জার্মান লেখক 
মহোদয়ের মত বন্ধুরা ধদি মনে করেন ভারতবর্ষ, জার্দাপী অথব। অপর কোন দেশ হইতে তাল 
উহাদের সেই ভ্রম ঘুর কর| কর্তব্য । ধন মহ্ন্বের পরিমাপ নহে, একখ। যেন উনি বোঝেন। অনেক 
সময় দারিত্রেই মহুত্বের পরিচয় পাওয়। বায়। সংলোক খেচ্ছায় দারিজ্জ অবলম্বন করেন। লেখকের 
অবস্থা! যে সময়ে স্বচ্ছল ছিল জার্দেণী সে সময়ে জপর দেশ লুষনে নিরত ছিল। ইহার প্রতিকার 
প্রত্যেক দেশেই ব্যক্তিবিশেষের নিজের হাতে । সকলকেই নিজের অন্তর হইতে শান্তি আহরণ 
করিতে হয়। প্রকৃত শাস্তি*বাহিরের অবস্থ। বিপর্ধ্যয়ে প্রভাবিত হয় ন!। ভাইবি'টা ন| থাকিলে 
যে লেখক পৌরহিত্য অবলম্বন করিতে পারিতেন এই ধারণ আমার কাঁছে ্রমাত্মক" জনে হয়। 
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কল্পনায় তিনি পুরোহিতের যে মূর্তি অকিতেছেন উহার বর্ধমান অবস্থ। ত তার চাইতে ভাল বলিবাই মনে হয়। 
বর্তম।নে তাহাকে মাত্র একটা নিরাশ্রপ্ন বালিকার রক্ষগাবেক্ষণ করিতে হইতেছে, আর পৌরহিত্যের 
সনদ লাভ করিয়। তিশি একেনারে শিশ্চিপ্ত হইবেন! পৌরহিত্য পদ বরণ করিলে তাহাকে কার্য্যতঃ 
শত শত ভাইপো ভাইঝির তঙীবধারণ করিতে হইবে। পুরোহিত রূগে তাহার দায়িত্ব বিশ্ব 
জোড়। হইবে । এখন তাহাকে কেবল [নিজের একটীমাত্র ভাইবির জন্য খাটিতে হইতেছে, তখন 
তাহাকে সমগ্র নিপীড়িত মানবের জগ্য খ'টিতে হইবে। | 
এই বদ্ধুটী এবং তাহার মত অপরের যণ্দ ইহাতে প্রস্তুত ধাকেন তাহ। হইলে উহ।দিগকে 

পুরোহিতের এভেক' গ্রণ বাতিরেকে ছু জনগণের মহিত একাত্স হইতে উপদেশ দিষ। তাহ! 
হইলে উহাঃ1 পুরোহিতের প্রবল প্রলোভনে বিষয়ীভ্রত ন! হইয়।ও পৌরহিত্যের সমুদয় সবিধ| 
ভোগ করিবেন। 

জান্মীপীর বদ্ধুটী ভারতীর ুনীর মত হইতে চাহেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেশকালের কোন পার্থক্য 
নাই। তারতের ও পাশ্চাতা জ্ঞানী, ভালনন্দ বিষয়ে উভয়েই তুল্য । 

এক বিষয়ে লেখকের অনুম।ন প্রকৃত। হনয়হান দ্বিপদ জন্তর অভাব ভারতে বদিও নাই তথাপি 
ভারতের মনের গতি মোটের উপর এই পাশরবকত। পরিহার করিবার দিকে । আমার নিশ্চিত 
বিশ্বাস এই যে ১৮২১ খুষ্টান্বে নির্বাচিত পথে যদি সে অধিচখিত থাকে তাহ। হইর্সে' ইউরোপের 
তারতের নিকট হইতে যথেষ্ট আশ| করিবার কারণ থকিবে। ভারত অনেক ভাবিক্। চিত্তিাই সত্য 
ও শাস্তির পথ গ্রহণ কগিয়াছিল, এবং চরখ। ও মনহযোগ গ্রহণে উহ।কে মুর্তি দিয়াছিল। ভারতকে 
আমি যতদুর জানি সে এখনও এ পধ পরিত্যাগ করে নাই এবং কগিবে ও ন1। 


শ্রে্ঠতার বিষ + 


ময়মনসিংহ জেলার বৈশ্ঠমাহ। সমিতি হইতে প্রদত্ত নিম্মলিখিত বিবরণী সর্ব সাধারণের মনোধোগ 
আকর্ষণ করিবে সন্দেহ নাই- 
৮১। এই সমিতির উদ্দেশ্য আমদের সমাজের উন্নতিবিধ।ন। 
“২। আপনার বার্ত। [ত্রবিধ বলিয়াই আমর! বুঝিয়াছি £-- 
(ক) চরক। ও খদ্দরের প্রচরন ও প্রসার। 
(খ) হিন্দু মোপ্লেম একত|। 
(গ) অন্পৃগ্ঠত। দুরীকরণ। 
/৩। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজকে মোটামুটি 'জল আচরণীর' ও 'অনাচরনীয়'-_-এই ইজ ভাগ 


কর! যাইতে পারে। 
“রক্ষণ বৈদ্য, কারস্ব, নবশাখ-্ইহার। প্রথম শ্রেপীর অন্তর্গত £ আর বেহানাহা। সুবর্ণবণিক, শুত্রধর, 


যোগী, ্টী, জেলে, তূ'ইমালি, খোপা, মুচি ও খধি, কাপালিক, নগংুতর প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তৃক্তি। 
৩881)6 09107560 01 5006880010, 5$.12, 25" 








৪৬ নব্যভারত-_অতিরক্ত পত্র [দ্বিতীয় খণ্ড, ৯ম সংখ্য। 


«প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত ত্রাক্ষণ। বৈদ্য ও কায়স্থ--ইহার! বঙ্গীয় হিন্ু সমাজের চালক,সস্মন্ট।ন্ত বর্ণের 
উপর ইহ।র| যথেষ্ট কত্ত কণিয়। থ।কেন। ইহার! যে অন্তান্ত বরকে (বিশেষতঃ অনাচরনীপ় জাতিদ্দিগকে ) 
যথেষ্ট তাচ্ছিল্য করিয়। থাকেন, শুধু তাই নন্স, উহ্াদদগকে যথেষ্ট উৎপীড়নও করিয়। থাকেন। সাধারণ 
মন্দিরে (১9১110 (51703169) প্রবেশ অথব। পু! কগিবার অধিকার উহাদের নাই, ছ'ত্রগণের ছাব্রাবাসে স্থান 
পাইতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়, এবং শাধা4॥ ভোজনাগারে ও খাবারের দোকানে উহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। 

“বাঙ্গালায় অন্পৃগ্ঠত। শিবারণে যাহা। উদোগী হইয়াছেন তাহার! সঠিক পথ নির্বাচন কগিয়ছেন 
বলিয়। আমাদের মনে হয়ন।, এবং কার্য্যক্ষেত্রেও উহার! বিএ্ষে শগ্রসর হইতে পারেন নাই। 

«.৯২১দলের মাথাগুণ্তি অনুলারে বাঙ্গালার মোট লোক সংখা। ২,*৯,৪*,*০*এর মধ্যে ব্রণ 
(১৩,৯০০ অর্থাৎ ১৭ ০/০), কারস (১২,৫৭,০৭*, অর্থাত ১৬:০/০), এবং বৈদ্য (১০১১০*০ অর্থাৎ ১০ */০) 
মেট ২৬,৬৯১*** মাত্র। ৮ 

“বৈহ্ঠসাহ। সম্প্রবায় বাঙ্গলার ব্যবনায় ক্ষেত্রে সর্বব।পেক্ষ। অগ্রপী | ময়মনসিং, পাধন।, বগুড়া, 
রাঁজদাহী, ফরিদপুর, ঢাক, নোয়াখ।লি, চট্টগ্রাম, টিপার, ও শ্রাহটেই ইহার! প্রধানতঃ বাদ করিয়। 
থাকেন। ইহারা সংখ্য।য় ৩,৬১,9০০ ব। মমগ্র বেন হিন্তু জনংখ্যার শতকর! ৩1০ ভাগ। এই সপ্র- 
দায়ে হাজার কর! ৩৪২ জন লিখিতে পড়িতে পারেন। অন্তান্ত বর্ণের শিক্ষিতের হার যথাক্রমে--বৈদা-_ 
৬৬২, ব্রাঙ্ষর্ণ-৪৮৫, কায়স্থ--৪১৩, সুবর্ণবণিকক - ৩৮৩, গদ্ধবণিক-_-৩৪৪ । 

“অন।চরনীয় ত দূরের কথা, অন্তান্ত আচগ্রনীয় জাতির মধ্যেও শিক্ষিতের অনুপাত অনেক কম্‌। 

“শিক্ষানন্বন্ধীয় অথবা দাতব্য প্রভটান স্থপনেও এই সম্প্রদায় অন্যান্ত সম্প্রদায়ের পশ্চান্বও 
মহেন। কলেজ, উচ্চ ও মধ্য হংরেদী বিন্য।লয়, দাতব্য চিকিৎসাণয় ও হাসপাতাল, পুক্করিণী, কুপ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠ। ব্যতীত নানাবিধ দাতন্য এবং শিক্। ও ধন সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানেও ইহার বথেষ্ট 
দ্বান করিয়া থাকেন। 

“্অচারব্যব্হার, রীতিনীতি, আতিথেয়ত। প্রস্থতি বিষয়েও এই সমন্প্রধার অন্ব।ন্ত সম্প্রদায়ের পশ্চদ্বত্তা 
নহেন। স্ত্ীশিক্ষায়ও উহাার। অগ্ত।ন্ত সম্প্রদায়ের মকর । 

“এই সকল সত্ত্বেও আমর। ঘেন হিন্দু সম্প্রদ।য়ের বহিভূ তি, এইরূপই ব্যবহ।র পাইয়। থাকি । এপধ্যন্ত 
হিনু সমাজে আনাদের উপযুক্ত স্থান নির্দেশের কোন যথার্থ (57000 ) প্রয়াস হয় নাই, যদিও 
আমর! মকল প্রকার জাতীয় আন্দেলনেই যোগদান করিয়। খাকি। সামাজিক অধিকারচাতিপ্রস্ুত 
অন্থবিধ ন। থাকিলে আমরা আরও কাজে লাঙিতে পারিতম। 

“আমানের মন্প্রদায় শৌগিক শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। শৌত্িকেরাও সাহা নামের ব্যবহার করেন এই 
সুযোগে আমাদের সমৃদ্ধিতে ঈব্যাপরায়ণ সক্কীর্ঘচেত। হিললুগণ ছিংদ। পুর্বক এবং জযথ। আমাদিগকে শৌগিক 
( মদ্য ব্যবদায়ী) শ্রেণীর অন্ত্রত্ক্ত করিয়। থাকেন। সময়ে সময়ে বৈশ্ঠবর্ধের্ধ লেকের! বাঁণিক্্য বাপদেশে 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আিয়! পূর্ববঙ্গ ও শ্রীহট্ে বসতি স্থাপন কঁরিয়'ছলেন, কিন্তু ব্রণ ধর্ের 
গ্ুনরভুাঘয়ের সময় অন্যান্ত বর্ণেদ মত নহঞ্জে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পরিহার করিতে পারেন নাই বলির! 
হিন্দু সমাজে র্ৃধাযোগা স্থান ন! পাইয়া! পতিত হইর।ছেন-্ইতিহাম হইতে ইহ। প্রমান করিয়া! আমরা 
এই সকল ভ্রান্ত ধারণার অপনোদ্ধন করতে সক্ষম হ্ইয়াছি। 

“আমাদের অবস্থার উন্নতি সাধন ওমমা্জে যখাধোগ্য স্থান নির্দেশের জন্য আমর ৮৪৫ গঠন, 
করিয়াছি, এবং এই সকল সমিতি অনেক কান করিতেছে। 

“আমাদের মতে অন্ৃপ্ঠতার একান্ত নিরাকরণ হ্ডি সমাজে দৃঢত। ক্ষার জা, রানা হিপ 


পৌষ, ১৩৩২) শ্রেষ্ঠতার বিষ ৪৭ 


মুসলমানের একতাঁর জন্য প্রযৌজন। অতএব মহীস্মাজীর নিকট আমাদের নিবেদন এই যে অষ্পৃষ্ঠত। সম্বন্ধীয় 
প্রকান্ঠ উক্তিতে আপনি বঙ্গীয় হিন্ুসমাছোর যে চিত্র আমরা আপনাকে দিতে চেষ্ট। করিয়াছি তাহ 
ভুলিবেন ন।। পদদলিত জাতির হিতসাধন এবং তক্জন্ সংগ্রথম আপনার জাবনের ব্রচ, অত এব হিন্দুদম।জের 
যথেচ্ছাচারের সহিত সংগ্রামে আমরা আপনার উপদেশ প্রার্থন। করি।" 

উপরের বর্ণনায় কিছু অভিরঞ্রন থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে উহ উদ্ধার করার উদ্দেশ্য শ্রে্ঠতার 
বিষ হিন্দুসমাজের মন্দ মর্দ্দে কূপ অনুপ্রবিই হইয়াছে তাহ। প্রবর্শন করা । তখাকধিত উচ্চবর্ণের চক্ষে 
অবজ্ঞ।ত হইয়াও লেখকের! অধিকতব অণজ্ঞ(ত জ।তির অপেক্ষা শ্রেঠত্বের দাবী করিতেছেন। অবজ্ঞাত 
“অনাচারনীয়ে'র মধ্যেও উৎকর্ষ নিকর্ধর একই ধারণ। বর্তমান। কচ্ছদেশ ভ্রমন কালে সর্বত্রই লক্ষ্য 
করিয়াছি 'অল্পৃগ্ঠ'দিগের মধ্যেও জাতির উচ্চনীচ আছে, এ1ং 'উচ্চ' বর্ণের অশ্ত্য্ হীনবর্ণের অস্ত্যজকে স্পর্শ 
করেনা, এবং উহাদের শিশুর সহিত নীচর্ধের শিশুদের মেলামেশ। করিতে ম্ষ্টই নিষেধ করে। 
উহ্থাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ ও নন্তর্ভেজনের সম্ভাবন। ও শ্ব:পরও অতীত5। বর্ণগেবের চরম অনস্তাবিত। 
এই খানেই দেখিতে পাওয়। ঘায়। এক বর্ণে উপর অপর নে! শেভার এই যে দাবী, ইহার 
প্রতিবাদ স্বপ্পপেই আমি নিজেকে 'ভাঙগী। (মেথর)) বলিতে আনন্দ অনুভব করি. যেহেতু আমার জ্ঞাত- 
সারে এখানেই অন্তাপ্ের সীম ॥ সামীঞ্জিক কুষ্ঠের মতই সে পরিতাঙ্গা, অচ স্বাস্থোর জন্য, এমন কি 
আমাদের দেহ ধারণের জন্কও সে-ই মর্ববাপেক্ষ। প্রয়ে।্গনীয়। যাহাদ্ের ত«ফ হইতে এই বর্ণন! আমাকে 
প্রদত্ত হইয়াছে উহাদের প্রতি আমার সহান্ুতৃতি রহিয়াছে, কিন্ত যাঁহাদের অবস্থ! উহাদের অপেক্গাও 
শোঁচনীর তাহাদের উপরে শ্রেঠতার দাবী যেন উহীর| না করেন, গে বিময়ে সাবধান থাকিবেন। 
ইহাদিগগকে সাধী করিব'র গৌর উহাদের হউক, এবং যে জমেগ পরে পায়ন। মে হুযোগ উহার! 
লষ্তৈ অন্বীকার করুন। হিন্দ,সমাগকে এই অশ্বভাবিক অক্ষমতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে 
হইলে অন্ততঃ পক্ষে জন কয়েককে সর্বাস্তঃকরণে ইহার বিরুদ্ধ বিদ্রোহী হইতে হইবে। যে শ্রেষ্ঠতার 
দীবী করে, এই দাবীর প্রকৃতি বশেই দে উহা! হহতে ত্র হয়। যথার্থ স্বাভাবিক শ্রেঠত! দাবীর 
অপেক্ষা রাখেনা । লোকে ম্বতঃই উহ। স্বীকার করিয়। লয়, অথচ সন্বত্রই উহ। প্রত্যাখ্যাত হয় (1219520)--. 
আড়ম্বরের সহিত অথব। মিধ্া। দরীনতার (010005)) ধারদি। হইতে নহে, অন্তরে শ্রে্টতার অনুভূতি নাই ্‌ 
বলিয়।, নিজের ও অস্তাজের মন্তরাস্ময় কোন পার্ক) নাহ এঠ জ্ঞান হইতে । জীবন কর্তব্যময়__মধি- 
কার এবং সুযোগ সমষ্টি মাত্র নহে। উচ্চনীচ ঠেদের উপর যাহার প্রতিষ্ঠ। সেই ধর্দের ধ্বংস .অনিবার্ধ্য। 
বর্ণাশ্রমের অর্থ আমার কাছে এইরূপ নয়। বর্ণাশ্রম জীবিকার পার্থক্যানুযাযী কর্ব্য নির্দেশ করে মনে হয় 
বলিয়াই অমি উহাতে শ্রদ্ধাবান। তিনিই ব্রাক্ষণ খিনি সকলেরই--এমনকি শুদ্র এবং অস্পৃ্থেরও' সেবক । 
তিনি এই কাধ্েই নর্বন্থ নিকষ করন এবং অপরের দান ও অনুগ্রহের উপর জীবন ধারণ করেন।। 
ক্ষমতা, অধিকার, অথব। আঁাত্যের দাবীতেই ক্ষত্রিয় হয়না, সমাজের রক্ষণ ও প্রতিপত্তির জগ্ত যিনি 
একাস্তভাবে আত্মনিক্নোগ কচ ক্রিনিই ক্ষতিয়। যে বৈগ্ঠ কেবল বির জন্তই অর্থোপার্জন করে, 
কেবল অর্থনঞ্চরই যাহার লক্ষ) দে তন্করবৃত্ত। সমাঞ্জের তরফ হইতে অর্থের বিনিময়ে কাজ করে বলিয়া যে 
শুপ্র অপর তিনবর্ণ অপেক্ষা ফোন অংশে নিকৃষ্ট তাহ! নহে। - হিন্দ ধর্মকে জমি যেরপ বুঁবিয়াছি তাহাতে 
ইহার মধ্যে পঞ্চম বর্ণের স্থান নাই। তথাকখিত অন্পৃণ্ত জাতি সমূহও শুদ্রের ন্যায়ই সমাজের. মেব্ক। 
বর্ণ অথ //জ। মি আদর্শ প্রথ। বলিয়াই মনে করি, সমাজের সর্বোচ্চ মঙ্গলের অন্তই উহীর স্থা এই জামার 
ধারণ! সর ঠরেখি তাহ মূলের" ব্যভিচার, উপহাস মাত্র। বর্ণীম যদি রাখিতে হন হিন্দ,কে এই বিপর্ধা 
দুর কটি, বর্দামদের আমি গৌর গৃঃখুতি। করিতে হইবে। 


আহমদ।বাদের স্বাস্থ্য 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 


প্রতি গৃহের বাহিব্ই ভাঙ্গ। গাত্র, ছেড়। ন্ধুতা,। অব্যবহাধ্য তেলের পাম্প, ভাঙ্গা চলা, 

লগ্ঠন। বোতঙ্গ, চুল, স্ত/কড়।, নল, তাঙ্গ। নাটীর ও টীনের বাসন, পগ চটের থলী প্রভৃতি ইতগ্ততঃ 
নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় । ্‌ 

এই সকল সম্পন (06:.58109) পরিত্যাগ করিতেও আবার কষ্ট হয়! বানগ্থানের অন্ভাবে যর্দি উহার! বিনষ্ট 
হয তাই ছোট ছে পে'কার নিরাপদ বাদের নিষ্িত 'দেঘাল ও বারাও।র কাছে ইট ও টালির টুকরা 
স্তপীকৃত রহিয়াছে, ইহাও প্রায়ই দেখিতে পাওয়। যাঁন্। এই স্প-সরাই.ল_ উহার নীচে অসংখ্য কাট 
এবং £শতপদী' (060060১6065) দেখিতে পাওয়া! যায় । 

প্রতি মোড়ে এবং প্রতি ক্ষুদ্র গলিতেই উচ্ছিষ্টের আধার আ'ছ। এই আধার হইতে খাভাদি 
আহরণের জন্য ইতত্ততঃ ধঁখমান গরু, ধাড় এবং কুকুর সর্বত্রই ম্বেখিত পাওয়া! যায়। ষাঁড় ও গরুতে 
সময় সমন ছোট ছোট শিশুদের ভাড়। করে, এবং কুকুর হয় দারাদিন ঘেই ঘেউ করিয়! কাণ ঝালা- 
পাল করে, নয়ত পাগল হইয়। খ্ষিম বিপদ ঘটার়। 

গোরু লোকে পাড়ায়ই রাখে, এবং উচ্ছিষ্টাধার হইতে প্রচুর খাদা পাইবে এই সন্ত।বনায় উহ্থাদিগকে ঘাস 
তিন্ন কিছুই খ।ইতে দেয়ন!। এই অবস্থায় হগ্ছ গর এবাং নির্দোষ (8:00 0070107059 ) ছুধ পাইবারঃ 
আশ। কিরূপে করিতে পার| যায়? সব্বত্রহ এই লকল জন্তর মল দেখতে পাওয়া যায়, এবং এই আধার 
গুলি অপহৃত হইলে উহার নিম্নদেণ অপংখ/ কাঁটে পর্ণ দেখ। যায়। জৈনদের বাগস্থানেই প্রায় ইহ! দেখ! 
যায় বেশী। আমরা এই আধারগুলি পরিষ্কার কগিষার ও অধিকতর পরিফণার স্থানে সরাইবার ব্যবস্থ। করিয়াছি। 

এখানে সকল ঘায়গই মুত্র ত্যাগের উপযুঞ্লু বিবেচিত হয়। স্বরাজ লাভের পর এই চিরস্তন অধি- 
কারের বিলেপ সাধন করিতে গেলে হয়ত ব1 বিদ্োহঠ ঘটিবে। জননীর ছেলেদের যথেচ্ছ মগমুত্র 
ত্যাগ কনাইবার 'সর্বব স্বত্ব সংরক্ষিত' করিয়। রাখিরাছেন বলিয়া বোধ হয়। পরিষ্কার করিয়। করিয়। 
উহ্থাদিগকে সাবধান কর একাত্তই অদস্ভব। পগিক্ষার করিনার অব্যবহিত পরে যেন প্রতিবাদ ন্বরাপেই আবার 
পৃথিৃত স্থানে শিশুরে মলত্যাগ করান হয়। শ্রেত।গণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তা গুনিতে শুনিতেই সভার 
সন্ুখভাগে মুত্রত্যাগ করিতে বসিয়। ধ'ন! ছুই এক যায়গায় দেখিরাছি একট। পল্লী পরিষ্কার করিয়। 
? দিতে না! আসিতেই আবার উচ্ছিষ্ট পড়িতে জারন্ত £র়। জরমশ: 





পওয়ালিস দ্রঃ, কলিকাতা হইতে জীন 
* সুজিত ও প্রফ!ুশিড। 








জক্ষমিপন প্রেস----২১১.মং ক 


বরণ-_জীমতী ফুল্পরাণী সিংহ 


্বগায় অ্ষিনী কুমার দত্তের স্বতি-_শ্রীথড়গসিংহ ঘোষ .. 
৮ অশ্বিনী কুমার দত্তের বিশিষ্টতা-_শ্রীকামিনী রায় 

নারী বিষয়ক 'যৎকিঞিৎ_-বঙ্গনারী । *»* 

আনন্দ-_ শ্রীমহেশ চন্দ্র ঘোষ ত. 

বেকার সমন্তা-_শ্রীঅমরেন্্র প্রসাদ মিত্র | 

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস-_জ্রীরবান্দ্র নারায়ণ ঘোষ 
বাংল! দেশে শিক্ষার বিস্তার-ঞ্ঞীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ... 


পুরবী--জ্্অমরেন্র প্রসা্গ-মিত্র ১৯১ না 


শেলী 'ও রবীন্দ্রনাথ-_্ীগ্কুমার বন্দ্যোপাধায় 

রবাট ব্রাউনিং_কুমারী নিম্ধুলা বনু 

পথের চিক জীকামিনী রায় 

হাসনুহানা--জ্ীকামিনী রায় 

মায়ের আশা-_জ্রীকীমিনী রায়  . ০ 
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৩৩২ 





হোমিও-রিসাচ লেবরেটরী। 


পোৌঃ রা্মণগাও) জেল ঢাকা। 


হবোমিওপাথিক ফার্্াকোপিয়াতে যে সকল উত্তিদ্‌ গৃহীত হইয়াছে এবং যে লমণ্ত উত্তিৎ আমাদের দেশে গৃহে বাব 
হইয়া! আসিতেছে, তৎসমুদয় -উত্তিদ হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রশালীতে অরিঈ! প্রদ্মত হইতে:ছ। চিকিতসকগণ তাহাদর 
রোগীদিগকে এই উধধসহমু দেবন করাইয়া আশাতীত ফললাভ করিয়া! এজেপ্ট হইয়াছেন এবং আমাদিগকে উৎসাহ প্রা, 
করিয়া, অনুগহীত করিয়াছেন ; রোগীনিগকে. একবার ওউঁধধগুলি খ্যবহার করিতে বিশেষ অন্থুবোধ করি। সব্ধত্র এজেন্ট আবশ্যক: 
উচ্চহাঁরে কমিশন দিয়! পাকি । নাম ঠিকান] স্পষ্ট করিয়া! লিখিবেন। 


পত্র লিখিলেই বৃহৎ ক্যাটালগ পাঠান হয়। 


কাল্ষেঘ 


যকাতের সর্দগ্রকার পীড়া জীণজ্জর, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দা, কৃষি 


প্রতি সত্বর উপশমিন্ হয়। কালমেখ নিতা সেবনে মালেরিয়। 
নিবারক, জ্রান্তে সেবনে দুর্পালতানাশক | বাঁলকদিগের পক্ষে 
কালমেঘ অতিশয় নফল প্রদ | মূলা প্রতি শিশি ॥%* আন। । 


সিনিসি 


দিনিদ্ি সেবনে কোমরে ও চলপেন্ট বেদন। এবং জারাবোধ 
পা বমিবমি কর, অরুচি, নিদ্রীনাশ, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, 
দুর্গিলতাদি বাধকের যাবতীয় উপদ্রব দুরীভূত হইয়া! শারীরিক 
পৃষ্টি সাধন এবং ল।বণা বৃদ্ধি করে। এপধান্থু বাধকের যত 
প্রকার উধধ লাঠির হইয়াছে, উহার ম্াধ গুণসম্পন ওউধধ দ্বিতীয় 
দেগা যাঁর না। মুলা প্রতি শিশি ॥%* আনা। 


চা 


(জদরোগ অগ [ৎ জদ্‌স্পন্দন, বক্ষোবেদনা, বুক ধড়ফড় করায় 
অবর্ণ মহৌষধ | মূলা প্রতি শিশি * আনা। 


ইউপেপ মিন 


এয, মীর, আমাশয়, গ্রহণী, উদরাময় ও ডায়রিয়ার 
আশ্চর্যা ফলপ্রদ। মূল্য. প্রতি রি ॥%* আনা। 


. 'সাজ্জ? 


সার্জা সেবনে পারদ সেবন জনিত বিষ ী্* ফল, বাত 


রক্জাি বিবিধ চর্মারোগ এবং আমবাতিক টপসর্গ প্রভৃতি সত্বর 
প্রশঙগিত লয়। রক্তুদুষ্টকনিত বিকৃত চিজ্জ ও ক্ষত সফল 
.ছুরীভুক্ত হয়। মূলা প্রতি শিশি ॥১/* ,আনা। 


' ম্মাইলেকক্িনা 


টু টা... 
সর্ধপ্রকার বাতের অমোঘ গুধধ । প্রন্তি শিশির. আরা । 


ইউফোণা 


প্রানুভীব সমধে কিম্বা ম্যালেরিয়। 


তিফে সিন 


. "যকত ও প্রীষ্থার একমাত্র সি বলিলেই অত্তব্তি হয় না। 
স্লীহা ও যকত ষষ্ঠ বছিত এবং যত পয়াতনই হউক না' কেন, 
ইহ। সেবনে নিশ্চয়ই আরোগা হইবে । মূলা প্রতি শিশি 8১. 


] সাইটি,সিনা 


মালেরিয। &র্বা?ণে অসাধারণ শক্তিশালী | মালেরিয়| 
প্রধান স্থানে নি 
সেবনে মা।লেিঘার "ভীষণ আক্রমণ নিবারিত হয়। মূলা প্র 


শিশি ১) আনা । 
বোট।ল 


সর্ধবিধ বাত ও বেদন] নিবারণের উষধ। মূল 11%* আন 
বড় শিশি ১ টা1কা। প্রাতে ও সন্ধায় কেবল রপ্রস্থলে মালি 
করিবেন । 


কলেরাবাম 


কলেরার প্রাদুর্ভাবকালে প্রতোক গৃহেই “কলেরাবাম” রাখ 
কর্তাব্য। দাস্ত হওয়া মানস হা! ব্যবহার করিলে জার কো? 
ভয় থাকে না। “কলেরাবাম' সেবনে সর্বাপ্রকায় উপায়ে 
পীড়াও আরোগা হয়। মূল্য প্রতি শিশি।/ আনা। 


ডেনো 


কর্ণ হতে পূজন্না ও কানপচ1 নিবারণের অর্ক টহধ 
যত দীখ সমরের পীড়া হউক না কেন উহা ক্রমাগত প্রয়ো। 
নিশ্চয় আরোগা লান্ত করিবে। মূল্য প্রতি শিশি।%, আ 


আইকিওর 


চক্ষউঠা, দি দিয়া জল পড়া, চক আাঙ্খ চে পেটা হ 
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বরণ। 


ভেবেছিলেম আসবে বুঝি 
তোমার স্বর্ণ রে 


তারি আশায় আজকে আমি 
বাহির হলেম পথে। 
নিত্য আমার সকল কাজে 
| বক্ষ বীণায় ষে সুর বাজে 
সেই স্থরেতে পাগল আমি, ৰ 
হে মোর পরাণ প্রিয়, 
সে বীণাতে তোমার হাতের 
পুণ্য পরশ দিয়ে! । 
আজকে আমি করিনি তো 
কোনোই আয়োজন 
দেবার মত হৃদয় মাঝে 
আছে একটা ধন ৪ 
যে মালাটী সর্গাপনে 


_ গোথেছিলেম হুদ কোণে. 
সেই মালাতে পুজব তোমায় 


হে মোর বহারাক। 
সঙগোপনে হায় মাঝে. : 
বরবো তোমার গাাজ। 
না 


... মত করা, সিংহ। 


স্বর্গীয় অশ্থিনীকুমীর দত্তের স্থতি | 


শন্ধাম্পদ অশ্বিনীবাবুর সহিত যখন । আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তিনি অধ্যাপন। 
কাধ্য হইতে অবসর লইয়া, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলছের কেন্দ্রস্থলে আসিয়! 
ঈাড়াইঘ়াছিলেন। ভগবস্তক্তি এবং লোকহিত কামনা যাহার নিষ্যুব্ত ছিল, তিনি 
কঠোর কর্তবযর অনুরোধে, জীবনের অপরাহ্থে, রাজনতির কণ্টকাকীর্ণ পথে আবিয়া 
দাড়াইয়াছিলেন। এঈ সময়ে অল্নাধিক ছুইবৎসর কালযৃতাহ।র কলেজের 8 থাকিয়৷ 
ত।হ।কে দেখিবার ও বুঝিব।র খানিকট। সুযোগ ঘট্টয়াছিল । 

১৯০৮ সনের জুলাইমাসের মধ্যভাগে, এক সন্ধ্যাকালে অশ্বিনীবাবুর কলেজ হষ্টেলে গি 
আশ্রয় লইলাম । রাস্তার 'অপর পার্খে ই মশ্বিনীব।বুর বাসগুহ | ভক্তিযোগ পাঠ করিয়! ধাঁহাঁকে 
দেখিবার বিশেষ ইচ্ছ। ছিল, প্রভাঁতেই তাহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইব, এই আশায় 
তদ্ধনিদ্রা অর্ধজাগরণে রজনীর অবসান হইল। অস্ষিনীবাবু আপনার বাঁসবাঁটীর নীচের 
একটি কক্ষ বদিবার ঘর করিয়াছিলেন। এই প্রাকোষ্ঠের সাজ সরঞ্জামের কোনও 
আড়ম্বর ছিল না। এখানে ধনী দরিদ্র, পণ্তিত মূর্খ যাহার যখন ইচ্ছ। তাহার সহিত দেখ। 
করিতে পাইত। এই গুহের সামান্ত শধ্যায় কোনও গ্রন্থকে উপাধান করিয়া, কোনও 
গ্রন্থ পার্খে রাখিয়া, তিনি কত রাত্রি কাটাইয়! দিয়াছেন। সম্তর্পণে গৃহে ঢুকিতেই বহুদিনের 
পরিচিতের মত কুশলবার্তার্দি জিজ্ঞীনা করিয়। আমাকে নিজের পার্থে বসাইলেন। 
হাসিয়া বলিলেন, “আপনার নাম দেখেই আপনাকে আমার কলেজে নিযুক্ত 
করেছি ।% 

আমার নামের উপর বন্ধ বান্ধবেরা এ পর্য্যন্ত অনেক মন্তব্য প্রকাশ, করিয়াছেন, 
কিন্তু ইহার গুণে চ!করী পাওয়া যাইবে এ কথ! কেহ বলেন নাই । আমাকে নির্ব।ক্‌ দেখিয়! 
বলিতে লাগিলেন__“অ।পনার নামটি দেখেই বুঝেছি ধারা এই নাম রেখেছেন তাদের 
কিধিৎ উৎকেন্দ্রীয়ত। (130০০106101 ) আছে ;--মার এই উৎকেন্দ্রীয়ত। যাদের 
নাই, তারা সংসারে কোন কাজ ক'রতে পারেন, না। আমাদের বংশেও এই ছি 
কিঞ্চিৎ আছে। আমাকেও তাই লোকে যা" তা" মনেকরে_-সব কথা বুঝতে 
পারে ন।, আমিও বোঝাতে পারি না।” অশ্বিনী বাবুর জীবনও যে উৎকেন্্রীয় 
ছিল তাহাতে সন্দেহে কি? ধনীর সন্তান, বিশ্ববিস্তালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া 
আইন ব্যবপায় আরম্ভ করিলেন 7 ঘন অর্থাগম হইতে লাগিল, অকল্লান বদনে 
গকালতি ছ।ড়িয়া দিয়! দরিদ্র শিক্ষকদের দলে আসিয়া মিশিলেন। বিষয় লালসা! 
অনায়াসে বর্জন করিয়। নরুনারায়ণের সেব! ব্রত উদ্ভাপনে দেহ মন ঢালিয়! দিলেন। 
আবার আমাকে, বলিতে লাগিলেন-_-“বিশ্ববিষ্ঠালিয়ের উচ্চ উপাধিধারী অনেক পণ্ডিত, 
আছেন, অনেক অধ্যন্ন ও অধ্যাপন! কারে ক্কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু গরীব " ছুঃখীদের, 


স্বর্গীয় অশ্থিনীকুষার দত্তের স্মৃরি | ৩০৭ 


জন্ত যাঁদের প্রাণ কাদে, আমি তাদেরকেই প্ররূত শিক্ষিত মনে করি। যখন 
দেখব, আবগ্তক হনে শিক্ষিতের! পাজীপুথি দূরে সরিয়ে ছুঃখীর ছুখকে আপনার করে 
নিয়েছেন--তখন মনে ক'রব, আমার স্কুল কলেজ স্থাপন কর। সার্থক হয়েছে । আমি নিজে 
উৎকেন্জ্রীয। আমি এরকম একটা দল এখানে প্রস্তত ক'রতে চেষ্টা ক'রছি__নিতাস্ত 
' সত্য ভব্য লোক আমার দলে থাকতে পারে না। 

এইখানে অশ্বিনী বাবুর দলটীর কথ! একটু বলি। দলে অনেক উচ্চশিক্ষিত 
ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিয়! ভীহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তাহারা অধ্যয়ন অধ্যাপনাকেই 
শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। যাহাতে ছাত্রদের সব্বাঙ্গীন 
উন্নতি হয়, তাহারা কায়মনোবাক্যে সেই চেষ্টাই করিতেন । জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে, 
দেহিক ও নৈতিক শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এক চিন্তাশীল লেখক বলেন, 
11305056195 6106 €050810195100 0 1106) 1910 0006 1151066009৩ 
11705, 6710880 606 185706, ইহারা ও পবিত্র জীবনের স্পর্শ দিয় কতকগুলি 
তাজ। মানুষ গ্রড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। অশ্বিনী বাবুর এই দলের ভিতর 
বাবু জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যারত্ব মহাশয়দয়ের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ভক্তিষোগ-প্রকাশক জগদীশ বাবু অশ্বিনীকুমারের আবাল্য বন্ধ। ইনি 
একজন বহুশাস্ত্রবিশারদ, অনিন্দাচরিত্র সাধু ব্যক্তি। ইনি চিরকৌমাধ্য ব্রত অবলম্বন 
করিয়া! ধ্া।ন-নিরত তাপসের মত একাগ্রমনে জ্ঞনচর্চায় নিযুক্ত আছেন। ইহীর 
আশ্রম বরিশালের এক পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে নান! ছাত্র পরিবেষ্টিত হইয়া 
জগদীশ বাবু প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শ মৃদ্বিম'ন্‌ করিয়৷ তুলিতেছেন। প্রতি রবিবার 
প্রাতে এখানে ঘষে কীর্তন, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হয় তাহাতে বহু ধন্ম প্রাণ লোক সমবেত 
হন অশ্বিনীকুমার যখন এখানে আগিয়! ধেগ দিতেন, তখন এখানে ভক্তির গ্রাবল 
বন্তা প্রবাহিত হইত। | 

পরছখকাতর পণ্ডিত কালীশচন্জ অসামান্ত প্রেমিক ছিলেন। তিনি স্বল্প আয়ে 
সংসার যাআ নির্বাহ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে, হান্তমুখে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার গুরুভার মাথায় 
তুলিয়৷ লইয়াছিলেন। তাহার নেতৃত্বে 1105 151 9:08 ০ 0৩ 7০০: 
নামে একদল সেবক সহরের জরামৃত্যু বাধির' সহিত প্রবল সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল। 
এই ক্ষু্র সেনাদলের কথা '459909 [9759 08377608592 গ্রস্থৃতি বিদশীয 
পরিদর্শকের! বারংবার প্রশংসার লহিত উল্লেখ করিয়াছেন। কখনও এপ দেখা গিয়াছে, 
কালীশ পণ্ডিত মহাশয় দুল ছুটার পর, কাহারও অসুখের সংবাদ পাইয়া, গৃহে ন! ফিরিয়া 
আপনার. দপব্লসহ সেখানে গিয়ান্েন, সমস্ত রাত্রি জাগিয়!, মুসুযু রোগীর পার্ে বসিয়া 
তাহার, স্ব. করিয়াছেন, মৃত্যুর. প্রাক্কালে তাহাকে ঘুরি "নাম গুনাইয়াছেন এবং 
মৃতু পুর ,সদলে কাঁ্তন করিতে করিতে গিষ শম্মানে _শেষ্‌ কার, করিয়া গৃহে, ফিরি 
আসিয়াছেন। কালীশ পণ্ডিত মহুপিয়ের দেহাবস্থানকালে বরিশালের অনেককে (বলিতে 
সয় রা খত, কু নিও যশাধহ গা ০৫ 1. “নর, পচে কানীশ 


টা কি রঃ সত 


৩০৮ নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১*ম সংখ্যা 


চন্দ্রের স্বাস্থা ভাঙ্গিয়া গেল--তিনি অকালে দিব্যধামে চলিয়া গেলেন, আজ বরিশালে 
তাহার স্থান পূর্ণ করিবার কেহ নাই । 
একজন ইংরেজ লেখক খাটি ধর্দের দ্বিবিধ প্রকাশের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, 
পবিত্রতার বৃদ্ধি (০০01) ০0118011099) এবং দ্বিতীয়, ফলপ্রদ সমাজ সেবা! (1226০0556 
5০০19] 3611০). অশ্বিনীকুমারের জীবনের পবিভ্রত! সমাজ সেবার নানা প্রতিষ্ঠানকে 
সঞ্জীবিত রাখিয়াছিল। তাহার জীবনের পবিত্রতা শুধু ভাবে পর্যবলিত হয় নাই, এবং 
তীচার প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ম্ববান্থল্য তাহার জীবনকে নীরস করিতে পারে নাই। তিনি 
শিক্ষিত সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি" হইলেও তীহার সহাম্ুভৃতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ না থাকিয়৷ বৃহত্তর জনসাধারণকে মাপনার করিয়া লইয়াছিল। ইহার কারণ তাহার 
জ্ঞানচচ্চা তাহার হৃদয়কে সক্কীর্ণ না করিয়। উহাকে অতিমান্ত্র প্রসারিত করিয়াছিল ; ফলে 
জনসাধারণের উপর অশ্থিনীকুমারের যেরূপ প্রভাব ছিল, বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে কোন দেশ- 
নায়কের সেরূপ দেখ! যায় না। অশিক্ষিত লোকদের উপক্ন তাহার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল, 
সামান্ত এফটী ঘটনায় তাহা কিছু বৃঝিতে পারা যাইবে । একবার এক দরিদ্র কৃষক মাথায় 
একট। কাঠাগ লইয়া বন্দর হইতে তাহার নিকট আদিল । ফলটা অশ্বিনীকুমারেয় নিকট 
রাখিয়৷ বলিল--“কর্তা, অনেক দুর হইতে এটা আপনার জন্ত লইয়া! আস্ছি।” অশ্বিনীবাবু 
জিশ্ঞাসা করিলেন__-“কেন ? এ কষ্ট ক'রে এটা আনবার কি প্রয়োজন ছিল?” 

কৃষক বলিল-_“অনেক দিন একট! গাছে কোন ফল হইতেছে না দেখ্য। মানত ক'র- 
ছিলাম, যর্দি গাছে ফল হয় পেরথম ফলটী কর্তারে দিমু ; অনেকদিনের পর আমার সেই গাছে 
ফল হইছে, তাই পেরথম ফলটী আপনার জন্ত লইয়া আস্ছি।” বনু অশিক্ষিত সরলচিত্ত 
ব্যক্তির তাহার প্রতি এমনি অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি ছাত্রদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন _ইছ। 
বলিবার অপেক্ষা রাখে না। অভিভাবকের ও শিক্ষকের গুরু শাসনে যে ছাত্রের জীবনে 
কোনও পরিধর্তন হয় নাই, ছুচার দিন অশ্থিনীবাবুর সহিত থাকিয়া, তাহার জীবন পরিবর্তিত 
হইতে দেখা গিয়াছে। তিনি ছাত্রদের শুধু শিক্ষক ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাদের 
সহাধায়ী, সমহুখঃভাগী, অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন । তাঁহাকে সান্ধাত্রমণ কখনও একাকী করিতে 
দেখি নাই; তিনি যখনই ভ্রমনে বাহির £ইতেন একাধিক ছাত্র তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। 
একদিন তাহার সঙ্গে এরূপ ভ্রমণে বাহির হঙইয়াছি, হঠাৎ বলিয়। উঠিলেন-_“ওরে তোরা 
এবট। খবর শুন্বি?' সকলে ওৎনুকা জানাইলে বলিলেন-_*দ্যাখ্‌, বন্ষের এক 10111-0.10৩7 
আমার ফোটোগ্রাফ চেয়েছে। কেন জানিস্? কাপড়ে আমার ছবির ছাপ দেবে ।” 
কেছু বলিলেন। “বেশতো এতো খুব ভালকথ, আপনি ফোট! পাঠিয়ে দিন না ।” ৃ 

“তুই ক্ষেপেহিস্? খা না, এর আমাদের ভোল! কুকুরটার একট! ফাটা নিষ্কে 
তাদের পাঠিয়ে দে । খেয়ে এদ্েয়ে আর কাজ নেই, আমায় চেহার! দেশ বিদেশে পাঠাব ! 
এয়ি করেই তে! সর্ব মাথা বিগ্‌ড়িয়ে দ্যায়--ও সরে আমার কাজ নেই।” আত্মপ্রচারের 
চ্পৃহ] তাহার ছিল ন! 
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হইয়। দাড়াইয়াছে। সার আশুতোষ কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির 
জন্ত এম, এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উহাতে এম, এ পাস করিতে হইলে এক সঙ্গে 
ছটা ভাষায় পরীক্ষ। দিতে হয়; শ্ত/র আগুতোষ মনে করিতেন, কোন এক প্রর্দেশের লোক 
অন্ত প্রদেশের ভাষা! শিক্ষা! করিতে আরম্ভ করিলে, পরম্পবের সাহিতাও ভাবের আদান 
প্রদ/নে ক্রমশঃ এক ভারতীয় মহাজাতি গঠিত হইয়া উঠিবে। বন্ছ পুর্ব হইতেই 
অশ্থিনীকুমারের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল। ভাষ! শিক্ষা! করিবার তাহার বিশেষ ক্ষমত! 
ছিল। তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়। বনু প্রার্দিশিক ভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলে্ন। হিন্দি 
উড়িদ্া, মারাঠী গুরমুখী প্রভৃতি বেশ *জ/নিশ্কেন। ইহা ছাড়া ইংরাজি সংস্কৃত ও ফার্শা 
ভাষায় তাহার গভীর অভিনিবেশ ছিল। যখন ষে প্রদেশে যাইতেন, সেই প্রদেশের 
ভাষ। 'মতি অল্প সময়ে আয়ত্ত করিয়া, সেই দেশের সাহিত্য ও সাধন।কে আত্মস্থ করিতে 
চেষ্টা করিতেন। এই জন্ত নানাদেশে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সকল জুটিয়াছিল। লোকমান্ত 
বালগঙ্গাধর তিলকের সহিত তাহার বিশেষ হৃগ্ভত। ছিল । আমাদের এই প্রার্দেশিকতা ছুষ্ট 
দেশে তিনি খাটি [106৩70১0500] ব্যাক্তিছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি 
নরমপন্থী বা অত্যধিক চরমপন্থী ছিলেন না। যতোধর্ স্ততে। জয়ঃ_ রাজনীতি ক্ষেত্রে 
ইছাই, তীহার মূলমন্ত্র ছিল। জাবেদন নিবেদেনে তাহার বিশ্বাস বেশী ছিল মনে 
হয় না। তিনি সত্য প্রেম পবিভ্রতার ঘার! তাহার আত্মশক্তিক্যে জাগ্রত করিয়, তাহারই 
উপর জাতীয়জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টত ছিলেন। এবিষয়ে একমাত্র 
মহাত্ম। গাদ্ধির সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে । তিনি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিতেন 
কিন্ত ভগবদ্ক্কপাতে ততোধিক আস্থাবান ছিলেন। একবার বলিলেন__“গ্ভ।খ. আমি স্থরেন 
বাবুকে (বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ) একথা! বলেছিলাম, দেখুন মহাশয়, শুধু আমাদের 
চীৎকারে বা ৪££62.6100-এ কিছু হবে ন। ১ ভগবানকে ভূললে চল্বে না; তার চরণেও 
দ্বেশের ছুর্দিনে বিশেষ ক'রে প্রার্থনা করা উচিত, তাও .ক'রবেন। ন্ুরেন বাবু বললেন 
"যা ঠিক বলেছেন_-কর! উচিত, আর আমিও ত। করি” । 

অশ্থিনীকুমার একাধারে শিক্ষক, সাহিত্যিক, দ্নেশ সেবক ও দেশনায়ক ছিলেন; কিন্ত 
একমাত্র ভগবদ্তক্তিই তাঁহার নকল কর্মের উৎস ছিল। প্রথম জীবনে ব্রাঙ্ম সমাজের 
সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যাস্ত তিনি সনাতনী হিন্দুই ছিলেন। হিন্দুধর্শের 
প্রেষ্টত্বে শেষ পর্য্যস্ত তাহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। এ বিষয়ে স্বর্গীয় রাজ নারায়ণ বন্ছু 
মহাশয়ের সহিত তাহার মতের ত্রক্যছিল। তিনি বন্থু মহাশয়ের কথ! উল্লেখ করিয়! 
বলিতেন--পন্বগীয় রাজনারায়ণ বন্ধু মহাশয়ের সহিত আমার বিশেষ ভাব ছিল। তিনি ধ্লতেন 
হত বড় প্রকাণ্ড সাছেবই আম্মুক না, আমাদের র্বাক্লাঘরের বাইরে তাকে থাকতে 
জবে। আমর! পরাধীনই হই, আয় যাই হই, ধর্শেতে গ্জামর] কারও নীচে নই।” আচার্য 
ফেশব চঙ্জা সেন, বিজয় গোস্বামী প্রত্তৃতির সংস্পর্শে আসিয়া, তীহার জীঁবন চিরঙ্গিন 
ভক্তিতে সরস ছিল। সমাজ &সংস্কার বিষয়ে লর্ড সিংহের ভাষায় 0৩ 90৩ 12290 
৪81০০ ০৫ ৮গ11দ৩৫ 15100? তিনি ডাল বাসিতেন্‌ না। লমাজ-দেহ 
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মাতৃদেহ, সমাজ দেহের ব্যাধির চিকিৎস! অতি সাবধানতার সহিত. করিতে হইবে । ইহাকে 
অধথ। আঘাত করলে ব্যাধির প্রতিকার না হুইয়৷ অশুভ ফলই হইবার সম্ভাবন! । গ্তএ বিষয় 
আজকাল সমাজসংস্কারক অত্য।গ্রশ্ের দল এবং চিন্তাপর।য়ণ রক্ষণশীল দলের মতের অটনক্য 
খুব বেশী আছে বলিয়া যনে হয় না । উভয়েই স্বীকার করেন, সমাজদেহ একটী অচেতন 
যন্ত্র নহে, যাঁছার অংশগুলি যথেচ্ছ বিভিন্ন করিয়া আবার জোড়! লাগান যাইতে পারে। 
সমাক্স দেহ অগ্ঠান্ত জীবদেহেন মত, ইহ! আপনার ভিতরকার শক্তিতেই গড়িয়া! উঠিতেছে। 
কিন্তু তাহারা এ কথাও স্বীক।র করেন, যে, জীবদেহেও কখনও কখনও 'এমন ব্যাধি উপস্থিত 
হয়, যখন মস্ত্রচিকিৎসক ডাকাইয়! অবিলন্বে 00910 019510001॥ না৷ করিলে দেহ বিনষ্ট 
হয়। তবেবাক্তিগত দেহে কখন 123200£ 0191৮101 করা উচিত, ইহ1 লইয়া যেমন 
ডাক্তারদের মতভের্দ ভয়, সমাজ সংস্কারেও রক্ষণশীল দলের ভিতর সেইরূপ সমাজ 
দেছের ব্যাধির প্রতিকার সম্বন্ধে মত ভেদ হুইলে, তাহাতে কোন পক্ষেরই অসহিষ্ণু 
না হইয়! বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে উহাকে দেখিতে চেইইটকরা উচিত। এবিয়য় আমাদিগকে সনাতন 
দেশ।ঢার এবং আধুনিক ্বজ্ঞানিক অভিজ্ঞতাকে যথাসম্ভব মিলাইয়! দেখিতে হইবে। 
একাঁজ অতি কঠিন, ইহাতে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সহিত হৃদয়ের প্রসারত। ও বুদ্ধির তীক্ষতার 
গ্রয়েজন। 

অশ্বিনী বাবু আনন্দবাদী ছিলেন। তিনি পাপবোধ, অনুতাপ, ক্রন্দন এসব লইয়া 
বিশেষ বাড়াবাড়ি ভালবাসিতেন না । বলিতেনঃ--এত ছুঃখ কিসের 2 তোরা এমন কি 
পাপ করেছিস্‌, যে তাই নিয়ে কার্প! জুড়ে দিবি? এ আনন্দময়ের রাজা, তোর! আনন্দ কর।” 
এ বিষয়ে বাবু শিশিরকুম।র ঘোষ প্রভৃতি আনন্দবদীন্দের সঙ্গে তাহার বিশেষ হৃদয়ের যোগছিল। 
হরিনাম গানে, হরি-রস-পানে ইহারা বিভোর হইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। ইহখরা মুখ 
গুস্তীর করিয়া, ভন্মম!খিয়া, মৌনী হইয়া থাকিতে ভালবাসতিতন না। আনন্দ ময়ের্‌ রাজ্যে 
এত ছুঃখ কষ্ট কোথা হইতে আসে, আনন্দ ময়ের হৃদয়ে ছঃখ কষ্টের স্থান আছে কিনা, ইহ 
লয় তে! অনেক বাদ বিতণ্! টলিয়াছে | ধিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রন্, তিনিই ছুঃখময় তগবান্‌ 
কিন।, এ প্রশ্নের মীমাংসা! কে করিয় দিবে? | 
মান্ধষের অবয়ব ঈশ্বরে আরোপ করিলে তাহাকে বলা হয় 20010101001000110171912 
এই 200070:0 009100110151525 যথ! সম্ভব পরিত্যা্ কর1ই ভাল। কিন্তু মানব জীবনে 
ধর্মের স্থান হ্বীকার করিতে হইলে, 2009:0 [001202:101715709 ত একেবারেই বর্জন 
কর! যায় না। ঈশ্বরের মনকে যদ্ধি মানব মনের অনুরূপ থানিকট! ভাব| না যায়, তবেতে। 
অজ্ঞেয়বাঁদ ছাড়! গত্যন্তর নাই। আমর! যাহাকে প্রেম, পবিত্রতা, করুণ! প্রভৃতি বলিয়া 
জানি, ঈশ্বরের ভিতর যদি এ্ররূপ কিছু না থাকে, তবে উচ্চ ধর্মের সস্তাবন। কোথায়? 
কিন্ত এই প্রেম ও করুণার ভিতর শুধু আনন্দই নহে, ছুঃখের ভাবও আছে। মাত! 
আপন।র একমাত্র সন্তানকে বিপথগামী দেখিয়! হবদয়ে যে থু:খ অনুভব করেন, ভ্গবদ্‌ 
হৃদয়ে সেরূপ ছুঃখের স্থানে আছে কি? প্রেম এবং করুণার অর্থ একেবারে ব্দলাইয়। 
দলিলে, এগুলিকে ছু বিরহিত মূনে করা যায ..কিন্তু মানবের অভিজ্ঞতার অনু়াহী 
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ভগবৎ অভিজ্ঞতা কল্পনা করিলে, ধিনি সচ্চি্ধানন্দ বিগ্রহ তিনিই ছঃখময় ভগবান্‌, 
980611115 0০৫, ইহাই বলিতে হয়। তাই যুগে যুগে ধার্মিকের মুখে হাসি, চক্ষে 
অশ্রুঞলণ। তবে এখানে মনে রাখিতে হইবে, এ ক্ষেত্রে মানবের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও ভাষা 
অব্যক্তকে ব্দ্করিবার শিশুর প্রয়াস মাত্র । 

রাজনারায়ণ বনু মহাশয়ের সঙ্গে অর্ষিনী কুমারের বিশেষ হ্ৃগ্যত| ছিল, পুর্বে বল: 
হইয়াছে । অক্বিনীবাবুর নিকটই শুনিয়াছি, রাজনারায়ণ বন্থুর কতকগুলি প্রিয়ধর্মগ্রস্ 
ছিল, সেগুলি তিনি এক জায়গায় রাখিতেন এবং শিখদ্দিগের ধর্মগ্রস্থের নামানুসারে তিনি 
পুস্তকগুলিকে গ্রন্থ সাহেব” বলিতেন। অর্িনী বাবুকে দেখিয়াছি, গীতা» ভাগবত প্রভৃতি 
আপনার প্রিয় ধর্মবগ্রস্থগুলিকে এক জায়গায় বান্ধিয়া রাখিতেন । এক রবিবার প্রভাতে 
্রগ্রস্থগুলি বগলে করিয়া হুর্গ। ছুর্গ' বগিতে বলিতে, ধীর পার্দবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির 
হইয়া, অজ্ঞাত কাঁরাবাসে চলিয়! গেলেন । বিধাতার কৃপায় কয়েক মস পর যখন লক্ষে 
হইতে গুে প্রত্যাগমন করিলেন” সঙ্গে রাশীকৃত পুস্তক লইয়া আপিলেন। তখন 
ভত/নযোগ” নামক গ্রন্থ লিখিবার জন্ত তিনি বিশেষ অধায়নে এবং চিস্তনে নিবুক্ত ছিলেন। 
পুস্তকগুলি নাড়িয়৷ চাড়িয়া দেখিলাম, জেলে অধিকাংশ পুন্তক অতি মনোষোগের সহিত 
পাঠ রুরিয়াছেন। এগুলির বেশীর ভাগ নৃতত্ব,র সম।জতত্ব প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ। 
তিনি কয়েক মান কাঁরাবাসে থাকিয়। ষত গ্রস্থ পাঠ করিয়াছিলেন, গৃহে বসিয়া সেই 
সময়ে তাতার অগ্ধেক পুস্তক অধ্যয়ন কর! সাধ্যায়ত্ত নহে । কারাবাসে কিরূপ দিন 
কাটাইয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে হাসিয়! বলিতেন-__-“সেখানে ভালই ছিলাম, লেখা পড়ার 
একটু সুবিধা হয়েছিল, আর যে সব করেদী আমার সেবায় নিযুক্ত ছিল, তাদের সঙ্গে 
হরিনাম করেও সুখী হয়েছি। আমি জেল থেকে বাহির হবার সময় দেখলাম 
বেচারীদের আমার সঙ্গ ছাড়তে বড কষ্ট হচ্ছে। কেউ কেউ অশ্রজল সম্বরণ 
ক'রতে'পারলে না ; কেউ বা জিজ্ঞানা ক'রলে, বাবু আপনি আবার কবে ফিরে আসবেন 4 
তাদের কথ। মনে হ'লে এখনও বড় কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় আর একবার লক্ষৌ জেলে গিয়ে 
তাদের দেখে আমি » | 

কি হ্বগৃহে, কি কারাগারে, স্থুে, কি ছ:খে এই প্রেমই অর্থিনী কুমারের সুলমন্্ 

ছিল। প্রেমেতেই যে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও পরিপু্টি, এ দেহের অবসানে আজ আনন্দ 
(লোকে তাহার পুনরুখান হইয়াছে । | 


প্রীখড়গসিংহ ঘোষ 


তশ্শিনীকুমার দত্তের বিশিষ্টতা *% 


আগেই একটু ভূমিকা ক'রতে হ'ল। কারণ বড় কোন সায় উঠে কিছু বলা 
আমার পক্ষে বড় কঠিন কাজ। এসেছি নিজের শ্রদ্ধার প্রেরণায়, কিন্তু উঠে নড়তে 
ইচ্চে নিতান্তই অনুরোধে পড়ে' |: ঝলবার কথা আমার মাত্র ছইটি। সংক্ষেপে তাই 
বলে কর্তব্য শেষ করব । 

প্রথম কথ, আজ যাঁর মৃত্া দিনের স্বতি রঙ্গ! ক'রতে সকলে এখানে সম্মিলিত 
হয়েছি, তিনি আমার স্বদেশী সাধু; দেশভন্ত পুরুষ । কেবল বঙ্গের বা ভারতের বলে 
নয়, আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে, নিকটতর ভাবে, তিনি আমার হ্বদেশী ছিলেন। কারণ 
তাহার মত আমিও বাখরগঞ্জের লোক । তিনি ষে জেলায় জদ্মে ছিলেন আমিও সেইথাঁনেই 
জন্মে ছিলাম, সেই সেখানকার মাটী জল হাওয়ায় যদি আত্মীয়তা-সাধক কোন গুগ 
থাকে, তবে তাদের ভিতর দিয়ে আমরা নিকট আত্মীয়। আমার পিতৃদেবের সঙ্গে তর 
সম্প্রীত ছিল। আমি আমার কিশোর বয়সে আমার পিতার বৈঠকখানাতেই দুর 
হ'তে তাকে দেখতাম; কথাবার্তা বলবার উপলক্ষ তখন ঘ্টেনি। আমার পিতৃদেবের 
সঙ্গে অনেক তর্ক বিতর্ক তার হ'ত । তীর ছুই 'এক বিষয়ে একটু বিশিষ্টতা ছিল, তখন 
সেটা একটু অস্ভুতত্ব বলেই মনে হ'ত। সে কথা আর একটু পরে বল্ব। 

তিনি যখন ওকালতী ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে স্কুল কলেজ 'প্রতিষ্ঠা করলেন, বরিশালের 
ছেলেদের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত হ'য়ে তাঙ্গের অনেকের জীবনে আপনার গ্লীতি পৰিক্রত! ও 
গুভ ইচ্ছার ধারা যেন ঢেলে দিতে লাগলেন, তাঁর তখনকার সেই আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা 
অনেক শ্তনেছি, তীর প্রতি কোন কোন ছাত্রের ভক্তির মধ্যে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণও পেয়েছি। 
কিন্তু বরিশালে থেকে ত! দেখবার সৌভাগ্য আঁমার ঘটেনি । তিনি যখন বৃদ্ধ এবং আমি 
“প্রৌড়াবস্থায় উপনীত, তখন একবার গার একখানি আশীর্বাদ পত্র পেয়েছিলাম । এটা 
একট! সৌভাগ্যের কথ! মনে করি। 

আজ এখানে এসেছি তাকে অন্তরের শ্রদ্ধ। দিতে, তীর স্বতির প্রতি সম্মান দেখাতে, 
আর তীর চরিঞ্রের মধ্যে ষে কল্যাণ ফুলে ফলে শোভা পেয়েছিল, তারই বাজ সংগ্রহ ক'রতে। 
স্বৃতির ভিতর দিয়ে বর্ষে বর্ষে নৃতন "বক্তা শ্রোতা ও সম্মিলিত নবীন প্রবীণ সকলের চিত্ত 
ভূমিতে এই. বীজ উপ্ত হয়ে আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করুক । আমাদের শ্রন্ধ! যেন কেবল 
বাগবছুল! ও নিক্ষলা না হয়। চরিত্রে এবং কর্শেই যেন আমর! তার প্রতি এবং 
দেশের অপর সাধু পুরুষদ্বের গ্রতি সম্মান দেখাতে পারি। | 

হুই বৎসর হ'ল তাঁর জীবনের কথা! বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিঙুমোহন দাস 
মহাশয় বলেছেন_ “অস্থিনীকুমার বাঙ্গ্য হইতেই সত্য প্রেম ও পবিত্রতা এই বন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন” । ইতিপূর্বে যে' বিশিষ্টতার কথ! একটু উল্লেখ করেছি, সেই এই. সত্য 

* গত “ই নবেদ্বর রামঘোইন লাইব্রেরী অধিনীকুষার কের জতি সূতা র হিবৃপত। 
( 
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পরায়ণত! সব্খন্ধে। তিনি শিক্ষিত ও কুসংস্কার বর্জিত হয়েও কতগুলি আচার মানতেন। 
কোন কোন জিনিষ খেতেন না, এবং সকলের বাড়ীতে খেতেন না; এই জন্ত আমার 


পিতৃছ্দেব তাকে অনেক সমগ্ন ঠান্উ। করতেন। তিনি তখন বঝলতেন-_থেয়ে যে বাড়ী 
গিয়ে বল্‌্তে হুবে খাইনি, সেই জন্তই খাইনা।” সত্যবাঙ্গিত। সম্বন্ধে আজকালকার নীতি 


যেন একটু শিথিল-কেউ কেউ ব্লবেন--উদার। মুখ দিয়ে একটা কথা বার হলেই 
যে সেটা অলজ্বনীয়, সম্যক বিচার ন|”করে যা কিছু বলে ফেলেছি তা রক্ষা করতেই 
হবে, একৰ। সকলে মানেন ন1। পিতৃসতা পালনের জন্ভ রাম বনে গেলেন, নিজের সত) 
পালন করতে গিয়ে সীতাকে নির্ব।সন দিলেন ; পাগুবেরা পাঁচ ভাই মায়ের কথাটা অবার্থ ও 
প।লনীয় বলে এক পত্বী বিবাহ করলেন--এসব যেমন এক দিকে আতিশয্য, তেমনি ন। 
ভেবে সহ কথ! বলা, অঙ্গীকার ভাঙ্গবে! বঙ্গে মঙ্গীকার করা, কথা থাকবে না জেনেও সে 
কথা বলা, আর একদ্দিকের আতিশধা। সে যুগের বিচার এযুগে না করলেও চলে, 
কিন্ত সকল যৃগেই দেখতে হয় যে, সত্য কথা বলতে গিয়ে, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে 
মিথা। স্বীকার করতে গিয়ে, যাহা স্ায়সঙ্গত বলেজানি ত| কাঞ্জে করতে গিয়ে, নিজের 
লাগ ক্ষতিই হিপাব কচ্ছি, ন। সতোর মর্ধ্যাদ। রাখবার জন্ত আর সব গণনা দূরে ঝাখছি। 
এইধানেই সাধুতার ও মহ্ন্বের পরাক্ষ!। ক্ষত্বীকার করে সতা পালন ক'রতে ষ্ধে 
পারবে সে-ই সত্যপরায়ণ । 

তরুণদের কাছে তাই এই দ্বিতীয় কথাটা বলতে চাই, যে, এই দেশভক্ত ধার্টিকের 
প্রতি যদি সত্য শ্রদ্ধ! থকে, তার মত সতাপরায়ণত ও সত্যবাদ্দিতা, চরিক্রের পবিত্রতা 
ও প্রেম যদি আয়ত্ত হয়, নিজেদেরও বড় করতে পারবে, দেশকেও বড় করবে । 

অনেকের বিশ্বাস রাজনীতির চ্চা ক'রতে গেলে মিথ্যাবান্দিতা প্রতারণ। একটু 
না একটু আপবেই। মহাত্মাজী কিন্তু একথা বলেন ন|, অশ্বিনী বাবুও এমন কথ! মনে 
স্থান দেন নাই ' বর্তমান কালের দেশ-সেবকেরা যদি সত্যবাদী না হ"ন, বিপক্ষকে 
নিগৃহীত ও পরাস্ত করবার জন্ত যদি মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তার! জানবেন লোকে 
তাদের শ্রদ্ধ। করবেনা, দেশের গুভকামী হয়েও তারা দেশের অমঙ্গল করবেন | তারপর 
চরিত্র। শুদ্ধরিত্র না হলে তার! দেশের প্রক্কত নেতা; উপযুক্ত চালকও হ'তে পারবেন 
না। যে নিজের কুপ্রবৃত্ির দান তার সুখে রাজনৈতিক ্বাধীনতার বার্তা কেমন 
শোনাবে? আর প্রেমের কথা বেশী কি বলব? যার প্রেম নাই, সেকি ক'রে দেশের 
কাজ ক'রবে? তার দেশচরধ্যা। ফাকি, কেবল শ্বাথ সাধনের একট! কোৌশল। তাই 
তরুণদের, প্রৌচদ্দের, আমাঙ্গের সকলেরই ব্রাক্ষণের. গায়ত্রী জপের মত প্রত্যহ জপের 
মন্ত্র হোক সত্য পবিত্রতা! ও প্রেম, তবেই দেশের প্রকৃত সেবা হবে। ভগবানের আশীর্ববাদে 


তাই যেন জয়। 
স্ীকামিনী রায় । 


নারীবিষয়ক যৎকিঞ্চিৎ 


হায় ধন্ম তোমারই বা একি অধন্ম! তুমি কি কেবল পদদলিত হতভাগাদের সম্পদ্ভি 
হইয়া তাহার্দেরই কবলে পড়িয়া! থাকিবে? কোথাও যাহাদের স্থান নাই, গাহারাই ত 
বাচিতেই হউক, মরিতেই হউক, তোমার দুয়ারে আসিয়া থাকে । তোমাকে কি 
কেবল চিরটা কাল অধমতারণ হুইয়াই রহিতে হইবে, আর জগতের জ্ঞানী, গুণী, ধনী 
মানীর। তোমাকে বুদ্ধানুষ্ঠ দেখাইয়াই চলিবেন? * উপনিষঙ্গে আছে প্নায়মাত্মা বলহীনেন 
লভ্যঃ”, কিন্তু সংসারের ব্যবস্থায় যাহাকে পঙ্গু, রিক্ত, বঞ্চিত করা হয়, তাহাকেই সব " 
*পথ বন্ধ করিয়া তোমার দিকে ঠেলিয়া দিয়! শাসন ও উপদেশ চলে--"অধম, তোর কি 
হিতসাধন করা হইল চাহিয়৷ দেখ ও তাহার মর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর্‌। তুচ্ছ পাথিব জিনিষের 
বালাই ঘুচাইয়। সকলের সার পদার্ই তোকে দেওয়া হইল ।” সে হতভাগ। এক 
দিকে তোমার হিমাচল ও পার্খেই গভীর খাদ দেখিয়! বলে, “কর্তার দয়! অপার 1” 

সর্বদাই এই এক তামাস। দেখিতে পাওয়া ষায়, যে আপনার জন্ঠ মানুষ হুর্ব্বলত| 
অসম্পূর্ণতা ও ম্বাভাবিকতার দাবী করিয়া থাকে সেটা স্বভাবতঃ মানুষের কাছে 
যতট! প্রত্যাশা কর! যায়, তদপেক্গা কমের কোঠাতেই গিয়া প্ড়ে। কিন্তু অপরের 
কাছে করে বড় বড় আদর্শ ও পরাকাষ্ঠার দ্রাবী। এই ন্তায়বোধের অভাবেই অনেক 
ক্ষেত্রে মনের আদান প্রদান ও পরস্পরকে ঠিক রকম বোবা অসম্ভব হয়! আরও এক 
কথ! আছে, মানুষ যাহা ভালবাসে না, তাহা বুঝিতেও চায় না। অন্তায় করার সন্বন্ধেও 
এই কথ! খাটে । ছর্বলতাবশতঃ না! করিয়৷ থাকিতে পারি না বলিয়। আমর! কতটা অন্তায় 
করিয়। থাকি? অন্তায়কে তেমন অন্ভায় বলিয়! মনে বিশ্বাস না থাকার জন্তই কি বেঙ্গজীর 
ভাগ অন্তায় ও পাপ ঘটিয়৷ থাকে না? 





হায়! হায়! মেয়েরা এতকাল ধরিয়া! পাথর ভাঙ্গিয়া, মাটি, ইট বহিয়া, কলে কাজ করিয়। 
আসিতেছে, তাহাতে কাহারও মনে নারীত্বের, কমনীয়তার আদর্শে অশচড়টী লাগিল না। 
ধানভানা, জলতোলা, বাসনমাজ।, মলমুত্রমার্জনাদি সহত্প্রকারের কাজগুলি ত গৃহকর্ধ- 
ংভ্ঞা লাভ করিয়া মেয়েদের দেহ, আত্মা বলিয়াই গণিত, কাজেই উহার সৌকুমার্ধা, 
ও পেলবত1 সন্বন্ধেও কাহারও সংশয় নাই । কিন্তু মনশ্চর্ধযায় নানীর অধিকার চাহিবা- 


মাত্র সকলে উহার সহিত ““নারীত্বেপ্রই বিলোপাতন্কে হঠাৎ শক্ষিত হইয়া 
উঠেন! 


(ছে মুতে, হি নে রত 


স্বামী একটা আইডিয়া বটে। কিন্তু সেই আইডিরা্র পিছনে শাসনের বিষম বস্ত্র 
মুলক অতলম্পর্শও হা! করিয়া আছে। গলার ফাসই (উক, ছি'ড়িয়া জটা পাকাইস| 


মাঘ, ১৩৩২ ] নারীবিষয়ক যকিঞ্চিৎ ৩১৫ 


থাকুক, বা তাহা শৃন্ভই হউক, এ আইডিয়ার দড়ি ন| ধরিয়! মেয়েদের ভবন্দী পার হইবার 
জো নাই। চক্ষু মেলিয়। চাহিতে গেলেও প্র অতলম্পশে জীবন্ত সমাধিলাভেরই ঘোরতর 
সম্ভাবনা । কাজেই এ 106৪. নিছক $969. মাত্রই নন্‌। 1069 হৰ্বলেই বাকি? ছুহটি 
মানুষকে এক সম্বন্ধে বাধিয়। একজনের গলায় শিকল দিয়া ১৫91এর পর্বত চাপান হইল। 
অপরের পক্ষে সেটা বোম্থেয়াল মাত্রই থাকিয়া গেল। ইহ! কেমন 10551? স্তায় ও 
সত্যের বিরোধী $481এর মুল্যই বা কি? 
একজনের £9৩৪1এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়! অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীকে দেবত। বলিয়া 
দ্বেখেন ঝলিয়! স্বামীর মনেও স্ত্রীর সম্বন্ধে ষেভালবাসা আসিতে পারে তাহাই কি যথেষ্ট ? 
ই ভাৰ হইতে আত্মস্তরিতার বৃদ্ধি হইয়! নিজে দেবদানব যাহাই হউক, পদ্দানত ভক্তের আত্ম- 
বিলোপ ও পরিচর্য্যাই আপনার সম্পূর্ণ স্তাষযপ্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া, তাহ তুষ্ট বা রুষ্টভাবে 
গ্র€ণ করিতেই যে সাধারণতঃ দেখ! যায় তাহার কথা না হম ছাড়িয়াই দেওয়। 


গেেলে। 


নিস্তার নারীর কিছুতেই নাই। জন্মাবধি তাহাকে শরীরে মনে কোনন্িকেই 
বাড়িতে ন! দিয়া, পাখী পড়াইয়া, খাচায় পুরিয়া রাখ! হয় । তাহার বাহিরেও চারিদিকে এমনি 
করিয়্াই পাতাল প্ররস্তত থাকে, যে একটু পা! বটুপট করিলেও এ পাতালেই গতিলাভ 
ঘটে। যুগযুগান্ত এই ভাবে থাকিগাও ঘখন সে তাহার মধ্যেই সহজ হইয়া! যায়, তখন 
আবার উহাই নারীর পরম খ্বাভাবিক ও মআকাঙ্ষার বস্ত বলিয়াও ধরিয়! লওয়া হয়। 
অপেক্ষাকৃত শারীরিক দুর্বলতা ও মাতৃত্বের চাপ ছাড়াও তাহার শ্নেহ-গ্রবণতার জন্তও 
হয়ত নারীকে এত বাঁধা গিরাছে.। কিন্তু তাহাতে বন্ধনের বন্ধনত্ব ত আর একটুকুও 
কমে না। তারপর নারীর মধ্যে প্রেম থাকিলেও দাসত্বের হঃসহ অপমানে ধর্ম ও প্রেমই 
মাত্র যে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব রক্ষার অবলম্বন হুইয়। উঠিয়াছে তাহ কি স্বাভাবিক 
ন| সঙ্গত? ন্বাভাবিক নয় বলিয়াই তাহা আটকাইবার জগ্ত এত অসহজ বিধি, নিষেধ, 
শাসন, অনুষ্ঠানের বিপুলতা | 

নরনারীর সব্বন্ধই হউক, আর ব্রাঙ্ছণ শুর্রের ব্যবস্থাই হউক, সবের মধ্যেই অনেক সন্ভাব ত 
পাওয়া যাইবেই। মানুষের জ্ঞান যখন যে পর্যন্ত খুলিয়াছিল, তাগাতে তাহার! যাহা! ভাল 
বলিয়। মনে করিয়াছিল, রাষ্ট্র, সমাজ, ধন্ধের মধ্যেও তাহাই স্থান পাইয়াছিল। তারপর কালের 
আভিজাত্য লাভে, কাব্য, সাহিত্য, শিল্প, ধন্দতাব নকলের মধ্য দিয়াই এতদিনের এতকালের 
্র্ধাপ্রীতির পুপ্পাঞ্জলি পাইয়া! উহ! কত বিচিত্র সন্তাবের আধার হুইয়! উঠিয়াছে। তবুও 
তাহার মুল দুষিত । - এখং যত সন্ভতাবের মধ্যেই সৃষ্টি, পুষ্টি হুইয়। থাকুক না, প্রণেত! ও পরিচাল- 
কের! যদি ব্রাঙ্গণ বা! পুর্ষ ন| হুইতেন তাহাহইলে উহ! জন্মলাভ করিতেই পারিত না। যতই 
জ্ঞানী, গুণী হউন ন। কেন, এক ী প্রবল পক্ষ সুক ও ছূর্বলের 'অথও কর্তৃত্বের ভার লইলে 
যাহা - হইয়। থাকে; এনব স্থলে তাহাই ঘটিমাছে। ৫কবল একপক্ষই সর্বময় হইলে স্ক।য়ের 
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তুলাদণ্ডের ভারসাম্য যে থাকিতেই পারে না তাহা এখন মানুষ বুঝিতেছে । নিজের দিকটাই 
লোকে দেখিতে পায়। অপরদিকে মমান ভাবে আলে। আসিবার সুযোগ ন। থাকিলে সে 
দিকটি কমবেশী অন্ধকার ও অস্পষ্ট থাকিয়া ষাইবেই যাইবে । তারপর শুভতকাজ করিবারও 
অনেক উপায় আছে । 'অনেক শুভকাজ আমর! অন্তর্দিকে বা অন্তের প্রতি অন্যায় হইতে পারে 
বলিয়া করিতে পাঁরি না । আর অন্ত পক্ষের দিক যদ্দি নাই দেখি, কাজ শুভ হইলেও তাহার 
শুভত্বই বাথাকে কতটুকু? আদর্শের মোহে বস্তগত বিষয়ে স্টায়দৃষ্টি সজাগ না রাখিতে পারিলে 
তাহা সত্যত্রষ্ট হইয়] থাকে । 


পুরুষের মন যে ঘরে শ্বস্তি পায় না, তাহার কারণ ঘরে সে সর্বময় প্রভৃত্ব 
করিতে পারে, সর্বত্র হস্তক্ষেপ ও দৌরাত্ম্য করিতে পারে কিন্তু সেখানে তাহার 
কাঞ্জ ও কর্তব্য নাই। গুহ ও নারীসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই এই কর্তব্য ও মহপ্তাবের 
প্রেরণার অভাবেই পুরুষের পক্ষে উহা! এত অবৰহেলোর বস্তু ও অবণতিকর 
হইয়াছে । এই জন্তই ঘরও তাহার পক্ষে বন্ধন! আর নারীরও বন্ধন__ইহাতেই তাহাকে 
বাধিয় রাখ! হইয়াছে বলিয়! | কিন্তু ঘর ও বাহির নরনারী উভয়েরই । স্বাধীন ব্যক্তিত্বের 
স্কৃত্তি ও তাহার প্রয়োগের আবশ্তকতাও উভয়েরই আছে। পরস্পরের পক্ষে পরম্পরের 
প্রয়োজনীয়তাও কাঠারও এতটুকু কম নয়। তাই পুরুষেরও এখন ঘরের ও প্রেমের দায়ি 
গ্রহণ এবং নারীরও জ্ঞানকর্মরজগতে স্থানগ্রহণ আবশ্তক হইয়াছে । এতদিন ছুই দিকের 
আতিশযোর ঠেলায় যে ভারসাম্য অগত্য। রঠিয়া যাইতেছিল, বিচারবুদ্ধির সহিত সামঞ্জসোই 


এখন তাহ! সাধিত করিবার প্রয়াস হইতেছে । | 
 বঙ্গনারা 


আনন্দ। 

আনন্দ গো তম বুদ্ধের প্রিয়শিষা এবং অনুর ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে ইহার স্থান অতি 
উচ্চ। আমর! অন্ত এই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু আলে[চন! করিব । 

শুদ্ধোদনের এক ভ্রাতার নাম শুরোদন। আনন্দ এই শুক্লোদনের পুত্র। জ্ুতরাং 
আনন্দ গোতমের পিতৃব্যপুত্র। ইনি গৌতমের নিকট দীক্ষ! গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার ঞ্চর গোতম ৪৫ বৎসর ধর্থ গ্রচার করিয়াছিলেন । প্রথম ২* 
বৎসর ইহার কোন নির্দিি অনুচর হিল না। ভি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভি ভিক্ু ইহার 
পরিচর্যা করিত । ৃ্‌ : | 

যখন গোতমের বয়স ৫৫ বৎসর, তখন তিনি একদিন ভিক্ষুগণকে বলিলেন--'এতদিন 
নান! ভিচ্কু আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে । এখন আমার বস অধিক হইয়াছে । ডিক্ষুগণের 


মধ্যে কি এমন কেহ নাই যে নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে পারে ? ” 

সারিপুত্র বলিলেন “আমি ভগবানের অন্ুুচর হইতে ইচ্ছা করি ।৮ গোতম তাহার প্রার্থনা 
পূর্ণ করিলেন না। ইহার পরে প্রধান প্রধান শিব্য সকলেই এ প্রকার ইচ্ছ! জ্ঞাপন 
করিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। আনন্দ এ সময়ে নীরবে একপ্রান্তে 
উপবেশন করিয়াছিলেন । ভিক্ষুগণ তাহাকে বলিতে লাগিলেন, “মানন্দ, যাও, ভগবানের 
নিকট যাও, অনুচর হইবার জঙ্ত প্রার্থনা কর। গৌতম বলিলেন, “না, না, ও ভাবে তোমর! 
আনন্দকে উত্তেজিত করিও না; আনন্দ কি করিতে চাঁছে, তাহা আনন্দই ভাল জানে।” 
তবুও ভিক্ষুগণ আনন্দকে উতৎদাহিত করিতে লাগিলেন । তখন আনন্দ দণ্ডায়মান হইয়া 
বলিলেন__-“ভগবান্‌ যদি আমার ৮টা প্রার্থনা পুর্ণ করেন, তবে আমি ভগবানের অনুচর 
হইব | 

(১) ভগবান্‌ আমাকে সুনার বন্ত্র অণ করিবেন ন|। 

(২) লোকে ভগবানকে যে খাদ্য অর্পণ করিবে, তাহার অংশ আমি গ্রহণ করিব 
ন!। 

(৩) আমার জন্ত স্বতন্ত্র কুটার নির্দিষ্ট থাকিবে না। 

(৪) ভগবান্কে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সে নিমন্্রণে ভোজন করিব না। 

(৫) আমি যেস্থলে নিমগ্ত্রিত হইব, ভগবানও সেই স্থলে গমন করিবেন। 

(৬) ষাঁহ।রা ভগবানের দর্শন/ভিলাধী হইয়া আগমন করিবেন, আমি তাহাদিগকে 
ভগবানের সমীপে লইয়। যাইতে পারিব। 

(৭) আমার যখন মন চঞ্চল হইবে, বা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিবে, তখন আমি ভগবানের 
সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব। 

(৮), ভগবান পুর্বে একবার যে্পদেশ দিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান 
তাহার পুনরুক্তি করিবেন ।” 

ভগবান বলিলেন--“আনন্দ, আমি তোমার এই আটটা প্রার্থনাই পুর্ণ করিব” এই 
সময় হইতে আনন্দ ২৫ বৎদর ছায়ার স্তায় বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন । 

উপযুক্ত অনুচরই নির্বাচিত হইয়াছিল। আনন্দ ছিলেন নিরীহ, নি্ার্থ, কর্পদক্ষ 
ও কর্তব্য-পরায়ণ এবং সর্বোপরি তাহার প্ররুতি ছিল অতি মধুর । 


কোমল প্রকৃতি । 
মহাপরিনির্বাণের কিছু দিন পুর্বে আনন্দ বিহারে প্রবেশ' করিয়া “কপি-শীর্ধ' অরলম্বন 
করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন-_ 
« আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার অনেক করণীয় আছে, যিনি আমাকে 
অন্ুকম্পা করেন, ধিনি আমার শিক্ষক, তিনি পরিনির্ববাণ লাঁভ করিবেন ।” ্ 
আনন্দকে না৷ দেখিয়া! ভগবান ভিক্ষুগণকে জিনা! করিলেন “আনন্দ কোথায়? 
তখন তাহার! সমুদয় ঘটন| বলিকোর্নী। ইহ! শুনিয়া ভগবান্‌ একজন ভিক্ষুকে আনন্দের নিকট 


ক] 
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পাঠাইয়| ধিলেন। আনন্দ যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন: ভগবান্‌ তাহাকে ধর্দোপদেশ 
দিয়া সাত্বন! করিলেন। 


বুদ্ধের প্রশংসাবাণী। 


এই মময়ে বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়! ঝলিলেন_ 
হে আনন্দ, বহুকাল তুমি ঠমত্রীপরিপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, অব্য় এবং অপরিমিত 

কার্য, বাকা এবং চিন্তা দ্বার! ৩থাগতের সমীপে বাস করিয়াছ। তুমি কৃতপুণয হইয়াছ” 
মহাপরিঃ ৫1১৩।১৪ | 

ইন্থার পরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন £_ ৃ 

হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং মেধাবী । তথাগতকে দর্শন করিবার জন্ত কখন 
ভিক্ষুগণের উপযুক্ত সময়, কখন ভিক্ষুনীগণের, এবং কখন উপাসক বা উপাসিক1, বা রাজা, 
বা! রাজার প্রধান অমাত্য, ব| অপর সম্প্রদায়ের নেতৃগণের, অপর সম্প্রণায়ের শ্রাবকগণের 
উপযুক্ত সময়, আনন্দ তাহা জানে। 

হে ভিক্ষুগণ, আনন্দের চারিটা আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণ। কোন্‌ চারিচী? 

য্দি ভিক্ষগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্ত আগমন করে, তাহারা তাহাকে দেখিয়া 
আনন্দিত হয়, যখন আনন্দ ধর্ম ব্যাখ্যা করে, তাহার তাহা শুনিয়। আনন্দিত হয়; আর যদি 
আনন্দ তুষীস্তাব ধারণ করে, তবে তাহার! অতৃপ্ত হয়। 

এইযপ যদি ভিক্ষুণীগণ.........উপাসক্গণ.........উপাসিকাগণ আনন্দকে দর্শন করিবার 
জন্ত আগমন করে, তাহার! আনন্দকে ধর্শন করিয়৷ আনন্দিত হয়, আনন্দ যখন ধর্মব্যাধ্যা 
করে, তাহ! তাহার! শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়, আর আনন্দ যখন তুষ্ান্তাব ধারণ 
করে, তখন তাহার! অতৃপ্ত হয়। | 

হে ভিক্ষুগণ! রাজচক্রবত্তীর চারিটী আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ। যখন (১) ক্ষত্রিয়গণ 
(২) ব্রাঙ্ষণগণ (৩) গৃহপতিগণ বা (৪) শ্রমণগণ রাজচক্রবর্তীকে ধর্শন করিবার জন্ত 
আগমন করে, তাহার! তাহাকে দ্বশন করিয়া আনন্দিত হয়, তিনি যখন কথা বলেন, 
তখন তাহার সে কথা শুনিয়া আনন্দিত ২য়, এখং তিনি যখন তুষ্টীস্তাব ধারণ 


করেন তখন তাহার! অতৃপ্ত হয় । নী 
হে ভিক্ষুগণ! আনন্দেরও এই প্রকার চারিটা গুণ। মহাপঃ ৫।১৬ 
ভিক্ষুণী সম্প্রদায় । 


আনন্দের কথা বলিতে হইলেই ভিক্ষুণী সম্প্রদায় সংগঠনের কথ! বলিতে হয়। 
মহ।গ্রজাবতী গোতমী গোতমের নিকট প্রার্থন। করিয়া ছিলেন “নারীগণকে প্ররব্রজ্যা 
অবলম্বন করিবার অনুমতি দেঁওয়। হউক+। গৌতম তাহার এই গ্রার্থন৷ পূর্ণ .করেন 
নাই। হহার পরে একদিন মহাপ্রজ/বতী কেশ ছিন্নু কগাইয়া, কাধায় বস্ত্র পরিধান 
করিয়া, বৃ শাকানারাসহ গৌতমের বিশ্রামকাননে উপ্থত হইলেন। তীাছার পথ স্ফাত 
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হইয়াছিল, গাত্র ধুলিপূর্ণ চহয়াছিল,। চক্ষু হইতে অশ্র বিগলিত হইতেছিল, এইভাবে 
তিনি বহির্ভাগে দণ্ডায়ামান ছিলেন । 
আযুষ্বান আনন্দ তাহাকে এই অবস্থায় দর্শন করিয়া পিঁজ্ঞাস|! কপিলেন-__ 
“হে গোতমি, তুমি কেন এই অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ ?” 
গোঁতমী বলিলেম__ 
“নারীগণ প্রব্রজা। অবলম্বন করিবেন, ইহাতে ভগবান অন্রমতি দেন নাই ।” 
আনন্দ বলিলেন_ 
“গোতমি ! তুমি মুহ্র্তকাল এই স্থলে অপেক্ষা কর» আমি ভগবানকে ' এবিষয়ে 
[জজ্ঞাসা করিতেছি ।” | 
অনস্তর আযুম্মন আনন্দ ভগবান সমীপে গমন করিলেন এবং তাকে অভিবাদন 
করিয়। একপ্রান্তে অবস্থিতি করিলেন । ত্দনস্তর ভগবানকে বলিলেন-_ 
মহাপ্রদ্ধাবতী গোতমী ক্ষীতপদ্দে খুলিপুর্ণগাঞ্জ্রে হুঃখিত, হূর্মনা ও অশ্রমুখী হইয়। 
বহির্ভীগে দ্বারকোট্টপ্রাস্তে দণ্ডায়মান! রহিয়াছেন, কারণ ভগবান নারীগণকে প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করিতে অনুমতি দেন নাই। এবিষয়ে ভগবান্‌ যদ্দি অনুমতি দেন ভাল 
ভয়।” এ 
ভগবান্‌ বলিলেন-__ 
“আনন্দ, এবিষয়ে তোমার অভিরুচি না হুউক'”। 
আনন্দ দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার এ প্রকার বলিলেন; কিন্তু তগবান এ 
একই উত্তর দিলেন। 
তখন আনন মনে মনে চিন্তা করিলেন _-“ভগবান্‌ প্রত্রজ্য। গ্রহগ-করিতে ইহাদিগকে 
অনুমতি দিলেন না, আমি অন্ত কারণে অনুমতি প্রার্থনা করিতে পারি।*৮” এইরূপ 
চিন্তা করিয়া তিনি ভগবানকে বলিলেন-_- 
“নারীগণ যদি প্রব্রজ্য।/ অবলম্বন করেন, তবে তাহারা কি শ্রোতাপত্তি-ফল, 
সরুতাগামিফল, অনাগামি ফল এবং 'হ্বত্ব-ফল লাভ করিতে সমর্থ হন্‌ না 2৮ 
আনন্দ ষে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, গাহার একটুকু ব্যাখ্যা অবশ্তক। বুদ্ধ সাধনমার্গকে 
স্রোতের সহিত তুলন! করিয়াছেন । যিনি 'এই শ্রোতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার নাম 
আোতাপন্ন ; তাহার অবস্থার নাম “আ্রোতাপত্তি”। সাধনের ইহাই প্রথম অবস্থ]। 
দ্বিতীয় অবস্থার সাধকের নাম পসরুতাগামী” ; সক্কৃতাগামী সাধককে পৃথিবীতে আবার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তৃতীয় অবস্থার সাধকের নাম 'অনাগামী » ইহাকে আর 
পৃথিবীতে আগমন করিতে হয় না। যিনি চতুথ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহার 
নাম অর্থং। ইনিই নির্বাণ লাভ করেন। 
নারীগণ প্রব্রত্যা অবলম্বন করিলে তাহারা এই চারটা না লাভ করিতে পারিবেন 
কি ন|, এবং এই $চারি অবস্থার টু হইবেন কিনা--ইহাই আনন্দের প্রশ্ন | প্রঙ্গের 
উত্তরে ভগবান্‌ বলিলেন-_“আননা ইহার! এই সমুদধায় ফল লাভ করিতে সমর্থ । 
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তখন আনন্দ বলিলেন, **মাতৃজাতি যখন এই প্রকার ফগলাভে সমর্থ, এবং মহা প্রজাবতী 
গোতমী যখন ভগবানের মাতৃত্বপা এবং জননীর মৃত্যুর পরে যখন তিনি ভগবান্কে পাঁলন 
করিয়াছিক্ন-।শবং স্তগ্তহ্গ্ধ পান করাইয়া ছিলেন; তখন মাতৃজাতিকে গ্রব্রজ্যা অবলম্বন 
করিবার অনুমতি দিলে ভাল হয়।” 

আনন্দের অন্থরোধ ষে কেবল যুক্তিপুর্ণ তাহ! নহে, ইহ! হৃদয়স্পর্শা । ইহা! শুনিয়া 
ভগবান্‌ বলিলেন_-“আনন্দ! মহা প্রজাবতী গোতমী যদি আটটি “গুরুধর্পা প্রতিপালন 
করিতে প্রস্বত হয়েন, তাহা হইলে আমি তাহাকে উপসম্পদ। (অর্থাৎ দীক্ষা) দিতে 
পারি।” ৰা মা | 

ইহার পরে আনন্দ মহা প্রজাবতীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন_- 
“পরই আটটা প্রধান নিয়ম প্রতিপালন করিতে আমি প্রস্থত।” ইহার পর তাহাকে 
ভিক্ষুণীরূপে গ্রহণ করা হইল! মহা প্রজাবতীই প্রথম ভিক্ষণী। এইক্পে ভিক্ষুণী সম্প্রদায় 
গ্রাতিষ্ঠিত হইল। (বিনয় পিটক, চুল্লবগা ১০, 'অদগত্বর নিকায় ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪-২৭৯) 

নির্বাণ লাভের অন্ত প্রব্রজা! অবলম্বন প্রকৃষ্ট উপায় কিনা এবং নারীগণের এই প্রবরজ্য। 
অবলম্বন উচিত কিনা আমরা এসমুপ্দয় প্রশ্নের শ্ীমাংসা করিতে ধযাইতেছি না। তবে 
আনন্দ মনে করিতেন, পপ্রত্রজ্যা আবগ্ঠক এবং প্রবজ্যাবলম্বন করিলে নারীগণ যখন 'অহ্ব' 
লাত করিতে পারে, তখন তাহাদিগকেও এ অধিকার দেওয়৷! আবশ্তক | আনন্দ সাহায্য 
ন। করিলে, মাতৃজাতি এই অধিকার পাইতেন কি না সন্দেচ। 


আনন্দ ও উদেন 


এক সময়ে আনন্দকে কৌশান্বী নগরীতে গমন করিতে হইয়াছিল। সেইস্থলে উপস্থিত 
হইয়। তিনি এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । এই সংবাদ শ্রবণ করিয়। উদ্দেন রাঁজার 
অন্তঃপুরস্থ নারীগণ সেই স্থলে গমন করিলেন এবং আনন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়৷ পরিতৃধ 
হইলেন। প্রত্যাগমন করিবার সময় তাহার! আনন্দকে ৫০* খান! বস্ত্র প্রধান করিলেন। 
রাজা এই বস্ত্র দানের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং বপিলেন *্শ্রমণ আনন্দ 
এত বস্ত্র লষ্টয়া কি করিবে? বস্ত্র লইয়া বাণিজ্য করিতে ঘাইবে, না, বস্ত্র বিক্রয়ের জন্ত 
দ্বোকান খুলিবে 2” ৃ 
ইহার পরে তিনি নিজেই আনন্দের নিকটে গমন করিয়া নারীগণের আগমনের 
কথ। উত্থাপন করিলেন এবং জিশুঞাস।! করিলেন --“তীহাঁরা কি কিছু উপহার দিয়াছেন?” 
আনন্দ বলিলেন, তাহারা ৫** বহির্বাষ দান করিয়াছেন। তখন রাজা জিজাসা 
করিলেন-- রম 
«আপনি ৫** বহির্বাস দ্বারা কি করিবেন?” আনন্দ বলিলেন---“মহারাজ, যে 
সমুদ্ায় ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব ? 
রাজা । পুরান জীর্ণ চীবর দ্বার! কি করিবেন | 
আননা । এ সমুদয় দ্বারা উত্তরাম্তরণ ( নর ওয়া ) করিব। 
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রাজ।! পুরাতন উত্তরাস্তরণ দ্বারাকি করিবেন? 

আনন্দ । বালিশের খোল করিব । 

রাজ! । পুরাতন বালিশের খোল দ্বার কি করিবেন ? 

আনন্দ। ভূমির আন্তরণ করিব । 

রাজা । পুরাতন ভূমির আন্তরণ দ্বারা কি করিবেন 2 

আনন্দ। পাদপুঞ্নী ( অর্থাৎ পা পুছিবার কাপড় ) করিব । 

রাজা । পুরাতন পাদপুগ্নী দ্বারা কি করিবেন? 

আনন্দ । রজোহরণ ( অর্থাৎ ঝাড়ন ) করিব । 

রাজা । পুরাতন রজোহরণ দ্বারা কি করিবেন? 

আনন্দ । পুরাতন রজোহরণ কর্তন করিয়া সেই সমুদ্দায়কে মৃত্তিকার সহিত মর্দন 
করিব এবং তাহ! দ্বার প্রাঙ্গন লেপন করিব । 

ইহ1 শুনিয়া র।জ। বলিলেন “শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সমুদয় বস্তরই সদ্ব্যবহার করেন, 
কোন বস্তরই অপচয় করেন না” | 

ইহার পলে তিনি আনন্দকে আরও ৫০০ খান! বস্ত্র প্রদান করিলেন । 


আনন্দ ও ভিক্ষুসঙ্ঘ । 


বুদ্ধ মহাকশ্তুপকে সর্বশেষ্ঠ শিষ্য বলিয়। মনে করিতেন। সম্ভবতঃ এইজন্ঠই বুদ্ধের 
মহাপরিনির্বাণের পরে ভিক্ষুগণ তাহাকেই নেতৃরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় তাহার উপদ্েেশসমূহ মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিলপ তাহার 
পরিনির্বাণের পরে সকলেরই মনে হইল ষে তাহার উপদ্েশসমূহ সংগ্রহ করা আবশ্তক 
এবং সংগ্রহ করিয়া! সম্মিলিত ভাবে সেই সমুদ্ধয় কীর্ভন করাও আবশ্তক। ভিক্ষুগণ মহা. 
কশ্তপকে এই কারধ্যের জন্ত ভিক্ষু নির্বাচন করিতে অনুরোধ করিলেন । তদন্থসারে ৪৯৯ 
অন নির্বাচিত হইল। কিন্তু তিনি আনন্দকে নির্বাচন করিলেন না। ইহা দেখিয়া 
ক্ষুগণ মহ্াকশ্ঠাপকে বলিলেন £ | 

“আয়ুম্মান আনন্দ এখনও অহত্ব লাভ ক্রেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি আসক্তি ছ্েষ 
মোহ, বা ভয় বলতঃ বিপথে গমন করিতে পায়েন ন৷ এবং তিনি ভগবানের নিকটে থাকিয়া 
ধর্ম ও বিনয় বিষয়ে শিক্ষা! লাভ করিয়াছেন। স্থতরাং আযুন্সান আনন্দকেও নির্বাচন 
কর হউক” । 

তখন মহাকশ্তপ আনন্বকেও নির্বাচন করিলেন । 

এই সময়ে বুদ্ধের উপদেশকে ছুইভাগে ভাগ করা হুইত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীর বিশেষ . 
মাচার ব্যবষ্ঠারের জন্ত যে বিশেষ বিশেষ নিয়ম, তাছাকেই “বিনয়” নাম দেওয়। হইয়াছিল । 
 শীদ্ধ ধর্মের মতামত এবং ধন্মরজীবন গঠন করিবার জন্ত যে উপদেশ, তাহার নাম ব্ধন্্ত | 

উপালি “বিনয় বিষয়ে একা আনন ত্ধর্শা বিষয়ে সর্বাপেক্ষ! দৃক 

ঁ 
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চিলেন। এই জন্ত ইহার্দিগকেই প্রশ্ন করিয়া ত্র & বিষয়ে বুদ্ধের মতামত স্থিরীকৃত 
হইয়াছিল । | 


আনন্দকে নিগ্রহ | 


এই সময়ে মহাকশাপ প্রমুখ ভিক্ষগণ আনন্দকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। যে যে 
বিষয়ে তীহাকে অপরাধী বলিয়া মনে কর! হইয়াছিল তাহ1 এই-_ 

মৃতার পূর্বে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন- _সঙ্ঘ যদি ইচ্ছা! করে, তাহ! হইলে ক্ষুদ্র 'ও 
অনুক্ষদ্ধ নিয়মসমূহ বর্জন করিতে পারিবে । কোন্‌ কোন্‌ বিধি ক্ষুদ ও অনুক্ষুদ আনন 
তাহ! বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন নাই । এখন ম্হাকশ্যপপ্রযুখ ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন-_ 

“আবৃষ আনন্দ ! তুমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা! কর নাই ক্ষুদানুক্ষদ্র বিধি কি-_-। তুমি 
অন্ঠায় কার্য করিয়াছ-__তুমি অপরাধ দ্বীকার কর” । 

ইহাতে আনন্দ বলিলেন, ভুলক্রমে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। ইহাতে আমার 
অপরাধ হইয়াছে-__-আমি উহ] মনে করি না। তবে আপনার্দিগকে শ্রদ্ধা করি, এইজন্ক 
আপনার্দিগের কথাতেই বলিতেছি আমার অপরাধ ভইয়াছে । 
অপরাপর অভিযোগ এই £_- 

এক সময়ে আনন্দ বুদ্ধের জন্ত বর্ধাকালের বস্থ সেলাই করিয়াছিলেন | কিন্তু সেলাই 
করিবার সময় কাপড়ের এক ধার পায়ের নীচে রাখিয়া সেলাই করিতে হইয়াছিল । এই 
তাছার দ্বিতীয় অপরাধ । 

বুদ্ধের মৃত্ার পরে স্ত্রীলোকদ্দিগকে সর্বপ্রথমে বুদ্ধের দেহ দেখিতে দেওয়! হইয়াছিল। 
এই তৃতীয় অপরাধ । 

এক সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে বলিয়াছিলেন যে সিদ্ধপুরুষগণ এবং তথাগত যদি ইচ্ছ। 
করেন তাহ! হইলে এক কল্প এই পৃথিবীতেই থাকিতে পারেন। এ সময়ে আনন্দ প্রার্থনা 
করেন নাই ষে “ভগবান্‌ দ্েবমানবের হিতাকাঙ্খার এককল্প জীবন ধারণ করুন।” কিন্ত 
মৃত্যুর তিনমাস পূর্বে আনন্দ তিনবার তীহার নিকট এ প্রার্থন। করিয়াছিলেন। বুদ্ধ অবশাই 
এ প্রার্থন। পূর্ণ করেন নাই। প্রভাত বপিয়]ছিলেন__“প্রথমে আমি যখন এ প্রকার 
বলিয়াছিলাম তখন যদ্দি প্রীর্থন। করিতে, তখাগত তোমার প্রার্থন। পূর্ণ করিতেন ।* এই 
ঘটন! উল্লেখ করিয়া ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিলেন-__যথ| সময়ে প্র প্রকার প্রার্থনা করা 
উচিত ছিল, তুমি তাহ! কর নাই । ইহা আনন্দের চতুর্থ অপরাধ । 

আনন্দের অস্কুরোধে বুদ্ধদেব মাতৃজাতিকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবার অন্থমতি 
দিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের তে আনন্দের পক্ষে এইপ্রকার অনুরোধ করা অন্তায় হইয়াছিল। 
ইহা! আনন্দের পঞ্চম অপরাধ । 

এই সমুদ্দায় ঘটন! এক একটা করিয়া উল্লেখ করিয়! ভিক্ষুগণ আনন্দকে বলিয়াছিলেন 
“তুমি অপরাঁধ করিয়া, অপরাধ স্বীকার কর” । 

প্রত্যেক ঘটনার বিষয়েই আনন্দ এক একটা না” দেখাইয়া বলিয়াছিলেন-_““আমি 
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ইহাতে কোন অপরাধ দেখিতেছি না। তবে আপনাদিগকে শ্রদ্ধা করি, এই জন্ত আপন!" 
দিগের কথাতে অপরাধ স্বীকার করিতেছি 1” 


আনন্দ ও মহাকশ্যপ । 


গোৌতমের নির্বাণপ্রাপ্তির পরে মহাকশ্যপ ভিক্ষুদজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তীহার 
অবশ্যই অনেক গুণ ছিল, গৌতম নিজেও তাহার ঞুশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি আনন্দের 
সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা প্রীতিকর নহে ॥ নিয়ে ছুইটী ঘটনার উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 

(১) . 

এক সময়ে মহাকশ্যপ জেওইনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন পূর্ববান্ছে ্ঘানন্দ 
তাহার সমীপে উপস্থিত হইয়। বলিলেন, “তদস্ত কশ/প ! আন্ুন, ভিক্ষুদিগের এক আশ্রমে 
গমন কর! যাউক ॥ 

কশ্যপ বলিলেন-_ “আবুষ আনন্দ! তুমিই যাও, তোমার বহু কার্য, তোমার বু 
করনীয়” । ” 

আনন্দ দ্বিতীয়বার অন্ুরৌধ করিলেন, তাহাতেও কশ্যপ এ উত্তরই দিলেন। 

তৃতীয়বার অনুরোধ করিবার পর কশ্যপ আবু আপত্তি করিলেন না । কশ্তপ অগ্রে 
গমন করিতে লাগিলেন এবং আনন্দ তাহার পশ্চাতে অন্ুগমন করিলেন। ভিক্ষুণীদিগের 
আশ্রমে উপস্থিত হুইয়! কশ্যপ তাহার্দিগকে ধর্মকথ! শুনাইলেন এবং তাহার পরে উভয়ই 
প্রস্থান করিলেন। 


থুল্পতিম্মা” নামিক! একজন ভিক্ষুনী ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি কশ্যপ বিষয়ে 
এইপ্রকার সমালোচন! করিয়াছিলেন__“আধ্য আনন্দ 'পণ্িত-মুনি'; তাহার সম্মুখে আর্ধ্য 
কশ্যপ ধর্দোপদেশ দেন! নুচীবণিক সুচী বিক্রয় করেন সুচীকারকে 1» 

এই কথা কশ্যপের কণগোচর হইল । তখন তিনি আনন্দকে ডাকিয়। বলিলেন__ 

“আবুষ আনন্দ! আমি স্থচীবণিক, তুমি সুচীকার 7 না, তুমি সুচীবণিক, আমি 
সুচীকার ?” - 

আনন্দ বলিলেন--“ভস্ত কশ্তপ! মাতৃজাতি অবোধ, ক্ষম! করুন” । 

কিন্ত কশ্তপ ইহাতে শান্ত হইলেন না; বরং আনন্দের চরিত্র বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়া 
বলিলেন, “দেখ, আবুষ আনন্দ! সঙ্ঘ যেন তোমাকে লইয়া আর আলোচনা না করে।” 

এস্কলে বল! যাইতে পারে আনন্দের বয়স প্রায় 1০ বৎসর কিংব! তদুর্ধ। 

ইভার পরে কশ্ত$প নিজের গুণগরিম! ব্যাখ্যা করিয়! শেষে বলিলেন--“আমার যে 
ছয়চী “অভিজ্ঞাঃঃ তাহা কি কেহ ঢাকিয়। রাখিতে পারে? হম্তীকে এক তালপত্র দ্বার 
লুকান যায় ন|” ( সংযুক্ত নিকায়, ১৬।১০,কম্তপ সং )। 

কম্তপ ঘখন নেতা, তখন নিরফ্রাখিত ঘটনাও ঘটিয়াছিল। 

এক সময়ে আযুগ্সান্‌ আনন্দ মহ ভিক্ষু সঙ্ঘসহ দক্ষিণাগিরিতে বিচরণ করিতেছিলেন। 
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এই সময়ে তাহার ৩০ জন অল্পবয়স্ক শিষ্য বৌদ্ধধন্ম ত্যাগ করিয়া! সংসার পথে চলিয়! যায়। 
ইহার পরে আনন্দ একদিন মহাঁকশ্টুপের সন্গিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । আনন্দকে 
দেখিয়া কশ্তুপ বলিলেন__তুমি কেন এই নুতন ভিক্ষুর্দিগকে লইয়া বিচরণ +কর? ইহারা 
জিতেন্ত্রিয় মহে, ইহাদের জীবন উদ্যমশীল নঙে। আমার মনে হয়, তুমি শত্ত-ঘাতী, তৃমি 
কুলের উপহস্তা । তোমার নৃতন শিষ্যাগণ চলিয়! যাইতেছে, খসিয়৷ পড়িতেছে*। 

ইহার পরে আনন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_“এ বালকটা নিজের মাত্র! জানে 
ন11+ ” 
ইহ1 শুনিয়া আনন্দ বলিলেন “ভাতস্ত কশ্তাপ। আমার মন্তক পলিত কেশ হইয়াছে; 
এ বয়সেও ত্যাযুষ্ান্‌ মহা কশ্তুপ আমাকে “বালক? বলিলেন। ন্তবে ইহাতে আমার মনে 
ক্রোধ হইল না ।” ৃ্‌ 

ইহাঁর পরে কশ্তপ আবার বলিলেন-__“এ বালকটা নিজের মাত্র! জানে না । 

কিন্তু 'খুলল-নন্দা নামিক। এক ভিক্ষুনী এই কথ! শুনিয়া! অত্ন্ত বিরক্ত হইয়াছিল-_- 
এবং এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিল-_-“আধ্য মহ! কশ্ঠপ ছিলেন পুর্বে বিধর্্মা, আর 
আর্য আনন্দ "্পগ্ডিত-মুনি' ; ইহাকে তিনি বলেন বালক 1” 

এইকথ! কশ্তুপের শ্রুতিগোচর হইল । তখন তিনি আনন্দের নিকট খুক্প-নন্দার 
সমালোচনা! করিলেন এবং অন্তি বিস্তৃত ভাবে আশ্মমহিমা কীর্তন করিলেন। সর্বশেষে 
বলিলেন “আমার ষে ছয় অভিজ্ঞা, তাহা! কি কেহ টাকিয়া 'রাখিতে পারে? এক 
তালপজ্জ দ্বারা হস্তীকে লুকান যায় না” ( সংযুক্ত নিকায়, ১১১১ কশ্তপ সং )। 


আনন্দের উক্তি 


থের গাখার একটী অধ্যায় আনন্দ-রচিত । আমর! নিয়ে কয়েকটা শ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

ষে বাক্তি অল্পশ্রুত, সে বলীবর্দের নায় বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়; তাহার মাংস বর্দিত হয়, 
প্রজা! বদ্দিত হয় না। ১০২৫ । 

যে বহুশ্রত বাক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অগ্লশ্রুত ব্যক্তিকে অবজ্ঞা করে,_-আমার মনে 
সে প্রদীপধারী অন্ধের স্তায়। ১০২৬। | 

২৫ বৎসর আমি শিক্ষার্থী রূপে রহিয়াছি, আমার প্রাণে কামনার উৎপত্তি হয় নাই। 
ধন্মের সুধন্ম তা দেখ 1১০৩৯ । 

২৫ বলর আমি শিক্ষার্থী রূপে রহিয়াছি, 'আমার প্রাণে ছেষের উৎপত্তি হয় নাই। 
ধর্দের স্থধন্মত। দেখ 1১০৪০ । ্‌ 

২৫ বৎগর মৈত্রীপরিপূর্ণ কাধ্যসহ নিত্যান্থগামিনী ছায়ায় স্ায় ভগবানের অন্গুগমন 
করিয়াছি । ১০৪১ । 

২৫ বৎসর সৈশ্রীপরিপূর্ণ বাকাসহ নিত্যান্থুগামিনী ছায়ার ন্যায় ভগবানের অন্গয়ন 
করিয়াছি । ১০৪২ । 


| / 
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২৫ বতমর মৈত্রীপূর্ণ মনের সহিত -নিত্যান্ুগাঁমিনী ছায়ার নায় ভগবানের অনুগমন 
কয়িয়াছি | ১৯৪৩ । 
বুদ্ধ যখন ইতস্তত: পাদচরণ করিতেন, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতাম। 
তিনি যখন ধর্্দোপদেশ দিতেন, তখন আমার জ্ঞান উৎপদ্ হইত । ১০৪৪ | 
আমার এখনও অনেক করনীয় আছে, আমি এখনও শিক্ষার্থী ও অগ্রাপ্ত-মানস। 
ধিনি আমাকে অন্ুকম্প! করিতেন, সেই শিক্ষক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন । ১০৪৫ | 
মৃত্যুর পূর্বে আনন্দ বলিতেছিল “শাস্ত্রীর ( শিক্ষকের ) পরিচর্যা কর! হইয়াছে, বুদ্ধের 
শাসন গ্রতিপালিত তইয়াছে, গুরুভার অবহিত হইয়াছে ( অর্থাৎ কর্তৃবাভার সমান হইয়াছে), 
পুনর্ভব উচ্ছিন্্ হইয়াছে | ১০৫০ | 
আনন্দের মৃত্যুর পর থের-গাথাতে “আনন্দ প্রকরণে এই অংশ সংযোজিত হইয়াছিল :__ 
“যিনি বনুশ্রুত, ধর্মধর, মহর্ষির ( অর্থাৎ বুদ্ধের) কোষরক্ষক, যিনি সমুদ্ধায় লোকের 
চক্ষু, সেই আনন্দ পরিনির্বান প্রাপ্ত হইয়াছেন” | ১০৪৭। 
যিনি অন্ধকারে তমোনু, যিনি গতিমান্‌ (সাধুতার দিকে ধাহার গতি), শ্বৃতিমান্, 
ধুতিমান্‌, সব্ধন্্ধীরক, ঘিনি বত্বাকর খষি, সেই থের আনন্দ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
১০৪৮ ১০৪৯। 
ইহ! অপেক্ষা মানুষ অধিক আর কি বলিতে পারে? 
এরই খধির চরণে বার বার নমস্কার 


শীমহেশ চন্দ্র ঘোষ। 
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বাঙ্গলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা, বিশেষ 
কিছুই আজ পর্যান্ত হয় নি। এইরূপ আলোচনা আমার সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতে কোন 
যোগ্য ধনবৈজ্ঞানিক এইদিকে মনোযোগ দেবেন এইরূপ আশা রাখ! বোধ ভয় অন্তায় হবে 
না। কিন্তু এই বিষয়ে সাধারণের মধো, এমন কি পণ্ডিত মহলেও, কতকগুলি বিশ্বাসের 
প্রচলন দেখা যায়। আমার উদ্োশ্ত এই সমস্ত বিশ্বাসের সত্যাসতা সম্বদ্ধে সামান্ত একটু 
আলোচন। করা। | 

এই সম্পর্কে গ্রথম যে কথাট। মনে আসে, ত| হ'ল বিশ্ববিস্তালয়ের শিক্ষা । বেশীর 
ভাগ লোকের মত এই যে, বিশ্ববিস্তালয় আমাদের সম্তায় লেখাপড়া শিখিয়ে ও বছরে 
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বিশহাঁজার ছেলেকে প্রবেশিক। পরীক্ষা পাশ করিয়ে, আমাদের এই সর্বনাশ সাধিত করেছে। 
আমাদের মনে আছে, আচার্য্য রায় একবার বেকার সমন্তায় ব্যথিতচিত্ত হয়ে বলেছিলেন, 
ষে, তিনি একদিনের তরে রাজ! হলেও দ্বারভাঙ্গ! বিক্ডিংকে একেবারে চুরমার করে দেবেন। 
দিলে কার কি লাভ হ'ত তা জানি না, তবে বেকার সমস্ত! ষে মিটত না, একথা খুব নিঃসংশয়ে 
বলা যায়। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুপূব্বে, লর্ড ক্লাইভের জন্মাবার আগেও, বাঙ্গলা দেশের 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনও কায়িকশ্রম বা ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ উপার্জন করত না। ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ ও বৈগ্ক এরাই বোধ হয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় । .এরা শত শত বতনর লেখাপড়া, চিকিৎসা, 
পৌরোহিত্য এই সব কাজ করেই নিজেদের পেট চালিয়ে আসছে । এই সব কাজের 
স্থবিধা হবে বলেই এরা হাজারে হাজারে বিশ্ববিদ্তালয়ের দ্বারস্থ হয় । কিন্তু আমর ভাবি 
বিশ্ববিচ্ঠালয় এদের ভুলিয়ে এনে লেৰপিড়া শিখিয়ে অমানুষ করে? দিচ্ছে। অথচ 
আশ্চর্য্য এই, যখনই সংবাদ আসে কতকগুলি ছাত্র কলেজে শুত্তি হতে গিয়ে বিফল মনোরথ 
হয়ে ফিরে এসেছে, তখনই বিশ্ববিস্তালয় 9 গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে চীৎকার ও অভিযোগের 
আর অন্ত থাকে না। লেখাপড়ার খ্বারা অন্নসংস্থান করা আমাদের চিরাগত অভ্যাস। 
বুটাশ শাসন বা বিশ্ববিগ্ভালয় এর জন্ত দাঁয়ী নয়। এইটে পরিষ্কার করে মনে রাখ! উচিত। 
এইটে মনে রাখিনা বলেই আমরা মতের ও কাজের মধ্যে এমন অদ্ভূত অসঙ্গতির 
পরিচয় দিই । 

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনই আমাদের মন ও জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
বার! ছে!টবেল! থেকে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের সবাইকে লেখাপড়ার দ্বার অনল সংস্থান 
ক'রতে দেখে এসেছেন, তারা বড় হয়ে নিজেদের সম্তানদেরও যে ওই পথই অবলম্বন করতে 
শেখাবেন এটা খুবই স্বাভাবিক । গুধু ম্বাভাবিক নয়, একরকম অবস্তস্তাবী বলাও চলে। 
প্রথ৷ প্রবাদ ও অভ্যাস এইগুলিই বাস্তব জীবনকে চালিয়ে নেয়। এখানে যুক্তিবিচারের 
বড় একট। স্থান নাই। ধার! শিক্ষিত ঘুবকদ্দের মাড়োয়ারীদের পথ অনুসরণ করতে দিব্য 
সুন্দরভাবে বক্তত| দেন, তার! ভুলে যান যে সামাজিক উতিহথ (9০০15] £:90703022) 
কি বিপুল প্রভাবশালী । আমি বলছি নাষে তারা উপদেশ দিয়ে অন্তায় করেন ॥ কিন্ত 
একটা সমন্যাকে ক্কত্রিম উপায়ে সরল করে ফেললে বন্ৃতার পরীক্ষায় অনেক নম্বর মিল্তে 
পারে, কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে শুন্ত ছাড়া আর কিছুই অদৃষ্টে জুটবে না । 

এইবার আর একট। তুল বিশ্বাসের একটু আলোচন! কর! যাক্‌।) শোন! যায়, মধ্যবিত্ত 
'সম্্রদায়ের বিলাসিতা, “বাবুয়ানাই' নাকি বেকার আগুনের অন্ততম ইন্ধন ; কিন্তু বাবুয়ানার 
অর্থ কি, তা নিয়ে যথেষ্ট "গোলমাল দেখ! যায়। বর্তমান বৎসরে ভা্র-আশ্বিন সংখ্যার 
নব্যভারতে শ্রীযুক্ত ভূপেল্রনাথ দত্ত মহাশয় এর ইংরাজী অনুবাদ করেছেন-_[9০৮£১ 
70091755919 12061051545 ! সোশ্তালিজম্‌ আজকালকার ফ্যাশন; কাজেই এই 
প্রকাণ্ড কথাটিতে আমাদের একেবারে অভিষ্ভূত হয়ে (ওয়ার সম্ভাবনা । কিন্তু সোস্তা- 
লিজমসত্বেও আমার বিশ্বাস, কায়িক শ্রমবিমুখতার সহিত' বেকার সমস্তার সব্ন্ধ নিতান্ত 
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ক্ষীণ; আর একটু সাহস থাকলে হয়ত বলে ফেলতাম, কিছুমাত্র নেই। যে সব কাজে 
বল আয়ের সম্ভাবনা আছে, সেখানে কঠোর শারীবিক পরিশ্রম করতে ত মধ্যবিত্ত 
যুবককে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ 'দেখি না। কয়লার 'ও অন্তান্ত খনিতে, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
ও 'ক!রখানায়, জামশেদপুরে ও জামালপুরে শিক্ষানবিশ হওয়ার জন্য বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
যুবকই সব চেয়ে অগ্রণী । গত দশবৎসরে যে কয়জন মাইন ম্যানেজারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
তয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা পচানব্বই জন বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গী। মণিহারীর দোকান ও 
কাপড়ের দোকান খুলে জিনিষ বিক্রী করতে মধাবিক্ক সম্প্রদায় একটুও কুষ্ঠিত নয়) এমন 
কি, ট্রামের কণ্ডাকৃটার হওয়ার জন্য শিক্ষিত মধাবিত্ত যুবক লালায়িত হয়ে বেড়াচ্ছে এ দৃশ্তও 
এখন বিরল নয়। এর পরেও যদ্দি তাকে 7৩৮৮৮ 10০81723019 19001518 পরিত্যাগ 
করতে উপদেশ দিই ত! হলে একটু নিষ্টরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাকি? অবশ্ত আমি 
জানি মধাবিত্ত সম্প্রদায় লাঙ্গল ঠেলে না, বা! মোট মাথায় করে বেড়ায় না। কিন্তুতার 
আসল কারণ শ্রমবিমুখতা নয়। কারণ প্রথমতঃ তার শারীরিক ছর্বলত। 7) দ্বিতীয়তঃ 
এই সব কাজে যে আয় হবে তার চেয়ে স্গুলমাঈারি বা কেরাণীগিরির দ্বার! সে বেশী রোজ- 
গারের আশা রাখে । আজ যর্দি একজন সদাশয় সোশ্ঠ।লিষ্ট হঠাৎ রাজ হয়ে সমস্ত 
কূলিগিরির মাহিন! একশ টাক! করে নির্দিঈ করে দিতেন, ত৷ ভলে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির 
কেরাণীরা যে সবচেয়ে আগে তাঁর নিকট আবেগনপত্র পাঠাত, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র 
সন্দেহ নাই । 

বাবুয়ানার দ্বিতীয় অর্থ গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ (৪62008%70 ০1 15102) কমিয়ে 
দেওয়।। সাধারণের বিশ্বাস গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ কমিয়ে দিলেই স্বল্প মাহিনায় জীবনযাত্রা 
অনেকট৷ সুখকর হয়ে উঠবে এবং বেকাঁর সমন্তাও দৃরীভৃত হ'বে। প্রথম বিশ্বাসটি 
কতকটা ঠিক) সেই জন্ত এর ভূলটা অবৈজ্ঞানিকের চোখে ধরা পড়ে না। একটু ভাল 
করে, এই কথাটার বিশ্লেষণ করা যাক । ধনবিজ্ঞানে বলে প্রত্যেক আধিক শক্তির ছুই 
রকম ফল আছে--আকস্মিক ও আবশৈষিক (11370050126 200 1906 1997190)। 
৪21005810০1 11ঘ129কে কমিয়ে দেওয়ার আকম্মিক ফল অর্থপচ্ছলতা এবং হয়ত 
অর্থ-সঞ্চয় একথ! ঠিকই । কিন্তু এই সচ্ছলতার দরুণ বিবাহের সংখা! বেড়ে যাবে । কাজের 
সংখ্য। ধদি সমান থাকে এবং কাজের লোকের সংখ্যা যদি বেড়ে যায় তবে মাহিনার হার 
কমে যাবে । সুতরাং,ইহার শেষ বা আবশোষ্ধিক ফল কম মাহিন! এবং ভাসপ্রাপ্ত 908:008.70 
01 115106এর উপর আর একটা প্রবল চাপ। সুতরাং মঙ্গল কোথায়? আমাদের 
চাষীদের অবস্থার চিরস্থায়ী উন্নতির জন্ত ধনবৈজ্ঞানিকেরা উপদেশ দিয়ে থাকেন যে তাদের 
809,009. 01 1180 বাড়। দরকার ; কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে আমরা ঠিক উপ্টে। 
কথাই বলছি। এটা কি অযৌক্তিক নয়? দেশের কৃষিশ্রমজীবীর! কোনে! উপায়ে বেঁচে 
থাকার মতও খেতে পাচ্ছে না। এতই শোচনীয় তদের অবস্থা । তবুও তাদের সংখ্যা 
বুদ্ধি বেশ রীতিমতই চলেছে । ফলে স্বল্প আয় স্বপ্লতর হুচ্ছে এবং মৃত্যুর হার ভয়ঙ্কর বেড়ে 
ধাচ্ছে। বৈষয়িক সুখন্বাচ্ছন্দোনু প্রতি আর একটু প্রীতি থাকলে এবং একট! অনমনীয় 
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৪0809001151 থাকলে এরকম কখনই হতে পারত না । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে 
কি আমরা এই অবস্থায় দেখতে চাই? অবশ্ত আমি এমন বলছি না যে অমিতবায়ী হয়ে 
খুব বেশী খরচ করলেই আমাদের আধিক উন্নতি হু হু করে বেড়ে যাবে। মিতব্যয়িতা 
সব সময়ে এবং সকলের পক্ষেই ভাল। কিন্তু জুতা জামা, টেবিল চেয়ার এবং পরিচ্ছন্্ 
এবং স্বাস্থাকর বাসগৃছের প্রতি প্রীতিই যদ্দি বাবুয়ানা নামে অভিচিত হয়, তবে আমার 
বিশ্বাস মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যদি বাঁচে তবে এই বাবুয়ানাই তাকে বাচাবে। 

এই ত গেল স্বল্প আয়ের সঙ্গে বাবুয়ানার সম্পর্ক । কিন্তু 509,1)09.10. 01 18580 
কমিয়ে দিলে বেকার সমস্যা যে কেমন করে দূর হবে ত৷ বোঝ! আরও শক্ত । মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায় কি খালি গায়ে, খালি পায়ে, পাচ হাতত কৌপীন পরে, মাসিক সাত টাক! 
মাহিনার জন্য কৃষিজীবীদের সহিত প্রতিযোগিতা করবে? কোনে উপায়ে বেচে থেকে 
সম্তান উৎপাদন করাই কি জীবনের চরম উদ্দেশ্টু 2 মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভার্দের বর্তমান 
আয়ের নীচের সীষা লঙ্ঘন করে যেদিন অন্ত শ্রেণীর সহিত প্রতিযোগিত। করতে যাবে, 
সেদিন তার্দের অধঃপতনের সত্যতা সন্বন্ধে*আর কোন রকম সন্দেছ থাকবে না । 

বেকার সমস্যার প্রতিকার হিসাবে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে যে বাণিজ্যের আশ্রয় 
নিতে বলা হয়, এ যুক্তি অবশ্তই খুব সমীচীন । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যেরপ স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্ত 
সেই স্বাচ্ছন্দ্ের অনুরূপ অর্থ বাণিজ্য ছাড়া অন্ত কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্ত যুক্তিটা 
সত্য হলেও তা সাধারণতঃ এত অযুক্তি ও গালাগালিকে সঙ্গে নিয়ে আসে, যে শক্তি ও 
উৎসাহের পরিবর্তে নিজেদের প্রতি ত্বণা ও অশ্রদ্ধ1ই বেড়ে যাচ্ছে। যাঁকে তুলতে হুবে 
অনবরত তার আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া, এ ধরণের হিতৈষিতা খুব বড় বড় লোকের 
মধ্যেও দেখা যায়। আমার হূর্ভাগ্য আমি এট! ঠিক বুঝতে পারি না। স্পট কথ! 
বলার লোভ লামলান বড় শক্ত ব্যাপার- এর প্রমাণ আমাদের বাঙ্গলাদধেশে খুবই সুলভ । 

বাণিজ্যের আশ্রয় নিতে হবে, এ ত সোজ! কথ, সবাই জানে। কিন্তু কেন পারছি 
না? কেমন করে পারব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, রেগে না৷ উঠে আমাদের 
সমন্ত আভান্তরিক গু পারিপার্থখিক বাধা ও ছুর্বলতাকে ধীরভাবে, সমব্দেনার সহিত 
বিচার করতে হবে । এখন বাধা এই ষে বাণিজ্যের আইডিয়়াটাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
সামাজিক মনে স্থান পায় না। যাঁরা অভিভাবক এতঠীরা সংস্কারবশতঃং (10900615515) 
ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে যান; তাদের একথা মনেই আসে ন! যে ছেলেদের ব্যবস। বাশিজ্য 
চালাতে হবে। কাজেই বয়স হয়ে যখন কাজের সময় আমে অথচ কাজ পাই না, তখন 
রামমোহন লাইব্রেরীতে বা কলেজ স্কোয়ারে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা শুনলে আমাদের 
নিতান্ত ম্যাজিকের মত ঠেকে এবং বাড়ীতে এসে ভাবি যে আমর! বড়ই বোক!, আমাদের 
আর আশা নেই। অনিচ্ছ! বা বুদ্ধির অভাবই এখানে বড় নয়; বড় আমাদের অজ্ঞতা খ 
অপরিচিত পথে পদার্পণ করার ভয়গ নিঃনম্বল হুয়ে কেমন ক'রে ব্যবসায় আরম্ভ করতে 
হয় এই আর্টট। মাড়োয়ারী খমতি সহজে তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মায়খ্থজন সবার কাছ থেকে 
শেখে । আমর! যে মার্টট। শিখি তা হুল ধরাধরি কৃ'রে€ কেমন ক'রে চাকরী যোগাড় 
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করতে হয়। মাড়োয়ারী ঘদ্দ এখানে আমদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মাসে ত কখনই 
পারবে না। ম্বতরাং 'এগেত্রে দরকার, রাষ্ঈ বাঁ কোন প্রতিভাশালী গোকের নেতৃত্ব। 
শুধু ব্যবসা কর, বাবস! কর, এই কথারই পুন্রুক্কি না ক”রে বুঝিয়ে দেয়! দরক।র, ঠিক 
কেমন করে সলধন যোগাড় করতে হবে, কোণায় বসে ঠিক কি কাজে হাত দিতে ভবে, 
ঠিক কি উপায়ে বাবসাঁয় আস্ত করতে ভবে, এই সমস্ত । নেতৃত্ব ও পৃঙ্থান্থপুঙ্খ উপদেশ 
€ খবর ন। পেলে মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের বাবসান* হওয়, নিতাস্ত তঃক্বপ্লঈ থেকে যাবে । অবশ্ঠ 
একথা ঠিক যে প্রথম শ্রেণ'র গুণ, শক্তি ও প্রতিভা থাকলে যে কোন ব্যক্তিই বাবলায় 
জগতে অগ্রণী হতে পারে । কিন্তু এগুলি €র্লভ জিনিষ । সাধারণের পক্ষে যলধন গু 
বাৰসায় জগতে আত্মীয়তা 1057016চ] 2120]. 00121001100) এই ছুঈটিই সাফলোর 
প্রধান উপাদান। মাড়োযারীদের তা আছে বলেই তার! সফল য়; আমাদের নেই 
বলেই আমরা হই না। 

কলিক।ত। সহরে খুচরা মণিভাবী দোকান এব* কাপড়ের দোকান, পেট্রলের দোকান, 
চায়ের দোক।ন এবং ঢাক্তারখান। গত ছুই তিন বৎসরে প্রায় চাবগুণ বেড়ে গেছে । নৃতন 
ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই মদাবিত্ত শেণীর । ঘরভাড়। সতান্ত বেড়ে যাওয়ার দরুণ এবং 
গলাকাট। প্রতিযোগিতার জন্য এই সব বাবসায়ে লাভের মঙ্ক কেখাণীগিরি বা স্কুল 
মাষ্টারির মাঠিনারঞ্চেয়ে9 কমে গেছে । এমনও দেখা যায় যে যে জায়গা থেকে একই 
ধরণের ছুই তিন খান! দোকান উঠে গেছে, সেই জায়গায় আব।র সেই ধরণেরই দোকান 
প্রতিষ্ঠিত ভচ্ছে। মধাবিত্ব সম্প্রদয়ের যৎসামান্য ষুলধন থে এমনি করে অপব্যয়িত হচ্ছে তা 
দেখলে অঠান্ত কষ্ট হয়। এর একমাত্র কারণ অজ্ঞতা । তার! জানে না, বুঝতে পারে না 
যেকেমন করে কি বাবসা করলে ল!5ভ হতে পারে। এর প্রতিকার তাদের সঙ্যবন্ধ 
করা, তাদের চালিয়ে নেওয়া । এ রকম কোন “চ্টা হচ্ছে কি? 

বাঙ্গল! দেশে শশ্তের ও অগ্তান্ত কৃষিজাত পণোর চালানী বাবসায় এখন মাড়োয় রীদের 
একচেটয়া । ধরা যাক এই বাৰসাটীকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে আনতে হবে। তাহলে 

প্রথমে কি দরকার? দরকার এই বাবসাম় . সন্ধে আপনাদের, অঞ্জত| দুর কর । 

প্রতোক বাবসয়েরই অনেক মারপ্য:চ প্রবং নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। মাড়োয়ারীর। এ সমস্ত 
আয়ত্ত করেছে; এখানে হঠাৎ রাগেৰ মাথায় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গেলে 
আমদের পরাজয় অব্াস্তাবী- যে সময়টা আমরা মাড়োয়'রাদের গুণগানে অপবায় করি, 
সেই পমকট! যদ্দি তাদের বাবসায়ের রীতিনীতি এবং ইতিাসের বিস্তৃত অনুসন্ধানে নিযুক্ত 
করি, ত| হলে সতাকাঁরের মনেক কাজ হতে পারে। দেশে অনেক বুদ্ধিমান ও বিশেষে 
ধনবৈআনিক রয়েছেন; তীর মাড়োয়াপী বাণিজোর প্রণালী ও ইতিঙাস নিষে অন্মসন্ধান 
আরম্ভ করুন। তাতে যে আলো দেখতে পাব দেই আন্কোই আমাদের স।ফল্োর পথে টেনে 
নিয়ে যাবে । অজ্ঞত। ও চিন্তাহীনতাই লব দিকে আমাদের পথ,নঅ(গ: লিয়ে ধুরয়েছে ; অথচ আমর! 
জ্ঞ/নকে অপাংকেয় করে চতুর্দিকে শুধু উত্তেজনারই স্থষ্টি করছি। , 

মনের গোলমেলে ভাব এব অভিজ্ঞতার ও কার্ধাকরী দৃষ্টাত্ে অভাবই আমাদের 


ঙ৩০ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য। 


বাণিজ্যের পথে সব চেয়ে অন্তরায়, এইটি আমি যতদুর লম্ভব জোর দিয়ে বলতে চাই। 
রোগ এইখানে; যদ্দি প্রতিকার করতে হয় এরই প্রতিকার করতে হবে। সাহিত্য 
শিক্ষাকে গালাগালি দ্বিয়ে কি হবে? শিল্পমূলক শিক্ষার জন্ত প্রতি বছর হাজার হাজার 
ছেলে মারামারি করে ফিরে আসে । বাবুয়ানার কথায় লাভ কি? টুইল শার্ট ও 
দ্শগজি ধুতির দাম এমন কিছু বেশী নয়। মাড়োয়ারী যদি হাটুর উপর কাপড় পরে ত 
বাঙ্গালীকে তার অনুসরণ করতে না বলে; তাকেই শেখান দরকার ঘষে মানুষের মন্গুবাত 
শুধু বাক্ধবাল(ন্সেই প্রকাশ পাধ ন!; তার একট। পরিচয় আকৃতি প্রকৃতির শোভনতায় | 
এদিকে একজন যুবক ষৰন ভাজার দুই টাক] জোগাড় কগরে সত্যসত্যই বাণিজ্যে ঢোকার 
জন্য আকুল হয়ে বেড়ায়, তখন মুনিরা সব যৌন হয়ে থাকেন। দে বেচারা হয়ত ডাইং 
ক্রিনিংএর দোকান খুলে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। একজন মাড়োয়ারী ব্যবসাকামীর অবস্থা কল্পন! 
করলেই পার্থকাটা খুব পরিষ্কার হয়ে উঠবে । সে তার পরিচিত বন্ধু ও স্বজনদের কাছ থেকে 
বাস্তব ব্যবসায় জগতের অজজ্র নির্দেশ পায়; ঠিক বুঝতে পারবে কোথায় গিয়ে কি ব্যবসায় 
আরম্ভ করতে হবে। সুতরাং তাকে পাগলের মত ডাইং ক্লিনিংএর দোকান খুলতে হয় 
না। এখানে ছূর্বলতা কি বাঙ্গালী যুবকের ধুতি চাদরে, না তার প্রাথমিক অজ্ঞতায়? 

অব্য একথ! ঠিক, বাবসায়ে পরিচালকের ( 610061107610501) কাজ ব্যক্তিগত বুদ্ধি 
ও সাসের উপরই নির্ভর করে । এর এমন কিছু বাধাধর! নিয়ম নেই যেশকারুর কাছ থেকে 
শিখে নিলেই হল। মিতব্যয়িতা, ধের্যা, সদাজগ্রত দৃষ্টি, এসমস্ত চরিত্রগত গুণ) শুধু শুনে 
শুনে আয়ত্ত করা যায় ন!। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যে এই সমস্ত গুণের অধিকারী নন, তার! যে 
বাধা মাহিনার বার' কাজেই থাকতে চান, তা অস্বীকার করিনা । কিন্তু এখানে ছুটি 
বিবেচনার বিষয় আছ্ে। পরিচালকের যে সমন্ত গুণের কথ! ধনবিজ্ঞানে লেখে, তার 
প্রভাব প্রধানতঃ বড় বড় ব্যবসায়েই পরিলক্ষিত য় । এ্রষ্ট সব ব্যবসায়ে লাভের সম্ভাবনাও 
যেমন অসীম, ক্ষতির সম্ভাবন। ও তেমনই অতল । কিন্তু আমর! যে সব ব্যবসায়ের কথ! ভাবি তা 
ট্যাগ ।্ভ অয়েল কোম্পানী বা ওয়ে্যালিয়ান কোল ট্রাষ্টের মত নয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত 
ব্যবসায় দেখি, আমদাজি বগুানি ও চালানী বাবসায়, মাড়োয়ারী দিল্লিওয়াল! যা করে, তাত 
ভুয়াখেলার প্রবৃত্তি না থাকলে লাভের অস্ক অধিকাংশ ক্ষেএ্রেই শুন্তের নীচে নামে ন! | 
একটু প্রাথমিক জান থ'কলেই, স্থানের ও র্লালের একটু আন্দাজ থুফলেই এই সব ব্যবসায় ্‌ 
বেশ চালান যায়। এই প্রাথমিক জ্ঞান 'দওয়ার উদ্দেস্তে বাস্তব" ব্যবসায় জগতের, বিভ্তৃত 
সংবাদ দেওয়ার জন্য যদি একট! পংঘ ছাপিত হয় তবে চরিত্রজাত দোল সত্বেও অনেক কাজ 
হতে পারে। 

এতক্ষণ আমি সৃূলধলের অভাবের কথা কছু বলিনি এবং ধরে নিয়েছি যে যার! ব্যবসায়ে 
অগ্রসর হবে তার! একল! একলা ব্যক্তিগত ভাবেই যাঝে। কিন্তু মূলধন আসবে কোথা 
থেকে? সাধারণ মধ্চাবিত পরিবারে খাওয়। পরার পর যা কিছু উদ্বত্ত থাকে, তা৷ ত কন্তার 
বিবাহ দিতেই কুঙ্গায না? নিতাস্ত অর মূলধনে ে সমস্ত বাবসা! চলে তা আর আমাদের 
প্রলৃন্ করতে পারে নাখি আবার বেশী | মূলধন গ্রোগাড়'কর( কঠিন । এক্ষেত্রে একটা উপায়ের 


শাখ, ১৩৩২ ] বেকার-সমস্থা ৬৬৯ 


কথ! বলা হয়; তা হচ্ছে সমবায় খপলমিতি € 0০9:01১61261 01501 ১০০০ ) কিন্ত 
বাবসা! করার উদ্দেস্টে পরস্পর অপরিচিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ' যুবকদের মধো সমবায় 
সমিতি চলে কিনা' তা খুব সন্দেহের বিষয়। প্রথঙ্গ কথা এদের প্রত্োকের খণবাধকত। 
(1191081165) নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ করতে তবে। কিন্ত ভাতে টাকার বাজারে প্রতিষ্ঠা পাওয়া 
কঠিন। অসীম ও যৌথ খণবাধকতা ন। থাকছো কযবসায়ের মত অনিশ্চিত লাভের ক্ষেত্র 
টাকু! ধার দিতে বড় কেউ অগ্রসর ভবে না ৰা তাঁর উপর উপযুক্ত জামিন বা বন্ধকী 
মালের অভাব, তারই ব! প্রতিকার কি? সমবার সমিতির মূল কথ! হ'ল চরিত্রের সততাক্ষে 
বাধা রেখে মূলধন জোগাড় করা । কিন্তু ব্যবসায় সততাই ত একমাত্র উপাদান নয়) 
বুদ্ধির জারতম্য ও আকস্মিকতা এ ছুটিরও যো প্রভাব "মাছে । মুলধনের সঙ্গে এদের 
মৈত্রী স্থাপন করা যে কেমন করে চক্ষতে পারে তা ভাববার বিষয়। যাই হোক আসল 
কথ।, সমবায় কথাট৷ উচ্চারণ কর! ছাড়! আর বড় কিছুই এক্ষেত্রে হয় নি। সমবায় 
সমিতির, দ্বার কেমন ক”রে ব্যবসার উদ্দেস্তে মূলধন জোগাড হ'তে পাবে, তার একট! রীতিমত 
প্র্যান আজ পর্য্স্ত কেউ দ্বেন নি। কবে তা আমর! পাব? 

“গ্রামের দিকে ফের” এই ধরণের একটা কথ! বেকাঁর সমস্তার সম্পর্কে খুব্ট শোন। 
যায়, কিন্তু ফিরে করব কি? চাষ করব? তবে" চাষীর! খেতে পাচ্ছে না কেন? তার 
উত্তর সাধারণতঃ এই রকম দেওয়া হয় যে, তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ ; তারা বর্তমান বৈজ্ঞানিক 
কষিপ্রণালীর কিছুই জানে নাঁ। শিক্ষিজ্ভ যুবকেরা উন্নত প্রণালী অবলম্বন ক”রে চাষ 
করতে আরম্ভ করলে অনেক বেশী আয় করতে পারবেন; সঙ্গে সঙ্গে চাষীদেরও অনেক 
শিক্ষা হবে। কিন্তু যন্ত্রের সাহাঁষ্যে চাঁষ করতে গেলে যতটা জমী দরকার এবং মূলধন দরকার 
ত1 বেকারদের মধ্যে শতকরা একজনও জোগাড় করতে পারবে না। স্মভানিক কৃ্ষ 
বেশ একটু ভারিকি ব্যাপার । সুরু সতবন্ধে একটু .ধারণা থাকলে আর. সেট এত 
সহজে কেউ ব্যবস্থা দিতেন ন1। আমার বিশ্বাস, গ্রামের দিকে ফের এই নীতিকথার মধো 
অর্ধেক হুচ্চে' বাবুভায়াঙ্গের বাবুয়ানার প্রতি আক্রমণ, আর অর্ধেক হজ্জে চাষীদের প্রি 
আন্তরিক অশ্রন্ধার একট! পরোক্ষ পরিচয়।. এর মধ্যে আর কিছু আছে কিনা, তা আমার 
জানা নাই। . ক ূ 

গ্রামে গিয়ে আর একট! কাজ করার কর্গা বলা হয়; তা হ'লহপ্তচালিত বগ্ত্রবা 
কুটীর শিল্পের চর্চা কর! “প্ুই দিকে অবশ্তই কিছু কীজ হতে পারে। কিন্তু এখানেও অনিশ্চন়ন। 
ও অজ্ঞতা একট! প্রকাণ্ড বাধ! ভয়ে রয়েছে । কোন্‌ যন্ত্রে বা কোন্‌ শিল্পে, কতটা -খয়চ 
পড়ে এবং কতট! লাভ হতে পারে, বাস্তবিক কোথাও কেউ লাভ করেছে কি না এই. 
সমস্ত বিষয়ে খবর যঙ্গি ছড়ান হয় তবে অনেক উন্নতি হ'তে পারে। স্পষ্ট চারি ও 
অস্পষ্ট উপদেশ, শুধু এট ছটির দ্বার আর কিছুই হবে ন!। 

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মধাবিত্ত সম্প্রদায় শ্রেণীবঞ্চ হয়ে খুব বির) একট চেষ্টা 
না করলে, ব্যবসায়, কূষি বা কুচীরশিল্পের স্কারা বেকার সমন্টার কোন সমাধান করেনা; 
এগুলির প্রভাব. লেখালেখির মধ্যেই$ আর থাকবে ।, কিন্ত বেকার সমস্তার এগুলি . 


৩৩২ নব্যভারত [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্য 


ছাড়া যে.আর কোন প্রতিকার নেই তা মামি মনে করি না। দেশে বাঁধাত'সুলক শিক্ষার 
আইন যদি গ্রচপিত হয়, তবে শুধু শিক্ষকের কাই এত বেড়ে যাবে, যে আমাদের 
বেশীর ভাগ কর্ন লোকই কাজ" পেতে পারে। তার উপর কারখানা শিল্পের 
প্রসার যণ্দ খুব বৃদ্ধি পায় বে সেখানেও মধাবিত্ত সম্প্রদায়ের অনোকের অন্ন সংস্কান হতে 
পারে! শিক্ষান্ূলক কাঁজের সংখা! যে" আর বাড়তে পারে না, বা বাড়া মঙ্গলের বিষয় নয়, 
প্রপ মনে করার কোন কারণ নেই'। 'এই সংখা যাতে বাড়ে সেদিকে ও একটু দৃষ্টি 
রাখার কথ৷ আজকাল উত্থাপন করতেও ্ হয়। কিন্ত £ট! এন্তান্ প্রতিকারের চেয়ে 
যে বেশী অসম্ভব নয়, তা স্বীকার করতে £কানি লজ্জা দেখি ন! । 

শিক্ষামূলক ফাজ বাড়। যদি এ একেবারেইটঅসন্তব 5য়, ভবে বিবাহ বন্গ। ব স্থগিত রেখে ম্ধা- 
বিত্ত সম্প্রদায়ের সংখা! ক্রমশঃ কমিয়ে ফেলতে হবে । কাজ সল্প অগচ গ্রাখাঁর সংখ্যা বেশী, 
মোটামুটি এইটেই হুল বেকার .সমস্তা ৷ গত পঞ্চশ বসবে মধাবেত্ত সন্প্রদ।য়ের সংখা 


কত. এবং কি হারে বেড়েছে তার শিশ্বাস-যাগা সংবাজ পারা কসিন। কিন্ত ক বা 


শু 


মেখে মনে হয় খুবই বেড়েছে । তা না হালে কন্মগীনত'র কোন কারণ পাওর। মুস্কিল | 
কাজের সংখা! ত আর কমে নিত স্ুতিরাধ বিঘা কমাতেহ ভবে। আর 
এইজন্ত ৪627600: 0£ 11,778 অটুট রাখ! দরকার । একটু আধটু বাবুয়ানীর স্বপক্ষে 
এট।ও একটা চল্নসই রকমের যুক্তি । 

বিব/হ বন্ধ রাথা এবং বাস্তব বাধপায় জগতের প্লম্বন্ধে নিভূল সংবাদের ধন প্রচার 


এষ ছুইটি ছাড় আর তৃতীয় কোন উপায় আছে কি ন। সে বিষয়ে, বিশেষজ্ঞতার অভাবে, 


আমার খুবই সন্দেহ আছে। যদি থাকে, সেট! অন্ততঃ গালাগালি দেওয়া নয়, এট। খুব 
নিভয়ে বল! ষেতে পারে । 


আীঙ্সমণ্ক্দর প্রসাদ মিত্র 


ইউরোপীর সভ্যতার ইতিহাস” 
। পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


পঞ্চম ' শতীব্দীতে রোমক সামাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর ষে কয় প্রকার বিভিন্ 
রাজতন্বের বিকাশ ঘটিয়াছিল এখানে তাহাদের সকলগুলিকেই পাইলাম ₹-(১) বর্কার 
রাজতন্ব, (২) সমা্টুতগন এবং (৩) উদীয়মান ধর্মনূলক রাজতর। তাহাদের সুনীতিতে 
যেক্সপ বৈভিত্র্য, তাহ্ধাদের পরিণতি সেইরূপ বিচিত্র 1, 
ফ্রাঙ্ছে প্রথম কুঁজবংশের আমলে বর্বর রাজনীতিরই গ্রঙ্ভশব ছিল। যাজক 
সম্প্রদায় ইভাঁকে সয়া্টিতন্ন বা ধর্শতন্্ের আদর্শে গড়িয়া তুলিবার বন্ছ চেষ্টা করিয়াছিলেন, 


মাঘ, ১৩৩২ ] . ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহান ১৩৩ 


বটে; কিন্ত রাজপরিবারের মধ্য হইতে রাজনির্বাচন, এই নীতিরই প্রাধান্ত রহিয়! 
গেল । যাঁজকদিগের প্রভাবে এই নীতির সহিত উত্তবাধিকারনীতি ও ধর্মনীতির কথঞ্চিৎ 
সংমিশ্রণ ঘটিয়ানছল মাত্র। ইটালীতে ষ্রোগথ দিগের মধ্যে সমাট তন্ত্র বর্বর রাজনীতির 
স্থান অধিকার করিয়া বসল। থিওডেোরিক নিজকে রোমীঘ সমাট.দিগের উত্তরাধিকারী 
বলিয়। ঘোঁষণ। করিলেন। কেবলমাত্র কাসিওডোরসের গ্রন্থ পাঠ করিলেই হি শাসনতঙ্গের 
এই বিশিষ্ট প্রক্লৃতির পরিচয় পাইবেন। 

স্পেনে রাজতম্দ তন্য স্থান অপেক্ষা আর্ক পরিমাণে ধম্মনাতির দ্বারা -প্রভারবাদ্িত 
ভইয়াছিল। যদিও টৌলেডোর ধশ্মসংসদ দের্শের সব্নময় প্রভু ছিল না, হগাঁপি বিসীগণ 
রাজবৃন্দের- শাসনতঙ্গে না হউক, তাহ।দিখের যাজক প্রণোদিত বিধিবিধান, াণাদের 
যাঁজঝ্প্রবর্তত ভাষায়, ধন্মতপ্দের প্রভাব পূণ যাআায় দেখিতে পাগ্যয়া যার । 

ইংলগ্ডে সাক্সনদিগের মধ্যে বর্বর রাজনীত প্রায় অক্ষপ্রভাবে রক্ষিত হারা 
হেপ্টার্ক বা সপ্ঠরা'জ্যর এক একটি রাজা এক একটি দলের অধিক ত দুখ, গ্রুঠোক বদলের , 
একটি করিয়া দলপতি রী । অগ্ত্রাপেক্গা এখানে সামারক নিব্বাচন প্রথার সুস্পষ্ট . 
পরিচুয় পাওয়া যায় । 

. এইকূপে অবস্থাভেদে ইউরোপের বিভিন্ন রা রাজতট্ঘৈর নানা বিচিত্র কূপ ফুটিয়] 
উঠিল। এধুগে এত বিশৃঙ্খলা যে কোন সার্ঘজনীন বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে, 
পারে নাই । নানা পরিবর্তন পরম্পরার মধা দিম অবশেষে আমরা অষ্টম শতাব্দীতে আস্য়া 
উপনীত হই, তখনও পর্যাস্ত রাজতন্ন কোথাও একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে নাই" 
অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে দ্বিতীয় ফ্রাঙ্করাজবংশের অভ্া্খানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাবলী অনেকটা 
সংহত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইতিহাঁসের ঘটনাবলী এখন ব্যাপক আকারে সম্পন্ন হইতে 
লাগিল, সুতরাং সেগুলি ববিবঝার পক্ষেও সুবিধা হইল, আহার্দের প্রভাখও বুশ্ধি পাইল। 
এখন দেখিবেন বিভিন্ন রাজতন্ন কেমন করিয়া পরস্পরের স্থান অধিকার করিতেছে 
সুম্পরের সহিত সন্গিলিত হইতেছে । রঃ 

ধন কালেশবিঙ্গীয় রাজগণ মেরোবিগীয়দিগের স্থান গ্রহণ করিল, তখন বর্ধররাজতন্ত্ের 
পুনরজীবন' লক্ষ্য কর! খায়) পুনরায় নির্বাচননীতির সাক্ষাৎ পাওয়া! যাক্স॥ পেপিন 
সোয়াসেখূনগরে নিজকে নির্বাচিত করাইয়। লইলৈন। প্রথম কার্পোবিঙ্গীয়গণ 'ঘখন 
পুত্রের হন্ডে রাজ্যভার অর্পণ করিতেন, তখন 'তাহার! রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তির সম্মতি 
লইতে যন্তবান্‌ হইতেন। যখন তাহারা রাজা ভাগ কর! আবস্তক মনে করিতেন তখন জাতী 
মহাসমিতির জন্গুতি গ্রহণ করিতেন। এক কথায় দির্বাচননীতি সম্মতিগ্রহণ আকারে 
পুনরায় কিয়ৎ পরিমাণে ন্তবতা! লাভ করিল। আপনার মনে রাখিবেন এই রাজবংশ 
পরিবর্তনের অর্থ “পশ্চিম” ইউরোপে একটা নৃতন জান্দীন আক্রমণ, সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাচীন জান্দান রীতিনীতির' ক৩কট! ছানা নৃতন করিয়া আবিদ দত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 
রাজতন্ত্রের 'মধ্ৌ.ধর্দনীতি আরও ুক্পইরপে প্রবেশ লাভ ক্ঠুরন এবং তাহার প্রভাব ও 
ৃদধিপ্রাপ্ত হইল  পেপিন পোপক্কতক স্বীকৃত ও অভিষিক্ত হইলেনট। ধর্দতঙ্্রের অনুমোদন 






৬৬৪ নব্যভাঁরত. | 'ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১০ম সংখ্য! 


ও সভায়তা তাহার 'আবষ্ঠক ছিল) ধর্শতগ্ন তৎপূর্বেই প্রভৃত পরাক্রম লাভ করিয়াছে, 
পেপিন কাজে কাজেই তাহার নিকট উপযাচক হইলেন । শারলমেনও সেই সতর্কতা 
অবলম্বন করিগেন ; ধন্মমূলক রাজতগ্ন গড়িয়া! উঠিতে লাগিল। তথাপি শাঁলমেনের সময়ে 
রাজতন্ত্রের এই নূতন লক্ষণ প্রাধান্ঠ লাভ করিতে পাঁরে নাই ; তিনি যে রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা রোমীয় সয্রাটতন্ব। যদিও তিনি যাজক সম্প্রদায়ের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে স্বকার্য্য সাধনের সহায় স্বরূপ 
ব্যবহার করিয়াছিল্নে, তথাপি তিনি কখনই তাহাদিগের ভস্তে -যহ্বন্বপূপ হইয়া পড়েন 
নাই । একটা বিশাল রাঁজোর কল্পন!, একটা বিরাট রাষ্ট্রীয় একা, এক কথায় রোমীয় 
সাঁতাজ্যের পুনরুজ্জীবন, ইহাই ছিল ..শবীপমেনের, স্বপ্ন ও লক্ষা। তীহার মৃত্যু 
ঠ এবং "তাগর সিংহাসনে লুই ল্য স্ববনেয়ার * আক হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে 

্গ যে কি প্রকৃতি ধারণ. করিল তাহ। সিলেট জাঁনেন। রাজা এখন 
বাজিকবৃন্দের হাতে পড়িলেন 3 তাহারা তাহাকে ভত্সনা করিলেন, রাজাচাতি করিলেন] পুনঃ 
শ্রতিষ্টিত করিলেন, 'ও তাঁহাকে সর্বতোভাঁবে শাসন করিতে, লাঁগিলেন। ধরশ-বাজতন্ 
পূর্বে সামান্ত আকারে দেখা গিয়াছিল,. এখন তাহা স্থগ্রাতিষ্টিত হুইবার জোগাড় 


১ এইয়পে অষ্টম শতাব্দীর মধাভাগ হইতে নবম শতার্দীর মধ্যভাগ পর্য্স্ত ব্রিবিধ 
রাজতক্গের বৈচিত্রা কতকগুলি ঝড় বড় সুমম্বদ্ধ সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর মধা দিয়া প্রকাশিত 
লুই জ্য দ্যবনেয়ারের মৃত্যুর পর ইউরোপ পুনরায় যে প্রলয়াবর্তে নিমজ্জিত হইল 
তাহার মধো ত্রিবিধ রাজত্ব একসঙ্গে 'অস্তরহিত হইয়! গেল। সমন্তই তখন বিশৃঙ্খল। 
কিয়ংকাঁল প্ররে বখন ফিউড্যাল)ভৃস্বামীতন্বের প্রীর্ভাব হল তখন ফিউড্যাল রাজতরূপ 
পক চতুর্থ প্রকারের রাজতন্কের অভ্যু্খান ভইল। এ রাজতন্ত্রের গ্ররুতি বড় জটিল, 
সকজে ইহার সংজ্ঞা নির্দেশে করা যায় না। বল! হইয়া থাকে যে ফিউড্যাল পদ্তিতে 
রাজ! ভইতেছেন রাজগণের রাজা, তুক্কামীবৃন্দের তৃস্বামী; শ্রেপীপরম্পরাক্রমে তিনি 
সম্গ্র সমাজকে নুদৃঢ় বন্ধনে বীধিয়া . রাখিয়াছেন; তাঁভার চতুর্দিকে প্রজাদিগকে 
আহ্বান করিয়া সমগ্র জাতিকে্ট তিনি তলব দিতে পারেন এবং, এরইন্সপে দেখাইতে. 
পারেন যে তিনি বধার্থই রাজা । আমি স্বীকাঞ্স করি যে ইহাই ছিল ফিউড্যাল রাজ- 
তক্মের পু'থিগত তন্ন; কিন্তু ইনা ত্বমান্র | বাস্তবরাজো এ তত্ব কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে নাই। ঠাকটা শ্রেণীপরম্পরাবিনান্ত শৃঙ্খলার দ্বার! সাধারণ সমাঞ্চের উপর রাজার 
প্রভাব বিস্তার, সমগ্র ফিউড্যাল সমাজের সহিত রাজার নান| বিচিত্র সন্বন্ধবন্ধন, এ 
সমস্ত তত্ববিদগণের স্বপ্রমাত্র & বাস্তবিকপক্ষে অধিকাংশ ফিউষ্াল ভৃম্বামী এ সময়ে 
সম্পূর্ণর্নপে রাজশীসনের বাহিরে ছিলেন; অনেকে রাজার নাম পর্যন্ত জানিতেন না 
এবং রাজার সঙ্গে কোন সম্পক রাখিতেন না। সমস্ত শাসনতগ্রই তখন, নিজ 
সন্ীর্ণকেতরে স্বতস্থভীবে অবস্থিত ছিল। তৃস্বামীদিগের মধ্যে এক একজন হয় ত'কীজোপাধি 
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ধারণ করিতেন, কিন্কু এ উপাঁধি কেবল অতীতের শ্মতি মাত্র, ইহাতে কোন বাস্তরত। 
ছিল না। 
দশম ও একাদশ নারী রাজতন্বের অবস্থা এইক়প ছিল॥ দাদশ শতাব্দীতে 
লুই লা গ্রো্খ্র রাজত্বকালে একটা পরিবর্তন 'আঁসিল। এখন রাজার নাম প্রায়ই 
শুনিতে পাওয়া মায়; তাঁহার প্রভাব এখন এমন ন্মনেক স্থানে প্রবেশ করিয়াছে 
যেখানে সে. পূর্বে কখনও প্রবেশপথ পা নাই: সমাজে রাজার সক্রিয়ত। এখন 
অনেক বাড়িয়'ছে। কোন্‌ অধিকারের বপে রাজার প্রভাব এতটা বাঁড়িয! গেল হভ। 
অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব পূর্বে যে সকল অধিকার রাঁজ৷ দাবী করিতেন 
তাহার কোনটিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, না । রাজা! এখন রোমক স্টের উত্তরাধিকারী 
রূপে বা রোমক সম্াট তদ্বের 'অধিকারবলে রাঁজতগ্বের গ্রভাববৃদ্ধি বা সংহতি 
সাধন করিতেছেন না। সেইকাপ নির্বাচনের বলেও নহে, ভগবচ্ছক্তির অবতার 
ছটা? নহে ।  নির্ববাচনপদ্ধতির সমস্ত চিক এখন বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে. ্ন্তরাঁধিকার 
£পদ্ধতি এখন দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । এব যদিও এখন রাজার অভিষেকে 
ধ্মত তল্বের অন্থমোদন থাঁকে, তথাপি লইলা গ্রোক্ুর রাজতগ্বের সহিত ধর্মের সম্পর্ক, 
আছ কিন। আছে তাহা লইয়া লোকে আর মস্তিষ্ক চালনা করে না। রাজতঙ্ের 
মধ্যে এক অজ্ঞাতপূর্ব নৃতন তত্বের "আবির্ভাব হইল; এক নূতন রাজতগ্কের স্চনা 
হইল । 
একথার পুনরুদ্ভির আবগ্ঠক নাই যে সমাজে এখন একটা বিষম বিশৃঙ্খল!, উপস্থিত 
হইয়াছে, সমাজ এখন অবিরত নান! উপদ্রবে বিপর্ধ্ন্ত। এই ছর্দশা হইতে 
উদ্ধার পাইবার জন্য, সমাজের মধ্যে শৃঙ্খল! ও -ক্য স্থাপনের জন্ত, সমাজের 
নিজের কোন সামর্থা বা উপায় নাই। ভৃতষ্বামীদিগের পালিয়ামেপ্ট, তাহাদ্দিগের 
বিচারসতা, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের দরুণ এখন আমরা মনে করি যে 
ফিউড্যালতন্তর বেশ একটা সুশৃঙ্খল, সুবাবস্থ শাঁসনতন্ব ছিল-সে সমস্তই ভখন 
শক্তিতীন, বাস্তবতারহিত ॥ তাহার মধ্যে এমন কিছুই ছিলনা যাহাতে শৃ্খঙ্গ। ব! স্তা গধন্ম 
পুনঃপ্রতিষ্িত হইতে পারে। সুতরাং এই সামাজিক প্রলয়ের মধ্যে ঘোরতর অন্যায়ের 
প্রতিকারার্থ, ঘোরতর অমঙ্গলের নিবারপকল্পে, বার্থ রাষ্্রশক্তর পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে লোকে, 
যেকাহার নিকট ধাইবে খু'জিয়! পাইল না। রাজার নামমাত্র তখন অবশিষ্ট আছে, একজন 
ভূষ্বামী সেই নাম মধিকার করিঘা আছেন; কেহ কেহ সেই রাজার নিকট শরণার্থী হইল 
রাঁজশক্তি এ পর্যন্ত ষে সকল বিভিন্ন অধিকারের দাবী করিয়া 'আসিয়াছে, সে সমন্থ 
অধিকারের এখন কোন প্রভাব ছিল ন! সত্য, তথাপি অনেকের মনে তাহার স্থৃতি জাগিয়াছিল 
এবং সময়ে সময়ে এই সকল অধিকার স্বীকৃতও হইত। কখনও কখনও লোকে কোন 
'মকথ্য উপদ্রব দমন করিবার জন্ত,ব! রাঁজার আবাস গৃহের নিকটবর্তী স্থানে শঙ্খলা গ্বাপন করিবার 
অন্য, 1 থব। কোন দীর্ঘকালব্যাপী কলহের স্ত্রীমাংস! করিবার জন্ত, র্ার নিকট উপস্থিত হইত । ৭ 
কখনও কখনও ব রাজার অধিকররবহিতূ্ত ব্যাপারেও তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হট্ত। 
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তিনি সাধারণ শৃঙ্খলার রক্গকর্পাপে, অন্তার প্রতিকারী ৪ মধ্যস্থয়পে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
ক রাজার উপাঁধের সঙ্গে যে নৈতিক কর্তৃষূশক্তি জড়িত চিল, তাহারই বলে 

£ তিনি ক্ষমত। অজ্জন করিলেন । 
?98 লুই লা গ্রোত্র রাজন্বকালে ৭ হগেরের শাসনে রাজতগ্থ এই প্ররুণত ধারণ করিল। 
সমাজের টসে যে একটি বাপক সার্বজনীন শক্তি প্রতচিত হওয়া আবশাক' যেশন্ত 
পূর্বকাঁলের খণ্ড ৭গ শাসন শক্কি হইতে সম্পূর্ণ পূথক, যে শক্তি হর্ধল অক্ষমকে শ্যারবিচাঁর 
দান করিবে, যে শক সমাজে শুর্ঘলাস্থাপনে মমর্থ, শাস্তিরঙ্ষাই যাহার প্রধান কর্তব;, ছুর্বলকে 
রক্ষাকরা ও বিবাদ বিসন্বাদ এটাই দেওয়াই যাহার প্রধান ধর্মু_-এইপ্প একটা ধার্ণ! 
আঁংশিকভ।বে, ক্ষীণভাবে, অসংল?ভাবে লোঁকের মনে এই প্রথম দেখ. দিল । দ্বাদশ শতাব্দী 
হইতে ইয়ুরোপে 'এবং বিশেষ করিয়া ফ্ষান্নে রাগ্তপ্ধ এই সম্পর্ণ্পে নৃতন আকার ধারণ 
করিল। রাজতন্ব এখন আর বর্ধর রাঁজতদ্দ নহে, ধর্মরাজতদ্ম নে, সম্াটতগ্ব নে ;) ইহার 
ক্ষমতা এখন সীমাবদ্ধ 9 অসম্পূর্ণ । ূ 

ইহাই অধিক রাজতদ্বের যথার্ণ মূল, ইভাই তাহার প্রীণতদ ) উঠার ,জীবনেতিতা সেন, 
রই তত্বই বিকশিত হইয়াছে, এবং ইভারই বলে সে সফল: লাভ করেয়াছে । ইতিহাসের 
বিভিন্নযুগ, রাজতন্বের ভন্ন ভিন্ন প্র ত পুনরাবিভ ত হইয়ান্ধে ॥ যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির 
রাজত্ব লইঘ. শামরা পুর্বে মালে;ন' করিয়াছি, তাহার একে একে পুনর। এ প্রাধান্ত লাভের 
জন্ত চেষ্ট। করিয়াছে : 'যাজকসন্প্রদায় সর্ধদ: ধর্মরাজনীতিই প্রচার করিয়াচে ; বাবহারবিদগণ 
বরাবর সমাটতগ্ষের পুনগ্চজ্জীবনকগ্গে উদ্ভন করিয়াছেন 7; এবং আভিজাত্সম্প্রদায় কখনও 
কখনও নির্বাচন মূলক মথব কফিউডাঁল খাজতত্ন ফিরাইয়া সা নত চ ভয়াছেন। 
শুধু যে যাজকবর্গ, নাবহারবিদ্বর্ন 9 অভিজ। তবর্গ রাজতপ্নের উপর নিজ নিজ ছাঁপ দিতে চে 
কনিয়াছেন তাহ ন:5, লাঁজতগ্ব৭ এঠ সকল সম্প্রদাথকে জের প্রভাব পরীক্রন বুদ্ধির 
সহায়ম্বরাপ নাব্ভার করিয়াছে । রাজ! সাময়িক প্রবনি বা প্রয়োজনের বশে কখনও 
নিজকে ভগবানের প্রতিনি।ধ, কখন৭ না| রোমক পর!টের উত্তরাধিকারী বলয়! বোষণা 
করিয়াছেন । তিনি আনধিক।রসত্বেও এই সকল উপাধি দাবী করিতেন বটে, কিন্তু এসমন্ত 
উপাধিতে আধুনিক রাঁজতম্মের মূল শক্তি ্ নিহিত শাই। তাই পুনরায় বলি, সার্বজনীন শান্তি 
শঙ্খলা, সার্বজনীন স্ঠায়ধর্্, এবং সমাজের সম্মিলিত স্বার্থের রক্ষক চিসাবেই রাজা লোকসমাজের 
অনুরাগ ও ৭শাতা অর্জন করিয়াছেন, 9 ন্বোকসমানের সম্মিলিত শক্তির অধিকারী 
চইয়াছেন। যত সপ্রীপর হইবেন ততই দেখিবেন দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আধুনিক রাজতন্ের 
এই বিশিষ্ট প্রকৃতি ক্রমশঃ পুষ্টিলাভ করতেছে, বললাভ করিতেছে ৪ ইউরোপের বিশিষ্ট 
রাজনৈতিক স্বর্নপ গঠন করিরা চলিতেছে । এই প্রক্ক:তর বলেই রাজতম্ব ইউরোপীয় 
সমাজকে ভাঙ্গিয়! চুরিয়া রাজশক্তি 9 প্রজাশক্তি এই ছুইটি মাত্র অঙ্গে পরিণত করিয়াছে । 

অতএব, জুসেড যুদ্ধের অবসান কালে ঈউরোপ যে পথে চলিতে আরস্ত করে সেই 
পথ অন্ুমরণ করিরাই নে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এবং এই রূপাস্তরে রাজতন্ন ব্থাষেগা 
স্থান অধিকার কারয়াঁছে। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে যোঁড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ীয় শৃঙ্খল স্থাপন 


ফান ও চৈত্র, ১৩৩২ ] ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস 


জন্য যে সমস্ত বিভিন্ন প্রচেষ্ট। হইয়াছিল আগামী অপ্যায়ে তাহা আলোচনা করিব | 
ফিউড্যাল' তন্ত্র, যাগ্গকতন্ন ও পৌরনগ্র হ্র্দিকের রূপান্তর হইতে ন্মাম্বরক্ষা করিবার 
জন্য/নিজ নিজ প্রাচীন নীত্তি অনুসারে সমাজ পুনর্গঠন করিবার জন্য যে চেষ্টা 
করিরাঁছিল তাহ? আলোচনা করিব | 


এ একটি পি বি ০ ০০০৯ _ ৯১৪ 


দশম অধ্যায় । 


গ্রীচীন ইউরোপীয় সমাঞ্জের বিভিন্ন উপাদান দন্বন্ধে আলোচনাকালে আপনারা 
সর্ব গ্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাহাদের নৈচিত্রা, তাভাদের পরস্পরনিরপক্ষত্রা, তাহ দের 
গ্বাতগ্র্ট৯ট তাহীবদর, বিশেষ লক্ষণ। তৃষ্বামীনগ্রন্লক অভিজাতসম্প্রদায়, যাঁজক- 


৩৩৭ 


সম্প্রদায়, পৌরসম্প্রদায়, সকলেরই অবস্থা স্বতগ্ণ, বিধিবিধান স্বত্র, রীতিনীতি স্বতন্্ব। 


প্রতোক সম্প্রদীয়ই এক একটি স্বত্ব সমা'জ-গঠন করিয়! স্ব স্ব উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য স্ব স্ব 
শক্তিবলে স্ব স্ব নিয়ম অনুসারে মাম্মশসন করিত। তাহারা পরম্পরের সহিত সম্বদ্ধ 
ছিল ও পরম্পরের সংস্পর্শে থাকিত গন্দেহ নাই, কিন্ত ভাহাদের মধ্যে যথার্থ একতাবন্ধন 


ছিল ন1, তাহার সকলে মিলিয়া বার্থপক্ষে একটা ষ্টেট বা! রাষ্ট্র, একটা নেশন বাঁ 


মহাজাতি গঠন করে নাই। 

এই সমস্ত স্বতন্ত্র সমাঙ্গ মিলিয়া মিশিয়া এখন এক একটা জাতি গড়ি! উঠিযাছে। 

মাধুনিক ইউরোপীয় দমাজের হাই বিশেষ লঞ্ষুণ। প্রাচীন “সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ 
ভাঙ্গিয়! চুরিয়া 'এখন ত দাড়াইয়াছে _-রাষ্্রতন্ত্ব ও প্রজাবর্গ ,_-অর্থাৎ বৈচিত্র্যের 
তিরোধান ঘটিয়াছে, এবং সা্দৃশ্তের ফলে একীকরণ ঘটিয়াছে। কিন্তু এ পরিণতি সম্পূর্ণ 
হইবার পুর্ধে ইহাকে বাঁধা দিবার উদ্দেশ্তে অনেকবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। 
এই সকল বিভিন্ন সমাজের নৈচিত্রা ও স্বাতন্তয অক্ষুণ্ন রাখিয়া যাহাতে তাহ।রা একত্র 
সম্মিলিত ভাবে অবস্থান ও কাধ্য করিতে পারে সেই উদ্দেস্ত্ে অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। 
তাহাদের বিশেষ অবস্থান, বিশেষ অধিকার বা বিশিষ্ট গ্রকৃতিতে আঘাত না! দিয়্াও 
যাহাতে তাহাদিগকে একটি রাষ্্রতন্ত্রের মধ্যে সম্মিলিত করা যায়, যাহাতে তাহাদিগকে 
লইয়া একটি জাতীয় সমাঞ্জ গঠন করা যায়, যাহাতে .- তাহাদিগকে একমাত্র শাসনের 
অধীন কর! যীয়) এই উদ্দেশ্তে অনেক চেষ্টা হইরাছিল। 


এ সমস্ত চেষ্ই ব্যর্থ হইয়াছিল। আধুনিক সমাজে যে পরিণতির কথা, এঁক্যের কথ 
এখনই.বলিলাম, তাহাতেই গ্রমাণ হয় যে এ সকল চেষ্ট! ব্যর্থ হইয়াছিল. ইউরোপের, 


কোন কোন দেশে এখন ও সেই প্র।চীন বৈচিত্র্যের কোন কোন চিহ্ন অবশিষপ আছে; 


যথ। জার্শদনীতে একটা সর্তাকার ফিউড্যাল্‌ অভিজাঁতসমাজ ও পৌরসমাজ.. বরবদান, | 


আছে ) ইংলগ এখনও জাতীয় চর্চ বা যাজকসংঘ নির্ষি্ট কর ও নির্দিষ্ট শাসনাহিকার 


ভোগ-করিতেছে । কিন্ত এটা নুম্পষ্ট থে এ কল ক্ষেত্রে একটা -দ্বতন্ত্ জন্তিত্বে ভাগ্‌ রর 


কাছে) কারণ এই কল বিধিষ্ট খণ্ড সমাজ এখন সাধারণ সমাজের সহিত মিপিয়া 


৩৩৮ নবাভারত ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখা। 


গিয়াছে, রাষ্্রতস্থর অন্তডূ ক্ষ হইর়। গিয়।ছে, পাঁধারণু জাতীয় জীবনের সহিত একই চিন্তা 
চেষ্টা, একই রীতিনীতির শোতে ভাসিয়! চলিয়াছে। তাই পুনরায় বগি যে যেখানে প্রাচীম 
থণ্ড সমাজগুলির স্বতগ্থ বাহরূপও বর্তমান আছে, সেখানেও তাহাদের বাস্তবিক 
স্বাডন্ত্রয একেবারেই নাই। 

তথাপি শাহাদিগকে রূপান্তরিত না করিয়াও একমুখী করিবার জন্য, তাহাদের 
বৈচিত্র্য বিলোপ না করিয়াও তাহাদিগকে একট! জাতীয় একোর সহিত - জুড়িয়! দিবার 
জন্য এই যে সমস্ত চেষ্টা হইয়াছিল, ইউরোপের ইতিহাসে তাহারা একটা বৃহৎ স্থান,অধিকার 
করিয়। ' আছে। আমরা এখন যে যুগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, যে যুগ আদিম 
ইউরোপকে আধুনিক ইউরোপ হুইতে পৃথক করিয়া দেয়, যে যুগে ইউরোপীয় সমাজের 
রূপাস্তর সাধিত হয়, সেই যুগের ইতিহাসে এই সকল চেষ্টা অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে। 
শুধু তাহাই নহে, পরবর্তী ঘটনাবলীর উপরও এই সকল চেষ্টার প্রভাব নিতান্ত সামান্ট 
নহে ; ইউরোপীয় সমাজের বিচিত্র উপাদান যেরপে পরিবষ্ঠিত হইয়া শাসনতন্ত্র ও জম- 
সাধারণ এই দুইটিতে মাত্র আসিয়া! দঢ়াইল, তাঙাও এট সকল চেষ্টার প্রভাবে 
ধটিয়াছে। অতএব দ্বাদশ হইতে যোড়শ শতা্দী পর্যাস্ত রা্্ীর শৃঙ্খলা স্থাপনের জনয, 
খণ্ড সমাক্গগুপির বৈচিত্র নষ্ট না করিয়াও জাতিগঠন ও কাষ্ট গঠনের জন্ত যে সমস্ত 
চেষ্টা হটযাছিল,'সে গুলিকে ভাল করিয়া বসিয়া লঙয়া আবঞ্তক| বর্তমান অধ্যারে ইহাই 
্ামাদের লক্ষ্য । 

কিন্তু এ আলোচনা] অতাস্ত ভুরহ ও কষ্টকর? | রা শৃঙ্খলা স্থাপনের এই সকল 
চেষ্টা পরব ঞময়ে সছ্দ্দেশ্রপ্রণোদিত হয় নাই ) অনেক সমধ ছাদের পশ্চাতে স্বার্থপরতা 
ও বথেচ্ছপর়ায়ণতা। ভি 'ন্য কোন প্রেরণা শক্তি ছিল না । তবে ইহ! নিশ্চয়ই মানিতে 
হইবে যে ইহার মধ্যে একাধিক্‌ চেষ্টা বাস্তবিক পক্ষেই নিযস্বার্থভাবে অকলুষভাবে 
প্রবন্িন্ধ হইয়া ছিল ; একাধিক 'ক্ষত্রে মানব জান্তির নৈতিক ও সামািক উন্নতি রা 
এঠ সকল চেষ্টার একমাত্র লক্গা ছিল। সমান্ত তখন বিশৃঙ্খলা, উপদ্রব উৎপাত 
অন্যায় অনাচার দ্বার] বিপবস্য হইন্বেছিল | গনেক উন্নঞ্চচেতী সদাশর ব্যক্তি রা 
বাথিত হইয়। এ অবস্থা হইতে উঁদ্বার লাভের ক্বন্ট নান! উপায় সন্ধীন করিতে লাগিলেন । 
তথাপি এই সকল মহৎ চেষ্টা নিক্ষল হইয়াছিল; এবং এতটা সাহস ও সততা এতটা 
আত্মত্যাগ ও উদ্যম একেবারে বার্থ হয়া গেল। ইহ! কি একট! হৃদয়বিদারক দৃদ্ত 
নহে? কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটি কষ্টকর ব্যাপার আছে, ভাধাতে হৃদয় আরও 
বিষাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সমাজের উন্নতির অন্ত এই,সকল উত্ভম শুধু যে নিক্ষল হইল তাহ! 
নহে, তাহাদের মধ্যে অনেক পরিমাণে অসভা ও শকগ্যাণ মিশ্রিত হইয়! গেল। সছুদ্ধেন্ত- 
প্রপোদিত হইলেও অধিকাংশ চেষ্টার মধ্যেই বাতুলত্, বিচার বুদ্ধির অসস্ঠাব, এবং স্কায 
ধর্ম, মামধ জাতির 'আ্তাষ্য অধিকার ও সমাঞ্জবাবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে সম্র্ণ অজ্ঞতা 
প্রকাশ পাইয়াছিল। নুতরাং মানুষের চেষ্টা যে শুধু অকৃতকার্য হুইল তা নহে, 
মানুষ সফলতার যোগ্যতাও* দেখ:ইতে পারে,নাই। শুধু যে ইহাতে মানুষের কঠিন 
ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া গেল তাহা নহে, মানুষের হূর্বালতারও পরিচয় পাওয়া গেল 
দেখা গেত্র যে সত্যের একাংশ্য ত্র মহত্রমলোকের মমও এমন ভাবে অধিষার করিয়। 
বসে হে তীর্ফরি! আর পৰ ভুলিয়া বান, যাহা কিছু তাডাদের সঙ্ধী্ চিকবাপতের নি 
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+ বাহিরে পড়ে সে সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া! পড়েন, যদি কোন /ক্ষে তাঁহারা 
/ স্তায়স্ধর্শের সামান্ত ছাক্নামাত্র দেখিতে পাঁন, তাহাতেই সন্থষ্ট হইয়া তাহারা 
ভৎসম্পক্কিত সমন্ত অন্যায় অবিচার উপেক্ষা করেন। মানুষের হুর্াগ্য দুর্দশা! ভাবিতে 
গেলে বিষাদগ্রস্ত হইতে হয় সত্য, কিন্ত আমার মতে মানুষের দোষ ক্রুটির কথা ভাবিতে 
গেলে গভীরতর বিষাদে আচ্ছন্ন হইতে হয়) মানুষের কষ্ট অপেক্ষা মানুষের €শখই 
অ।মার.পক্ষে অধিকণ্তর ভুর্বহ । আমি যে সমস্ত উদ্তমের বর্ণনা! করিব তাহাতে এই 
উভয়বিধ দৃশ্ঠই উদধাটিত হইবে । এ ইতিহাস আমাদের আগ্ভোপাস্ত আলোচনা করা 
আবন্তক, এবং যে সমস্ত যুগ, যে সমস্ত মাহুয বাঁর বার পৎভরষ্ট হওয়া সত্বেও"বার বার 
অকৃতকার্য হওয়া সন্বেও «বহু মহৎ গুণের পরিচয় দিয়াছে, প্রশংসনীয় উদ্ভম দেখা ইয়াছে, 
খাডতি গৌরবের যোগ্য প্রদশন করিয়াছে, তাহীদিগের প্রতি অবিচার করিলে 

' চলিবে না। 
দ্বাদশ হুইতে ষোড়শ শতাঁববী পর্ধ্ত্ত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খল! স্থাপনের স্বৃন্ত দ্বিবিধ চেষ্টা 
স্হুযাছিল |. শ্রফ শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র সামাজিক উপাদানের শ্রীধান্ 
চান পারা, তাহা সে যাঙ্কতন্ত্রই হউক, বা অভিজাত নই হউক বা পৌরতম্্ই হউক। 
টি দমাজকে এই একমাএ খণ্ড সমাজের অধীনে আনিতে হইবে এবং এইরূপে 
ও এ স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর চেষ্টার লক্ষ্য 
শীিপ্তিদ ও সমেত মধ্যে... লোপ, 7777 ভ্টিলীও ল্যারীরত।- 
রক্ষা 'করিরা এবং' প্রত্যেকের যথাযোণ। পাব অক্ষ রাখিয়া, তাহাদিগকে 
ঈসা্িলিতণ্তাবে কার্ধা করা তীয় -২ -স্থগেক্সী। প্রথম শ্রেণীর চেষ্টার মধ্যেই 
রতা ও ষথেচ্ছ।পরগ্ণতার অস্তিত্ব কল্পন! করা. স্বাভাবিক । বাস্তধিক পক্ষে 
তাািগের ইতিহাস এই ছুই দোষে অধিকতর পরিমাণে কলঙ্কিত ) : তাহাদিগৈর 












কার্ধযপ্রণ।লী স্বভাবত:ই অত্যাচারছুষ্ট । স্ঠবে দিগের মধো কোন কোন উদ্ভম 
যে মানুষের কল্যাণ ও উন্নতি পাধনের বিশুদ্ধভাবে প্রণোদিত হইয়াছিল 
তাহ স্বীকার করিতে হইবে। 

প্রথম চেষ্ট। হইল ফ্জকতন্ত্বের সাহায্যে সমাজে শৃঙ্খল। স্থাপন করার জন্য । 
অর্থাৎ সমাজের বিচিপ্শ্রেণীকে বাঙ্গক দশ্রদায়ের নীতি ৪ শাসনের অধীনে আনিবাঁর 
চেষ্টা । আমি চর্চ বা যাজকতন্ত্রের ইতিহাসম্পর্কে ধাঁ বলিয্নাছি তাহা স্মরণ করুন। 
চর্চের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ নীতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন্‌ নীতি কি 
পরিমাণে স্তায়সঙ্গত, ঘটনাশ্রোতের স্বাভাবিক ,বিব্ততদি ফিরূপে তাহাদের উৎপত্তি 
ধটিরািল। তাহারা কি কি কল্যাণ সাধন করিয়াছি এবং কি কি অকল্যাণ সাধন 
করিয়াছে, এ সমস্ত আমি দেখাইতে চেষ্টা কুরয়াছি।, অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাবী : 
পর্যযস্ত চর্ট যে সব বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে আমি সে গুলির : বিশেষ লক্ষণ 
নির্দেশ করিয়াছি ;) আমি রোমীয় সাহ্জীজ্যের চর্চ, বর্বর যুগের চর্চ/ ফিউড্যাল যুগের, 
চর্চ এবং সর্বশেষে যাজকল্তন্ত্র চর্চের প্রকৃতি নির্দেশ করিয়াছি। এখন দেখিতে 
চেষ্টা, করিব যাজকবর্গ ইউরোপীয় সমাজে একাধিগত্যবাভ করিবার কিরূপ চেষ্টা 
করিয়াছিল এবং কেমই বা ]াহারা অকৃতকার্য হইল। 

অতি প্রাচীন কাঁল হইতেই ক্বোর্মের পোপসভার ও সাধারণ বর্গের কার্ধ 
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, কলাপের মধো যাজকতন্ত্রলাহায্যে সমাজব্যবস্থা স্থাপনের চেষ্টা দেখ! দিয়াছিল। 
/র্চের ধর্মনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক উৎকর্ধের ইহ স্বাভাবিক ফল। কিন্ত আমর! 
দেখিতে পাইব যে প্রথম হইতেই চর্চ এমন কতকগুলি বাধ! প্রাঞ্ড হইল যাহ! 
সে তাহার প্রবলতম পরাক্রমের সময় ও দূরীভূত করিতে পারে নাই। 
55 প্রথম বাঁধ! খুষ্টধর্থের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত। খুষ্টধর্্ কেবলমাত্র গ্রবর্ত 
প্ররোচনার দ্বারা নৈতিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে, অধিকাংশ ধর বিশ্বাসের সহিত এই 
বিষয়ে খৃষ্টধর্থ্বের প্রতেদ। জরন্থকাল হইতে আর করিয়া সে কখনও বাহুবল বা 
শান্ত্রবল [মনি ছিল না। প্রথম যুগে সে কেবল ভগণ্বাণীর মাহাবোই জরলাভ করিয়া 
ছিল, সে কেবল ম।ভষের চিন্তই জয় করিয়ছিল। স্থতরাং যখন চর্চ বিজয়-. 
গৌরবে মণ্ডিত হইয়া! প্রভূত সম্দ্ধি « সম্মান লাভ করিল: তখনও সে প্রত্যক্ষভাবে 
সমাজ শাসনের 'অধিকার পায় নাই । চর্চের নৈতিক প্রভাব সামান্ত ছিল না, কিন্তু 
শাঁসন-দও পরিচালনের উপযোগী তাহার ক্লোন বাহযশক্ষি ছিল না। সে গৌণ 
ভাবে পের শাসনতন্্ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে বটে, সম্রাট ও সমাট্রতিসিিদিগের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে বটে, কিন্তু মৃধ্যস্ঃ সে কথন ও শসনদণ্ড পরিচারান করে, 
নাই। যাজ্কতন্বমূলকই হউক বা অন্ত যে ;কোন প্রকারেরই হউক, কেবলমাত্র গৌণ 
নৈন্তিক প্রভাবের বলে কোন শাসনতন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শাসনতন্ত্র 
চালা ইতে হইলে ছি 4 এই কর গ্রহণ করিতে হুইবে।, 
» এক কথায় ঈ০. -িহসধিকার করিনা হইবে | 
প্ররোচন!র দ্বারা নৈতিক প্রভাবের দাহাযো, কট! জাজিরা উপর এক প্রকার 
আধিপতা স্থাপন কর! ষায় সত্য ,এবংঃ হতে অনেক ফলও ফলিতে পারে, কিন্ত 
তাহাতে শীসনতন্থ গড়িয়া! উঠে না, এক স্থায়ী ব্যবস্থা স্বাপিত হর না, জাতির 
ভবিষ্যৎ রক্ষার কোন পায় হয় না। জন্মকল হইত খৃষ্টীয় চর্চের এই অবস্থা? সে 
বরাবর শাসনতস্থ্ের পাশাপাশি রহিয়াছে, ঝি নিজে কখনও তাঁহার স্থান অধিকার 
করিয়া বসে নাই। যাজক-তন্্নীতি অনুসার্টসমাজকে এক্যবদ্ধ করিবার যখন চেষ্টা 
হইল তখন ইহাই একটি প্রধান বাঁধ! হইয়া । | 
* অতি প্রাচীনকাল হইতে চর্চের সমুখে স্থাঁ একটি দ্বিতীয় বাধা উপাঁছত হইয়াছিল। 
রোমীয় সাম্রাজ্যের পতনের : পর ' যখন চহুদ্দিকে.. বর্বর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, 
চর্চ তখন বিজিত শ্রেণীর মধ্যে এ: পড়িয়া গেল। তথন এই . অবস্থা 
হইতে কোনব্ষপে উদ্ধার . পাওয়া কার পঞ্ে প্রথম আঁবশক হইল। 
বিজেতৃবর্গকে খুষ্টধর্থে দার্িত করিয়া .ফডেকে রিজেতৃবর্গের . সমান পদবীতে 
উদ্ভোলন করাই চঠচ্চর প্রথম কার্যা টল। এই কাব্য রষ্পন করিয়া চষ্চ যখ 
আঁধিপঙ লাভের আকাজ্ণা পোষণ এ ৬-ব্মারুত্ত করিল .. তখন তাহার 
সশ্ুথে ফিউড্যাল অভিজাতররগের প্রতিকূলতা মাথ! তুলিয়া দান়্াইল। | 
ফিঁড্যাল সমাজ এইবূপেন্ুউরোপের একটা মহৎ কৰ্যাণ বাধন করিয়াছে। . এরাদ* 
শতাবীতে ইউরোপের সমগ্র জাতি প্রায় সম্পর্ণভাবে চর্চের আদীনতা গ্রহণ করিয় 
,রাজগণের তখন আত্মরঙ্গার সামর্থ্য পর্যযস্ত. ছিল না বলিলে হয়) কেবল. মাং 
ফি ্যাল আভিজাতবর্গ কখনও চর্চের দ্রাস শৃঙ্খল, স্বীধ্র : কুরে শ্নাই বা চর্টের নিক 
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৩৪১ 


মন্তকও অবনত করে নাই। মধ্যযুগের ইতিহাস সাধারণভাবে আলোচন1 করিল 


দেখিবেন চর্চের সহিত ভূম্বামীগণের সম্পক কেমন বৈচিত্রাপূর্ণ 1 তাহার মধো উদ্ধনা 
গ বশুতার, অন্ধ বিশ্বাসু ও স্বাধীনচিত্ততার কি অফ্ঠুত সম্মিলন । ফিউড্যাল ভূঙ্কামী- 
ন্ধের উত্তবের উতিহা'স পূর্বে কিরূপে বর্ণনা করিরাছি স্মরণ করিবেন | ভূত্বামীর 
বাবাসহ ঘিরিয়া কিরূপে একটা আদিম ফিউড্যাল সমাজ গড়িয়। উঠিল তাহা ধোধ 
হয় আপনাদের স্মরণ আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, ষে এই আদিম 
ফিউড্যাল সমাজে যাঁজকের পদবাঁ ছিল ভূষ্বামীর নিয়ে। ৬০ অভিজ্ঞ তবর্গের 
চিন্তে বরাবরই এই পদবৈষম্যের স্থৃতি জাঁগরুক ছ্িল। তাহার শুধু যে চর্চের বস্তা 
স্বীকার করিতেন না তাহা মহে, তাহারা চচ্চ অপেক্ষা অভিজাত সমাজকে বড় 
ভাবিষেন ; স্টাহারা ভাবিতেন, তাহাদের কেবল দেশ শাসন করিবার, দেশের সমস্ত 
' ক্ষমতা দখল করিবার একমাত্র অধিকার । তাহারা খাঁজক সমাজের সহিত নির্ধবিণাদে 
থাকিতে সর্বদাই প্রন্থত ছিলেন ; কিন্ত যাজক সম্প্রদায়ের স্বাথের জন্য নিজেম্দ্র স্বাথ 
কিঞ্চিৎ মাজও ক্ষু্ করিতে প্রস্তত ছিলেন ন।। বহু শতান্ধী ধরিয়া যখন রাকা 9 
জনস্কৃগাজ চর্চের প্রতলগত "খন এই অন্ভিজান্তবর্গই চর্টের কবল তত 
সমাজের 'গ্বাধীন্তা' রক্ষা করিগ্না আপিয়াছেন। যখম বাজকতন্রের সাহাগো সমাজে 
কা ওশ্খখল৷ স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল তখন সর্বাগ্রে অভিজাত বর্গ ত:হাচ্ছে 
বাধা দিয়াছ্ছিলেন এবং দম্ভবতঃ যে যে কারণে এ চেষ্টা বার্থ হইয়া গেল তাহার মধ 
ইহাই , সর্ব প্রধাস কারণ । ক 28 

এইরূপ ন্জা'র একটি তৃষ্তীক়্ বাধাগ্ড উপস্থিত হইয়াছিল । এ বাধাটির গুরুত্ব বথাযথ 
ভাবে: উপল হয় নাই, এবং ইহার ফলাফল সম্ঘ্গীণ শগনেক ত্রান্ত, ধারণ! 
শ্ীছে। 

যেখানেই যাজকমম্প্রদায় লমাজের টি কার বিস্তার করিয়া সমাজকে যাক্কনন্্র'লক 
পাঁসনশৃঙ্খল।য় বীধিয়া ফেণিয়াছে, সেখানে বিবাছিত গৃহী যাজকসমা আপিপত্তয 
করিয়াছে দেখা যায়। ঘাঞ্গক সমাজ সেখানে আপনার মধ্য হইতেই দল পুরি করিয়াছে, 
তাহারা স্বী্ সন্ত নগঞ্জকে আজন্মকাল হইতেই ষাজকবৃত্তি ও যাজকাধিকশরের জন্য 
শিক্ষিত ৪ )পযোগী করিয়া তুলিয়াছে। ইতিহাস আ.লাচনা করুন 3) এসিয়ার 
দিকে, মিশকের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে যেখানে ঝড় নড় যাজকতন্ব শাঁসন 
বাবস্থা, সর্বত্রই ফাঁজকসমাঁ সম্পূর্ণভাবে স্বতন্" স্বয়ংলষ্পূর্ণ সমাজ, সে নিজের মধ্য 
হইতেই নিজের সমস্ত অভাব মিটাইত্ে পারে, বাহির হইতে ভাহাকে কিছুই ধার এ 
হয়না। . 

সয় উ্চে যাঞ্জকগণ অবিবাহিত থাকিতেন। রাং তাছাদিগের অবস্থা একেবারে 
ভিন্নরূপ দীড়াইল। যাঁজকসমাজের ধরা বজায় রাখিবার অন্ত তাহাদিগকক অনবরত 
বাহিরের' সমাজ হইতে, নানা শ্রেণী “দান বৃত্তি .হইতে লোক সংগ্রহ করিতে হইত। 
এ সমস্ত বাহিরের উপাদাম পরিপাক করিয়া | আদ, করিয়া লঈটতে চ্চ অনেক 
ব্যর্থ চেষ্টা করিত, কিন্তু নবাগৃতদিগের উ তিকুলবৃত্তির প্রভাব কিছ! না কিছু 
থাকিয়া যাইত ) তাহারা পৌরসমাজ হইতেঠ আহ্থন: পা অভিজাতসমীভ, তইডেই 
আসুন তাহাদিগের পূর্বতর্নপমেনোভাব ব৷ পুর্বভ্ম অবস্থার কডুকটা নিদর্শন তাহারা 





৩৪২ নব্যভারত ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১ ২১শ ও ২২-সংখ। 


রক্ষা করিতেন । অবশ্থ. অবিবাহিত থাকার দরুণ ক্যাথলিক যাজকবৃন্দের অবস্থার 
সঙ্গে সাধ'রণ সমাতেরি অবস্থার পার্থকা_ পার্থকা ঘটিল এব্ং তজ্জন্ত তাহারা একরূপ সাধারণ 
সমাজের বাহিরে গিয়া পড়িলেন, কিন্তু সেই একই কারণে তাহাদিগকে অনবরত 
লোক সংগ্রহ ও দলপুষ্টির জনা বহিঃ সম।জের সম্পর্কে জ্মাঃদিতে বাধ্য হইতে হইল, এবং 
াহার ফলে বহিঃ সমাজের মধ্যে যখন যে নৈতিক পরিণতি ও বিপ্লব ঘটিয়াছে, 
তাঁহারদিগকে ও কতক পরিমাণে তাহার অনুভব করিতে হইয়াছে । আমি 
্বিধাশূন্ত হইস্কা বলিতে পারি  বাজক্‌-তুন...ব্যবস্থার গ্রতিষ্ঠাকল্পে যাজক 
সমাজের লাল্জরদায়িক স্বাতন্ন্যবোধ যতটুকু সহায়তা করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক 
পরিম।ণে এই নিত্য প্রয়োজনের তাড়না! ইহার পক্ষে, হানিজনক হইয়াছে ।. 
সর্বশেষে চর্চের গণ্ডীর মধ্যেই এমন কতকগুলি পরাক্কান্ত প্রতিত্বন্দীর আবির্ভাব! 
হঠল যাহার! চর্চের একাধিপত্য স্থাপনের প্রত্তিকৃূল হইয়া দীড়াইল। | 
চর্চের এক্যবন্ধন সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াঞ্ঞছন ;) এবং ইহা সম্ত্য যে চর্চ 
সশুরাবর এই একাস্থাপন আকাজঙ্ঞা করিয়া আসিয়াছে, প্রং কোন কোন বিষন্বে 
কতকার্য্যও হইয়াছে । কিন্ত আমর! যেন বড় বড় কথার আক্কম্বরে, বা অংশিক তথ্যের 
পরিচয়ে প্রক্চিত না হই। যাজক সমাজের মত আর কোন্‌ সমাজে এত অন্তবিবাদ 
দেখ! দিয়াছে, 'কোন্‌ সমাজ এত খগ্ডবিখণ্ড হ্য়াছে? "আর কোন্‌ সমাজে এত 
দলাদলি, এত স্থিরতার অভাব? ইউরোপের অধিকাংশ দেশের জাতীয় চর্চ অনবরত 
রোষের পৌপসভার বিরুদ্ধে হই করিয়াছে; ধন্টসঙ্গীতিগুলি পোপের সহিত 
সর্বদাই লড়াই করিয়াছে; পাযণ্তীসম্প্রদায়ের সংখ্য। করা.যাক্ধ না,. নুতন নূতন সম্প্রদায় 
পৃথক হুইবার জন্ত উন্মুখ) এত মতবৈচিত্রা, এত প্রচণ্ড বিব্াঙ্থধিতর্ক, কর্তৃত্বশক্তিকে এমন 
করিয়া খগুবিখণ্ড করিয়। দেওয়া_-ইহা আর কথাও দেখা যায় নাই। চর্চ 
সমাজের পর একাধিপতা স্থাপন করিবার জন্ত যে বিপুল চেষ্টা করিয়াছিল তাহার 
সফলতা প্রধান বিদ্ধ ছিল চর্চের আত্তন্তরীপ বিবাদ বিসম্বাদ ও বিপ্লব আন্দোলন । »7 
চর্চের এই চেষ্টার আরম্ভ কাল হইতেই এই সমস্ত বাধাগুলিই দেখ! দিয়াছিল । 
তথাপি এই লমস্ত বাধাসত্বেও এই চেষ্টার গতিরোধ হয় নাই, বু শডাবী ধরিরা 
চেষ্টা অগ্রসর হইয়াছিল। একাদশ শতাবীর শেষভাগে পোঁপ 'লরখম গ্রেগরীর 
।আধিপতাকালে এই চেষ্টা চরম পরিণতি. লাভ করিয়াছিল। আপনার! পুর্বে 
“দেখিক়াছেন যে সমস্ত সংসারকে  যাঁজকরর্গের অধীনে আনা, সমগ্র বাঁজকসঙ্ঘকে 
পোঁপের অধীন কর। এবং সমস্ত ই্টিরোপকে কটি বিশাল যাজকতন্তর রাষ্ট্রে পরিণত 
করা, দুটাইগুছিল সগুম গ্রেগরীর প্রধান লক্ষ্য। এই টে সাধনের জন্য তিনি ছুইটি 
খ্হৎ দোষ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হর, প্রথম নৌষ তাত্বিকনুলভ, দ্বিতীয় দোষ 
বিপ্লববাদীন্ুলত । একদিকে তিনি প্রথম হুইতেই তাহার প্রস্তাবিত 'সংধারের সমগ্র 
প্রতিদত্ধিং লোক : দমক্ষে খুলিয়া ধরিয়াছিলেন, ধর্শমূলক: শীসনশক্কির প্রকৃতি 
ও জনের সম্বন্ধে তাহার মতবাদ রীতিমত ফ্োষণা করিয়াছিলেন এবং সেই সেই 
যত তে কঠোর নৈঁাঙ্গিকের ন্যায় শুন্ধমাঞ্জ বন্তসম্পরকশূন্ঠ ন্তায় যুক্তির সাহায্যে 
নুদুরতম টানিয়া বাহির করিগ্নাছিলেন। এইরূপে নিজের শক্তি বা সফলতার 
উপায় বিচার না করিয়াই তিনি ইউরোপের :সমখ্ত রাজশক্তিকেই আক্রমণ ব' সয় 


কাঞ্তন ও চৈত্র ১৩৩২]  ইউরোপীয়-সভাতার ইতিহাল ৩৪৩ 


প্রদর্শন করিয়াছিলেন । মানব বা!প।রে শুদ্ধমাত্র দার্শনিক যুক্তির দোহাই দিয়া 
একেবারে চরম পন্থা অবলম্বন করিয়! রৃতকার্ধা হওয়া যয না। তাহ! ছাড়। অন্যান্ত 
বিপ্লববাদীর স্তায় সপ্তম গ্রেগরী একটি বিষম ভ্রম করিয়াছিলেন ; তীহার যাহ! সাধ্য ছিল 
তাহার অধিক তিনি করিতে চেষ্ট1! করিয়াছিলেন ) তিনি সম্ভবের গণ্ভীর যধ্যে নিজের চেষ্টা 
সীমাবদ্ধ করেন নাই । তাহার মতবাঁদকে শীঘ্র শীঘ্র প্রাধান্ত ও প্রতিষ্ঠানান করিবার জন্গ 
তিনি সম্রাটের সঙ্গে, ইউরোপের সমস্ত রাঁজগণের সঙ্গে, এমন কি যাঁজকবৃন্দের সঙ্গে ও 
বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ফলাফলের দিকে দৃকৃপাঁত করিলেন না, তিনি কাহারও 
কোন স্বার্থ বা অধিকার গ্রাহ্হ করিলেন না, পরন্ত সদস্তে ঘোষণা করিলেন-_“আমি 
সমস্ত রাজ্য শাসন করিব, সমস্ত চিন্ত শাসন কুরিব।” এইরূপে তীহার বিরুদ্ধে এক- 
দিকে সমস্ত পার্থিব রাজশক্কি আসন্ন বিপদাশঙ্কায় উদ্ভত হইয়! উঠিল, গ্মন্দিকে স্বাধীন 
চিন্তার ধ্বজ। ধরিয়া! চমুক্রচিন্ত মনীষীগণ মানবচিত্তের স্বাধীনতীরক্ষার জন্য উদ্তত হইয়া 
উঠিল। মোটের উপর গ্রেগরী যাঁজক তগ্রের উন্নতি না করিয়। হানিই করিয়া! গেলেন । 
“বাপি সমগ্র দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়! এবং ত্রয়োদশ শতাবীর মধাভাগ পর্যন্ত যাজকতন্ 
উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশাঁলী হইয়া চলিল। যদিচ এ পময়ের মধ্যে চর্চ বেশী কিছু উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল বলিয়! মনে হয় না, তথাপি এই. যুগে চর্চের শক্তি ও মহিম! সর্বাপেক্ষণ 
অধিক হইয়াছিল। তৃতীয় ইনোসেপ্টের শাদনকাঁল পর্যান্ত চর্চপূর্বািত গৌরব ও 
ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে মাত্র, নূতন করিয়! বিস্তৃতি লাভ করে নাই। আপাতদৃষ্টিতে 
চর্চের যে সময় চরম সার্থকতার যুগ, মেই সময়েই ইউরোপের অনেকাংশ জুড়ি চর্চের 
বিরুদ্ধে জনসমাজের পক্ষ হইতে একটা বিদ্রোহ ঘোষিত হুইল। ফ্রান্সের দক্ষিণে 
আল্বিজেন্সদিগেরপাষণ্ডী মত মন্তক উত্তোলন-করিল এবং একটা সমগ্র বিশাল পরা- 
জ্রাস্ত জনসমাজ অধিকার করিয়৷ বসিল। কিয্ৎংকাল পরে ইংলগ্ডে উইক্লিফ প্রতিভাসহ- 
কারে চচকে আক্রমণ করিলেন, এবং তিনি যে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিলেন তাহা! অমর হইয়া 
রহিল। .লোকসমাজ যে পথ অবলম্বন করিল রাজগণও সেই পথ আশ্রয় করিতে অধিক 
ধিলগ্ব করিলেন 'না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্ত কালেই ইউরোপের সর্বাপেক্ষা 
ক্ষমত্তাশালীও গরাক্রাস্ত রাজবংশ অর্থাৎ হোহেনষ্টাউফেন বংশীয্ সম্াটগণ পোপ-তস্ত্রে 
সহিত সংগ্রামে পরাজিত হুইয়াছিলেন। 'এই শতাবীর মধ্যেই ধার্দিকপ্রবর নৃপতি স্যা লুই 
র্শাসম্পর্কপুপ্ত গ্রাকৃতরাশক্তির স্বাতপ্রা ঘোষণা! করিলেন। চতুদ্দশ_ শতাব্দীর 
প্রারন্তে রাজ! ফিলিপ ল্য বেল ও€পোপ অষ্টম বোনিফাসের মধ্যে বিবাদ বাধিযা গেল) 
ইংলগ্ডের রাজ। প্রথম এডোরার্ড ও রে।মের প্রতি ইহ[পেক্ষা আধক বন্ততা প্রদশন 
করেন নাই। ২ এবুগে স্পষ্টই দেখা গেল যে যাঞকতন্ত পীসনে সমাজকে বাধিবার চষ্টা 
বার্থ চইরা গেল; ইহার পর হইতে চর্চকে কেবগ আত্মরক্ষায় ব্যাপূত থাকিতে হুহইৰ্ে 
আর নে ইউরোপের উপর শ্বকীয় শাসনতন্ত্র চাঁপইতে চেষ্টা করিবে না; তাহার একমাত্র 
চিন্ত। হইধে কেমন কিরিয় পূর্ববার্ছিড অধিকার রক্ষা কর! ঘায়। ত্রপ্নোদশ শতাবীর 
শেধভাগেই ইতীরোপের প্রান্ত 'অনসমাজ -চর্চের করল কইতে মুক্তি লাভ করিল ; সেই সময়, 
হইতে চর্চ সমাঁজশাসনাধিকারের দাবী ছাড়িয়। দিল-। : ৫ ৃ | 
যে ক্ষেত্রে তাহার কৃতকাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা! - দর্ববাপেক্ষা' অধিক. ছিল বলিয়া মনে 
হয়, সেই ইটালীয় সমাজের মধ্যে চ্চ বহুপূর্কে এ দাবী ছাড়িগ দিচ্ছিল । বহুকা লপুর্কে 
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চটের দ্ব'রপ্র।ন্যেই, তাহার সিংহ।ঘনের চতুদ্দিকে ইটালীর মধোই নাজকতণ্ব একেবারে 

অকৃতকার্য হয় এবং সম্পুণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির এক শাসনতন্ তাহার স্থান অধিকার 

করে। তাহা আর কিছু নছে, পৌরতগ্থ। ইটালীর গণতন্ত্র গুলিই 'এই পৌরতন্ত্রের আদশ । 
এই পৌ'রতন্ইই একাদশ হইতে যোঁড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাসে দীপ্চিমান 
হইয়া উঠিল। 


পৌরসংঘগুলির উংপন্তি ও ইতিহাস সম্বন্ধে. পুর্বে যাহা বপিয়াছি তাহা স্মরণ 
রাখিবেন । ইটালীতে তাহারা ঘও মল্পকালে পরিণতি পাঁভ করিয়াছিল ৭ বত পরারক্রম- 
শালী ভইয়াছিল তেমন "মার কোথাঁও হয় নাই। পেগানে গল, রিটেন বাঁ, 
স্পেন অশেক্গী নগরের সংখা ৪ সমছি অনেক মধিজ ছিল; 
(স্থানে বোমীয় পোরতপ্ধ 'অপেক্ষারুত সজীবও এ্নিরমিতভাবে বর্তমান ছিল। 
ইউরোপের অন্যান্য 'অংশ।পেলণ ইট|লীর পল্লীঞ্নপদ বিজেতৃসম্প্রধায়ের বাসের 
পক্ষে, মগ্পধে।গী ছিল। সেখানে সমস্ত জনপদ পুর্ব হইতেই ভলাজঙলাদিমক্ত , 
রুষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল : সেখানে এমন বনজঙ্গল ছিল ন' যেখানে বর্ধর বিজৈতৃগণ 
মুগয়াদি 'অন্রসরণ করিতে পাবে বা তাহা!দের আদিম আবাস জাম্ম।নীবর অনুরূপ 
জীবনধাত্রা নির্বাহ করিতে পার । তাহা ছাড়া এই জনপদের একাংশ তাহাদের 
'অধিকারভূক্ত হয় নাই । ইটালার দন্সিণাংশ, কাম্পানিয়।! দি রোমা ও রাবেম্না গ্রীক 
সম্রাটুদিগের শাসনভৃক্ত ছিল । (ধ'শর এই অংশে রাজধানী হইতে দুরত্ব নিবন্ধন এবং 
যুদ্ধ শি/াহের উপদ্রব হইন্ছে +হকটা নিষ্কতি পাঁওষাঁতে আত এ গতর 
পদ্ধতি শক্কি ও. পুষ্টিলাভ করিল । শুধু বে সমগ্র ঈটালী বর্ধরদিগের শাসনভুক্ত হয 
এই ছ-তখহ। নভে. যেখনে তাহাদিগের অধিকার সেখানেও তাহারা কাটি 
*নিকপদ্রকে থাকিতে পারে নাই । শাষ্ট্রোগথগণ বেলিসারিয়স ও নাসেস কর্তক 
বিপধাস্ত ও বর্তাড়িত ঠঠয়াছিল। লম্ব[ুদিগের রাজ্াশ অধিক জজ প্রতিষ্ঠী- এ 
লাঁভ কারিতে' সমথ হয় নাহ । লঙ্ার্ড রাজ্য ফ্রাঙ্ক কক বিনষ্ট হইল; পেপিন ও ট্টাল মেন 
লম্বাড দনঙ্গমীজতে নিমু ল করিলেন ন1 বট, কিন্ত তাহ।রা অধুনাবিজিত লম্বাড 'দিগের 
সভিভ যুঝিবার জন্য প্রাচীন ইটালীয় জনসম!.জর সহিত সান্কবন্ধনা আবশাঞ্ মনে 
করিরাছিলেন। অতএব অন্যত্র যেরূপ বব্ধরবিজেতুগণ দেশ ও সমা:জর উপর অথ 
প্রভৃত্বল[ভ-করিয়। ছিলেন, ইটাঁলীতে সেরূপ পারেন নাই । এই জনাই আল্ল.স্‌ গিরিমালা 
পরপারে ফিউন্ডাল ভূতষ্বামীতন্ব অত্যন্ত গ্রীণ ও বিচ্ছিন্নভাবে. প্রন্ি্টত হই 
,গলে,যেমন পল্লীজনপদের অধিবাসীগণের প্রাধ।না ,ঘটিয়াছিল, ইটালীতে তাহা, এ 
পৌরসমাঙগেরষ প্রাধান্য রহিয়া গেল। এই ব্যাপার বখন সুস্পষ্ট হা ০০ 
'মধিক[:শ ফিউড্যাল ভূম্বামী ন্বেচ্ছাবশতঃই হউক বা প্রয়ে'জনের শতাড়নাতেই হউক, 
পল্লীরাস ভাগ ফিক! নগরে আ।সিয়া বাস কারতে লাগিলেন । বর্বর ভূম্বামী ও 
'মভিজাতবর্গ পৌর প্রধান হইতে লাগিলেন । শুধু এই বটনাঘারা' ইউরোপের অন্যানা 
দেশের &রসমাদের তুলনাত্ম ইট।পার পৌরলমাজের যে শক্তি ও মধধ্য।দা বৃদ্ধি ঘর্টিল: ঠাহা 
সহজেই কল্পনা করিত পারেন । অন্যান্য দেশের নগরে লোকসমাজের ভীরুতা ও 
মর্ধযাদাহীনস্তীই লক্ষ্য করা বা । পৌরপ্রধানগণ- ধেন বন্ধন ক্রীতদাস, বহুকাণ্রে' 
দাহসেনির করিয়া যেন তহারা দ্বারন্ত প্রীতির আরুেমপ হইতে আহমারক্ষা করিকা 
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যাইতেছেন। ইটালীর পৌর প্রধানগণ মোটেই এরূপ ছিলেন না; সেখানে বিজেতৃ ও বিজিত 
সমাজ একই প্রাচীরের গণ্ডীর মধ্ে মিশিয়। গিয়াছে; পৌর সমাজকে সেখানে প্রতিবেশী 
প্রভুর নিকট আত্মরক্ষা করিতে হইত শা; নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই সেখানে চিরকাঁ 
হইতে পৌরাধি চারসম্পন্ন স্বাধীন পুরুষ; তাহার! কখনও বা ফ্রুষ্করাজ, কখনও বা জান্দান 
সম্রাট এইরূপ দূর/গত বিদেশী রাজগণের (বিরুদ্ধে নিজ নিজ স্বাধীনতা 'ও ন্যাধ্া অধিকার রঙ্গ 
করিবার জন্য সংগ্র/ম করিত ॥ এইজন্ভই এত প্রাচীন কাল ভ্ইত্ে টাল) নগরগুলির এত 
প্রাধান্য ও পদগৌরব। নন্তত্র যখন সামান। একটি পৌরতস্থ গড়িয়া তুলিতে অসীম রেশ 
পাইতে ভয়, এখ।নে ত৭ন বড় বড় গণতদ্ব, বড়বড় পৌরবাষ্ট্রের অভুান। 
_. ইউগোপের এই অংশে গণতদ্্নীতি অনুসারে সমাজবন্ধনের চেষ্টা কেমন কিয়া কউকাধ্য 
হইল তাহ অঞ্চক৮ বোধগম্য ভইল | এখানে ইহা অতি প্রাচীন কালেই ফিউড্াল ভূম্বামীতগ্রকে . 
পরাজয় করি! প্রাধান্য লাভ করিল। কিন্তু ইহা এমন /রঠিত হয় নাই যাহাতে ইহা 
বিস্তৃতি ৰ৷ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে ; ইহার মধ্যে উন্নতির বীজ অতি অল্পই ছিল, যাহা না 
থাকিলে বিস্বৃতিও সম্ভব হয় না, স্থায়িত্ব ও সম্ভব হয় না'। 

একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইটাপীর পৌরগণতন্্গগুলির ইতিহাস আলোচন। 
করিবার সময় ছুইটি পরম্পরবিরোধী অথচ অবিসম্বার্দিত তথ্য বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কর৷ 
যায়| একদিকে দেখি সাহুস, উদ্ভম 'ও প্রতিভার আশ্চধ্য বিকাশ এবং তৎসঙ্গে প্রভূত 
এ্বধ্য সমৃদ্ধি; সেখানে এমন একটা! সচলত! ও স্বাধীন স্কুর্তি যাহা ইউরোপে অস্ত্র দেখা 
যায় না। কিন্তু একবার জিগুজকাস! করুদু, পৌরগণের বাস্তবিক দ্মবস্থ। কিরূপ ছিল, তাভাদের 
জীবন কিরূপে কাটিত, তাহাদের প্রতোকের ভাগে কতটুকু করিয়া ন্ুখস্বাচ্ছন্দ্য পড়িত ? 
এইখানেই আর এক দৃশ্তপটের আবিভাব ; কোন ইতিহাস ইহা অপেঙ্গ। অন্ধক।র ও বিষাদজনক 
হইতে পারে না। বোধ ২য়, কোন যুগে কোন দেশে মানুষের অবস্থ! এত অশাস্তিপূর্ণ, রাগ 
তুর্য্যোগলাঞ্চিত হয় নাই ; আর কোথাও বোধ হয় এত বিবাদ বিসম্বাদ, এত ছঞ্ষম্ম। এত ভাগ্য 
বিপর্যয় দেখিতে পাওয়। যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যাক্ন; অধিকাংশ 
গণতঙ্জের শাসন পদ্ধতির মধ্যে স্বাধীনতার ভাগ ক্রমশ:ই হৃ।সপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । শাস্তিশৃঙ্খলার 
এতই অভাব ছিল ষে বিভিন্ন দল শাস্তির আকাঙ্খায় গণতস্ত্রনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক অন্ত এক 
নীতির আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ফ্লোরেন্ন, পেনিস, জেনোয়া, মিলান ও পিসার ইতিহাস 
আলোচন৷ করুন ; সর্বত্রই দেখিবেন ঘটনাবলীর সাধারণ শোতে স্বাধীনতার পুষ্টি ও বিস্তৃতি না 
টিয়া, সক্কোচই ঘটিতে লাগিল, ক্রমশঃ অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হস্তে সমস্ত শাসন “উক্তি 
কেন্রীভূত হইতে লাগিল। এক করায় এই লকল উতদ্ভমশীল, প্রতিভা সমুজ্জল, সমৃদ্ধিসম্পন্ন 
গণতন্ত্রের মধ্যে হুইটি বস্তর অভাব ছিল £--ধনপ্রাণের নিঃশক্ষতা, যাহ! না৷ থাকিলে সমাজই 
থাঁকিতে পারে না, এবং শাসন প্রতিষ্ঠানের উরতি ও বিস্তৃতি । 

তাহার পরে আর এক নৃতন বিপদ আসিয়া জুটিপ, যাহাতে গণতগ্নীতিঅন্ুসারে সমাজ 
বন্ধনের চেষ্টা বিশ্বৃতি লাভ করিতে পারিল না। ইটালীর সর্বাপেক্ষা বিষম বিপদ আসিল 


বাহির হইতে, বিদেশীরাজগণের আক্রমপ হইতে । অথচ এ বিপদের রা ইটালীর গপতন্ত্রগুলি 
৬ 


৩৪৬ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্য! 


বর্ন মিটাইয়৷ একক্র সম্মিলিন হইতে পারিল না, তাহার! কিছুতেই সাধারণ শত্রর বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত ভাবে বাধ! দিতে ইচ্ছা করিল না! রি সেই জন্তই বর্তমানকালের অনেক মনীষাসম্পন্ন 
স্বদেশভক্ত ইটালীয়ান্‌ ছুঃখ করেন ষে মধাযুগের ইটালীর পৌরতন্্ই ইটালীতে এ পর্য্স্ত একটা 
জাতি গঠন করিতে দেয় নাই। তীহার] বলেন ইটালী তখন বহুসংখাক ক্ষুদ্র ক্ষুদ খণ্ড সমাজে 
বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল; তাহারা এতই 'ক্রাধ হিংসাির বশীভূত ছিল, যে তাঁহারা কিছুতেই 
সম্মিলিত হইয়া একট! বুহৎ রাগী বা জাতি গঠন করিতে পার্ধিল না। তীহার। ছঃখ 
করেন যে ইউরোপের অন্তান্ক দেশের ম্তায় ইটালী একব।ব কেন্দ্রীভূত 'একতন্্র শাসনের 
অধীনে আসিল না; তাহা হইলে সেই শাসনের চাপে একটা জাতি গঠিত 
হইতে পারিত, ইটালী তাহা! হইলে বিদেশী শাসন হহাতে মুক্ত থাকিতে পারিত |, 
স্বতরাং মনে হয় যে এই যুগে গণনগ্বপদ্ধতি সর্বাপেগ অনুকূল অবস্থার মধোও 
উন্নতি, স্থায়িত্ব ব বিস্তুতির বীজ সংগ্রহ করিতে পারে নাহ-অর্থাৎ তাহার ভবিষ্যৎ তখন 
শৃন্ত ছিল । কিয়ন্গুর পর্যন্ত মধ্যযুগের ইটালীর শাসন ব্যবস্থার সহিত প্রাচীন গ্রীসের 
সমাজবাবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে । গশ্রীসেও কতকগু!ল ক্ষুদ ক্ষুদ গণতন্ত্রের সমাবেশ ; 
পরস্পরের মধ্ো সব্বদাই প্রতিযোগিতা, এবং প্রায়ই শক্রুহা ; কখনও কখনও বা একটা 
সাধারণ উদ্দে্ট সাধনের জন্য সকলে সম্মিলিত হইত । এ তুলনায় গ্রীসেরই উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হয়। 
যদিও ইতিহাসে এখেন্ন, স্পা 'এধঃ গীনস্‌ নগরীর "আনেক 'অনাচাৰ তুর্ণান্তির পরিচয় পাওয়া যায় 
তথাপি ইহ! নিঃসন্দেহ যে এই সকল নগরে ইটালীর গণতন্ব অপেক্ষা মধিক পরিমাণে শাস্তি শৃঙ্খলা 
ও ন্যায়ের শাসন ছিল । 'সথচ গ্রীসের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা কত ল্পকালের মধ্যেই অন্তহিত হইল! 
এ শক্তি টবভাগ ও রাষ্ট্রবিভাগের মধো না জানি কি বলক্ষয়কর নীতিই অনুস্যত ছিল! 
যখনট গ্রীস মাসিডনিয়। ৭ বামেব ছয় পরাক্রাস্থ প্রতিবেশীর সম্পর্কে আসিল, তখনই তাহার 
পরাজয় ঘটিল। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষদ গণতশ্ম এত প্রতিভাগৌরব ও প্রশ্র্ধযসমুদ্ধি সন্বেও 
আত্মরক্ষার জন্য এ৫ট1 সম্মিলিত শক্তি গঠন করিতে পারিল না । ইটাঁলীতে সেই একই কারণের 
|(একই পরিণাম হইবার সম্ভাবনা! আর9 কত /'অধিক ছিল] কারণ গ্রীসের তুলনায় সেখানে 
/মানবসমাঞজ ৪ চিত্তের বিকাশ অতি অল্লই ঘটিয়াছিল । 
যেখানে গণনগ্বপদ্ধতি বিজমী ভইয়ছিল, যেখানে ফিউড্যাল ভূম্বামীতগ্ব তৎকর্তৃক পরাভূত 
হইয়। গিয়াছিল, সেই ইটালীতেই ঘখন গণন্তগ্বমূল্ষ সম।জ বন্ধনের চেষ্টা স্থায়িত্ব লাভ করিক্তে 
পারিল না, তখন ইউরোপের 'ন্যান্ত 'অংশে যে সে চেষ্ট! আরও শী পরাভ়ত হইবে তাহ 
সহজেই বুঝিতে পারেন। 
আমি সংক্ষেপে সেই ইতিহাস আপনাবের সম্মুখে বিকৃত করিব। ইউদরোপের আর এক 
ংশের মহিত ইটালীর বিশেষ সাঘৃ্ঠ ছিল; তাহ ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগ এবং তৎপার্শবন্তা 
স্পেনের কয়েকটি প্রদ্দেশ ঘথ! কাঁটুলোনিয়া, নাভার্‌ ও বিস্কে । সেখানেও নগরগুলি অনেক 
পরিমাণে পুষ্টি, মর্ধযাদ। ও এরধর্যা লাভ করিয়াছিল। : ক্ষুদ্র ভৃ্বামীগণের মধ্যে অনেকেই পৌর 
গ্রধানদিগের সহিত সম্পর্কিত ছিলেন ; যাজকসম্প্রদায়ের এক অংশ তাহাদিগের পক্ষ অবলম্বন 
- করিয়াছিলেন ; এক কর্থায় দেশের অবস্থ। অনেকটা হটালার্গ মত হইয়াছিল । সুতরাং একাদশ 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ৩৩২ 1 ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাঁস ৩৪৭ 


শত।বীর প্রারস্তে পেনিস , লাংডক ও 'মাকিভানের নগরগুলি রাঈইনতিক উন্নতি আকাঙ্খা 
কারয়া আন্ূসের পরপারবর্তী নগরগুলির মন স্বাধীন গণতন্দ গঠন করিতে চেঈ! করিল। কিন্তু 
দক্ষিণ ফ্রান্সের পার্থেই উত্তর ফাঁন্সের পরাক্রাস্ত ফিউডাল সমাজ ভিল। এই সময়েই 
আল্বিজেন্সদিগের পাঁষত্ী-ধর্মমতেব অভুত্খান হঈল, এৰং ভক্কামীতদ্দ উত্তৰ ফাঁল্সের সচিত 
পৌরতগ্ধ দক্ষিণ ফ্রান্সের সংগাম বাঁধিয়া গেল। সিমন ডি মন্টফোর্টের নেতৃত্বে 
আলবিজেন্নদিগের বিরুদ্ধে ষে ব্লাসঢ ব। ধন্মমদ্ধ। ভিষা ন হয় তাভার ইতিহাস আপনার জানেন । 
ইভ| দক্ষিণ ফ।ন্লের গণতন্ত্মূলক সমাজবন্দন “চ্টাীর বিরুদ্ধে উত্তর ফান্সের ভূম্বামীতগ্কের সংগ্রাম । 
দক্ষিণ ফরাসিদিগের স্বদেশপর।য়ণতা সন্চে৪ উত্তর ফান্সই জয়ী ভইল; দক্ষিণে রাষ্ট্রনৈতিক 
এঁকা ছিল না, এবং সভাতাবর সেখানে এতদূর উন্নতি হয় নাই যে সন্ধিবন্ধনের দ্বার সেই ইকোর 
স্থান তাহারা পূরণ করিতে পারে । গণতঙ্ধ সমাজবন্ধনের চে! পরাস্ত তল, এবং এই 
কুসেডের ফলে দক্ষিণ ফ্রান্সের ফিউডা।ল ভম্বামীতন্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হঈল । 

পরবর্তী কালে স্ুইজারলাগ্ডের পর্দতমালার মধো গণতান্বের চেঈ অপেক্ষাকৃত সফলত। লাঁভ 
করিল । সেখানে কর্মক্ষেত্র অতান্ত সঙ্কর্ণ ছিল; তাহাদিগকে কেবল একজন বিদেশী রাজার 
সভিত সংগ্রাম করিতে ভইয়ছিল; তিনি যদিও স্থইসদিগের অপেক্ষ। পরাক্রান্ত ছিপেন, তথাপি 
তিনি ইউরোপের প্রবল পরাক্রান্ত নুপতিগণের মধ্যে গণ ছিলেন না। স্ুইসর। অঠ্যন্ত সাহস ও 
বীরত্বের সহিত স'গ্রাম চালাইলেন । সুইজ। রলাগ্ডের ফউডাল অভিজাতবর্গ অনেক পরিমাণে 
নগরগুলির পক্ষই 'অবলম্বন কবিলেন ; তাভার। গণতন্কের প্রবল সহায় হইলেন বটে কিন্তু এই 
সহায়তার ফলে স্ুঈসগণতন্ষ্বের প্ররূতঠি পরিবর্তিত হইয়। গেল, তাভার উপর একট। আভিজান্োর 
ছাপ পড়িয়া গেল। 

এখন উত্তরফর।ন্স, ফ্লাগুপসের পৌরসংঘ, রাউননদ্ীর তার ও ভানসেয়াটিক লীগের দিকে 
দৃষ্টিপাত কণ| যাক । সেখানে গণতদ্বনীতি নগরগুলির অভান্তরে সম্পূর্ণরূপে মাধিপত্া লাভ 
করিয়াছিল; অগ5 আরম্ত হইতেঠ বুঝি পারা যায় যে এ নীতি বিস্তুতি লাভ করিতে 
পারিবেনা, সমগা সমাজের শাসন£১ভার অধিকার করিতে পারিবে না। উত্তরের 
নগরগুলি চারিদিকে ফিউডাঁল সমাজ কর্তক বেষ্টিত ছিল, ফিউড্যাল ভৃতম্বামী 
ও ফিউড্াল রাজশক্তি কর্তৃক অভিভূত হইয়াছিল ; ম্থৃতরাং তাহার্দিগকে সর্বদাই আত্মরক্ষা য় 
নিযুক্ত থাকিতে হইত | ইহা সুম্পষ্ট যে তাঁভাষ্ট। কেবল আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হইয়াছিল, 
অধিকার বিস্তৃতি কোন চেষ্টা করে নাই। তাহারা নিজেদের বিশিষ্ট অধিকারগুলি বজায় 
রাধিয়াছিল, কিন্তু নগরপ্রাচীরের গণ্ডীর মধ্যেই তাঁহারা আবদ্ধ ছিল । গণতন্ত্রসমাজবন্ধন প্রাচীর- 
সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রিল, আম্ব অগ্রসর ভইল ন। ) নগরের বাহিরে পল্লী প্রদেশে গিয়া পড়িলেই 
গণডগ্ত্রের আর কোন সন্ধান পাই না। 

গণ্তগ্ত্রের পক্ষ ভইতে সমাজ বন্ধনের যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার পরিণতি এখন দেখিস্জে 
পাইলেন; ইটালীতে সে চেষ্টা জয়যুক্ত হইল, কিন্তু তাহার উন্নতি ব1 ্বাযিত্বের কোন সম্ভ।বন৷ 
দবেখা গেল না; দক্ষিণদ্দিকে সে চেষ্টা পরাভূত হইল ;.সুইজািলাগ্ডের পার্বত্য প্রদেশে ইহা কু 
সাকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিল; উত্বপ্ষে ফ্রাার্সের পৌরতঙ্ত্রে, বাইনতীরে, হাল্সেয়াটিক পীগে উচা 


৩৪৮. নব্ভারত [[ ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা 


পুবপাচীরের গভীর মধোই আবদ্ধ রচিল। এষ অবস্থায় যদিও সমাজের অন্তন্তি উপাদান 
' অপেক্সা গীনবল ছিল, তথাপি ফিউডাল 'অভিজাতবর্গ ইহাকে. অতান্ত ভয়ের চক্ষে দেখিতেন 
ভূম্বা মী গণ প্রুরীগুলির এ্রশবর্ধ্য দেখিয়া ঈর্ষা! করিতেন এবং তাহাদের শক্তিবৃদ্ধি দেখিয়া শঙ্কিত হই, 
তেন ; গ্রামা জনপ'দর মধো এই গণতস্ত্রের ভাব প্রবেশ করিতে লাগিল; গ্রাম্য কৃষকগণ 
বারশ্ব দৃঢ়তা সভিত বিদোহ করিতে লাগিল | প্রায় সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া ফিউডাল অভি- 
জানবর্গ পৌরতঙ্ষের বিরুদ্ধে দল বাধিয়া ফেলিল । ছুই 'অসমান শক্তির মধো সংঘর্ষ উপস্থিত ইল, 
কারণ পুরীশুলি ছিল প্রস্পরস্ব তপন, তাহাদের পনস্পরের মধো বুঝপড়। ছিল না, চিন্তা বনিময় 
ছিল না, তাহাদের সমস্ত চিত্ত। চে্ট।ই স্ব স্ব সীমায় মাবদ্ধ ভিল। অবশ্ত বিভিন্ন দেশের পৌর- 
প্রধানদ্িগের মধো কতকট। সভানুগতি ছিল) বর্গগ্'র ডিউকদ্িগের সভিত সংগ্রামে ফ্রাঙাসের 
পৌরসমাজের জঃপবাজয়ের বার্তার ফরাসী পৌরসমাজের চিত্ত আলোড়িত হইত সত্য; কিন্ত এ 
আলোডন ক্ষণস্থ।য়ী ও নিস্ফল ; ইঠাঁর ফলে কোন যথার্থ ধ্রকা বন্ধন বা সন্ধবন্ধন হয় নাই 
পুরীগুলি প্রম্পরকে শক্তিদান করিতে পারে নাই । সুতরঃং পৌরসমাজ অপেক্ষা ফিউড্যাঁল 
সম|জের 'অদনক বেশী সুবিধা ভইল | কিন্তু ফিউডা।ল সমাজের নিজের মধ্যেই নৈক্য ও 
বিশ্রঙ্খলা, সুতরাং সে পৌরসমাঁজগুলিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পাঁরিল ন।। কিয়ৎকাঁল 
এই সংঘর্ষ চলিবার পর, যখন তাঁহাদের প্রতীতি হইল যে সম্পূর্ণ বিজয় লাভের কোন সম্ভাবন! 
নাই, তখন ই সকল গণতগ্রবন্তা ক্ষদ ক্ষর্ধ পৌরপ্রধানদিগকে মানিয়া লওয়। আবশ্টক হইল, 
তাভ।দিগের সহিত সন্ধি কণা ও তাাদিগকে রাষ্ট্রের অঙ্গ স্বরূপ শ্বীকার করিয়া! লওয়া আবস্তক 
ইল । তখন এক নূতন চেষ্টা আস্ত হইল, 'একটা দিক সমাজ ব্যবস্থ।র প্রণর্ভন চেষ্টা! হইল । 
এ চেষ্টার লক্ষ্য ছিল ফিউড্যাল ভূষ্ব(মী, পৌরবর্গ, ষাঁজকবর্ণ ও রাজন্তবর্গ, সমাজের এই সমস্ত 
বিভিন্ন উপার্দানের বিরোধ মিটাইয়া, পরস্পর বিছ্বেষপত্বে৪ সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ 
করান। 

ফাম্সের ছ্েট্সজেনারাঁল, স্পেন ও পর্ট,গালের কর্তেস্‌ ইংলগ্ডের পালিযামেন্ট, জান্মানীর 
ডীঁট, এগুলি যে কি তাহ! আপনার! সকলেই জানেন । এই সকল বিভিন্ন সম্মিলনীর উপাদান 
কি কি ছিল তাহাও আপনারা জানেন । ফিউডা।ল গভিজাতগণ, যাজকগণ ও পৌরগণ এক 
শসনাধীন একটি সম্মিলিত সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্ত এই সমস্ত সম্মিলনীতে একত্র হইতেন। 
বিভিন্নামধারী 'এই সকল সম্মিলনীর একই লক্গাৎ একই চেষ্টা 1" 

'দৃষ্াস্তস্বরূপ ফ্রু[ন্নের ট্রেটস্‌ জেনা[ুলটিকে ধর! যাউক । এই সম্মিলনী সম্বন্ধে আমাদের 
ধারণ! অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ । ইহার নির্দিষ্ট নিয়মাবলী কি ছিল না ছিল, ইচ!ব সভাসংখ্যা কত 
ছিল, কি কি বিষয়ে এখানে আলোচন! হইত, কতদ্দিন পরে পরে' ইহা আব্থৃত হইত, এক একটা 
অধিবেশনের স্থায়িত্ব কতটুকু ছিল-_-এসকল বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। ইতিহাস হইতে এ 
বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট, সাধারণ সিদ্ধান্ত পাওয়! যায় না। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই সকল 
সন্মিলনীর প্ররুতিসম্বন্ধে সুশ্মা আলোচনা করিলে দেখ! যাইবে এগুলি যেন আকম্যিক 
ব্যাপার, প্রজার হাতেই হউর্ধ ব৷ রাজার হাতেই হউক এ গুলিষেন শেষ অন্তর; 
রাজার অর্থ চই, অর্থাভাব মোচনের অন্ত কোন উপায় উদ্তাঁবন করিতে পারিলেন না, তখন 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩২1 ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস ৩৪৯ 


তিনি গ্টেট্স্‌ জেনাবুধী ডাকিলেন। প্রজাগণ অগ্ঠায় অকলাণ প্রতিবিধানের অন্ত কোন উপায় 
গাইলনা, তখন তাহারা ষ্রেটস্‌ জেনারাঁলের আশ্রয় গ্রচণ করিল। এ সম্মিলনীতে অভিজাতবর্গ 
| উপস্থিত হুইতেন ,যাঁজকবর্গও যোগদান করিতেন, কিন্তু তাহার] উদ্দাসীন ভাবে আসিতেন, 
কারণ তাহার! জানিছেন তাভাদের যথার্থ কাধ্য এ উপায়ে সম্পন্ন হইবে না, সমাঁজ শাসনে 
তাহারা যথার্থ যে অংশগ্রহণ করেন এ সম্মিলনীর দ্বার তাঁভাঁতে কোন সভায়তা হইব ন। ! 
পৌরগণের উৎসাতও ইগাপেক্গা অধিক ছিল না, ইভা এমন একট। অধিকার নহে থাহ। 
পরিচালন করিতে জী কেবল প্রয়োজনের তাড়নাতেই তাঠারা ইহা মানিষা যইতেন 
মাত্র। এই সকল সম্মিলনীর রাষ্টনৈতিক অনুষ্ঠানের ইভা যথা পরিচয় । ইভারা কখনও বা 
একেবারে নগণ্য, কখনও ব| ভীষণ মৃস্তি ধারণ করিত । রাজার পরাক্রম যখন অধিক, তখন 
"ইহাদের নঅতা ও বশ্তানা একেবারে চরম সীমায় উপনীত হইত । রাজার অবস্থা খন হর্ভাগ্য্‌ 
লাঞ্ছিত, সম্মিলন'র উপর যখন ত.হা" একান্ত নিভর, ভন সভ্যগণের মধো দলাদলির স্যরি হইত 
এবং সম্মিলনী তখন কোন মভিজ।ত ষড়যন্ত্র বা দ্ুরাকাঙ্জ নেতার হস্তে অগ্র স্বরূপ পরিণত হইন্ত। 
স্থৃতও|ং তাহাদের শনুষ্ঠ।ন ও [ক্রগাকলাপ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাহত; তাহাদের 
আশ্বাস ও উদ্ভম অল্প ছিল না, কিন্ত তাহার! কিছুই করিয়া যাইতে পারে নাই । যে সমস্ত 
ঝড় ঝড় অনুষ্ঠ।ন বাস্তবিক পক্ষে ফরাসী সমাজের উপর কাঁজ করিরাছে, শ।সনতন্গগঠন ব্যবস্থা 
প্রণয়ন বাঁ শাসন ব্যাপারে সমস্ত সংস্কার সাধিত হইমাছে তাহার মধো কোনটিই ছেটজ্‌ 
জেনারাল কর্তৃক প্রবর্তিত হয় নাই। তাই বলিয়! যে তাহাদের কোনই কাধ্যকারিতা ব। প্রভাব 
ছিল ন। তাত মনে করিলে চলিবে ন।1 তাশার্দের একট। নৈতিক প্রভাব হইয়াছে, এবং 
সাধারণতঃ এই নৈতিক প্রভাবের বড় একট! হিসাব লওয়! হয় না। তাহারা যুগযুগাস্তর ধরিয়! 
রাষ্নৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে, দেশের লোকের যে কর বসাইবার 
অধিকার আছে, ম্বকীয় শাসন ব্যাপারে যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিক।র আছে, শাসকবুন্দের 
উপর একট! দায়িত্ব আরোপ করিবার অধিকার আছে এইরূপ কতকগুলি মূল বাষ্টনৈতিক তস্ব 
তাহার! প্রবলভাবে থেষণ। করিয়৷ আসিয়াছে । 
এই সমস্ত তত্ব যে ফ্রান্সে কখনই লুপ্ত হয় নাই, সে ্রেটস্‌ জেনারালের জন্ত । দেশের 
লোকেরা চিন্ত। ও বাবহারে এইবুপে স্বাধীনতার স্থি উজ্জীবিত করিয়া রাখা! একট! সাযান্ত 
উপকার নহে । ্টেটস্ জেনারালের ইহা তেই ক্তিত্ব ; কিন্ত তথাপি সে কখনও দেশশাসনের 
প্রধান / হইতে পারে নাই ; সে কখনও রাস্ত্ীয় পদ্ধতির অঙ্গ স্বরূপ পরিণত হয় নাই। দেশের 
জনলম(জ যে কয়েকটি বিভিন্ন খণ্ড সমাজে বিভক্ত তাহাদিগকে একত্র করিয্ন! একটি বুহৎ 
জাতীয় সাজ গঠন কর!র জন্ত স্টেটস্‌ জেনারালের স্থপটি ১ কিন্তু এ উদ্োক্.সে সাধন করিতে পারে 
নাই] | | রর 
স্পেন ও পর্ত,গালের কর্থেসেরও সেই এক পরিণাম । তবে 'পহঞ্জ বিভিন্ন অবস্থার মধ 
পড়িয়া এ পরিণাম নানারূপ ধারণ করিয়াছে । স্বান কাল বিশেষে কর্তেসের মর্ধ্যান্মারও 
হ।সবৃদ্ধি ঘটয়াছে। আরাগন ও বিস্কে প্রদ্দেশে ডক নির্বাচন 
লইয়া তর্ক বিতর্ক চপিতেছিল, অথব। মুরদিগের বিরুষ্ধে-সংগ্রাম চর্দি্টীছিল, সুতরাং সেখানে 





৩৫০ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখা! 


কর্তেোসের অধিবেশন ঘন ঘন ভঈত, পরাঁরুম৪ বেশী ছিল! কোন কোন কেয্রে ষণ। 
১৩৭০ 5 ৩৭০ খুগান্দের ক: স্ঠিল্‌ কর্নেতস আঅনিজাতবর্ণ এ যাকবর্গ আব্বতই হইত ন। | ঘটনা 
1বলী হাল করিয়! পর্ধাবেক্ষণ করিলে এইরূপ রাশি রাঁশি বিশেষ তণোর রে লইতে হৰইনুক | 
কিন্গ আমাকে এখানে লাধারণ ভ!বেই আলে!চনা করিতে তইবে ; সেই সাধারণ হিসাবে ফ্রান্সের 
'ছ্লেটজ্‌ জেনারালের মত কর্তেস্‌ সম্বনে9 বলা ষাঈতে পারে ধে তাভারা ইতিহাসে আকনম্মিক 
বাপর মাঝ, তাহারা কখন? একটা পদ্ধতি বা শঙখল। ব। রীতিমত শাসন: প্রণালী গড়িয়। 
তলিতে পারে নাই । 

ঠৎলের ভাগা অন্তুরূপ । 'এ বিসয়ে আমি এখন বিশেষ ভাবে আলোচন। করিতে প্রস্থ 
নতি | ইংলগ্েৰ বাস্টাম জ'বন লঈদা একটি সত্ব অধায়ে আলোচিনা করিব | ইংল্গের ইত্তিহাসের 
গতি কি কি কারণে ইন্স্ডিবোপের মন্যানা দেশ অপেক্ষা পথক তইল কেন, এখানে কেবল 
সেই সন্বন্ধেই ছুই এক কথ বলিব। 
7 প্রথম দেখিতে তইে ভহনগু+ক্ন ভস্বামী ছিল না, এমন কোন পর।ক্রাজ্ব প্রজ। ছিল না 
যে বাক্সিগত ভাবে রাজার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে পারে । ইতলাগির বেবন্‌ এ বড় বড় ভস্বামীকে 
রাজশন্কিকে বাধ দিবার ভনা এক দল সাধিতে ভইয়াছিল। এইরূপে গনিজাত সমাজে 
সংঘনীতি ৭ যথার্থ রাঈনৈতিক পীতিনীনির প্রান্র্ভীব ঘটিয়াঁচিল । তাভাঁচাঁড। ইংলগ্ডের ক্ষদ 
ভৃম্ব মীগণকে ক্রমশঃ নান। ঘটনানল'র তাঁডনায় পৌববর্গের সভিত সম্মিলিত হইতে ভইয়াছিল, 
নাহাদিগের সতিত একজ গাশিয়ামেন্টের ভাউসু অব. কমন্সে অর্থাৎ সাধারণ জনসভায় 
বসিত হইর়াছি 71 'এইরাপে সাধারণ হন্মভা £সখানে ইউরোপের অন্ান্ত দেশের জনসন্মিলনী ৃ 
আপঙ্গ। প্রদাবশালী ডি সিল, দেশেক্্পিসিনবাপার নিয়ন্ধিত করিবার ষ্থার্থ সামর্থা লাভ 
করিল । চতুর্দশ শতাব্দ': 5 হ*পেজ পালি যামেন্টের কিরূপ "বস্তা ছিল দেখা যাউক। ভা্টস্‌ 
ন্লর্ডল ভার্থৎ অভিজ।তসভা রাজার মনি সান মত ছিল, শাসনব্যাপার তাভাগা মুখাভাবে 
সংযুক্ত ছিল। সাধারণ জনসভ। ক্ষুদ ক্ষদ ভুম্বামী ও “পাঁরবর্গের প্রতিনিধি লইয়! গঠিত । শাসন 
কার্যে তাভাদিগের কোন যেও চিলন।,চঙ্গ তাভারা প্রজার নান। অধিকার প্রতিষ্ঠ! করিত, এবং 
একান্ত উদ্যমে সভিত গ্রাজার্দিগের বাক্তিগ্ত ও স্তানীয স্বার্থ রক্ষা করিত। সমগ্রভাবে 
পালিয়ামেন্ট এখনও শসনভার গ্রহণ করে নাই,কিন্ত এখনই ইহা একটি বীতিমন্ত বাস্ট্রীয 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত ভইয়।ছে, শ(সন বাপারের 'অপরিভার্ধা ষন্থ স্বরূপ পরিগশিত হইয়াছে । এইরূপ 
/মাজেল বিভিন্ন পার্ধান সম্মিলিচ করিয়া! একটি রীতিমত রাষ্ট্রীয় সমাজ গঠনের চেষ্টা ইংলগ্ডে 
(ফলতা লা করিল, কিন্তু ইউরোপের অন্তান্ত দেশে সর্বত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। 

আঘি জান্মানী সম্বন্ধে কেবল দুই এক কথ' বলিব। জান্মাণ ইঠিহাসের প্রধান লক্ষণটি 
নির্দেশ করাই "আমার উদ্দিশা । সেখানে এই মিশ্রণ 9 একীকরণের চেষ্টা তেমন উদ্যঘের ৷ 
সহিত চলে! নাই । সম'ঙ্গের বিভিন্ন টপাদ।ন ইউরোপের অঙ্ান্ত দেশ অপেক্ষা এখানে পৃথক্‌ 
ও হতস্ত্রভা-ব বিরাজ করিতেছিল। যদি প্রমাণ আবশ্তক হয়, আধুনিক কাল. হইতেই একটা 
প্রমাণ দেওয়। যাইতে : ক কেবল জান্মানীতেই এত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রাচীন ফিউড্যাল: 
নির্বাচন প্রিথাক্থসারে রাজশকি গর্টিল কই 'আসিয়াছে। 'আমি অন্ব পোলা বা ক্লাভোনীয় 


ফাঁন্তুন ও চৈত্র ১৩৬২ 1  বাংল। দেশে শিক্ষাবিস্তার ৩৫১ 


জাতিদিগের কথ আনিতেছি না, তাভারা। শত আনক বিলম্বে হন্টরোপীয় সভ্যতার গণ্ডামধ্যে 
প্রবেশ লাঁড করিয়!ছে । তাহ। ছাড়া ইউরোপের মধ্যে কেবল জাম্মাণীতেই যাজকরাজা স্থায়ী 
₹ইয়াছে, জান্মঃনীতেহ কেবল বাস্ট্রীরসত্বাসম্পন্ন যথার্থ রাজন্দমতামন্ডিত স্বাধান পৌরতন্ 
রক্ষিত হইয়।ছে। সুতরাং ইহ! সুস্পষ্ট €য আদিম ইউরোপীয় সমাজের শিভিন্ন উপাদান একমাত্র 
জাতীয় সমাজে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা তন্যবর পক্ষ জান্মনীতে নিল্ডতেজ 9 নিস্ফল হইয়|ছিল 1: 
চতুর্দশ শতাব্দী শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর 'গপস্ত প্যন্ত ইউরোপের রাষ্ট্রীয় শুখল। স্বাপনের 
জনা যে লমস্ত বড় বড় চেষ্টা হইয়াছিল, তাভ।র ইতিহাস এখন আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা 
হইল ॥। আপনার! দোখলেন যে সমস্ত চেঈগত বার্থ হল । প্রসঙ্গ ক্রমে আমি এই বার্থতার কারণ 
গুলিও নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাস্তবিক পর্সে এই সকল বিভিন্ন কারণ এক মুলকারণের 
আস্তনিহিত । সমাজ নখনও এক বন্ধনের পন্ক্ষ যথেষ্ট উন্নত হয় নাই; মানুষের চিস্তা ও মানুষের 
জীবনে সমস্ত শাপারঈ তখন সঙ্গীর্ণ, সীমাবদ্ধ, পরস্পর খিচ্ছিন্ন। এমন কোন সাধারণ স্বার্থবোধ 
ব। সাধারণ মতেব উচ্ছুন হয় নাহ যাহা দ্বার! শিশেষ স্বর্থ ও খিশেষ মতামত নিয়ন্িত হইতে 
পারে। উন্নত ও চিন্তাশীল মনীষিদ্দিগের মনেও তখন*্শাসন বাপার ও রাস্থীয় সামু ধুরণ সম্বন্ধে 
কোন সম্যক্‌ ধাপণা জন্মে নাই । “বাধ হয় হহা আ।বশাক ছিল যে একট! সক্রিয় 9 সহ্তেজ 
সভাতা আসিয়া আগে সমাজের এই সকল পরস্পরবিগোধী উপাদ্।নগুলিকে পেষণ্যন্রে চূর্ণ 
করিয়া মিশাইয়া দিবে ; হত আবশ্যক ছিল ষে প্রথমে নানা বিচত্র স্বার্থ বিধি বিধান রীতিনীতি 
ও চিস্তাকল্পনা একীকৃত ও কেন্দ্রীভূত হইবে ; এক কথায় আবন্তক ছিল যে একটা সাধারণ শান্ত 
ও সাধারণ মতের উদ্ভব হইবে । যেষুগে এই বিগাট কেন্দ্রীকরণ ব্যাপার সম্পন্ন হহরাছিল্‌ 
এখন আমরা সেহ যুগের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়্াছি। এই ব্যাপারের পুব্বল্গণণ, পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে লোকের চিন্তা ও রাীতিনীতির অবস্থা, একট! কেন্দ্র শক্তি ও সাধারণ পে। কম 5 
গ$নের দিকে সমাজের গতি, ইহাই পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় । ৯ ্‌ 
শীরবীক্দর নারায়ণ ঘোষ 


বাংল। দেশে শিক্ষার বিস্তার 


ভারতবর্ষের মধো সকলের চেয়ে বড় সাহিত্যিক কে ? জিজ্ঞাসা করিলেই বাগালা রবাঞা- 
নাথের নাম করিতে হয়। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞান্বিকের নাম জিজ্ঞাসা করিলেও বাঙ্গালী 
জগদীশচল্পের নাম করিতে হয় । বাংলা দেশে যত কলেজ এবং উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী _বিষ্ালয় 
আছে, ভারতবর্ষের শম্ম কোন প্রদেশে ত নাই। কলেজের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়। 
চলিয়াছে। এই সম্প্রতি কাগজে দেখিলাম, করটিয়াতে একটি 'এবং কীথিতে একটি, ছুটি নৃতন 
কলেজ ভইয়াছে। এই সব তথ্য বিবেচনা করিয়া বাঙালীদের এছ ধারণা দৃঢ়তর কয়, যে, 


সপ সস এ 


গ জীব বিনয়কুমাদ্ সরকার এম্‌, এ, মভাশরেয় প্রদ দ্ধ অর্থে প্রকাশ সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থ।বলীর অস্তগত 
ও বঙ্গীয় সাহিতা পৃরিষদের দিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 





এ পপ বাপ এও শপ, পা ০ জজ স্পিনার 


৩৫২ নব্যভারত | ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


বাঙ্গালীর। শিক্ষায় ভারতবষে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । সাধারণ ধলেজে' বৃত্তি শিক্ষার 
কলেজে এবং উচ্চবিগ্তালয় সকলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রসংখ্যার তুলন1- করিলেও এই রূপ 
ধারণা ভয় । ১৯২৭ সালে চার্রসংখা। প্রধান প্রধান প্রদেশে এট রূপ ছিল ৮- 


প্রদেশ । সাধারণ কলেজ । বৃত (শিক্ষার কলেজ । উচ্চস্কুল। 
মাল্লাজ ন১ ৭৭ ৰ ২২৭৯ ১৩৯১০৯ 
বোল্বাত | ৫৮৯৭১ ২১১২ *৫9২১)৮ 
১০ ২২৬৪১ €৯১৮ ২১০৭৪৩ 
সাও জাযাধা। ৪৯৫৬ ২১১৪৮ ৫১৭৮১ 
পগীব4 ৫৫২৭ ১৪১ ৯৫৮১১ 
ব্র্ধাদেশ ৮৭১ ১৫৫ ২৮৫৪৩ 
“বহার এুড়িষা ২৩৬৩ ৫ 9৭ি ৩০০৪৮ 
মধ্যগ্রদেশ-বেরার ১০২২ ৩:৪৪ ৩৮৩১ 
কাস ম ১৬২৭ 17) ১২৬৩ * 


ধপা 'বিষ্ঠালয়গুলিতে কিন্ধু সকালেন চেখে বেশী ভ!ন্ত্র পড়ে পাবে । লকল প্রদেশের মধ 
বিছ্া।লয়গুলির ছ।সংখা| দিবার প্রয়োজন নাই | পঞ্জাবে ততৎসমুধধয়ের ছাত্রসংব্য] ১৮০৮৮৫, 
বাঙ্গে ১২২৫১ ।  অথ5 পঞ্জাবের মোট লে!কসংখা। বাংল] দেশের অদ্দেকেরও কম। 

প।থমিক বিগ্ভালয়গুলিতে৪ বাংলা 'মপেক্ষা মান্র।জ প্রেসিডেন্দির ছাত্রসংব্য/ অধিক ঃ 
পাংলায় ১৯৫৬২৯৯, মাল্সাজে ১৫৮*০৯৭। অথচ মান্দ্রাজের মেট লোক সংখ্যা বাংলা অপেক্ষা 
কম। | 

কোন প্রদেশের মোট লোকসংখা।র শহকরা কতজন কৌন-নাকোন প্রকারের শিক্ষালয়ে 
শিঙ্ষ'পাভ করে, তাঠ। যদি দেখা যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে, নে বাংলা দেশ সর্বেচ্স্থানীয় 
নঠ | ইভাঁর ১৯২৪ সালের তালিকাটি শীচে দিতেছ। | 


প্রদ্দেশ। মোট আধব।সাব শতকরা. কতজন শিক্ষালয়ে প্ড়ে। 
মাল্লাজ ৪-৯ 
বোন্বাত ৫ ২১ 
বাংল! ৪ম 
আগ্রা অযোধ্যা ২'৫৩ 
পঞ্জাব 5৯৭ 
ব্রঙ্গদেশ হও 
বিহার-ওগড়িয|! ২৬৬ 
মধ্যপ্রদেশ-বেরার ২৪৩ 
আলাম ও নি 
উত্তর পশ্চিম সীম।স্ত গ্রদ্দেশ . ২০৬ 
৫৩৫ 


ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৯৩২] বাংল! দেশে শিক্ষার বিস্তার ৩%৩ 


প্রদেশ । মোট 'মধিবাসীর শতকরা কতঙ্জন শ্িক্ষালয়ে পড়ে । 
দিল্লী ৪.৮ 
আজমের মেরোআব। ৩৩ 
বালুচীন্তান ১০৯ 
বাঙ্গালোর ১০৫ 


এই তালিকাতেই দেখ। যাইতেছে, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলি ছাড়িয়। দিলেও, বোম্বাই ও 
মান্জাজের অধিবাসীদের মধো শতকর! যতজন শিক্ষালয়ে শিক্ষা পায়, বাংলা দেশে তত পায় না। 
অতএব বাঙালীর! বিশেষ সাবধান হইয়া শিক্ষার বাবস্থায় আরে! মন না দিলে যে আরও 
পিছাইয়! ধাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 
কোন্‌ প্রদেশে ও কোন্‌ দেশী রাজ্যে লিখনপঠনক্ষম লোক হাজারকর! কতজন আছে, 
তাহা হইতে ও সেইসব অঞ্চলে শিক্ষার বিস্তারের পরিচয় পাওয়া ষায়। ১৯২১ সালের সেন্দস্‌ 
রিপোর্ট হইতে ইচার একটি তালিক! দিতেছি । 


প্রদেশ । হাঁজারকর। লিখনপঠনক্ষম | 
আজমের মেরো'আরা ১১৩ 
আগামান-নিকোবর ১৯৫ 
শ্মাপাম ৭২ 
বালুচীস্তান ৪৭ 
বাংলা ১০৪ 
বিহার-ওড়িষা ৫১ 
বোম্বাই ৯৫ 
বরঙ্মাদেশ ৩১৭ 
অধ্যপ্রদেশ-বেরার ৪৯ 
কুর্গ ১৪৪ 
দিল্লী ১১২ 
মান্জাজ ৯৮ 
উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৫০ 
পঞ্জাব | উ৫ 
আগ্রাঅযোধ্যা ৪২ 
দেশীরাঞা ও এজেন্সী ।_-_ 
বড়োছ। ১৪৭ 
মধ্যভারত ৩৬ 
কোচীন ২১৪ 
গোয়ালিয়র ৪* 
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৩৫৪ নব্যভারত 


কাশ্মীর 
রাজপুচানা। 
মহীশ্‌র 
সিকিম 
প্রিবাস্কুড় 


[ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখা 


৮৩ 
৩৯ 
৮৪ 
নি৫ 


২৭৭১ 


উপরের তালিক [টিতে ও দুষ্ট হইবে যে, বাংল! দেশ সর্ববোচ্চস্থানীয় নছে। 
স্বীলোকদের মধ্যে হাজারে কতজন লিখিতে পড়িতে পারে, তাহার যে তালিকা নীচে 
দিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালীদের গর্বিত হইবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে ন। 


প্রদেশ । 
সাজমের মেরোআর। 
আগামান নিকোবর 
শাসাম 
বালুচীস্তান 
বা*ল! 
বিভার 'ওড়িষ্)। 
"বাধাই 
বঙ্ষদেশ 
মধাপ্রদেশ বেরার 
কুর্গ 
দিল্লী 
মান্জাজ 
উত্তরপশ্চিমসীমাস্তপ্রদেশ 
পঞ্জাব 
আগ্রা অযোধ্যা 
দেশীরাজ্য 'ও এজেন্দী__-_ 
বড়োদ। 
মধ্যভারত 
কোচীন 
গোয়।লীয়র 


হইজারাবাধ 
কাশ্মীর 
মহীশূর 
রাজপুতন। 
লিকিম 
বিবাকুড় 


হ।জারকরা কতক্সীলোক লিখনপঠনক্ষম 


ম৪)2 


৮ 


৯৭৩ 


ফাল্ুন ও চৈত্র, ১৩৩২ | বাংলা দেশে শিক্ষার বিস্তার ৩৫৫ 


এই তালিকাতে দৃষ্ট হইবে, যে, বাংলা দেশ স্্ীশিক্ষায় বোশ ই, ব্রন্ষদেশ ও মাল্রাজের 
নীচে, এবং দেশী রাজাগুলির মধো বড়োদা, কোচীন, মভীশূর ও ব্রিবাস্কুড়ের নীচে । ইতার 
একট প্রধান কারণ অবরোধ প্রথা । যেষে প্রদেশ ও দেশীরাজ্য স্গীশিক্ষাঁয় বাংলাদেশকে 
পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছে, তথায় বঙ্গের মত অবরোধপ্রথা নাই । 

অবস্ঠ স্্রীশিক্ষাবিস্তারের অগ্ঠ আনক বাঁধা আছে; যেষন বাঁলাবিবা্ধ । কিন্তু তাহ! 
বোম্বাই, মাল্দ।(জ এবং দেশী রাজাগুলিতেও বিগ্কমান আছে । 

এই জ্ঞন্য আমি অবরোধ প্রথাকে বাংল! দেশের শ্লীশিক্ষায় অনগ্রসর অবস্থার একটা প্রধান 
কারণ বলিয়াছি। 

স্বীশিক্ষার অনা “কান উপকারিতা ন| থাঁকি লেও কেবল নারীদের কলাণের জনাই উাতে 
মন দেওয়া উচিত । কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ, এবং পুরুষ জাতির কল্যাণ শ্ত্রীশিক্ষার 
'উপর নিভর করিতেছে । এই কারণে উ্ভার প্রয়োজনীয়তা আরো! অধিক । 

কেবল যে শিক্ষার বিস্তারে বাংল! দেশ ভারতসাম্াজ্যে প্রথমন্তানীয় নতে,তাভ] নয়; বর্তমান 
সময়ে শমামাদের সবল কলেজগুগ্গিতে যেরূপ শিক্ষ। দেওয়। হয়, তাঙ্াাও খুব উতৎকৃঈ নভে। 
বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া! এবং প্রথম বিভাগে স্থান পাওয়। সহজ হওয়ায় এইরূপ 
ঘটিয়াছে । তত্তিন্র ছাত্রদের সংখার তুলনায় অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সংখ্যা যথেঈ না তওখাও 
একটি কারণ। 

শিক্ষায় অগ্রাসর পাশ্চাতা দেশসমূহের সভিত আমি বাংল প্বেশের তুলনা করিলাম না । তা! 
করিলে বুঝা যাইত, আমরা কত পশ্চ।তে পড়িয়া আছি। প্রাচা জাপান এবং ফিলিপাইন তবীপ. 
পুঞ্জের তুলনাতেও আমরা অত্যন্ত অনগ্রসর |. 

মিথ্য। অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, আমাঙ্গের প্রকৃত অবস্থা মনে রাখিয়। আমাদিগকে শিক্ষার 
উন্নতি ও বিজ্তারে মন দিতে ভইবে। 

উচ্চ বিদ্তালয় ও কলেজ সম্ৃতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমরা যতট! মনোযোগী, তৎসমূতের শিক্ষার 
উন্নতিতে আমরা ততটা মনোযোগী নতি ॥ তাছাড়া, সর্বসাধারণের মধো শিক্ষাবিস্তারের জঙ্য 
প্রার্থমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবুদ্ধিতে এবং তৎসমুদয়ের শিক্ষার উন্নতিতে আমরা যথেষ্ট মন 
দিই না। বাংল! দেশে অনেক বিস্তোতৎ্দাহী ধনী বাকি উচ্চশিক্ষা! বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা। 
দাঁন করিয়া সর্বসাধারণের রুতজ্ঞতাতাজন ভইয়াছেন ॥ উচ্চবিস্বালয়স্থাপনও কেহ কেহ করি- 
য্াছেন। কিন্তু প্রার্থমক শিক্ষা! বিস্তারের জন্য প্রভৃত অর্থন্ান অল্পলোকেই করিয়াছেন। 
অথচ জাতীয় উদ্নতির ভিত্তি উৎকঈ ও দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষার উপরই স্থাপন করিতে 
হইবে । | 

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা! আমাদের দেশে এত বেশী যে কেবল বাঁলকবালিকাদের জন্য বিদ্যালয 
স্বাপন করিলেই চলিবে ন1। প্রীন্তবযস্কা নারী ও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদিগের শিক্ষার বন্দোবন্তও 
করিতে হইবে । বাংলা দেশে এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে, কিন্ত এখনও যথেষ্ট হইতেছে না। 


জীবামানন্দ চাট্টোপাধায় । 


রবীন্দ্রনাথ যে ৰাদ্ধক্য উপনীত হইয়াছেন, বলাকায় সাহার পরিচয় অতি ক্ষীণ, 
কিন্ধ এই বাদ্ধকোর কণা সুলিয়। গেলে পুরবীর সমস্ত 'অপরিক্ষার থাকিস! যাইবে। 
ইহাই পুরবী সম্বন্ধে প্রথম কথা । পুরবীর্‌ বেশীর ভাগ কবিতায় আমরা ছুইটি সমস্তার 
অবতারণ। দেখিতে পাই--একট' ক্ষণিকতী এবং 'আ।র একটি মুত্যু । জীবনেব প্রান্তে 
ম্সাসিয়া কবির মনে স্বভাবতঃ এই ছুটি সমন্তাই বড় ভইয়া উঠিযাছে । এই সম্পকে 
কয়েকটি প্রশ্নের আমর। বারবার সাক্ষাৎ পাই । এন জীবনে যাঙ্াদের এত ভাঁলবাসি- 
লাম তাহার! সব গেল কোথায় £ আমার এই 'এতদিনকার বৈচিঞ্যময় জীবনে -_ উহার 
শেষ ফলটা কি? অমরত্ব ও তাহা লাভ করিবার উপশয় কি? পুরবীর অধিকাংশ 
কবিতাঁই এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর | 
“সতোক্রনাথ* কবিতায় মৃত্যু খুব মন্মস্পশীরূপে দেখ। দিলেও, তাহার কুৎসিত 
দিকটার কোনই উল্লেখ নাই । এখানে মত্যুকে দেখি মক্তিপথের সিংহদ্বার । কবি, 
সতোক্দরনাথকে প্রশ্ন করিতেছেন-- £ 
_আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের, 
গ্রন্দর কি ধরা দিলে! 'অনিন্দিত মন্দনলোকের 
'আঁণপোকে সম্মথে তব, 
ভার নিজেরও আশা আছে-_ 
শাঁই দিয়ে আরবান পাই যেন শব অভ্যর্থনা 
অমত্ত্যলে'কের দ্বারে---” 
কিন্ত “সত্যেন্রনাগের” সহিতত ঘদি “কঙ্কানের" তুলন। করি, তবে তয়াৎট! 
সহজেই বুঝা যাইবে । “কঙ্কালে” মৃত্যু যে শুধু “শুন্য অস্তি দিয়ে” শোধ। “আহার-নিজ্রার 
শেষ খণ” এই সম্ভাবনাটা কবির মনে খুবই পরিস্ফুট । কিন্ত এই "শৃন্ততাঁর উপহাসকে” 
তিনি জয় করিতেছেন কিসে গ অমর্ত্যিলোকে যাইবার শ্রন্দর ও সরল বিশ্বাসের দ্বারা 
নয়। জয় করিতেছেন এই বলিয়া £- 
“ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে, 
সহসা! গেয়েছি যাহা! গানে, 
ধরেনি তা! মরণের বেড়া!-ঘেরা প্রাণে ; 
যা পেয়েছি, য। করেছি দীন 
মর্ডোে তার কোথা পরিমীণ ?” 
আমাদের সমস্ত অনুভূন্ঠি ও চি্তা, মৃহ্র্তে মুহুর্তে ধাহাদের জন্ম ও মৃত্যু, তাহার! 
যে শুন্টে বিলীন হইক্সণ যায় ন1, এই বিশ্বের গৃহস্থালীতে সঞ্চিত হইয়া কোন ন1 কোন 
সময়ে নিজেদের অন্তিত্বের সাক্ষা দেয়, মৃত্যুর উপহ্াসের উত্তরে রবীন্দ্রণাঁথের ইহাই সব 
চেয়ে বড় আশ্বাসবাণী। মৃত্যুর পরপারে গিয়া! ঘে অনরত্ব লাভ করিব তাহ! নহে 
এইখানে এই মরণ বেড়ার এপা্সে পাকিয়াই আমক। প্রতি মুহুর্তে নিঞ্জেদের অমরত্ব 
নিজেরাই শ্ছজন করিতেছি । আমার মনে হয় আত্মার অমরত্বে যে প্রচলিত বিশ্বাস আছে 
তাহার চেয়ে এটা একটা মহত্তর আশ্বাস। এই দিক হইতে ব্রাউনিংয়ের সহিত্ত রবীন্দ্- 
নাথের সাদৃশ্ত খুবই লক্ষ্য করিবার বিষয় । ও 


ধাল্কন ও চৈত্র ১৬৩২ পুরবা গিরি 


“বৈতরপী্তেও দেখি মতার অনিভাহ্ত্বে চনে শাশতের শ্রাসাদ রচনা 
করিয়াছে কারা ? 
“সে স্তন্দর বসেছিলো মোর পাশে এসে 
পিকের ক্পীণ ভগ্প-বেশে, 
যে চির-মধুর 
দ্ত্রপদে চলে গেলে, নিমেষের বাজায়ে নুপুর, 
'পলয়ের অন্তরালে গাভে হারা 'আনগ্জের শর |” 
থে সমস্ত ক্গণিক আানপ্দ তখনই উদয় ভঠয়! কখনই মিলাঈয়া গিগাছিল, শাহাদের 
হাতেই মতুার প্রকৃত পরাজয় | ন্ুতরাং ঘদি আমর লাভ করিতে ভয়, হবে এট ননর 
নৃহুর্ভগুলিকেই সযত্রে বাবহার করিতে হবে । জীবনের দিকে এই ঝে ।ক দে গয়ংর দাম 
যে কতথানি তাহা সহছই বুঝা যায় , 
মতা যে কুৎসিত পরিহাসের দ্বার! তাহ।র জীবনকে রিক্ত ও তিক্ত করিতে চাহিয়।- 
ভিল, কবি বুঝিতে পারিলেন যেক্ষণিক আনন্দঃ সেই পরিহাসের একমাএ উত্তর | 
সেইজন্য পুরবীতে দেখি রবীন্দ্রনাগ তাহার অতীত জীবনের ঘত কিছু শণিক ৭ এ 
শণণিক ভালবাসা সেইশুলিকে সদত্রে সঞ্চয় করিয়া নাড়িয়। চাড়িরা দেখিতেছেন | এইগুটিই 
মতার বিরুদ্ধে তাহার 'অস্বাগার । কখন 9 দেখি *পুর।ণো সেই শিশোর প্রেমের করুণ 
বা।কুলত,” তাহার কথাই ভাবিতেছেন । 
“আক্তকে মনে পড়েছে সেই নিজ্ঞজন অঙ্গন । 
সেই প্রদোষের অন্ধকারে 
এলো 'আমার অধর পারে 
ক্লূস্ত ভীরু পাখীর মতো কম্পিত চুম্বন 
সেদিন নিজ্জন অঙ্গন ।” 
ন্সাবার হয়ত ভূবন ভাঙ্গার মাঠে সেই আকন্দ ফলটার কপ! মনে পড়িয়া গেল । 
“মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেল। চ'লেছিন্থ একা, 
ভ্রমি বুঝি ভেবেছিলে কি জাঁনি না পাই পাছে দেখ, 
'শদ্রশ্ত লিখনথানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ 
বাধ ভরে পাঠালে আকন্দ 1” 
এইরূপ অনেক আছে। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইয়! কাজ নাই । কিন্তু এই সম্পর্কে একটি 
কবিতার কথা উদ্দেখ না৷ কর চলে না । কবিতাটির নাম “ক্ষণিকা”। “্সণিকা” যে শ্রেষ্ঠ 
কবিতা সে বিষয়ে সন্দেত থাকিত্তে পারে না। তাহার কারণ প্রথমতঃ ইহার বিষয়বস্ত 
হইল পুরবীর 'প্রধান আইডিয়া, দ্বিতীয় ত: উনার স্তবগানের স্তর উদার গম্ভীর অথচ ব্াাকিল ও 
মন্ম্পশী আবেদন | যদি বিশ্লেষণ «রি ইহার শিল্পচাতুর্ধ কোণায়, তবে দেখিব শুধু কথার 
নাঁন ল্ষ্টিতে এবং অস্পষ্ট আলোছায়ার বূপনিম্মীণে। ইহার মধে স্পষ্ট চিত্রাঙ্কণের চেষ্টা 
নাই, মনস্বিতার পরিচয় কোথাও নাই । সমন্তটা একটা সঙ্গীতের মত কতকগুলি 
ভাব জ।গাইয়। দেয় । পুরবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতার পক্ষেই এই একই কথা বলা চলে |. 
আমূর! দেখিয়াছি যে লুপ্ত ও বিস্মৃত ক্ষণিক আন"দগুলির অনুসন্ধান পূরবীর একটা 
বিশেষত্ব । জীবনের সায়াহে, আসিয়া অনিতাত্ব ও চিরখবিদায়ের ছায়ার মধো চাড়াইয়া 
এট গুলির মধ্যেই নিতাতার সাক্ষাৎ *উিয়'ছেন । কিন্ত পুরবীর সমস্ত কবিতার মধোট 
যে এট আনন্দ অনুসন্ধান ও আনন্দ আহরণের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াঁডে তাভা নয়। পুরবীন্ছে 
আর এক শ্রেণীর কবিতা আছে,সেখানে মৃত্যুর হাঁতে পরাজয়ের সম্ভাবনাকে এত সহজে 
উড়াইয়! দিব্রার প্রয়াস নাই" এই সমহ্ত কবিতায় বিষাঁদের সুর খুবই সুস্পষ্ট ;) কবির 


৩৫৮ নব্যভারত | ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


কগস্বর যেন ভপভারাক্রান্ত । তিনি বুঝিতে পারিতেছেন যে, ম্বত্যুর হাতে স্থন্দরের 
পরাজয়কে বুঝি আর ঠেকান যায় না। কিন্তু তাহা হইলে? তবে কি সমস্তই শূন্য? না, 
তাহা নয়। রবীন্দ্রনাথের মনে শুন্ততার সন্দেহে কিছুতেই স্থান পান না। কিন্তু এই যে 
'এমন সুন্দর কাশের মঞ্তররী, ওই যে হাস্তোতকুল্লি কেতকী ফুল, ওই যে বাহুবদ্ধ কিশোজ 
কিশোরী, ইহারা কি মরণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে না? ইহার সমাধান কি? রবীন্দ্রনাথ 
(যে সমাধান করিয়াছেন তাহা এই ষে, স্বন্দরের সহিত মরণের যে বিরোধ আমরা দেখিতে 
পাত, সেটা বিরোধহ নয়, বরং ঠিক উণ্টা জিনিষ। স্ন্দর অসংখ্য উপায়ে নিজেকে প্রকাশ 
করিঘ়াও কিছুতেই সন্থ হ্হতে পারে না) তাই মাঝে মানে তাহার নেশ। চাপিয়া উঠে 
বে নিজের সমস্ত স্্টি ভাঙিয়। চরিয়া, সমস্ত কাঞ্জ হইতে অবসর লইয়া! নে কিছুদিন 
মর.ণর মাঝে স্তব্ধ হইগ্না থাকিবে । মরণ কি? না রুদ্র। সুতরাং বিশ্বটা আর কিছু 
নর, শুধু পদ ও গ্রন্দরের সঙ্কষোচন ও প্রপারণ। এই রুদ্র ওল্সন্দরের বিচ্ছেদ অথচ মিলন 
রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ভাবে পাইয়।ছেন মহাদেবের মধ্যে ।« তিনিই হইলেন এই বিশ্বের সব্বশ্রেষ্ 
প্রতীক । তাই মুক্তাচ্ছায়ায় রচিত এই পুরবীতে আমর! মহাদেবের বারে বারে ও নানা রকমে 
সাঙ্গাৎ পাই । 
উপরে যে কথ! কটি ডা পুরবার কবিতাগুলি হইতে তাহার কিছু কিছু দৃষ্টাঞ 
5 প্রথমে ধরা যাউক “বাত্রা” 
“আশ্রিনের চির ঝরে-পড়। শিউজ্-ফিলের 
আগতে আকুল বনতল ; তারা মরণকলের 
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে চিলো চলো । 
মরণের রদ্্র নেশা তাহাদের পাইয়া বসিগাছে । তাই স্ত।হারা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া 
তাহারা বলে-_ 
“-_বুস্ত-বন্ধহার। 
যাবে! উদ্দামের পথে ১ যাবে। আনন্দিত সর্বনাশে 
রিক্তুরুষ্টি মেথ সাণে, ক্গ্িছাড়া ঝড়ের বাতাসে: 
যাবো, যেগ। শঙ্করের টলমল চরণ-পাঁতনে 
্রাহবীতরঙ্গমন্্র-মখরিত 'তাগুব-মাঁতনে 
গেতছ উড়ে জটাল্ ধুতুরার ভিন্নভিন্ন-দল্‌,+ 
সেইখানে তাহাদের সার্থকতা । তাঠ তাহার! কবিকে ও তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্ট 
আাহবান করিতেছে । কবিও প্রস্তত । তিনি বলিতেছেন-- 
“আমি তব সাথ 


হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশির-সিঞিঃ্তি 
প্রভাতের বিচ্ছেদ-বেদন।, লোর সত চিরসধিত 
'সমাপ্র সঙ্গীতের ডালিখানি নিয়ে বঙ্গতলে 
সমপিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর ভোমানলে 1” 


গ্লন্দর ও রু্দ্রের মহাদেবের মধো মিলন, ইহার চরম প্রকাশ হইয়াছে “তপোভঙ্গ” 
কবিতায়, যদিও অ্প্রভাতহের মধো ভরি কতকটা উঙ্গিত আছে । কাহারও ক'ভাবও মতে 
তপে+ভজই পুরবীর শ্রষ্ঠাতম কবিত।। সে বিষয়ে সন্দেহ গাকিলেও “তপোভঙ্গে”র মধ্যে 
যে ববীন্ষনাথ জীবনমরণসমস্তার তাহার শেষ সমাধানটা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইভা 
নিঃসন্দেহ | এই দিক ভইন্তে “তপোভঙ্গণে পুরবীর শ্রেষ্ঠতম কবিতা বলা যাইতে ও পারে, কেনন। 
গত সমস্যাটাই পুরবীর |নজন্ব জিনিষ । তপোভঙ্গ একট! রূপক | মহাঁদেব ভইলেন 
কলের প্রতিমুত্তি। সেই কাল মখন প্রসারিত হইয়া সৌন্দর্যোর জন্য প্রকাশের জন্য উদ্দাম 
হইয়। দিকে দিকে ছুটিয়া যায়, মহাদেবের তখন 'তপশ্থী বেশ ঘুচিয়া ষাঁয়। 


ও 
টা 


ফান্কন ও চৈত্র ১৩৩২ ] পূরবী 


“সেদিন তপস্তা তব অকস্মাৎ শুন্যে গেলো ভেস 
শুধ-পত্রে ঘুর বেগে গীন্-রিক্ত হিম-মরুদেশে 
উল্তব্রে মুখে । 
হব ধ্াযান-মগ্জটিরে 
ক্াানিল বাহির তীরে 
পু'প-গন্ধে লক্ষ্য-হারা দক্ষিণের বায়ুর কোহুকে। 
,স মগ্জে উঠিল মাতি সে উতি কাঞ্চন করবিক। 
সে মগ্রে নবীন-পত্রে ছ(লি ধিণে। অরণ্যপাথিক। 
গ্রাম বহিশশিখা 1”? 
(ক আবার সঞ্ধোচনের যুগ আরশ্ত হর, আধার মহাদেবের তপশ্য।॥ দিন আসে । 
কালের রাখাল 'তুমিঃ সন্ধ্যায় তোমার শিঙ্গা বাজে 
দিন-ধেন্ দিবে আসে স্তব্ধ তব গোন্ভগুহ খানে, 
উত্কা্ত বেগে । 
নিজ্জন 'প্রাস্তর-তলে 
'আলেয়ার আলে ক্ষেলে 
বিপ্যৎ-বজ্ির সপ হানে ফণা খুগাপ্তের মেঘে । 
১ঞ্ল মুঠুত্ত ধত অন্ধকাৰে তুঃসহ নৈরাশে 
নিশিড নিবদ্ধ গ/য়ে তপস্তার নিরুদ্ধ নিংশ্বাসে 
শান্ত ভয়ে আসে ।” 
কিশ্খ সেই সমত্ত আনন্দের দিনগুলি কোথায় গেল। তাহারা কি শুগ্ঠে বিলীন ইয়া 
গিয়াছে % 


শ্খন : - 


"নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছো তাদের সংহরিয়া 
নিগুড ধানের খাত্রে, নিঃশন্দের মাকে সম্বরিয়। 
রাখো সঙ্গোপনে | 
যেদিন মহাদে-বর পুনরায় পশ্া। ভাঙ্গিবে সেদিন-_ 
“বন্দী যৌবনের দিন 
আবার শুঙ্খলহীন 
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্াসে 1” 
ক্থতরাং কিছুই ব্যর্থ হয় না, শুধু কিছুদিনেও জন্য চাপ] থাকে মাত । কেবল মঙ্তাদেবের 
বপস্তা। ভাঙিলেই হইল । কবির গর্ব তান সেই তপোভঙ্গের দূত। 
“তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী, 
স্বগের চক্রান্ত আমি$ আমি কবি যুগে যুগে আসি 
তব তপাবনে 1” 
মৃত্যুর রাজত্বে এই তপোবনের মধ্যে আনন্দ কড়াইতে গিক। তিনি লঘ্বতার পরিচয় 
দিতেছেন ন1, অসম্মান করিতেছেন না। রুদ্র যে তাহাই চান | রুদ্র চান যে স্টাভার তিপশ্ত। 
ভাঙ্গুক । 
“হে শুক ব্ধলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব, 
স্ন্দরের হাতে চাও সানন্দে একান্ত পরাভৰ 


ছযী-রণ-বেশে। 
বারে বাবে পঞ্চশরে ন্‌ 
অশ্নিতেজে দগ্ধ করে 


স্বিগুগ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাচাইবে শেষে । 
বারে বারে 'তা”রি ভূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে 


৪৬০ ' নব্যভারত | ত্তিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


সামি কবি সঙ্গীতের ইপ্সজাল নিয়ে আাসি চলে 
মর্তিকার কোলে 1” 
স্নতরাং আনন্দ আনন্দ আনমনা ঠহাই হইল শেষ কগ!। 
মত্যু, পণিকতা এব রুদ্ধ € গ্রন্দরের 'এককত্ব এহগুলিহ পুরবীর বিশেষত্ব হইলেও, 
পুরবীতে বে মার কিছুহ নাই ইহা খলা চলে না। রবীন্দ কাঝোর যাহা চিরস্তন জিনিষ, প্রকৃতির 
মধো অনন্তের অন্সন্ধান, বিগ প্রক্লাঁতর মানবিকতা পূরবীতে ইহাদের পরিচয় যথেষ্ট আছে। 
স্রতরাং পুরবীতে বিষয় বৈচিতজার "সভাব নাত | কিন্তু পুরবীর আগ।গোড়া পড়িয়া গেলে একটা 
একত্বের পরিচয় খুবহ পাওয়' মায়। .সই একত্বকে বিশ্লেষণ করিলে দেখি তাহা! কতকটা 
লিপিকৌশলের একখ এব, ককট। মেজাজের একত্ব । এহ চটির ম'ধা অবশ্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
আছে। পুরবাতে যে মেজ!জের পরিচয় পা তাহা সর্বপাত শান্ত সমাহিত ও গন্তীর ; অথচ 
উদাসীন নহে, তাহা উম্মণ ও তেজোময় । এই মেজাজটাই পুরবীর কবিত্াগুলির মধ্যে এমন 
একটা স্রন্দর এঁকা মআানিয়। দিয়াছে । 
এ সম্পকে পূরবীর দ্রইটি কবি বিশেষভাবে উ“ল্পথ খে'গা । একটি “সাখিত্রী” এবং আর 
'একটি ন্অন্ধক।ব” ' সাবিত্রীর” মত এরূপ গশ্টীর অভ্রভেদী € উদ,দ্ধ স্তবগান রবীন্দ্রনাথের 
নিকট হইতে আর কথন ও মামর। পাই নাই । "সামার বিশ্বাস যে এক খগ্রেদ ছাড়া আব অন্ত 
কোথা হহার $ঠলনা হয় কি না সন্দেহে । সাবিত্রী আট ৪ আমাদের খগেদের কথাঠ মনে 
পড়ায়! দেয় । হার প্রথম করেক।9 ছত্র উদ্ধৃত করিস দিতেছে £ - 
ঘন ঞ বাস্পে ভরা মেঘের দ্র্যোগে খঙ্গা হানি 
ফেলো, ফেলো ট্রি 
ঠে রমা, হে মোর বন্ধ, জোতিরধ কনকপদাপানি 
দেখ! দিক ফুটি। 
এরূপ শান্ত অগচ তেজো ময় গ। গ্তী্ধয ববীন্গনাথের মধ্যে একটু নুতন জিনিষ । প্রকৃতির 
সহিত প্রেমালাপের সুর আমরা তাঁহার নিকট অনেক পাইয়াছি। কিন্থ স্তব গানের শির 
আমরা লাবিতরীর মধোহ প্রথম পরিপুণভাবে পাহলাম। আর পাঠ এঅন্ধক।রের মধে। 
যদি পুরববীর সব চেয়ে "আশ্চর্য ও আভিনব কবিতা আমায় বাঞ্িয়া দিতে ভয় তবে আমি 
নিশ্চয় সাবিত্রীকেন্ বাছিয়্া দিব। | 
সাবিত্রী € অন্ধকার ছুইটিকেহ আমি প্তবগান বলিয়াছি ; কিন্ত এই দুইটির অরের 
নেক তফাত আছে। সাবিত গাঙীধ্য ও স্তবগন বেন গগনচন্বী ; কিন্ত অন্ধকারের 
সর একটু পরম. “যন গাঙ্গার কোমলেই মাটকা ইয়া আছে । এষ দুইটা কবিতার মধ্যে অন্ধকার 
অধিকন্র বরাবীন্দিক ও পুরবীর শ্ান্তান্য কবিতার সহিত সমগ্রস। রাবীন্দিক এহ জন্য 
বলিলাম নে অন্ধকারের মধোহ সমস্ত অ।লোকের চরম চরিতার্থত1, উহা রবীন্দনাথের 'এক 
নিজস্ব কল্পনা । এই কল্পনাটাই “অন্ধকার” কবিতার প্রাণ । 
হে গম্ভীর আাসিয়াছি তোমার সোনার সিংহগ্বারে. 
সেখ।নে দিনাস্ত-রবি আপন চরম নমস্কারে, 
(তামাব্র চরণে নত হলো । 
সে ব্রিক নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিন্ষুর জীর্ণ বেশে 
নতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণ তলে 'এসে 
বলে “ঘ্বার খোলো” ! 
ঈাহর প্রাণের পরিভপ্রি যে কন্মের মধ্যে নয়, 'মানন্দের মধ্যে ঈহাঁও রবীন্দ্রনাথ 
গসংখাবার বলিষাছে । অন্ধর্কীরেও দেখি, এই পরিবীতে কত শ্রেষ্ঠির ভাতে কত কীত্তির 
প্রন্গার পাইয়াছেন কিন্ত ক্রমে অন্দকাবের সিংভঘারে 'আসিয়,দেখিতে পাইতেছেন, যে সেই 
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সমন্ত সোনার অলঙ্কার সমন্তই মান ভহয়। গিয়াছে | ঠবে তিনি কি লহইঝ। যাইবেন ? 
িুই কি াই? 
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর ঘান্রা সহচরী 
অকারণে দিয়েছিলো মোর হাতে মাধবী মঞ্জরা 
আজো তাহ। 'ঙ্ান বিরাজে | 
শিশিরের ছোয়। ষেন এখনো রয়েছে তার গম, 
এ জন্মের সেই দান রেখে দোবো তোমার থালায় 
নক্ষাত্রর মাঝে ॥ | 
এইখানেই পুরবীর অন্তাগ্ত কবিতার সভিত “অন্ধকারের” সাঁদৃশ্ত । এট ঘষে 
“আনন্দের ক্ষশিকাশুলি ইভাঙ্দের জয়গান করাই পুরবীর উদ্দেশ্য । 
অন্ধকারের সহিত গীতালির যাত্রাশেষের তুলন। করিয়া! পড়া উচিত। উভয় কবিতার 
আইডিয়াটি একই । কিন্তু শুধু আাইডিয়ার ছ।রাই একট! ভাল কবিতার সৃষ্টি হইতে পারে 
না। আসল জিনিষ হইল শির কৌশল । এই দিক দিয় দেখিলে যাত্রাশেষের চেয়ে অন্ধকার 
'অনেক শ্রেষ্ঠতর কবিতা | ইহার প্রথম কারণ,কথা ,ধবনি”9 ছন্দের পার্থক্য । যাত্রাশেষের কথাগুলি 
শেষের দিকে অত্যন্ত দৈনন্দিন ও লঘু হইয়া আলিয়াছে ; বিষয়বন্্র মহাত্বের সহিত এট! 
অসমঞ্জদ | কিন্তু অন্ধকারের মধো কোথ।৭ এ দোষ নাই । শব্গুলি বরাবরই গন্ভীর, ভরাট 
ও স্বপ্রতিষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ অন্ধকারের যতিবানুলা ৪ দীর্ঘস্বরের প্রাচর্য্য যে গান্তীর্যোর স্থ্টি 
করিযাছে, যাত্রাশেষের মধো কোথাঁও তাহা নাই । তৃতীয়তঃ বূপকল্পনার পার্থকা। চতুর্থতঃ 
অন্ধকারের মধো স্বামর! রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের একট! ছাপ দেখিতে পাই । 
কত ন৷ অেগ্ির হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার, 
সযত্বে এনেছি বনে সেই-সব রত্ব অলঙ্কার, 
ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে । 
এই ছত্রকয়টিঙে আমর! রবীন্দ্রনাথের বারবার ইয়ুরোপযাত্র/ ও লেখানে বন্ধু সম্মান 
লাভের একট। উল্লেখ পাই ন! কি? 
পুরবীর অন্তানা কবিতার পরিচয় দিবার আগে এহবার রবীল্নাথের কাব্য সম্বন্ধে সাধারণ 
ভাবে কয়েকটী কথা বল! আবশ্তক মনে করি। প্রথমে ধরা ধাউক বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি রবীন 
নাথের মনোভাব । এই মনোভাবকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা বায়, যে ইনার পিছনে বেশ সুস্পষ্ট 
একটা তত্ববিজ্ঞান আছে , এই ষে বৈচিত্রাময় প্রকৃতি,এই যে ফল, জল,আকাশ, বাতাস,আলোক 
9 অন্ধক।র, ইহার। সব বিচ্ছিন্ন নহে ; ইহাদের মধ্যে একটা! প্রাণের একত্ব আছে। সেহ প্রাণের 
অধীশ্বর এক অনন্ত পুরুষ । এই পুরুষ যে শুধু প্রকৃতির মধ্যেই নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছেন তাছা 
নহে ; মানবের মধ্যেও সেই একই পুরুষের পরিচয় । সুতরাং মানৰ ও প্রকৃতির মধ্যে 
কোনই পার্থকা নাই ; ঈমন্ত এক; এই যে আমি মানব ও এন ধুলিকণ। ইহার! একই জিনিষ। 
অবশ্ত এই “সমস্ত এক কথাটা খুবই পুরাতন । তবে বাদ শুধু অন্বৈতব্দই রবীন্দ্রনাথের প্রধান 
বস্ত হত, ভূবে ভারতবর্ষে মান! তেত্রিশকোটি ববীন্ট্রনাথের সাক্ষাৎ পাইতাম । কিন্তু রবাজনাথ 
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এই একে আপিয়। গাঁমেন নই । তিনি আর একট। প্রশ্ন করিয়াছেন যে এই অখণ্ড আ।জ্। 
এত অসংখারূপের মধ্য দরিয়া এত বিচিত্র ভাবে নিজকে প্রকাশ করেন কেন? তাহার উদ্দেশ্য 
কি? রবীন্দ্রনাথ উত্তর দেন, আনন । সুতরাং সেই অসীম ও অনস্ত পুরুষ যে উদ্দেন্ট লয় 
আমাদের মধো নিজকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে হইলে আমাদের 
আনন্দ নুভূণ্তকে যতদুর সম্ভব বাঁড়াইয়। তুলিতে হইবে । কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিঞ্জের এই 
কাজ ঠিক করিয়া লইয়াছেন যে তিনি তীহার প্রভুর জনা যত বেশী পারেন আনন্দের মুহূর্ত 
সঞ্চয় করিয়। লইয়! যাইবেন। এই আনন্দের সন্ধান তিনি সবচেয়ে পুর্ণভাবে পাইয়াছেন প্রকৃতির 
মধ্যে । এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রকৃতির কবি বল যাইতে পারে । তাহার পর পাইয়াছেন 
শিশু, যুবক 9 নারীর মধ্যে । সুতরাং প্ররুতি এব? শিশু, যুব! ও নারী, এই চ।রিটিই হইল রবীন্তর 
নাথের প্রধানতম কাবাবস্থ | | 
কিন্ত প্রকৃতির মধো তিনি যে আনন্দ পাইয়াছেন, ভা ইন্দ্রিয়গ্রাহা আনন্দ নভে । 
এই খানেই শেলি, কাঁটুস্‌ 9 টেনিসনের সহিত তাহার পার্থকা ও ওয়া স্ওয়ার্থের সহিত তাহার 
সারৃশ্ত। রবীন্দ্রনাথ ও ওয়র্ডস্ওয়ার্থ উভয়েই প্রকৃতির সহিত নিপিড় মিলনের বাসনা 
চরিতার্থ করিতে চান। কিন্ত তাহাদের তঞ্চাত এই যে ওয়াড স্ওয়ার্ধের মধ্যে মামা প্রকৃতির ও 
মানবন্তবের মধ্যে বেশ একট! সীম।রেখ! দেখিতে পাই । কিন্তু লবান্দ্রকাব্ সেই সীমারেখ। সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত 5ইয়া গিঘ্নাছছে। ইভা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব । রবান্দ্রনাথের প্রকৃতি মানবিকতায় 
পরিপুর্ণ । জলে, স্থলে, আকাশে, ও ব।তাসে, ফলে, ও ফুলে, সর্বত্রই আমর! মানধমনের হাসি 
কান্নার ষ্োয়াচ পাই! সেই জন্য বিশ্ব প্রকৃতির মানবিকতাঁকে আমি রবীন কাবোর এক 
চিরস্তন জিনিস বলিয়াছি । 
গয়ার্ডস্ওয়ার্থ 9 রবীন্দ্রনাথের আর একট! তফ।ৎ তাহাদের উদ্দেন্ত লইয়া! । ওয়াজ 

ওয়ার্থ প্ররুতির নিঞ্ট গিয়াঙেন জীবনের ছুংখকছ্টের মধো পরিপূর্ণ শাস্তিলাভের জনা । বুবীন্দ্রনাথ 
গ্ররুতির নিকট গিয়।ছেন, প্রকৃতির মধ্যে নেই অনন্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভের জনা । গ্রারুতির 
সর্বরই মই অসীম ক্ষমত। নান।ভাবে নিজকে প্রকাশ করিতেছেন, অথচ কোথাও তাভার পুর্ণ 
প্রকাশ নাই । পূর্ণ প্রকাশের জন্ত একটা! বকুল মাবেদন তাঁহ।র কাব্যে প্রভাত সঙ্গীত হইতে 
পূরবী পর্বান্ত সর্বত্রই বিগ্কমান। এই আবেদন কখনও বা কবির নিজের, কখনও ব! প্রকৃতির | 
খেয়া, টনবেগ্ ব। সোনার তরীতে যে র€ন্তাভাল, ষে প্রাশ্রোন্মুখ ত1 দেখি, তাচার মূলে এই তত্ব 
বিজ্ঞানটা খুব পরিস্ফুট নয় কি? রি 

বাক্ত ও অব্যক্তের যে বিচ্ছিন্নতা তাহার জন্ত আগেকার কবিতাগুলিতে একট। অশান্তি ও 
ক্ষোভ দেখিতে পাই । গীতাঞ্জলিতে এই অশান্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে । সেখানে দেখি 
সসীম ও অসীমের সর্ধত্রই পরস্পরের মধ্য দিয়! সার্থকতা । কিন্তু গাতাঞ্জলিতে কবির মন ভরপুর 
হইয়া কেবলই এইট সার্থকত্ভাকে উপভোগ করিয়াছে; কোথাও তাহার ব্যাথা দিবার চেষ্ট 
করে নাঈ। বঙ্গাকাতে এবং বিশ্ষে করিয়া পৃরবীতে এই ব্যাখ্যা দিবার এবং তলাইয়! দেখিবার 
চেষ্ট। খুবই পরিস্ফুট। ,সেইজন্ত পুরবীতে তন্ববিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত স্প্ট। সুন্দর 
এ কুদ্রের লীলা, ইাই বিশ্বের মর্দশকথা ; তাভার ন্মার কিছুই নকে। সমীম ৭ 
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অসীমের প্রতীক মাত্র। আর পুরবীতে মরণের যে সমাধানটা আমরা দেখিতে 
পা, সেই সমাধানটাও রবীন্দ্রনাথের এই তিহ্ববিজ্ঞানের সহিত খাপ খাইয়। 
যায়। 
তত্ববিজ্ঞানের কথ! এত বেশী করিয়। বলার কারণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলকি তাহার 
দাশনিক-আধাত্মিক সাধনার দ্বারা কঠোর ভাবে সীমাবদ্ধ । সেই জন্ত ঠাহ।র সমস্ত কাব্যগ্রন্থের 
মধ্যেই বিষয়বস্ত ও প্রেরণার দিক হষ্টতৈ একটা একত দেখিতে প1ওয়া যাঁয়। অবশ্য 
রবীন্দ্রকাব্যে যে টৈচিত্র্য নাই এ কথা বলা আমার উদ্দোশ্তটে নয়। তিনি যে “উব্বশী” 
“মেঘদুত” “লক্ষ্মীর পরীক্ষা” এবং পুরাতন ভৃত্য” লিখিয়াছেন হাহা আমি ভুলি 
নাই । কিন্ধু তাহা সত্বেও, বৈষ্ণব করিদ্দের মত তীহার কাবা গ্রস্থেরও বেশীর ভ।গ 
ংশে আমর একই বিষয়ের সহত্ববার পুনরাব্ভাব দেখিতে পাই । উন্াতে সময়ে সময়ে 
আমাদের অসস্তোষ আসে যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রতারিত করিতেছেন । তিনি বারবার 
আমাদ্দের নিমন্ত্রণ করিয়। সেই একই জিনিসের আস্বাদ দিতেছেন কেন? অবশ্য বশাঁকার 
সম্বন্ধে একথা বল! চলে না। কিন্তু পুরবীতে আবার দেই সব পুরাতন কথা, পুরাতন প্রশ্ন, 
পুরাতন অনুসন্ধান আসিয়া উপস্থিত হহয়াছে। ইহাতে অসন্থ হইয়! একটু মুখ ফিরাইয়। 
থাকিতে ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে এই ইচ্ছাট। অঙঙ্গত । বিষয়বস্ত্র ও প্রেরণার একত্ব সত্বেও 
পুরবীর কোন কোন কবিতা ও ( ধর! যাউক্‌) সোনার তরার কোন কোন কবিতা মোটেই এক 
জিনিষ নহে । রবীন্দ্রনাথের অল্প কয়েকটি বিষয়বস্তর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ততার ষে অভিযোগ 
করার কিছুই নাই তাহা নয়। কিন্তু শুধু এই বিশ্বস্ততার জন্তই তাহার বিভিন্ন কব্তার মধ্যে 
ষে পার্থক্য আছে তাহা যেন উপভোগ করিতে ভূশিয়। না যাই ! এই উপভোগের জন্ঠ মনে 
রাখিতে হইবে যে রবীন্দ্র কাবোর ধান জিনিস হইল তাহার সঙ্গীত । সঙ্গীতের উপাদান 
গুলি সর্বত্রই এক; কিন্তু এই গুলির বিভিন্ন পরিমাণে ও বিভিন্ন জায়গায় 'অবস্থানের ফলে 
বিভিন্ন সঙ্গীতে আকাশ পাতাল তফাৎ হইয়! যায়। তবে এই বিভিন্নতাগুলি এতই সুক্ষ 
যে তাহা বুঝিতে গেলে শ্রোতার পক্ষে একাগ্রচিত্ত হওয়৷ ও মনকে ঢালিয়৷ দেওয়া দরকার । 
রবীন্ত্রনাথের কাব্য সন্বন্ধেও ঠিক এই একই কথা খাটে । শুধু শব্দরচনার কৌশলের দ্বারা 
ষে কত বিভিন্ন আকারের স্ষ্টি কর! যায়, তাহার পরিচয় রবীঞ্ঁনাথের কৰিতায় যে রকম 
পাই, সে রকম আর কোথাও পাই না। - | 
আর একটা কথ! এই ষে বিষয়বস্বই কোন কবিতার আসল জিনিস নয়) আসল জিনিস 
হইল তাহার কাব্য কৌশল । রবীন্দ্রনাথের কাব্যফুশলতার বিশেষত্ব হইল তাহার নানা 
অল্পষ্ট ও বিচিত্র রূপকল্পনায় । এইখানে শেলির সঙ্গে তাহার কতকট! সাদৃশ্ত আছে। 
শেলির কবিতায় দেখি আলো! ও ছায়ার বিচিত্র খেলা । কত রকমের, কত ভাবের ছবি ষে 
শেলি তাহার কবিতায় মুক্ত হস্তে বিলাইয়। যান, তান অবর্ণনীয় । শেলির কবিত! যদি 
উপন্তোগ করিতে হয়, তৰে তীভার নাস্তিকতা, তাহার সমাজ বিজ্ঞান্প, তাছথার বিষয় বস্মর তুচ্ছত! 
ইত্যাদি সমন্ত ভুলিয়া গিয়া এই ছবিগুলিকে একটির পর একটি উপভোগ করিতে হইবে। 
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রবীন্দ্রনাথের সন্বন্ধেও তাহাই বলা চলে : তাহার কাব্যকৌশল ও রূপস্থষ্টি, এই ছুইটিই সব 
চেয়ে উপভোগ করিৰার জিনিস; এই ছুইটির বিচিত্রতাই তাহার কাব্যে সত্যকারের বিচিত্রতা! 
আনিয়। দিয়াছে ! | 
এই দ্দিক দিয়া বিচার করিলে আমর! পুরবীর কবিতায় যথেষ্ট নৃতনত্বের আহ্বান্দ পাইব। 
প্রথমে ধর! যাউক তাহ।র জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা, “পচিশে ঠবশাখ” । আইডিয়ার দিক 
হইতে কবিতার্টির মধো নৃতন কিছুই নাই । সেই পুরাতন আইডিয়া । কিন্তু রূপস্থ্টির 
দ্বিক হইতে কবিতার্টি অতুলনীয় বলিলেও চলে । 
| "মনে রেখো, হে নবীন 
তোমার প্রথম জন্মদিন 
ক্ষয়হীন :__ 
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পজ্জে পলে 
"শষ ছত্রটির মধো কি সুন্দর বাস্তবতার পরিচয় পাই । আর একট! যায়গা! উদ্ধত 
করি ্‌ 
এই দিন বৎসরে বৎসরে 
নানা বেশে আসে ফিরে ধরণীর পরে, 
শাঁতাম্্র আমের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিসে, 
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়। দিয়ে, 
মধ্যদিনে অকম্মাৎ শুঙ্কপত্রে তাড়া! দিয়ে, 
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে, 
কাল বৈশাখীর মত্ত মেঘে 
বন্ধভীন বেগে । 


এখানে 9 দেখি কবি বাস্তব প্রকৃতির একটা ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন | এট! 
কতকটা নৃতন জিলিস। তীহার আগেকার কাব্যে ইহার পরিচয় খুব বেশী নাই। তারপর 
সমস্ত কপিতাটিতে শব্দচয়নের সংযম ও কৌশল একট আশ্র্যা আলোঁক ও আশীর্বার্দের 
ভাব গনিষা দিয়াছে । এই সমস্ত কারণে পচিশে বৈশাখ সৌন্দধ্যে ও অভিনবস্তে অপূর্ব 
ভইয়! উঠিয়াছে । 

“আহ্বান” কবিতার বিষয় সেই পুরাতন জিনিষ- নিরুদ্দেশের ডাক । ইহার মধ্যে 
নৃতন জিনিষ ইহান অপ্রচ্ছন্ন রূপক ও দার্শনিকতা আর নূতন জিন্ষি ইহার কল্মেকটি ছবি - 
9 শব । যেমন £-- | 

“ভুমি মোরে চাঁও যবে, অব্যক্তের অবাযাত আবাসে 

আলো! উঠে জান, 

স্মসাড়ের সাড়া জাঙ্গে, নিশ্চল তুষ!'র গলে আসে 

নতাকলরোলে। ॥ 


ফাজ্ন ও চৈত্র, ১৩৩২ 1 পূরবী ্‌ ৬৬৫ 


আর একটি জায়গ! উদ্ধত করিতেছি 

ণগ্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ, 
সর্বশেষ ক্ষতি ; 

হুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর মাবির্ভাব, 
অশ্রধৌত জ্যোতি |" 


“ছবি” কবিতাটিও প্রহাক্ষভাবে সেই পুরাতন তত্বকথায় ভরা । কিন্তু কি স্বন্দর 
ইহার প্রকাশ । কবিতাটির মাধা স্থান কালেরও 'একটা পরিচয় পাই । জাহাঁজ চলিতেছে। 
তখন স্ুর্যান্তের শেষ সমারোহ । চতুর্দিকে নানা বরের বিচিত্র খেলা । কিন্ত একটু পরেই সন্ধ্যা 
আসিয়! এই সমস্ত বিচিত্রতা হরণ করিয়া লহীবে ৷ কবি ইহার সহিত মানব জীবনের তুলনা করি- 

তেছেন। রঃ 


“এমনি রঙের খেলা, নিত্য খেলে আলো আর ছায়া, 
এমনি চঞ্চল মায়া 
জীবন অন্বর তলে ; 
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা 
চিহ্নহ্বী পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিক1। 
তারপরে দিন যায়, অন্তে যায় রবি : 
যুগে যুগে মুছে যায়, লক্ষ লক্ষ রাগ-রক্ত ছবি ।” 
অবস্ত তুলন৷ ব্যাপারটি কিছুই নহে । শুধু এইটুকুর মধোই সৌন্দর্য্য বা মহত্ব কিছু 
নাই । কিন্তু উর যে “চিহ্ধ্হীন পদ্দচাঁরী কালের” আমর! সাক্ষাৎ পাইলাম, ইহাতেই 'আমাদের 
রসলিগ্লার পরিতৃপ্ডতি হইল। 
এইবার “লিপি” কবিতার্টির আলোচনা করা যাউক। কবিতাটির বিষয় কি জিজ্ঞাস! 
করিলে ইহার উত্তরটি গগ্ভময় হইতে বাধ্য । কিন্তু পলিপির' প্রত্যেক কথাটি যি 
উপভোগ করিয়। আগাগোড়া পড়িয়া রাখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রবীন্রকাব্যের যা! 
বিশিষ্ট স্থুর ও বিষয়, তাহা অতি পুরাতন জিনিষ হইলেও পৃরবীতে তাহার এক নৃতন অভিব্যক্তি 
হইয়াছে । আমর! লেই সব পুরাতন শব্ধ, পুরাতন ছবি, পুরাতন ধরণ কিছুই পাই না। পাই 
অনেক নৃতন জিনিষ। প্রথমেই দ্বেখি ধরিত্রী একখানা চিঠি পড়িতেছে । তাহাতে আছে কি? 
প্রভাতের মন্খ্বাণী। স্থষ্টির গ্রথম দিবসে যে অমর জ্যোতির মূর্তি হঠাৎ দেখ! দিয়া অস্তহিত 
হইয়া'ভিল, তাহারই উদ্দেশে লেখা । সেই ক্ষণেকের জন্য দেখা; কিন্তু তাহাতেই ষে অসীম 
বিস্ময়ের উদয় হইয়াছিল। 
প্রথম সে দর্শনের 'অসীম বিশ্য় 
এখনো যে কাপে বক্ষোময় । 
(41 তলে আখন্দোলিয়া উঠে তব ধুলি, 
১... তণে তৃণে কচ, তুলি, 
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উদ্ধে চেয়ে কয় 
জয় জয় জয়। 
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বণে ফেটে ফেটে পড়ে ; 
গ্রাণের হুরস্ত ঝড়ে, 
রূপের উন্মন্ত নুতো, বিশ্বময় 
ছড়ায় দক্ষিণে বামে স্জন প্রলয় ; 
সে বিস্ময় সুখে ছঃখে গর্জি উঠি কয় 
জয় জয় জয় ॥ 
হাই প্রতাহ প্রভাত হইলেই সেন্ট মৃর্থির করা মনে পড়িয়। যায়। সেই মৃত্তির শ্বতি 


ধরণীর প্রত্যেক সৌন্দর্য ও প্রতোক চাঞ্চলোর মধ্যেই ফুলিয়' ফুলিয়। উঠিতে থাকে । সেই 
স্বৃতিকে, 
“পুষ্পদলে রেখে দাগ তুলি, 
মধুবিন্দ্র হয়ে থাক নিভৃত গোপৰে ; 
পদ্ষের বেণর মাঝে গন্ধের স্বপনে 
বন্দী করে! তারে; 
তঞ্ুণীর প্রেমাবিষ্ট অশখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে 
রাখে তারে ভবি ; 
সিন্কুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পল্লাবে মর্মীরি 
সে বাণী ধ্বনিতে থাক তোমার অস্তারে : 
মধ্যাক্কে শোনো সে বাণী অবরণোর নির্জন নিরবারেঃ' 
€কন্ত তবু কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। তাই মাঝে মাঝে আত্মবিদ্রোহের অসস্তোষে 
আবার নৃতন করিয়৷ আরম্ত হয়। পুরাতন চিঠি ছি'ড়িয়া ফেলিয়া প্রিয়তমের প্রতি নূতন একখান! 
চিঠি লেখ! চলিতে থাকে | 
এখন যদ্দি প্রশ্ন কর! যায় “লিপির” পৌন্দর্যা ও অভিনবত্ব কোথায় তাহার উত্তর এই 
ষে বান্ত ও অব্যক্তের সমস্তাট। প্রধান নয়। কিন্তু এইট “ষ ধরণী বিরছিনী রমণীর 
মত চিঠি পড়িতেছে এবং এই যে কয়টি ছবি পাইব্বাম এই গুলির মধোই “লিপির” সৌন্দ্যা 
৪ 'অভিনবত্ব । 
পূরবাঁর সমস্ত কবিতার পরিচয় দে ওয়! এই ক্ষুপ্র প্রবন্ধে অসস্তব । আমি শুধু দেখাইতে 
চেষ্টা করিয়াছি পুরবীরু বিশেষত্বগুলি কি এবং কাব্য হিসাবে পুরবীর সৌন্দর্য্য ও 'অন্তিনবন্থ 
কোথায়। আমর! দেখিয়াছি যে পুরবীর প্রধানতম সম্‌ন্তা মরণ ও ক্ষণিকত! । কিন্তু এই 
সমন্তা ছইটি এখানে খুব বড় হইয়া! দেখ! দিলেও রবীল্পনাথের মধ্যে কোনটিই নৃতন জিনিষ 
নতে। অনস্ত ও সাস্তেরষে আপাতবিরোধ, তাহার পরিচয় রবীজ্জ নাথের সমস্ত কাবোর মধোই 
পাই। এই আপাতঝিরোধের মধোই এই ছইটি সমস্ত! লুক্কাযিত রহিয়াছে । রবীশ্রানাথ ইহার 
সমাধান পাইয়াছেন আনন্দের মধ্যে । সুতরাং পুরবীর আনন্্ কুড়ানোর' ভাবও নূতন জিনিষ 
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নহে। তারপর, এই বিশ্গ্রকৃতির সমস্ত গ্রক|শের মধো সেই অসমের অশ্নসন্ধান করা এবং 
তাহাকে ব্যাকুলভাবে আহ্বান করা ইহাঁ9 পুরবীর ণিজন্ব জিনিষ নহে; রবাল্লানাথের কাব্যের 
মধ্য ইহ অতান্ত পুরাতন | স্ততরাং বিষয়বস্ত ও তত্থের দিক হইত প্রভাত সঙ্গীত হইতে আরম্ত 
করিয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাবোর সহিত পূরবীব একট! নাড়ীর সম্পর্ক দেখিতে পাই । কিন 
ইহার সুর, ইহার মেজাজ, ইহার শব রচনার কৌশল,হইহার পপ কল্পনা, ইচাব সুস্পষ্ট দশনিকতা 
এইগুলি পুরাতন জিনিষ নহে । পুরবীকে ঠিকমত বুঝিতে হইলে এই গুলির দিকেই চোখ রাখিতে 
হইবে। 
এইবার পুরবীর মার কয়েকটি পরিচয় দ্রিব। সমু কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ যটা 
স্পটভাবে তৰকথায় অবঠার করিয়াছেন তততট! এই পুরবীতে৪ আর কোথা 9 করেন নাই । 
রি কত শত মনন্তারে 
কত জোতিলেক গুঢ় বহ্কিময় বেদন|র ভরে 
অস্কুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ ৫'শ্মঘাতে 
কালের বক্ষের মাঝে পেলো স্থান প্রজ্জবে।ল প্রভাতে 
প্রকাশ উৎসব দিনে । যুগসদ্দা কবে এলো তার, 
ডুবে গেল৷ অলক্ষো অতলে । 
এই স্থাষ্টুতত্ত্বের সহিত আমাদের পৌর।ণিক সষ্টিতত্বের বিশেষ কোন তফাৎ নাই। 
কিন্তু ইহাঁর পরের ছঞ্জ কয়টীতে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কল্পনা টা পাই । 
রূপনিংস্ব হাভাকার 
অন বৃতুক্ষু ভিক্ষু, ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে, 
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে । 
ছিল যা গ্রদীপ্তরূপে নান! ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল 
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শুষ্ঠতল | 
পড়িলে মনে তয় রবীন্দ্রনাথকে যেন উহার! পাগল করিয়া দিয়াছে । তপোভঙ্গ কবিতায় 
যে আশ্বন্তত। দেখিয়াঁছিল[ম, এখানে তাহ! "মার নাই | “সমুদের মার এক জায়গায় দেখি । 
"ওই শোনে। সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন 
অসূর্ত আধারে ফিরে, অকারণ জাগায় স্পন্দন 
বক্ষোতলে *... 
এই যে রূপনি:স্ব বস্তগুলি মূর্তি পাওয়ার জন্ত প্রেতের মত ঘুরিয়! বেড়ায় এই কথাট। 
প্রথম পাই বলাকায়। সেই জন্ত 'নমুদ' কবিতাটির সহিত বলাকার ঘণিষ্ঠ সব্বন্ধ আছে। 
এপমধ্বনি” কবিতার প্রথম কয়েকটি ছন্দে রবীন্দ্রনাথ মনের ভাবকে ফুটাইয়া 
তুলিতে যেরূপ আশ্চর্যারূপ সফল হুইয়াছন ততট! সাফলা প্রায় কেনই লাঁত করিতে পারেন না। 
“আধার প্রচ্ছন্ন ঘন বনে | 
আশঙ্কার পরশনে 
ঢরিণের থরথর হৎপি যেমন 
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সেই মতে। গাত্রি দি প্রভরে 
শয্যা মোর ক্ষণতরে 
সহসা কাপিল অকারণ ৷ 
পদদধ্বনি, কার পদধধৰনি 
শুনিক্ষ তখনি ? 
মোর জন্ম-নক্ষত্রের মস্ত জগতে 
মোর ভাগা মোর তরে বার্ত। লয়ে ফিরিছে কি পথে ?” 
ইভার মধো যে আশঙ্কা 9 বিস্ময় ফুটিয়া উঠিঘাছে, তাচা আমাদের অভিভূত করিয়া 
ফেলে । সব চেয়ে ফল ভইয়াছে ওই “চরিণের থরথর হৎপিও্” কথাটার ব্যবহারে । 
“পথ” কবিতাটি পুরবীর মধো একক ) কবিতাটি পথের মাম্মচরিত 9 তৰকথা 
দুই ৷ কিন্তু তত্বকথ! সত্ব, করবতাটির গুণ এই যে ইহার মধ্যে পাম্তব জীবনের আবহাওয়া 
খব স্থুন্দরভাতে বজায় আছে । মন 
“উৎসব সভায় যেতে, যে পায় "আহ্বান পত্রথানি 
তাভারে বহন করে আনি । 
সে লিপির খগুগুলি মোর বাক্ষ উড়ে এসে পড়ে, 
ধুলায় কবিয়! লপ্ত তাদের ট্টাড়য়ে দিই ঝড়ে, 
আমি মাল! গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর 
বনু বিশ্বৃতিব 1”, 
কিংব! আর এক জায়গায় 
“বদিতে চানে না কেহ, কাহারে। কিছু না সহে দেরী, 
কারো নই, তাই লকলেবি । 
বামে মোর শন্তক্ষেত, দক্ষিণে আমার লোকালয়, 
প্রাণ সেথা হই ভস্তে বর্তমান আকড়িয়। রয় 
আমি সর্ববদ্ধহীন নিত্য চলি_তারি মধ্যখানে 
ভবিষ্যের পানে ॥” 
এইবার আর একটিমাজ্জ কবিতার উল্লেখ করিব। কবিতাটির নাম প্প্রভাত”। 
রবীল্রনাথ যেমন লইয়! কবিতা লেখেন সেই মনের ভঙ্গী ও চরিত্র ই্কাতে এমন সুন্দরভাবে 
প্রকাশ লইয়ছে যে কবিতাটি যেন একট! 'মালোক্ষ চিত্র হইয়। উঠিয়াছে । 
“স্বণ-নুধাঢাল! এই প্রভাতের বুকে 
যাপিলাম সুখে, 
পরিপুর্ণ অবকাশ করিলাম পান । 
মুদদিল অ্স পাখা মুগ্ধ মোর গান । 
,. থেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি 
গাকাশ-পথের মাঝে একাজ একেল! বসে আছি। 
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যেন আমি আলোকের নিঃশব্ধ নিঝ রে 
মন্থর মুইুর্তগুলি তাসায়ে দিতেছি লীলাভরে । 
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধার 
পুষ্পের ফোয়ারা, 
তৃণের লহুরী, 
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ; 
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে তরি 
মৌরভের আোতে 1" 
আগাগোড়া কোথাও বাহুলা, কোথাও ব।চালত| নাই; ক্রিয়াশব্দের আড়ম্বর নাই। 
একটা! না একট। বস্তচিন্র স্বদাই আমাদের চোথে ভাসিতে থাকে । সেইজন্ত 
“প্রভাত” আমাদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার যোগ্য । 
পুরবীর মধ্যে সুন্দর বা উল্লেখযোগ্য কবিতা যে আর নাই এমন নয় । কিন্তু আমার বিশ্বাস 

আমি প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিরই সামান্ত একুটু পরিচয় দির|ছি ১ এবং পুর্বীতে 
ববান্দ্রনাথের বিশেষ দানগুলি কি তাহার৪ একটু আভাস দিয়াছি। এখন প্রশ্ন এই 
রবীঙ্্রকাব্যে পুরবার স্থান কোথায়? ইহার উত্তর দিতে গেলে অনেকের সঙ্গে মতের ভয়ক্কর 
অমিল হওয়া অশ্শ্তস্তাবী । হওয়ার একটা ক।রণ ব্যক্তিগত পছন্দের পার্থক্য । স্থতরাং 
যিনি যে উত্তর দিন না কন, তাহ।র মধ্যে গৌড়ামীর পরিচয় থাকিবেই । 'আমার নিজের 
মত, পুরবীতে রধান্দ্রনাথ বল|কাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন পাই । বলাকার প্রধান গুণ 
কবির মনশ্বিতা, সংযষ ও আট। আর একটা কথ! পুরবীর - শ্রেষ্ঠ 
কবিতাগুলিও বন্থজনের জন্য নয়। ইহাতে এমন একট কবিতাও নাই যাহা “উব্ধশী” 
বা “বর্ষশেষের” মত লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াহইবে ১ কথা ও কাহিনীর কথ! বলাই 
বাল্য । কিন্তু এই সমস্ত সত্বেও রবীন্দ্রকাব্যের যাহ! রাবাক্দ্রিকতা তাহার চরম প্রকাশ এই 
পুরবীর মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হইবে। পুরবীর কোন কবিতাই হয়ত আকাশম্পশী 
নয়, কিন্তু কোনটাই নিতান্ত খাটো নয়। গার কাব্য কৌশলের ধিক হইতে পূরবীতে ষে 
সমস্ত উপাদানের সাক্ষাৎ পাই অনেকের কাছে তাহার ধ[ম খুবই বেশী বায়! মনে হইতে 
পারে। তাহারা হয়ত পৃরবীকে বলাকীর লীচেই রখীন্দ্রনাথের সব্ধাশ্রে্ঠ কাবা বলিয়া 


মনে করিতে পারেন । 
শ্রীঅমরেক্্র প্রসাদ মিত্র । 


শেলী ও রবীক্রনাথ 


ইংরাজী সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয়ের যুগে, যখন নৃতনত্বের মোহ আমাদের মনকে 
নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল, সেই যুগের সাহিত্য-সমালোচনার মধ্যে একটী বিশেষত্ব 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । তখন ইংরাজী সাহিত্যের মোহ এতই তীব্র ছিল যে» আমাদের 
দেশীয় সাহিত্য আলোচনার সময় আমাদের সমালোচনা প্রবৃভি বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকের 
একটা ইংরাজী নামকরণ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইত না। এই '্রবৃত্তি সময় সময় 
আতরঞ্জিত হইয়া! সামান্য সাদৃশ্ঠাকে বড় করিয়া দেখাহয়াছে ও মৌলিক প্রভেঙ্গের অস্তিত্ব 
অস্বীকার করিয়াছে ; কিন্তু ইনার ষুলে যথেঈ কারণ ছিল। ইংরেজী ভাবে অনুপ্রাণিত 
কি, ইংবেজীশির্সিত পাঠকের মনে স্বতঃহ ইংরেজী সাদস্য ও তুলনার কথা ম্মরণ করাইয়| 
দিয়াছেন ১ দেশীয় সাহিত্যে তাভাত অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাএয়া যায় না ধশিয়াই, ঠবদেশিকের 
সহিত তুলনার প্রবৃত্তি এত প্রধল ভইয়াছে । মাইবেল মধুক্দন দত্তই সর্বপ্রথম এই 
সমালোচন৷ প্রবৃত্তি উদ্দিক্ত করিয়াছেন ; তাহার ক বিজ্ঞ, নৃতন ছন্দ প্রবর্তীনে, ভাষা ও ভাবের 
নৃতনত্বে ও একটা গভীর অর্থগৌরবে স্বভাপতঃই আমাদিগকে মিল্টন 'ও হোমারের কথ! মনে 
পড়াইয়া দেয় । মাইকেলের পর এই ধারাঁর অনুসরণ করিয়াই আমরা পরবস্তী সাহিত্যিকদিগের 
সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি ; নবীনচন্দ্র সেন বাঙলার বাইরণ, কালীপ্রাসন্ন ঘোষ 
ইহার কার্পাইল, 'ও রাজনীতি ক্ষেত্রে পরলে:কগত সুরেজ্জনাথ ইভার বাক বা মেকলে--এইরূপে 
প্রত্যেকের এক একটী ইংরেজী নামকরণ করিয়াই তাহাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ 
হইয়াছে বলিয়া মনে করিয়াতি । রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গলার শেলী নামে অভিহিত করাই বোধ 
হয় এই প্রবৃত্তির শেষ অভিব্যক্তি ৷ | 

কিন্তু প্রথম প্রথম এই নামকরণের মধ্যে যে একটা সার্থকতা ও 'গ্রকুত রসবোধ ছিল, 
আব কাল তাহা আর সে পরিমাণে বিদ্যমান নাই । এখন আমাদের চিন্তাধারা যে পরিমাণে 
অগ্রসর হইয়াছে, ও সমালোচনার ক্গমত৷ যতদূর পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের 
প্রত্যেক সাহিত্যিক সম্বন্ধে সুক্মুতর আলোচনা ও বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন । বিশেষতঃ 
এই প্রকারের সমালোচনার মধ্যে যে একটা! বিপদ্দের সম্ভাবনা আছে, সে সম্বদ্ধেও আমাদের 
সচেতন ভওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে । ইহা আমাদের জড়তা ও আলমকে প্রশয় ও 
আমাদিগকে স্ুশ্মতর বিশ্লেষণের কর্তব্য ভইতে অব্যাভতি দিয়াছে । এই একান্ত সহজ 
নামকরণের অন্তরালে আমাদের লেখকদের আসল স্বরূপটী ও বিশেষত্বগুলি চাঁপা পড়িয়! গিয়াছে । 
বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের তায় প্রতিভীবান্‌ ৪ নবোন্মেষসম্পঞ্ল কবির পক্ষে এইরূপ সমালোচন! 
নিতাস্তই অবিচারের কেতু ভইয়াচে ! যদিও তীভার প্রাতভার সাধারণ প্রকৃতি শেলীর 
অনুরূপ, কিন্তু একটু সুক্্ভাবে আলোঁচন| করিলেই এই সাধারণ ব্রক্যের মধ্যেও গভীরতর 
 প্রভেঙের লক্ষণ ও উভয়ের সুরের বিশেষত্ব গুলি সহজেই ধরা পড়ে । শেলীর সহিত তাহার 


'্কান্তন ও চৈত্র ১৬৩২] শেলী ও রবীন্দ্রনাথ ৩৭১ 


সাদৃশ্রের পীমানির্দেশ ৭ প্ররুণ্তগত এ্রকোর মধো বিকাশের প্রচ্দেগুলি লক্ষা করাই বর্তমান 
গ্রবন্ধের উদ্দেস্ঠ 
? প্রথমতঃ এক বয়সের দিক দ্দিয়াই উভয়ের মধো যথেঈ পার্থকা অনুভব করা যায় । 
শেলী ত্রিশ বৎসর বয়সের পৃর্বেই দেভত্যাগ করিয়াছিলেন ; 'আমাণের পৌভাগ্যক্ষমে রবীন্দ্র 
নাথ ষাট বৎসর অত্তিক্রম করিয়াছেন। শেলীর চিন্তাধারার মধ্যে যৌবনস্ুল 
'অপরিণতি ও সঙ্ীর্ণতার চিহ্ন স্ুপরিস্ফুট । যৌবনের এই স্বপ্র-কুভেলিকা,জড়িত ভাবকে তিনি 
মাম্চর্ধ্য কবিতার সরে প্রকাশ করিয়াছেন বটে) কিন্ধু ভাতার চিন্তা-কল্পনাগুলির মধ্যে 
তখনও পরিণতির রং ধরে নাই ; তাহার শোচনীয় মৃত্যুর সময় তিনি নৃতন নৃতন চিন্ত/রাজ্যের 
দ্বার খুলিতেছিলেন মাত্র । যৌবনেব প্রচণ্ড আবেগ ও অসংযত উচ্ছ্বাপ তখন৪ একটা 
প্রশান্ত, আভ্ম-সমাহিত শক্তির মধ্যে পর্যবসিত হইতে পারে নাই। তাহার কাবা-জীবনের 
(শষ দিকে তিনি জীবনের বান্তব-সমস্তার সভিত ঘনিষ্টতর পরিচয়ের দিকে মগ্রসর ভইতেছিলেন, 
তাহার ভাষা! ও ভাবের মধো অস্পষ্টতার ঘোর কাটিয়। একট! তীব্র, গভীরভাবে অনুভূত সত্যের 
জোতি বিস্ফ্ুরিত হইতেছিল। শেলীর (প্রথম দিকের কবিতা “%1%96০0এর সহিত মৃত্যুর 
অল্প পুর্বে রচিত “%0010819? ও প018100% 01 1ণৃভি এর তুলনা করিলেই এই পরিবর্তন 
ও পরিণতির প্রকৃতিটী পরিষ্কার হইবে । শেষ হঈটী কবিতার মধ্যেও 'আস্পষ্টতা ৭ রহস্তময় 
হুর্বোধ্য তাঁর অভাব নাই; কিন্তু এই সমস্ত পুজীকৃত অন্ধকীরের ভিতর হইতে এক আশ্চধ্য 
রকম সতে'র জ্যোতি ফুটিয়। বাহির হইতেছে, কবির অন্তরের বাশীটা স্পষ্টতর ভইয়। উঠিতেছে। 
ববীলানাথের জীবন-কাল বেশী বলিয়। তার কবিতার পরিসর অনেক ব্ুভত্তব; এবং তাহার 
কাব্যে পরিণতির অনেকগুলি স্তর 'মতিক্রম করার চিহ্ধ বর্তমান । 
শেলীর শেষ কবিতা ৭1917701706 146এর মত তাহার জীবনেরও 
এক বিরাট উত্তরহীন প্রশ্নের . মধো পরিসমাপ্তি হইয়াছে । জীবন কি, 
তাহার রহম্ত কি করিয়া ভেদ করা ধায় এই প্রশ্ন উচ্চারণের সঙ্গে লঙ্গেই 
তীহার জীবনাস্ত হইয়াছে, এই প্রশ্নের রহস্ত তাহার সমস্ত মনকে দুনিবার ভাবে 
আকর্ষণ করিয়াছে, প্রতি মুহূর্থেই তাহার জীবনের মধ্যে বিছাৎ-বিলাসের স্/য় স্কররিত 
হইয়াছে, কিন্ত ইহার কোন সন্তোষজনক সমাধান তিনি দিয়া যাইতে পারেন নাই । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধো এই সমান্তি 9 সমাধানের স্ুরটা বাজিয়া উঠিয়াচ্ছে, তাহার 
জীবন-ব্যাপী অনুসন্ধান যে একট! প্রশান্ত, 'অক্ষু্ধ- সফলতার মধ্যে আপনাকে মিলাইয়া 
দিয়াছে, তাহার সমস্ত চাঁওয়া যে পাওয়ার মধো পুর্ণকাম হইয়াছে, তাক! তিনি প্রতি পদেহ 
আমাদিগকে অনুভব করিতে ধেন। অবন্ত যে অফুরন্ত নবোন্মেষ প্রতিভার প্রধান সম্পদ 
তাহা রবীন্নাথের মধ্যে এখনও নিঃশেফিত হয় নাই ; এই বয়সেও তান তাহার যৌবনের 
অসামান্য সৌন্দর্যা-বোধ ও স্ুরপ্রাচৃধ্যের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ ও গভীরতর চিন্তার সহিত 
তাহাদের সম্মিলন সাধন করিয়া আমাদিগকে বিশ্ময়াতিভূত করিয়া ফেলেন। তাহা৷ হইলেও 
মোটের উপর তাহার স্থজন কাধ্য শেষ হইয়াছে ও একটা! বিরাট কাধ্যের পরিসমাপ্তির মধ্যে যে 
্াতগ্রাসাদ 'আটছ, তাহা অনুভব করিবার ভিনি অধিকারী হইয়ােন উা আমাদিগকে স্বীকার 


৩৭২ নব্যভারত [ ব্রিচতারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা ' 


করিতে ভইবৰে : এবং তীহাঁর নিকট ভঈত্ে আর নৃতনত্বের প্রতীক্ষা না করিয়া তাহাঁর সমস্ত 
রচনার বাঁপকভাবে রসোঁপলদ্ধি করা ও আমাদের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মতামত গুলিকে সংহত ও 
একীভূত করিয়া তীভাঁর কাবা সম্বন্ধে আমাদের শেষ ধারণাঁটী ম্পঈতর করিবার প্রয়াস বোধ হয় 
সমালোচকের এখন প্রধান কর্তবা । যে তরুণ বয়সে শেলীর জীবন শেষ হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ 
তখনও প্ররু্চ প্রতিভার পরিচয় পাঁন নাই ; তখন৪ তিনি ঘন অন্ধকার, অস্ফুট, ছায়াময়,কল্পন। 
রাশির -৭ একপ্রকার অস্বাস্থাকর 5০176107616] বিষাদের অপর্যাপ্ত দীর্ঘশ্বাসের মধ্ো প্রকৃত 
পথের সন্ধান করিয়া বেড়াঁইতেছিলেন। তারপর শেলির 671০ 11817 অথবা 
51711 0০076 90876 01 01116 প্রভৃতি ্মনেকগুলি কবিতার যে একট! 
নৃতন, মায়ষের অপরিচিত ও 'আঅপাথিব (6160)) সুরটা পাই, তাহ! রবীল্সনাথে 
নাই । শেলির গ্রারুতিটা সময় সময মানুষের বক্তমাংদপ ৪ নীতিজ্ঞানের বোঝা, 
ফেলিয়া দিয়া একটী অস্বাভাবিক লৃতা লাভ কবিয়াছে;) যেন তিনি মানবের 
জটিল ও বিচিত্র গ্রকৃতিটী পরিহার করিয়। একটী মাত্র সরল স্ুর ও ্বিমিশ্র আবেগের 
সহিত নিজ্জকে একাত্ম করিয়া দিয়াছেন | তখন তিনি যেন মানব জীবনের সমস্ত ছন্দ ও সন্দেহ 
বঙ্ছন করিয়া! বিরুদ্ধ ভাবের ঘা গ্রাতিঘাত্ভ ও জটিল ক্রিয়! প্রতিক্রিয়া ভইতে আপনাকে সর্বতো- 
তাঁবে বিবিক করিয়া, একমাত্র প্রবল ও অপ্রতিদ্ন্দ্ী ভাবের ব প্রবৃত্তির নিকট আত্মসমর্পন 
করিয়াছেন, একটা স্থুরকে আশ্চর্যা তন্ময়তার সভিত ধ্বনিত করিয়! তুলিয়াছেন। রবীল্রানাথ 
তাহার সমস্ত অতীক্জিয় অন্নভূতির মধো৭ এই জীবনে পূর্ণতা কখনও হারান নাই, জীবনের 
বিচিত্র বাগিণীকে একমাত্র স্থুরে পর্যাবসিত করেন নাই । এই বিষয়ে শেলীর সহিত 
রবীন্দ্রনাথের একটা! বিশেষ প্রভেদ লক্ষ্য কর! যাঁয়। 

শেলী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের কবিতাতেই একটী বা।কুল আকাজ্ার সুর ধ্বনিত হইয়া 
উঠিয়াছে, কিন্ত উভয়ের আকাঙ্ষার প্ররূতিটী ভিন্নকূপ শেলীর আকাজঙ্জা অপ্রাপ্যের জন্ঠ ; ইভা. 
তাহার কবিতাকে একটী করুণ বিষ।দবর দীর্ঘশ্নাসে পূর্ণ করিয়াছে । আবার তাহার মনে একট। 
প্রকৃত বিশ্বমসের ভিত্তি ছিল ন! বলিয়! এই বিষাদের ছ।য়া তাহার অন্তরের মধো গভীরভাবে 
ঘনাইয়! উঠিয়াছে | রবীন্দ্রনাথের কবিচাঁর মধো যে আকাজ্জ। সর্বদা! বিদ্যমান তাহ! তাহার 
বিশ্বাস গ্রাবণ ও ভক্তিপুর্ণ হৃদয় হইতে আনন্দের স্থারের মত উখ্খিত হইয়াছে । শেলির কবিতার 
মধ্যে আমরা সাধারণতঃ ষাহ।কে ধর্খ্বতাব বলি তাহ] বিশেষ মিলে ন। ; ষে ভগবানের সহিত 
আমাদের তক্ষি ও পুজার মধা দিয়! সম্মিলন, তাহার স্থান শেলীর কবিতাতে নাই। সেই জন্ত 
বিখ্যাত সমালোচক 7১56179৮ শেলীসম্বন্ধে বলেন যে শেলী সৌন্দর্য্য বোধকে তার কবিতার 
মধো একটী জীবন্ত শক্িতে পরিণত করিয়াছেন ; ও ই্ভাকে মানুষের প্রবল ও অতৃপ্ত আকাঙ্ষার 
বিষয় করিয়াছেন ; কিন্তু উহার সহিত প্ররুত ধর্শভাব, হৃদয়ের প্ররুত শ্রদ্ধা ভক্তির কোন 
সংযোগ সাধন করেন নাঁইশ। 

পক্ষাস্তণে গভীর ধন্মভাব রব্টুন্দনথেব মনের গ্রাবলতম শক্তি ; তাহার গ্রাতোক চিস্তাধার! 
ক্বতংই ধর্মাভিমুৰী; বহির্জগ তর সতত তুক্ষতম সংস্পর্শও তাহার মনের ভগবদ ভক্তি জাগ।ইয়! 
€তোলে ও ভগবানের সহিত গভীর মিলনের শত্রপাত করে। ভারতবর্ষের শিক্ষ। দী্ছ। ও সাধনার 


ফান্তন ও চৈত্র, ১৬৩২] (শেলী ও রনীন্দনাথ ৮৭5 


মধ্যে বদ্ধিত বলিয়া ধর্ম সম্বান্দে রবীন্দ্রনাথের দৃি আশ্চর্যারূপ তীক্ষ ৭ স্বচ্ছ, ৪ তর মন্ভতি 
প্রত্যক্ষবৎ জ্বল । এখানেই শেলির সভিত তাঁভার প্রধান প্রাভেদ | শেলীর মধো ভক্তি ৭ বিশ্বা- 
সের বাণী বার বার সন্দেহ ৪ অন্নযোগের বান্পে বদ্ধ হইয়। থাকে । কেননা যে শক্তিৰ নিকট 
ভক্তিপ্রণন হইবার ট্পক্রম করেন তাত! নিজেই অনিশ্চিত ও সন্দেচসম্ুল । 

আবার পৃথিবীর সর্বাতোভাবে উন্নতি সাধন করা ৭ স্বপীনতাব উন্মাদন।কে 
জ(গাইয়। তোলা শেলীর কবিতার ছুইটী মুখা উদ্দেশ্য ; রবীন্দ্রনাথের মধো এ ছুইটার 
প্রকাশ বিভিন্ন প্ররুতির | এই স্বাধীনতাম্পুচ। ৭ সংস্কারগপ্রয়াস তিনি কেণল নৈতিক 
জীবনের মধোই আবদ্ধ রাখিয়াছেন, শেলীর মত তাঁতাঁকে একটা রুদ ধ্বংসনীতি প্রচারে 
রূপান্তরিত হইতে দেন নাই। অবশ্য, একদিক দিয়! তিনি বিদোহীপদবাচা হইয়াছেন, 
তাহার কবিতা 'মামাদিগকে পরিচিতের সঙ্গীর্ণ ীম। লঙ্ঘন করিয়া বিশাল অপরিচিত 
জগতের দিকে নিরুদেশ যাত্রা! করিতে সব্দদা টত্তেজিত করে; কিন্ত ভাঁভর এই 
ছঃসাহসিকত্বের সমর্থনের মধো একট। আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত 9 সাঙ্ষেতিকতা বর্তমান 
থ।কায় তার কবিতাগুলি শেলীর সমজাঁতীয কবিতা ভইচ্তে সম্পূর্ণ পুথক শ্রেণীর 
বলিয়া! মনে হয় | রি 

ক্ষদ গীতি-কবিত1-রচনায় শেলী ও রবীল্পনাথ উভয়েই সিদ্ধতস্ত, কিন্দ এখানেও 
উভয়ের মধ্যে গ্রভেদটা স্পট দেখা যায় । বোধ হয় শেলীর গীতি-কবিতাগুলির মধ্োই 
গ্রকট। অবিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক প্রবাঁত বেশী আছে খ্বলিয়া মনে হয়; রবীন্দ্রনাথের খণ্ড 
কবিতায় মাঝে মাঝে যে একটা টনতিক বা আধাত্মিক ভাবের প্রাধান্য দেখা যায় 
শেলীতে তাহা নাই! এই আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্গের জন্ত সময় সময় রবীন্দ্রনাথের 
গানের সুরটী যেন চাপা পড়িয়া যাঁয়। 'অবন্তা প্রসার ৪ বৈচিত্রোর দিক দিয়া 
.ববীন্দনাথের স্থান শেলীর অপেক্ষা অনেক উচ্চে; এবং উভয়ের আপেক্ষিক উৎকর্ষের 
বিচার করিতে হইলে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে বর্তমান যুগে, যখন 
মানুষের প্রকুত্তি আরও বিচিত্র ও জটিল হুইয়া উঠিতেছে, তখন কবিদের পক্ষে সেই 
পুরাতন, সহজ সরল গানের স্থুরটী ফিরিয়া পাওয়া নিতাস্ত অনায়াস-সাধা নহে । বর্তমান 
যুগের মানুষের মনে একপ্রকার নৃতন, মিশ্র ভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে এব* 
পুরাতনের যে ভাবগুলি এতদিন গীতিকাবো উদ্বেলিত ও উচ্ছুলিত ভইয়! উঠিত 
তাহাদিগকে ঠেলিয়া সর়াইয়া দিতেছে । গ্রথন - এই নূত্তন ভাবগুলিই গীত্তিকবিতায় 
আত্মগ্রকাশ করিবার জন্ত আবেদন জানাইতেছে, কিন্ধ ইছাদ্দের একটী অস্থবিধ! এই ষে 
এই আদর্শ পরিবর্তনের সময় ইহার প্া্নও মাঁনবের মনে খুব প্রতাক্ষ ও সুস্পঈ হয় 
নাই। অনিশ্চয় ও সন্দেহের ধুমাবরণ ত্যাগ করিয়া ফ্রুব সতোর জোতিতে এখনও 
ভাশ্বর হইয়া উঠে নাই, মানবের সাধারণ হৃদখের বাণীতে পরিণত হয় নাই। একট! 
নৃতন ভাব মানুষের মনে প্রথম আবির্ভাব মাত্রেই রযুরচনা ব। গীতি কাব্যের জন্য 
উপযোগিতা লাভ করে না; প্রাথমিক মবস্থায় আরনশ্চয় ও, বাম্পময় অবস্থা কাটাইয়! 
উঠিয়। যখন ইহ! মানব হৃদয়ের সভিত একট। নিগুঢ় স্ন্ধ স্থাপন করে, যখন মানব 


৩1৪ নব্যভারতত [ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


হদয়ের গলীর আবেগ 9 অনুভতি গুলির সত রক আসন "অধিকার করে, তখনই 
ইঠা গীতি কবিতাব স্থবের মধ্যে মাতম প্রকাশ করিবার অধিকারী হয়। তৎপূর্বে 
তাহাদিগকে গ'নে প্রকাশ করিতে গেলে গানের সুরটী খণ্ডিত ও বিচ্ছিনন ভইয়া 
পড়ে ; বীণার তারটা উচ্চ গ্রাম হতে পারবার নাষিয়! পড়ে ও গীতি কবিতার যে 
প্রধান সম্পদ “সই একান্ত সবল শ্মভিবাক্তিটী, সেই ঝরণীধারার মত উৎসাহ প্রাচুর্ধাটা 
নই হয়! যায়। বপীন্দ্রনাগেব ম্মনক গীতি কবিতায় এই অর্দোখিত অবরুদ্ধ 
গানের স্ুবটী "সামাদিগকে পীড়িত কিয়া তোলে । ১ 

সাহিতা সমালোচনার দিক দিয় বনীল্নাথের স্থান শেলী অপেক্ষা অনেক 
উচ্চতল | শেলী উভার [06610 01,0ত্চনেে কেবল কবিতার কতকগুলি মূলঙ্ছত্র 
৪ করিগ্রাত্তিভাল বসত প্রভৃতি কঙহ্রকগুল প্রাথমিক তন্ব বাশ্নষধণ করিয়াছেন মাত্র । 
রনীক্নাথের লাক্গাল। ৪ সতস্কৃত সাহিনোর সমালোচনার মধ্যে আশ্চর্যারকম রসাপলব্ি 
৪ সীক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমত'ন প্রমাণ পাণয়া যাগ, সেগুলিকে নৃতন স্ষ্টি বলিলেও অত্যুক্তি 
ভয় না। "অবশ্য উভমেল মণ তুলনা করিবার সময় একটা বিষয় মনে রাখা উচিত 
যে শেলীর সাতিন্টিক জীবন নিতাস্ত' স্ব্লকালস্থায়ী ডিল, 'এব* চিনি সমালোচন'। 
শেদরের কেবল দ্বারদেশ অনিক্ম করা ছাড়া আর 'অধিকদূন অগ্রসর হইতে পারেন নাই । 

ভয়ের মধো ভাশাগত পার্থকা9 যণেঈ ; তবে তীঁভাদের প্রথম কাবাজীবনে ও 
প্রতিভীন বিশিঈতা লাংদব পৃর্বে উহাদের টিস্তাধারার মধ্যে 'একটী বিশেষ এক 
অন্পভব করা যাঁয়। কিছুণ্দন পর্যান্ তাহারা একই চিজ্ঞাবাজো পদক্ষেপ কনিয়াছেন, 
তাব্পর 'মাপন আপন প্রতিভার রুচি ৪ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পথ "অবলম্বন 
করিয়াপছন | কাভাদের এাথম মুগেক কবিতার মধো একই রকম আুর পাওয়া যায়। 
দিশাল কল্পনাসমূভের ক্ষীণ, "সস্পঈ প্রা তচ্ছবি, শ্টিরহস্ত সম্বন্ধে অপরিপক আলোচনা, 
একট। অন্থাস্থানব বিষাদ 9 অস্ফুট, অপরিণত, ভাঁয়াময় ভাব "৪ চিস্তাসমূহ্থের প্রাহর্ভাব, 
এইগুলি থেন উভয়ের কবিতার সাধারণ গুণ। এই সমস্ত লক্ষণ শেলীর সর্ব প্রথম 
কাবা 39৮৮7 ৮১ ও রবান্দ্রনাণের প্রথম অবস্থার গীতি কবিতার মধ্যে তুল্যভাবেই 
স্থগ্রকাঁশ ৷ রবীন্দ্রনাথের কবিনাগুলির নামেই তাহাদের বিষয় বসত ও কবির মানসিক 
ভাবের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে তারকার আত্ম তা (সন্ধ্যা সঙ্গীত ) সৃষ্টি স্থিতি প্রঙয় 
(প্রভাত সঙ্গীত ), মহা স্বপ্প ( ই, নিশীণ চেতনা (ছবি ও গান )। এই নামগুলিই কবির 
তদানীস্তন মানসিক বিকারের সুস্পঈ সাক্ষা প্রদান করে। কিন্তু বয়োবুদ্ধি ও প্রতিভার 
পরিণতির সক্ষে সঙ্গেই উভয়ের স্বাতন্ত্রা পরিস্ফুট হইয়া্ছ । শেলীর হ্বপ্রময় অবান্তবতা তাহার 
[১0010161098 [11210001001 £ ইন্দ্রধন্ুর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে ও ভীাগার প্রণয় 
কবিতার উচ্ছসিত বাণীতে পরিণত হইয়াছে ১ পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ তাহার চিন্তার মধ্যে একট। 
গল্ীরতর বাস্তবতার প্রবর্তন করিয়াঃছন ) ভাতার প্রপম কবিতা গুলির ক্ষীণ বাষ্পময়ভার মধ্যে 
একটা প্রবলতর 'আলেগ, স্প্টতর চিন্তাধারা, মানব হৃদয় সম্বন্ধ গভীরতর অভিজ্ঞতার সঞ্চার 
রুদবযাছেন 'ণব* উচ্চতর ক্রনাব প্রন্গাবে তীহান নূন কবিতাগুলিব আমশ্চর্যাকপ রূপান্তর 


ফাল্তন ও চৈত্র, ১৩৬২) শেলী ৩৬ রবীজ্রনাথ ৬৭৫ 


সাধন করিয়াছেন । তাহার পরবত্তী যুগে রবীঞনাথ তাহার প্রথম কাবাজাবনের কুভোঁলকা। 
জড়িত অবান্তবতা বিসর্জন দিয়া, মনের গভীরম্তরশারী "অস্পষ্ট অন্ধকারাবুত ভাবরাজির 
বিশ্লেষণ বর্জন করিয়া এই কর্যযালোকে উদ্ভাসিত শিচিত্রবূপশালিনী পুথিপীর সৌন্দাধোর কাছে 
আত্মসমপুণ করিয়াছেন ও মানবমনের উপর তাঁভার গু প্রস্তাবের রসটা উপভোগ কারতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । এই খানেহ শেপীর সঠিত তাভার প্রতেদ বিশেষ প্রকট হইয়া পড়িয্াছে। 
শেলীর প্রকৃতিবর্ণনার মধ্যে বথেষ্ট স্থস্ম পধ্যবেক্গণ ও রসজ্জতার পরিচয় আছে-পগিবীর 
অফুরম্ত ও বিচিত্র সৌন্দ্্যরস পানে তিনিও কোন কৃপণতা করেন নাহ; কি তীভার 
সমস্ত বহিঃপ্রকৃতির চিত্রের উপর একটা অপার্থিব চঞ্চল শসৌন্দর্যোর ছায়া পৃড়িয়।ছে ; ভা১।র 
অতৃপ্ত দৃষ্টির নিকট পৃথিবীর সৌন্দর্যাগুলিও যেন একটা অপ্রকাশিত নৃতনরূপ প্রকাশ 
করিয়াছে, পরিচিত বস্তগুলিও যেন হঠাৎ অপরিচয়ের অবগুগনাবুত হইয়া আমাদের নিকট 
দেখ! দিয়াছে ' শেলী তাহার সমস্ত সৌন্দধা বর্ণনার উপর যেন একট! দূর সীমাস্তবদ্ধ 
উদ্দাস মনের বূংটী মাখাইয়া দিয়াছেন । অব রবীলনীথেরও পরবর্তী যুগের প্রক্কৃতি 
বর্ণনার মধ্যে প্রায় এট রকম বিশেষত্ব লক্ষিত তয়, কিন্তু তাহার মধ্বত্তীযুগের মানসী ও 
সোনারতরী নামক কবিত! গুলিতে এই বৈরাগাবজ্জিত স্বাভাবিক ক্স সৌন্দধাবোধেরই 
প্রাধান্ত দেখিতে পায় যায়। রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কবিতার মধ্যে একটী অনবদ্য 
প্রকাশক্ষমতা, স্পষ্ট রেখাক্কিত চিত্রসৌন্দর্য '9 গ্ফৃতির সৌন্দয্যোপভোগের গ্রাতি এক 
তীব্র ইচ্ছ! ও গ্রাবপতা দেখা যায় । শেলীর কবিতার প্রকৃতি বর্ণনা ইষ্তে ইভা সন্বতোভাবে 
বিভিন্ন বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এই কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা কীট সের 
সহিত অধিকতর সাদৃশ্ত অনুভূত হয়_কধির সৌন্দর্যপিপাসা কীট.সেরঠ মত তীব্র বলিয়া 
আমর! বোধকরি । অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মধো চিস্তার প্রভাব কাঁটস অআপক্ষা প্রাবলতর, 
এবং প্রকৃতির সভিত মানবমনের বিচিত্র ও রহস্তময় সম্পর্কটা উদ্ঘাটন করিবার জন্য 
বাঙ্জতাও তাহার অনেক বেশী ॥ নতুবা কেবল সৌন্দর্য্যবোধের দিক্‌ দিয়া তাহাকে কাঁটসের 
সহিত সর্বতোভাঁবে তুলনা! করিলে বোধ হয় বিশেষ কে।ন অবিচার কর হইত না । 

আরার জীবনের এই বিচিত্র রভল্পময়তা, প্রকৃতির এই চঞ্চল অস্থির সৌন্দধ্য ও 
প্রেমের অতৃপ্ত বেদনা শেলী যেরূপ উচ্চস্থরে ঝঙ্কত করিয়াছেন, যেরূপ গ্রাবল আবেগের 
সহিত অভিবাক্ত করিয়াছেন. রবীন্দ্রনাগ, এতট। পারেন নাই 08155 ০172479 3 
/১001945 এর শেষ কয়েকটী ৪৮1025.র অন্ুবূপ কিছু রবীন্দ্রনাথে খজয়া পাই না। 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনা শেলীর মত অতিদূর নক্ষত্রলোকেও পক্গাবন্তার করে নাই বা সামায়ক 
অক্ষমতার জন্ত খুব নিয় প্রদেশেও অবতরণ করে নাই । একট! সমান অক্লান্ত শাক্ত লহয়া 
মধ্যদেশে বিবরণ করিয়াছে । পুর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তাহার বিষয়ের প্রসার € পরিধি 
শেলী অপেক্ষা অনেক বেশী ; এবং তীহার সমস্ত কবিতাতেই প্রতিভার এমন একটা সমতা 
(6591/05 ) দৃষ্টি হয় যাহ! তাহার কবিতার - পরিম্ীণের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 
বাস্তবিকই ব্ন্্িয়কর। টু 

€শলী ও রখীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রধান এ্ীক্য তাহ এই যে উভয়েই, জীবনের এই 'আপাও 


৬৭৬ নব্যভারত [ ব্র্িচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


দৃষ্টিতে স্থির ও তুচ্ছ আবরণের অন্তরালে যে চি-চঞ্চল প্রাণ শক্তির লীল| চলিতেছে, তাহাকে 
উদঘ।টন করিয়! তাহার্দের কবিতার মধো প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন । উভয়েই এই 
জীবনের বহিরাবরণের মধ্যে মধ প্রবেশ করিয়া এন্দ্রজালিক সুঙ্দৃষ্টির সহিত তাহার অভ্যন্তরস্থ 
গুঢ় ভাবসমূহ, অস্পষ্ট, অপরিণত আশাআকাক্ষাগুলিকে মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন-__-মোট কথ ষে 
গু শক্তির প্রভাবে আমাদের জীবন এত বৈচিত্র্যময় ও পতম্তমণ্ডিত,যাঁভ] জীবনকে এক অফুরস্ত গতি 
বেগের দ্বারা নব নব উন্মেষের দিকে পরিচালিত করিয়াছে, উভয়ের কবিতাতেই সেই শক্তির 
মহিমা ঘে।ধষিত হইয়।ছে । এই অর্থে উভয়কেই দ।শনিক কবি বল! যাইতে পারে-_তীহাদের কবিতা 
হইতে যে একটা সুনিপ্দিষ্ট দাশনিক মতামত সঙ্কলিত কর! যায় সে জন্ত নহে, পরন্ত উভয়েই 
জীপনের মধ্যে এক অনম্ত শক্তির প্রবাহ লক্ষ্য করিয়া্েন, জীবনকে অতীন্জ্িয়শক্তিনিয়ন্ত্রিত ও 
অধ্যাতআজগতের প্রতিবেশবেষটিত করিয়৷ দেখাইয়াছেন বলিকাই তাহারা দাশনিক সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইতে পারেন । জীবনের মধ্যে যে রহস্তময় অধ্য।আ্টেতনা অন্তঃসলিলা নদীর স্ত।য় 
বহিয়। যাইতেছে, ও রহিয়৷ রহিয়। তাহার উপরি ভাগে ভাসিয়া৷ উঠিতেছে, উত্য় কবিই সেই 
অপরিচিত রগচ্তের ক্ষদ ক্ষ্দ আভাসইঙ্গিতগুলের, তাভার মু নিংশ্বাসম্পর্শগুলির প্রতি একে- 
বারে উৎ্কণ শুইয়া মান ৭৪ অনন্তের এই চকিত প্রকাশ, এই অস্পষ্ট গুঞ্জরণ ধ্বনিকে 
তাহাদের কাধাজগতের হুন্দের মধো গাণিরা লইয়াছেন। 

কিন্। এই মাধ্াম্মিক শন্ুভূতির স্বরূপ লইয়া উভয়ের মধ্ধো একটা বিশেষ পার্থক্য আছে। 
শেলীর কাবাঞ্জীবন প্রকৃতই একটা অজ্ঞত রহসন্তের অনুসরণ বলিয়া গণ্য কর! যাইতে পারে, 
জীবনের চরম অর্থ শেশীএ চক্ষে প্রকৃতই একটী অনিশ্চয়ের অধগু্নাবৃত ছিল । তাহার জীবন 
যাত্রার পথে, শন্ধকারের ভিতর দিয়া অপরিচিত আদর্শের দুঃসাহসিক অনুসরণের মধ্যে ক্ষণে 
ক্গণে তাহার চতুগ্পার্খে আলোক বিন্দু জলিয়! উঠিগাছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন বিন্দুগুলি 
একটা রেখাতে সম্মিলিত হইয়া তাশার গন্তপা স্থলের উপর শচঞ্চল আলোকপাত করে নাই বলিয়া 
তাশার সংশয়কে বাড়াইয়! তুলিয়াছে মাত্র । শেলী প্রাণপণ শক্তিতে যাহাকে চাপিয়া ধরিফাছেন, 
তাহা বার বার ঠাহার দৃঢ় মুষ্টির মধা হইতে গলিত হইয়! পড়িয়াছে ; যে আপোক্ স্বভাবচঞ্চল 
9 যাহ মুভমু্ধ অন্ধকারের মধ্যে অধৃপ্ত হইয়া পড়িতে চাহে, শেলী তাহার সমস্ত ব্যাকুল 
আগ্রহের সহিত সেই আপে।ককে তীাগার চক্ষুর সন্মুখে স্থির ও চিরস্তন করিতে চাহিয়াছেন। 
সেঠজন্ত তীঠার সমস্ত কবিতার মধো অসম্ভব কার্যে আত্মনিয়োগের যে একটা বাথত। 
তাহারই করুণ বেদন! পুনঃ পুনঃ দবনিত হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষাণ্ডরে রবাক্তরনাথের দৃষ্টি সর্বক্ষণই 
এই পরন সতোর দিকে স্থির 'আচঞ্চল ভাবে নিবদ্ধ রহিয়ছে-_ভীহার নিকট সত্যের রূপ 
সব্বদাই পরিষ্কার ও অনাবৃত, তাহার গভীর বিশ্বাস ৪ ভগবগুক্তির জন্তঠ তাহার মনে 
সন্দেহের ছায়াপাত মাত্র ৪য় নাই, সুতরাং প্রকৃত আবখশ্বসীর যে তাব্র বেদনা ও নির্্ম 
আত্ম বিশ্লেষণ, তাহা তাহার কবিতাতে একেবারেই নাহ । রবীন্দ্রনাথের স্বচ্ছ বিশ্বাসের 
নিকট পৃথিবীর কোথা কোন সন্দেহের মেঘাবরণ ন|হ--অধশ্ত জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে যে 
দার্থ যোগনুর আছে, তাহার ঘাঝামাঝি ছথ এক স্থানে হই একটী জটীপ গ্রস্থি, থাকিলেও, 
এহ স্বল্প বাধাতে তাহার বিশ্বাসের পথ অবরুদ্ধ হয় নাহ। সেইজন্য জীবনের মধ্যে এহ 


ফাল্ধুন ও চৈত্র, ১৩৩৯ | শেলী ও রবীন্দ্রনাথ ৫৭৭ 


রছল্মমূয় অধাত্ম শক্তির, নিগুঢ ক্রিয়ার আলোচনায় শেলীর মনে যেরূণ ভাঁবের উদয় হইয়াে, 
রবীজ্নাথের মনে]ভাব, তাহা! হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এই অধ্যাম্ম শক্তির লীলা জীবনের 
মধ, যে নাটক রচনা করিন্দেছে তাহা রবীন্দ্রন।থের নিকট নিতান্তই স্বচ্ছ ও স্ুগোচর। 
এক্‌ প্রুকে মানুষ ও প্রকৃতি, ও অপরদিকে মানুষ 9 ভগবানের মধ্যে যে নিগুঢ় লানাখেলা, 
আভাস- ইঙ্গিতের অর্থপৃণ্‌ বিনিময় চলিতেছে, তাহার্দের শুভকারিতা ৪ চরম অর্থ সম্বন্ধে 
সাহার মনে সন্দেহের লেশমাত্র নাই, সেইজন্য তীহার কধিতার মধ্যে শেলীর শ্তায় একটী 
অতৃত্ত থেদের বা অপ্রাপ্যের অন্ুসবণজনিত অশ্শ্যস্তবী বিষার্দের সুর সেরূপ প্রবল নভে? 
তাহার প্রথম বয়সের, কতকগুলি কবিতাতে মাত্র মানুষের প্রতি প্রকৃতির নির্বম দা সীন্ত 
বা প্রবল বিরুদ্ধতাঁচরণের জন্ত বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছে । যেমন *নিষ্ুর স্সষ্ট' ও 'প্রক্কাতির 
প্রতি, (মানসী )। আবার 'মানসীর+ আরও কয়েকটি কবিতায় যথ! “সিল্ধুতরঙ্গ' ও “শুন্গৃে, 
প্রক্কৃতির এই অজ্ঞেয়ত। ও পরিবর্তনশীলতাই তাহার প্রতি মানব মনের আকর্ষণের হেতু 
হইয়! দাড়াইয়াছে। শেলীর £18950 নামক কবিতা রবীন্দ্রনাথ কখনও লিখিতে 
পারিতেন বলিয়! আমাদের মনে হয় না_তাহার মধ্যে যে ব্যাকুল অনুসন্ধিৎসার সুর 
ধ্বনিত হইয়াছে, যে রহস্তময় চঞ্চল সৌন্দ্ধ্যরাণীর অনুসরণের কাহিনী একটী আশ্চর্ধারূপ 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধিবৎ বিবৃত হইয়াছে, যে অতৃপ্ত ভিজ্ঞাসা স্বষ্টিরহত্তের মর্স্থলে বারনাঁব 
আঘাত করিয়া প্রতিহত হ্ইয়। মাসিয়াছে, রবীল্নাথের মনে তাহার অগ্কুূপ কোন 
প্রক্রিয়া আমর! লৃক্ষা করিতে পারি না। তীহার সোনার তরীতে 'আঁকাঁশের টাদ' 
নামক একট কবিতা আমার্দিগকে শেলীর সহিত তাহার পার্থকোর প্রক্কতিরটি স্পষ্টভাবে 
বুঝাই! দেয়_-শেলীর 4১18500এ কবি আলেয়ার আলোর মতই দুর পর্বত 'ও গভীর 
অরণ্যের বিজন্তার মধা দিয়! ছুটিয়া চলিয়াছেন, এবং এই অস্রান্ত ভ্রমণের শেষে মৃত্যুর 
সম্মুখে আসিয়! দাড়াইয়াছেন, রবীলনাথের নায় এই অগপ্রাপনীয়ের অন্সরণের মধ্যে 
কেব্লই মানব জীবনের পরিচিত ্গিগ্বশাস্ত সৌন্দর্যের প্রতি বার বার ব্যাকুল দৃষ্টি 
ক্ষেপ করিয়াছেন, এবং মৃত্যুর অন্ধকার গহবরে অন্তহিত হইবার পূর্বে প্রাণপণ শক্তিতে 
ইহা্দিগকে অ শাকড়িয়! ধরিয়াছেন। মোট কথ! শেলীর আকর্ষণ অজ্ঞাত রাজো নিরুদেশ 
যাত্রার দিকে ; রবী নাথের আকর্ষণ আমানের পরিচিত গৃহী জীবনের দিকে। 
রবীজনাখ্র চিত্রাতে সিন্ধুপারে নামক একটি, কবিতা আছে, ইহা নিশীথ রাত্রে ্বপ্র- 
বিচরণের কাহিনী এবং শেলীর অজ্ঞাতের প্রতি আকর্ষণের সহিত ইভার অনেকটা বকা 
আছে। কিন্ত শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের পার্থকা সহজেই অনুভব করা যায়। তার 
রহস্তমূয়ী প্র্মিকার যখন অবগ্ঠন উন্মোচন কর! তই, তখন তাহার চিরপরিচিত 
জীবন দেবতারই হাসিমুখ অবগুঠনের মধ্য হইতে বাহির হ্ইয়। পড়িল। শৈলীর 
সৌন্াধ্যদ্থী চিরকালই রহস্তময়ী রহিয়। 'গিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁাকে অন্তরের 
অন্ত পুরে আনিয়! গৃহলক্ীর পদে বরণ কৰিয়। লইবেন । 

« রুবীননান্বর অবান্তব, অতীল্তিয় অনুভূতির কবিতাগুলির মধ্যে শেলী অপেক্ষা 
অধিকতর মালবন্থুলভ সহদয়তা & প্রেমের উত্তগ রক্তপ্রবাহ 'আছে। শেলীর নিতান্ত 
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অন্তরঙ্গ প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যেও এক প্রকার তুষারশীতল স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়__ 
তীার 12101555179701এ তাহার ব্যক্ষিগণ্ড জীবনের নিগুড় ইতিহাসের মধ্যেও তাহার 
গভীর প্রেমান্ুভৃতির উপরে যেন এক প্রকার ভাম্বর যবনিকা টানিয়া দেওয়। হইয়াছে 
বলিয়া আমরা অনুভব করি। অবগত ইহাতে শেলীকে কবি-হিসাবে খর্ব করিয়া দেওয়! 
আমাদের উদ্দেন্ট নহে-_ প্রেমের কবিতায় এই যে একটা শীতল স্পর্শ, এই যে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ- 
নিরপেক্ষ যৌন-সম্পর্কের 'অতীত একট! ভাব, ইত] শেলী ছাড়া অন্ত কোন কবির মধ্যে নিতান্ত 
বিরল---রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাহার প্রতিভার পার্থকাটী নির্দেশ করাই আমাদের 
উদ্দোশ্ত * রবীন্দ্রনাথ তাহার অশরীরী কল্পনার মধো কিরূপ গভীর প্রণয়াবেগ ও আনন্দৌচ্ছাস 
সংক্রমিত করিতে পারিযাছেন, তাহার প্রমাণ তীহার «সোনার তরীর অন্তঙুক্ত . 
“মানস-সুন্দরী* নামক প্রমিদ্ধ কবিভাটীতে পাঁওয়। ষা,। এই কবিতাটীতে কবির আত্মার 
এ ধভিঃপ্রকৃতির মিলন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়াছে--মাঁনবের মনের প্রতি প্রক্কাতির যে 
অসংখা প্রক্ষারের আবাহন 9৪ নিবেদন আছে, কৰি তাহার সমন্ত গুলিকেই এক অপূর্ব 
৪ অভিষিক্ত করিয়! একটাঁ বাপক প্রণয-গীতির মধো গাথিয়া তুলিয়াছেন। 
মানব ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যে সনাতন প্রীতি-সম্পকটী যুগ-ুগাস্তর হইতে বর্তমান আছে, 
তাহ! 'আার কোন কবিই এরূপ বা।কুল ও উচ্ছু্সত প্রণয়ের ভাষাতে ফুটাইয়। তোলেন নাই ; 
এই সম্পর্কের অস্তনিছিত রহস্তটা আর কেহই এরূপ অন্তরঙ্গস্পর্শলোলুপ নিবিড় আলিঙ্গনের 
মধো ডুবাইয়া দেন নাউ । যে প্রেম অধীর ধ্াকুলতার বেগে প্রেমাম্পর্দের সহিত সমস্ত 
ব্যবধান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াও কেধল নিজের প্রখর নিঃশ্বাস বায়ুর দ্বারাই উভয়ের মধ্যে 
একটী সুঙ্ম যবনিকা!র সমষ্টি করে, যাহ! বৈষ্ণব কবিদের স্তায় প্রেমাম্পর্দকে বুকে চাপিয়। ধরিয়াও 
নিজ হৃৎস্পন্দনের জন্তই একটী কাল্পনিক অথচ অনতিক্রম্য ব্যবধানের অস্তিত্ব অনুভব করে, 
প্রৃতিস্থন্ববীর প্রতি কবির প্রেম অনেকটা! সেই জাতীয়। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা 
যেন শেলীর [70] 69 21760116৩61] 86206 2 10106010605 0101990100এর 
[79100 0০ &519”র একটী নুতন সংস্করণ। শেলীর শেষোক্ত কবিতাটা, যে সৌন্দর্য্য ও 
প্রণয়ের রূপটী পৃথিবীর বহ্িঃপ্রকাশের উপর 'একটী ভাস্বর ও কম্পমান অবগুঠনের মত 
বিরাজমান, তাহার প্রতি কবির ব্যক্তিগত উচ্ছুসিত প্রণয়-নিবেদন ; এই কবিতার সমস্ত 
উত্তাপ, উত্তেজন! ও আবেগকম্পিত বাণীর 'মধ্যে একটা শীতল অশরীরি স্পর্শ অনুভব 
করা যায়; শেলী যে উগ্রোজ্জল অপার্থিব সৌন্দ্ষে/র চরণে নিজ প্রণয় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ 
করিয়াছেন, তাহা যেন নিজ জ্যোতির্মগুলের মধ্যেই মাহ্মগোপন করিয়াছে, তাহা যেন সম্পূর্ণ 
মানবুধন্মবিশিষ্ট নহে ও মানবসুন্দরীর বেশে ধরা দিতে চাহে না। সেইরূপ তাহার 
[গাঠা। 60 10661180021 1362গতে আমরা একটা গভীর খেদের আর্ঃাদ, একটা 
ব্যর্থতার করুণ বিলাপ শুনিতে,পাই-_যে আলোক-রেখা পৃথিবীর জড়পিগুগুলির মধ্যে 
জীবনীশক্তির স্তায় গুড় ভাবে সঞ্চাক্িত হইতেছে, যাহাকে বাধিতে পারিলে চরম সিদ্ধি 
করতলগত হইয়া পড়ে, তাহা কবির দৃষ্টিকে ফাকি দিয়া পুনঃপুনঃ অন্ধর্কারের মধ্যে অনৃষ্ঠ 
হইয়া! পড়িতেছে ; কবি এই চঞ্চপ মায়াবিনীর' বার্থ অন্ুলরণে নিজ জীবনের সুখ-শান্তি 


'ফাল্জন ও চৈত্র ১৩৩২] শেলী ও রবীকনাথ ৩৭৯ 


বিসর্জন করিতেছেন। এই জাতীয় বিষয়কে কোন একটু পৌরাণিক উপাঞ্ানের সাহাঘা 
লইস।, রবীন্দ্রনাথ কিরূপ আশ্চর্যাভাঁবে রূপান্তরিত করিতে পারেন ও সৌন্দর্যের চবম 
অভিব্যক্তিতে' পরিণত করিতে পারেন, তাহার উত্বশীই চাহ।র সুন্দর দৃষ্টাত্তস্থল-_এখানে 
সৌন্দর্যের পুর্ণ উপলব্ধির মধ্যে কোন খেদের স্থুর নাই, কোন ব্র্থতার ছায়।পাত হয় নাই। 
সেইরূপ রবীজ্রনাথের «নিরুদ্দেশ-যাঁজ্রা” কবিতাটী স্বর্ণ-প্লাবিত পশ্চিমদ্দিগন্তের দিকে এক 
প্রেমিক-হৃদয়ের .অভিসার-যাত্র। ; ইহাতে ষে রহস্তের ভাবটা আছে তাহ! প্রেমের নিবিড় 
আনন্দে ডুবিয়া প্রেমকে আরও বিচি ও ছণিণার করিয়! তুলিয়াছে মাত্র--৬$০:5৮৮০1:%]) এর 
48661000115 ৬/650৮৮10' নামক কবিতাব আধাত্মিক সশ্যম ৪ খদ।সীন্তের সহিত 
ইহার প্রভে্দ কত গভীর । ৪ 

অবশ্তঠ রবীন্দ্রনাথ যে গ্রাত্যেক কেব্রে শেলীর সহিত্ত সমক্ষমতা।র স্পর্ধ। করিতে 
পারেন তাহা নভে । অন্ততঃ একটী কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে শেলীর সহিত প্রতিযোগিতায় 
দাড়।ইয়াছেন, তাহ! বলা যাইতে পারে-লতীন্ভার “বর্ষশেষ” (কল্পনা ) কবিশ্তাটার সহিত 
শেলীর প্রসিদ্ধ 0৫6 0) 600০ ০৪ 100, এর বেশ স্ৃম্পঈ সৌসাদৃশ্ঠ আছে। শেলীর 
কণ্বতাঁটীতে তীহার কল্পনার যথেচ্ছ প্রসারের মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য এক্যের সুর, ভাবগত 
পরিণতির এক অচ্ছেগ্ভ বন্ধন লক্ষা করা যায়; কেন্দ্রগত ভীবচীর উপর তাঁহ।র অধিকার 
এক মুহূর্তের জন্তও শিণিল হয় নাই__এক মখণ্ড চিন্তাধারা বিভিন্ন শ্লোকগুলির মধ্যে চমৎকার 
ভাবে পুনরাবৃত্ব হইয়াছে, এনং "অবশেষে এক আশ্চর্য্য চরম পরিণতিতে নীত হইয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের কবিতাটাতে যে প্রাকৃতিক দৃষশ্তগুলির মধা দিয়া কবির উচ্ছুদিত ভাবটী প্রকাশ 
পাইয়াছ, সে গুলি এক ছৃঃসাহদিক প্রবল কল্পন।র দ্বারা গ্রথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই-_কিন্ত 
তাহার মধ্যে শলীর ন্ঠায় একটী অনিবার্ধা ও অশ্্ন্তাবী একর সুর ধ্বনিত হয় নাই। 
বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ তাহার ঝটকার ভাবগত নর্থ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কুতনিশ্চয় হইতে পারেন নাই, 
এবং ইহুদকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে থণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার 
ক্লেটকগুলিকে স্থানে স্থানে অপ্রয়োজনীয় দৃশ্তের ছ্ব/রা 'অধণ। ভারাক্রস্ত করিয়াছেন বলিয়া 
মনে হয়। আবার ছুই একটী কবিতায় রবীন্দ্রন।থেরই শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়__তাহার “রাত্রি, 
( কল্পন! ) শেলীর “০ 617০ [1510 নামক কবিতাটার সহিত তুলনায় আরও উচ্চাঙ্জের 
কল্পন। গ গভীরতর চিন্তার পরিচয় দেয় । 

অন্ত গতের ুস্ম, ছায়াময় অনুভূতিগুলিকে সুস্পষ্ট আকার দেওয়ার ও তাহাদিগকে 
একটী গভীর মস্তরঙ্গ প্রেমের উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করার, রবীন্দ্রনাথের যে অসাধারণ শক্তি আছে, 
তাহা সময় সমজ্ধ তাহার টর্দেশিক সমালোচকগণের পক্ষে ভ্রানস্তিবিসূঢৃতার হেতু হইয়া 
দাড়াইয়াছে । তাঁহার জীবনদেবত! শীর্ষক কবিতাগুলির আলোচন। করিতে গিয়। এই বৈদেশিক 
সমালোচকের। কতকটা বিব্রত হইয়! পড়িয়াছেন। বিশেষতঃ রবীল্জরীনাথের সমালোচক টমসন 
সাহেব শন্ুঘোগ করেন যে পাশ্চতা দেশে রবীন্দ্রনাথেরঞ্কবি-গ্রভাব ষে এখন কতকটা খর্ব 
হইয়া পড়িয়াছেও তাহার প্রধান কারণ তাহার এই “জীবন-ছেবতাঃশীর্ষক কবিতাগুলির 
অম্প্ই দর্বোধাত।-_স্টিনি পূর্ব হইতে কোনরূপ মুখবন্ধ না কবিম! ইন্টরোপীয় শোতৃবর্গের 


রি নব্যভারত [ ব্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ স 


নিক্ট তাহার কবি-জীবনসন্বন্ধীয় যে সমস্ত নিগুঢ় ক! ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে যদি 
্া্ারা কেবল মাত্র নিছক কল্পনার খেয়াল বলিয়া! গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহান্দিগকে 
বিশেষ অপরাধী করা যায় না। কিন্ত এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় সমালোচকের পক্ষে 
টমপন সাহেবের সহিত এক মত হওয়া! স্থুকঠিন। যিনি বিশেষ যততপূর্ববক কবির কল্পনার 
স্বাভ।বিক গতিটা লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, তাহার পক্ষে এ বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যাখ্যা 
বা মুখবদ্ধের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় ন1। কৰিপ্রতিভায় নিগৃঢ় রহ থে অজ্ঞ 
প্রেরণা প্রবল বন্যার স্টায় কবির ইচ্ছ1শক্তিকে ভাসাইয়! লইয়া যায়, যাহার তরঙ্গ মধ্যে কৰি 
একাস্ত অসহায় ভাবে সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন-_সেই শক্তির উপল কবিদের 
মধো রবীন্দ্রনাথই যে এক! করিষাছেন, তাহা নহে । শেলীও তীহ'র 1066006 0? ০০৮7৮, 
নামধেয় প্রবন্ধে কবিপ্রতিভার এই অজ্ঞেয় বস্তময়তার বিষয় স্বীকার করিয়াছেন) তিনি 
বলিয়াছেন যে, কবিতা রচনা কপির ইচ্ছাশক্তির ধান নহে। খুব প্রতিভাবান কবিও 
পূর্ব হইতে সমগ্ধ নির্দেশ করিয়া, বাঁধা ধরা নিয়মান্থুদাবে কবিতা রচনা করিতে পারেন না ; 
কবির ব্ভূ্তি এক শক্তি, যাভা বাস্ুর মত স্বগ্ছন্দবিভারা, যাহার আবির্ভাব তিরোভাবের 
উপর কবির কোন অধিকার নাই, তাহার জন্য তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। 
স্থতরাং এই বিষয়টা ষে ই্টরোপীয় পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ নৃতন, তাহা নহে । তবে কবি যে 
ইভাকে গভীর প্রেমের রসে অভিষিক্ত করিয়াছেন, হার কবি প্রতিভাকে রহস্তময়ী 
গ্রণগিনীরূপে কল্পন! করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ইয়োরোপীয় সমালোঁচকদিগকে 'হতবুদ্ধি করিয়া 
দিয়া গাঁকিবে । কিন্ত আমাদের মনে তয় যেএইরূপ কল্পনা রবীন্দ্রন'থের কাব্যের 
একটা চিরন্তন লক্ষণ; তাহার মানস স্ন্দরীতে যে প্রণালী প্রকৃতি ও কবিকল্পনার 
সম্বন্ধে মবলম্বিত হইয়াছিল, “জীবন দেবতাতে' কনিপ্রতিভা সন্বন্ধে তাহারহ একটা 
স্বভাণ্বক্গ প্রসার মার হইয়াছে উভয় ক্ষেত্রেই একই নীতি অনুম্যত হইয়াছে, আবার 
নৈবেগ্ক ও লীতাঞ্জলিতে কবি "আব -একপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া, ভগবানের প্রতি সেই 
প্রণালীব প্রয়োগ করিয়াছেন । এই সমস্ত ক্ষেত্রেই একট। জলম্ত ও উচ্ছপিত প্রেম, 
ক্রমান্বয়ে বহিঃপ্ররূতির, কবি প্রতিভার, সর্বশেষে ভগবানের সহিত তাহার সম্পর্কটীকে 
নিবিড় ৪ মধুর ভাবে বে্টন করিয়া ধরিয়াছে ৷ রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের এই সু: 
সুত্রটি ধরিতে পারিলে টৈদ্বেশিকের পক্ষে 'তাভার রচনার মধ্যে অন্পষ্ট ও হুর্বোধা 
বিশেষ কিছু থাঁকিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। | 

বহ্ধংপ্রক্কৃতির বর্ণনাঁয় ও উহার সন্ঠিত মানব হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনে প্রথম 
শ্রেণীর কবিদিগের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাঁওয়! বায়__এবং এইখানে ববীন্্রনধি বোঁধ 
ছয় এক (০:৫5 ০:৮1. ছাড়! অন্য সমস্ত কৰি অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । প্রকৃতিবর্ণনা 
সাফলা লাভ করিতে হইলে কবিকে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানব ইয়ে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কা্িত করিয়া দেখাইতে হুইবে__রবীজনাথের সভায় কোন কবিই 
মান্তুষের সহিত প্ররূতির সংযোগ স্থাপনে এতাদৃশ সাফল। লাভ /ওরিতে পারেন 
নাই । - ছুই একটা সামান্য স্পর্শের দ্বারা রবীল্ানাণ ঘেন নিতান্ত অনাধালৈই প্রক্কৃতিতক 


কান ও চৈ, ১০৩২] শেলী $ রনীলপনাথ ৬৮১ 
মানৰের বক্ষলগ্ন এবং তাহার নিতান্ত সাধারণ প্রকাশগ্জপিকেও মানবের সাময়িক 
মনোভাবের সহিত একাত্মীডৃত করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাপের যে কোন কবিতা যৃচছাক্রমে 
খুলিলেই তাহার এই অপাধারণ গুণের পরিচয় পাওয়! যায়। তিনি এত অধিক সংখ্যক 
প্রক্কৃতিবিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন, চুক তাহার প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে আমর! স্বভাবতঃই 
একই প্রণালীর পুনরাবৃত্তি প্রত্যাশ! করিতে পারি; কিন্তু প্ররুত পক্ষে তাহার 
প্রত্যেক কবিতাতেই প্রকৃতি একটী সুন্দর বিচিত্র বেশে আমাদের নিকট দেখ! দিয়াছে, 
কোথায়ও কষ্ট কল্পনা, অস্বাভাবিকতা৷ বা পুরা্তনের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি মামাদ্দিগকে 
পীড়িত করে না। এই গুণটী তাহার কবিতার মধো এত ব্যাপক ভাঁবে বর্ধমান যে 
বিশেষ উদ্দাহরণ নির্বাচন করা নিতান্ত সতদ্গ ব্যাপার নহে । তীভার সূর্যাস্ত ও 
সন্ধ্যার সমস্ত চিত্রগুলিই এক প্রগাঁ় শাস্তির রসে 'অভিণ্বক্ত ; এবং কবি কত সহজে 
ও কিরূপ স্বল্প চেষ্টাম এই শাস্তির ভাবটী আমাদের নিকট সুষ্তিমান্‌ করিয়াছেন তাহা 
ভাবিলে আশ্চর্যা হইতে হয়। তীহার কবিতায় দিবা" রাত্রির প্রত্যেক দণ্ড আমাদের 
হৃদয়ের নিকট একটী বিশেষ রকমের আবেদনগুজ্ঞাপন, আমাদের মনের প্রতি একটা 
বিশেষ রকমের আকর্ষন বহন করে) .ও মানবের চিন্ত। ও চেষ্টার সহিত একটা সুন্বর 
সামন্ত বঈ্দনে গ্রথিত হয় । প্রকৃতিব সহিত এই নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রথম সুত্র 
পাত আমরা পাই মানসীতে । এই মানসীই নান! দ্দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্যোৎকর্ষের 
প্রথম পরিচয়স্থল । যাঁনসীর প্রথম কবিতা উপহারেই এই গভীরতর স্থরটা প্রথম শোনা 
যায়) অপেক্ষ। নামক কবিভাটীতে দীর্ঘ দিবসটীকে প্রিয়ামিলনোৎস্থক অধীর প্রেমিকের 
মনোভাবের মধ্য দিয়া আরও দীর্খতর ও মস্থরতর করিয়া দেখান হইখ।ছে ; স্ুরদাস নাঁমক 
ফ্লবিতার্টাতে ড০৫১৬০:৮।এর [গত নামক কবিতার স্তায় প্রকৃতির মোহিনী শক্তি 
কিরূপে কবিকে বিহ্বল করিয়া দিয়! তাহাকে প্রলোভনের বশীভূত করিয়াছিল তাহার 
একটা' সুন্দর বর্ণনা! পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ কবিতটীতে কিরূপ আশ্চর্যা কুশলতার সিত 
নীরব নক্ষত্ররাজিকে কুতৃহলী শিশ্তা সম্প্রদায়ের সছিত তুলনা করিয়া! মাকাশকে তপোবনের 
আকাশ বাতীসৈর সহিত একাত্ম্ীভৃত কর! হইয়াছে । এই সমঘ্য কবিতাই কথির প্রকৃত 
জিদ্ধ হত্ডের সুন্দর উদহিরণ | 

রবীন্দ্রনাথের 'প্রকুতিবর্ণনার শার* একটী বিশেষত্ব মাছে, যাহা তীহাকে সমস্ত 
পাশ্চাত্য দেশীয় প্রক্ৃতিকবিদের হইতে পৃথকৃ করিয়া দেয়। তাঁহার অনেক 
কর্বিতাতে এই 'মার্টির 'পৃথিবীর মুক মৌন জীবনস্পন্দনের 'সহিত কবিহুদয়ের এক 
'গভীরি সহীনুদ্ভূতি ও নিবিউ মিলনের বিবরণ পাওয়! খায় _ পৃথিবীর এই জীবন মীনব 
'দীবনৈর "টায় পুর্ণ 'পরিগতি ও স্পা প্রকাশক্ষমতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু কা 
একপ্রকার অপ্ছুট, গুঞ্জরণ শিঙরপের ন্যায় মানবের স্পষ্টতর বাণীর সঙ্চিত সন্মিমিত 
হইয়া তাঁহাকে এক আশ্টর্ায অধাগূঢ নুরে ও বাঞ্না 'শক্তিতে ভরপুর করিয়! 'দেঁ়। 
ইংরেজ রেক্জার্টিক কবিরা গ্রকৃতিপ্রেমে মাতোয়ারা বটেন, কিন্তু তাছাদেরও পৃথিবীর 
ই নগ অসংস্কৃত 'জীবনকৈ বরণ করিয়া লইবার সাহদ দাই। তাঁচারা প্রকৃতিকে 


৩৮২ নব্যতারত ' [ ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 


শোধিত ও আধাত্মিকভাবমণ্তিত করিয়া তবে তাহার নিগুঢড ম্পর্শলাভ করিতে 
চাছেন। . প্রক্কতির আসল জীবনচীকে তাহারা অনেকট। সন্দেহের চক্ষে দেখেন; তাহার, 
খরতর বিকাশগুলি, যাহাদিগকে সহজে আধ্যাত্মিকরূপ দেওয়া যায় না বা মানব মনের 
উচ্চতর স্তরে উন্নীত করা যায় না, তাহাদিগকে ই'হারা বিশেষ আমল দেন না, 
তাহাদিগকে কল্পনা সাহায্যে রাপাস্তরিত করিয়, তাহাদের দেহ হইতে আত্মাচীকে 
বাহির করিয়া, তবেই তাহাদিগকে আলিঙ্গন পাশে বন্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 
এই নগ্ন 'অশে।ধিত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্থিত হইতে চাহিয়াছেন; জীবনের 
যে আদিম ম্পন্দন একটি ঘাসের পাতা হইতে এই বিশাল সৌর জগতে ব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছে, তাহাই তাভার প্রাপকে আত্মীয়তার মিগুঢ় বন্ধনে বাধিয়াছে ঃ তিনি প্রকৃতির 
আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধনের জন্ত প্রতীক্ষা না করিয়াই তাভার দিকে আলিঙ্গনের 
ব্যগ্র বাহু বিস্তার করিয়াছেন। এই যে প্ররুতির প্রতি কৰি হৃদয়ের ভাবাস্তর, তাচা 
অনেকট। আধুনিক ক্রমবিবর্তনবাদের মন্মথ!টা কল্পনার সাহায্যে নিগুঢ়ভাবে প্রণিধান 
করার জনা সংঘটিত হইয়াছে--আমরা আজকাল স্বভাবতঃই জীবনের অন্যানা বিকাশ 
তৃণ-লতা-পশ্ত-পক্ষীর সহিত একটা সহজ আত্মীয়তা, রক্ষের নিগুড একা অনুভব 
করিতেছি এবং এই সহজ আত্মীয়তার জনাই আর আমাদিগকে মধ্যাত্মিকভাব প্রন্থত 
আত্মীয়তার আশ্রয় গ্র€ণ করিতে হয় ন|। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর অন্তভূক্ি 
বসুন্ধরা নামক কবিতাটী এই নৃততন ভাবের আশ্চর্ধ্য পরিচয়স্থল ; আমাদের বাঙ্গালী 
কবি ফ্লাধারণতঃ ষে সক্কীর্ণ গণ্ডীর মধো আপনার সমস্ত জীবনট! নিতান্ত নিরুদ্ধেগে 
কাটাইয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আপনার উচ্ছসিত প্রাণবেগে দেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 
জীবনের লক্ষ উৎস হইতে পুর্ণ পানপাক্রটা আস্বাদন করিয়াছেন, ও সমস্ত কৃত্রিম 
ব্যবধান উল্লজ্বন করিয়! একেবারে প্ররুতির আদিম জীবনম্পন্দনের সহিত নিজ বক্ষোম্পনান 
মিলাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য প্রকৃতির ষে জীবনের মছিত কবি আপনাকে মিলাইয়৷ 
দিয়াছেন, তাহ! মানুষের প্রতি উদ্াপীন বা সহানুভূতিলেশশুন্য নহে; প্রকৃতির 
সেই অপরিণত জীবন অনার্দি কাল হইতে মানব জীবনের সুখছুঃখধারায় সিক্ত 
হইয়। আসিতেছে । নদীর নীলজলপ্রবাহের সহিত মানবচিত্তের ম্থথছঃখপ্রবাহ 
মিশ্রিত হইয়৷ তাহার বেগকে বাড়াইয়। দিয়াছে 'ও তাহার কলকলধ্বনির সচিত এক 
অবান্ত অনুভূতি ও অর্থগৌরব মাখাইয়া দিয়াছে, হরিৎপত্রমণ্ডিতি অরণ্যানী যে 
আনন্মহিল্লোলে কম্পবান তাহার অনেকটা আনন্দবিভোর মনুষ্যহদয়ের দান । 
প্রকৃতির চারিদিকে মানুষের স্ুুবহুখমণ্তিত আশা আকাঙ্খ। গ্রথিত একটা ঘন ভাবময় 
প্রতিবেশ র'চত হইয়া! গিয়াছে, যুগ যুগান্তর হইতে ম।নব মনের সহিত প্রকৃতির যে 
নিগৃঢ় লীলা! ও ভাববিনিময় চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে প্রকৃতির জীবন নৃতন অর্থ 
গৌরব ও ব্যঞ্জনাশক্তিতে সম্পন্ন €ইয়। উঠিয়াছে। +এই জন্যই বর্তমান যুগের কবির 
পক্ষে প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ “সম্পর্ক স্কাপন কর! এত সহজ হইয়াছে; তাহার, পূর্বাবর্তীগের 
পঙ্নক্ষেপে পৃথিবী মাধূর্যাময়ী ও ভাবসমৃদ্ধা হইয়ছে। মানবের সহিত তাহার একটা 


] ১ 
ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩৩২ 1] শেলী ও রকীন্দ্রনাথ ৩৮৩ 


সহজ হৃদয়ের ষোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রবীল্পনাথের নিজেরও আশ! যে তাহার কবিতা 
প্রক্কৃতির মুখের উপর একটা ঘনতর সৌন্বধ্য দিয়া যাইতে পারিবে। এবং আজ 
হইতে এক শতাবী পরে ভবিষ্যৎ যুগের পাঠক, প্রকৃতির প্রতি তিনি যে নৃতন সৌন্দর্য্য 
আরোপ করিয়াছেন তাহা! পৃথক করিয়া লইতে ও তাহার বিচার করিবে পারিৰে। 
প্রকৃতির প্রতি ঠিক এই প্রকারের মনোভাব ইংরাজ কবিদের মধ্যে বিরল-__3৫০:০708 
ও নূনা0গর কোন কোন গীতি কবিতায় মাত্র ইহার মন্ুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়! 
যায়। | 

রবীন্দ্রনাথের আর একশ্রেণীর কবিতায় আমাদ্দের পৌরাণিক গল্প উপাধ্যানগুলি তাহার 
কল্পনার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে দেখিতে পাওয়৷ ষায়। এই সমস্ত পুরাতন 
কাহিনীগুলিকে নৃতন ভাবে রচনা কর! ও তাহাদের মধ্যে নুতন আলোক ও সৌন্দধ্য 
সঞ্চরের চেষ্টা ইংরাজ কবি শেলী ও কাঁটসের মধোও বিশেষ প্রকট । কিন্ধু এই বিষয়ে 
ইংরাজ কবিদের সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কাজ ষে আরও অনেক কঠিন তাহা নিঃসন্দেহ। 
শেলী 'ও কাট.সের কবিতায় ষে সমস্ত গ্রীক দেশীয় পুরাণ-কাহিনী নৃত্তন ভাবে রচিত হইয়াছে, 
তাহাদের কল! সৌন্দর্ধ্য খুব পরিস্ফুট এবং তাহারা খুব সহজেই কৰি প্রতিভার নিকট 
আপনাঙ্গের মর্শস্থিত সৌন্দর্য্যরহন্ত উদঘাটিত করিয়া! তেয়। সেইজন্ক ইংরাজ কবিদের 
কাজটা নিতান্ত হঃসাধ্য ছিল না-_তীহার। পুরাতন কাহিনীগুলির সহজ ধারাটা অন্কুসরণ 
করিয়াই তাছা্দের হৎ-পদ্ম-নিহিত সৌন্দর্য্য-সারে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন ; উহাদ্দিগকে 
নৃতন ভাবে অস্ুপ্রাশিত করিতে তীহাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই-__ 
পুরাতনের হৃদয়ের চারিদিকে নৃতন নৃতন সৌন্দধ্যের পাপড়ি খুলিতেই তাহার! তাহাদের 
সমস্ত কবিত্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন । রবীন্নাথের কল্পন। এরূপ কোন সাহাধ্য পায় 
নাই-_আমান্দের ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি টনতিক ভাবের আধিক্যে পীড়িত 
বলিয়া কবিকল্পনার আলোক রেখার নিকট নিতান্ত ছুর্ভেন্ত বলিয়াই মনে হয় । খনিগর্ভস্থ 
রত্বেগ ষ্ঠায় তাহাদের জোতি অর্ধন্তিমিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের অন্তনিহছিত গোপন 
সৌন্দর্যোর একটী রশ্সিও বাহিরে প্রতিভাত হয় .নাই বলিয়া তাহার! এ পর্য্যন্ত কবির চক্ষু 
সমক্ষে আকঈ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সমস্ত বহিরাবণ ভেদ করিয়া, তাহাদের মধ্যে 
যাহ! কিছু অসঙ্গত বা অনুপযোগী তাহা বর্জন করিয়া, তাহাদের অন্তনিহিত সৌন্দধ্যটী 
বাহিরে ফুটাইয়াছেন ও নূতন ভাব ও রসের সঞ্চার করিয়া তাহাদের মধ্যে নৃতন . প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন | “মদন ভন্মের পূর্বে ও “মদন ভন্মের পরে এই ছুই কবিতাই রবীন্দ্রনাথের 
অসাধারণ কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি মদন দেবতাকে স্বর্ণ হইতে ন।মাইয় 
আনিয়! পৃথিবীতে মানবজীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যুবকের মত্ত মুখর উৎসৰ 
ও তরুণীর 'গোপন নীরব অনুরাগ এই প্রণয় দেবতাকে ঘিরিয়৷ উচ্ছনিত হইয়া উঠিয়াছে। 
মানব জীবনের প্রত্যেক আনন্দ উৎসবে, প্রতিঙ্গিনের বিলাসু বিভ্রমে ও ক্রীড়! কৌতুকে 
দেবত! মুন্তিপদ্ধিগ্রহ করিয়াছেন। আবার মদন ভম্মের পরে নামক কবিতাতে মহাদেবের 
রোষানলে মুন ভশ্বীভূত হই পৃথিবীর অন্থু পরমাণুর মধ্যে কিন্নপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন, 


৬৮৪, নব্যভারত | ব্রিচস্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সৃংখ্য। 


চারিদিকে প্রকৃতির সাধারণ ক্র্যাকলাপের মধ্যে কিরূপে নিজের প্রচ্ছয্ প্রভাবচী বিস্তার 
করিয়! দিয়াছেন, প্ররতির সহিত দেবতার, সেই একাত্মীক্রণের কাহিনী বিবৃত, হইয়াছে ।' 
ক্বেল সৌন্দর্যোর দিক দিয়! দেখিতে গেলে [5685এর্‌ “006 €০ 7৪5০1১৩, রবীজ্জনাথের এই 
ছুইটা কবিতার সমকক্ষ হইতে পাঁরে : কিন্ধ কল্পনার মৌলিকতায় ও কৌশলের নবীনতায়, 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত । 

এই পুরাতন উপাদ্দানকে নৃতন করিয়। গড়িবার আশ্চর্য্য ক্ষমত। রবীন্দ্রনাণের “মেঘদুত” 
'আহল্যার প্রতি” (মানসী) ও বৈষ্ণব কবিতা (সোণার তরী ) প্রভৃতি শারও কতকগুলি 
কবিতায় দ্বেখ! ষায়। “অহল্যার প্রতি” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক কাহিনীর কুৎসিত 
অংশটা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া প্ররুতির জীবনের সহিত একাত্ম হইবার তাহার 
নিজের যে একট। তীব্র আকাঙ্খা ছিল, তাহার সহিত সংযোজিত করিয়াছেন। 
পাষাণ-রূপিণী মুল্য আদিম প্রকৃতির চিরস্তন হৎস্পন্মনটী নিজের বক্ষে অনুভব করিয়াছে, 
যে অগণা প্রকারের জীব ধরিত্রী-মাতার বক্ষ লগ্ন হুইয়া৷ তাহার স্তন্ভরস পান করে, তাহাদের 
সুখ্‌-ছুখের সহিত এক সুস্থ সহানুভূতি লান্ব করিয়াছে, এবং তাহার জড় পিওবৎ দোহর 
উপর দিয়! যে নৃতন চেতনা-রস প্রবাহিত হইয়াছে ভাহাতে ন্লার্ত হইয়। এক অকলুষ, নির্দ্বল 
আত্মর জ্যোতিতে দীপ হইয় উঠিয়াছে, মন্ুষ্য-সমাজের মধ্যে আবার নূতন ভাবে জন্মগ্রহণ 
করিগ়াছে। “মেত্দূতঃ 'ও “বৈষব-কবিতা” এই ছুইটী, কবিতায় ববীজনাথ, সাশ্প্রদ!য়িক 
ন্কীরণতার প্রভাব ছাড়াইয়! প্রেয়ের চিরন্তন রূপটা আশ্চর্য ভাবে ফুটাইয়া তৃলিয়/ছেন, 
এবং এই ছুই প্রকারের কাব্যের্‌ য় আবেষ্টন্টী অতিশয় স্ুঙ্ষ্র্শিতার সহিত 
পুনর্গঠন করিয়াছেন । 

রবীন্ন'থের রূপক কবিতাগুলি সন্বন্ক বিশেষ কিছু বলার অবসর হুইল, না। এই 
রূপক কবিতার প্রতি প্রবণত| তাহার কাবা-জীবনের শেষ অভিবাক্তি; এবং তাহার কবিতার 
এই ধার! এখনও গুক্ক হইবার কোন লক্ষণ দেখ। যায় নাই__স্কৃতরাং এ সময় ইছাঁদের 'স্থন্ধে 
বাপকু ভাবে আলোচনা কর! একটু দুরু । কবিতার সহিত আধ্যাত্মিক রূপকের সম্মিলন 
উভয়ের পক্ষেই একটু বিপজ্জদক ; ইহাদের মধ্যে সম্মিলন দীর্ঘকাল স্থাী হইলে, কৃব্তি 
শুন্ব-নীরসু ও বপক অস্পষ্ট হইয়া পড়ে; এবং অনেকের মতে রবীন্দ্রনাথের কৃব্তাতেও 
অনেকটা এই দোষ 'আসিয়! পড়িয়াছে। তাহার অনেক কবিত। একটা স্বচ্ছ আভাস ও 
গভীর আধ্যাত্মিত ইঙ্গিতে প্রাণম্পর্শী তাহাতে সন্দেহ নাই__তাহাদের ছোট খাট সরল 
স্থরগুলির্‌ মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত গভীর রাগিশী বাজিযা উঠুয়! আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিশ্থিত 
করিয়া দেয়। কিন্ত আবার অনেকগুলি কবিভাতে নুরটী আচ্ছন্ন ও ভাবটা কুহেলিকা- 
মণ্ডিত ও অস্পষ্ট হইয়৷ পড়িম্বাছে। যাহা হউক তাহার এই রূপক কবিতাগুলি ইউরোপীয় 
পাঠকবর্থের মনে এক আশ্চর্য্য রকমের সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং যে পর্যন্ত ভবিষ্যৎ তাহার 
নিরপেক্ষ তৃলাদণ্ডে তাচান্দের শেষ সূলযটী নিদ্ধারণ করিয়! না দেয়, সে পর্যস্ত ইহাই তাহাদের 
প্রধানু কৃতিত্ব বলিয়া! বিবেচিত হইতে পারে । 

_ এই বূপকপ্রৰণত! রবীন্দ্রনাথের কাব্য হইতে নাটকেও সংক্রামিত হইয়াছে, এবং 


ফাল্গন ও চৈত্র, ১৩৩২]. রবার্ট ব্রাউনিং ৩৮৫ 


নাটুকে তাহার ফল মোটের উপর আমারও. চিত্তাকর্খক হইয়।ছে। 'বল!কা” নামক কবিত। 
সমটিতেই তাহার এই গুণটা বিশেষ ভাবে ফুটিয়। উঠ্িয়াছে; ইহাতে কবি একটা 
দার্শনিকোচিত ুঙ্ৃঙতি ও রহুন্তনমাধানের শক্তি লাভ করিয়াছেন, এবং এই ছুঞ্ুহ ভাব 
প্রকাশের অন্ত আশ্চধ্যরূপ স্বচ্ছ ও প্রকাশক্ষম ভাষার উপর অধিকারও বেখাইয়াছেন-__ 
দার্শনিক তত্বান্বেষণের সহিত কাবারসশ্থজনের সুন্দর সমন্বয় ঘটাইয়াছেন । ইচার ছন্দটীও 
তাহার স্বচ্ছন্দ লীলায় ও অনিয়মিত গতি ভঙ্গিতে কবির চিস্তাধারার স্বাভাবিক মন্ুবর্তন 
করিয়াছে । 

কবির মধ্যে যৌবনের রসধারা এখনও যে প্রচুর ভাবে প্রবাহিত, সেই শুভলক্ষণ তাহার 
সবশেষ কাব্যগ্রস্থে দেখিতে পাইয়! তাহার পাঠক বর্গ ভবিষ্মৃতের ন্ট আশান্বিত ও 'আগ্রহপুর্ণ 
হইয়াছেন, এবং তাহার কবিত্ব শক্তির উৎস হুইতে নৃতন নৃতন ধারার প্রবাহের জগ্ত সকলেই 
সসন্ত্রমে প্রতীক্ষা! করিয়। আছেন । 


স্শীকুমার বন্দ্যোপাধ/ায় । 


রবাট্ ব্রাউনিং 
প্রায়ই দেখ! যায়, €ব কোনো উন্নত বা আদর ভ,খন, যথাসময়ে সমাদর 
লাভ করে না_-কৰিলেও ঠিক উচিত সম্মান পায় ন|। সক্রেটিস, জোয়ান অফ. 
আর্ক ইহার প্রকৃঈ উদাহরণ । এতট। অনাদৃত না হইলেও, ব্রাউনিং কিছু কিছু 
ইহাদেরই ধলভুক্ত | তাহার কবিত্বের আদর তীহায় যুগে হয় নাই। রাজকবি 
টেনিসন বন্থমান্যে ভূঁখত হই কাব্যগগন উজ্জ্বল করিয়৷ ছিলেন। ব্রাউনিং তাহার, 
মত আদর লাভ করেন নাই। | 
ৃঁ বর্তমান শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে দেখি, ব্রাউনিংএর সমাদরের প্রচেষ্ট। হইতেছে. 
তাহার যুগে, তাহাকে চিনিয়াছিপ, এমন লে$ক কম ছিল--ছিপ না৷ তাহা! নহে । তাহার, 
কারণ বোধ হয়, ব্রাউনিং একটু বেশী আধুনিক, ( 299৫6: ) কয়েক বৎসর পরে 
তাচার্‌ জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল বোধ হয়। তাই বর্তমান যুগে তাহার চিন্তাধারা, 
তাহার, আবর্শ, তাহার পরিলক্ষিত মানবজীবনের সমালোচনা এমন ভাবে গুহীত হইতে 
'পারিতেছে । ক্রাউন সম্বন্ধে প্রচুর গ্রস্থাবলী এই চেষ্টার সাক্ষা দেয়। 
| অনেকে. বলেন, ব্রাউনিং এর কাব্যে সৌন্দধ্যরসের অভাব ; উহা তিক 
ঈত্যাদি। শ্লৌর, মত মধুর ললিত পদ্দবিন্যাস্‌ তাহার, ক্কাব্যে সত্যই অতবেশী নাই,.. 
কিন্ত শৌদুয প্র তৃপ্তিকর, পুরি ছুরি, নিদ্শন আছে।* ওযা্ডসওয়ার্থ, শেলী, 
ধবীন্দ্রনাথ প্ৃভৃতিতে, দেখি. পদলাল্চিতর গুণে, অর্থ নাগ্বুঝিলেও পাঠকের অভাব য় 
৯১ 
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না। অনেকম্থলে পাঠক ইচ্ছামত অর্থ বাহির করেন রবিবাবুর অনেক র্মসঙ্গীত 
প্রেমনঙ্গীতরূপে গীত হইতে গুনিয়াছি, আবার আনেক কেবলমাত্র সরস গীতিকা ব্যগুণে 
আদরণীয় কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে শুনিয়াছি। যে কোনে প্রকারেই হউক 
রসগ্রহণে বাধা পড়ে নাই। কিন্তু মনে হয় ব্রাউনিংএর ভাবসম্পদ্দ গ্রহণ না করিতে 
পারিলে তাহার কাব্যের বছিঃসৌন্দধ্া উপভোগ করা যায় না। একবার তাহার 
চিন্তাধারা, গ্রহণ করিয়া, তাহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে অনেক আপাত শ্রুতিকটু 
কাব্যের মধ্যে রলধার! মূর্ত হইয়। উঠে দেখ! যায়। তাই মনে হয় তাহার কাব্যের 
অন্তঃসৌন্দর্যয ও বহিঃসৌন্দ্যয পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে। এ সন্বন্ধে 
ব্রাউনিংজায়াএঝ সমালোচনাই প্রকৃষ্ট । কবির 76113 270 07 চ১017161728002,665 শীর্ষক. 
কবিতা পুস্তক পাঠ করিয়! তিনি বলিয়াছেন সত্যই এ যেন দাড়ি । উপরের কঠিন 
আবরণ ভেঙ্দ করিয়৷ যাহ! পাই, তাহ! শুধু সুন্দর, শুধু মধুর নহে, তাহ। জীবনের সুলরস 
স্বরূপ । আমর! বলি তখন ৰাহিরের কাঠিন্ত আর চোখে ঠেকে না। 

ব্রাউনিং সর্বসাধারণের প্র্রিয়' কখনও হইবেন না । তাহার প্রধান কারণ, তিনি 
দার্শনিক কবি। সাধারণের পক্ষে একটু অধিক গুরুগম্ভীর । তাঁধার কাব্যে লৌন্দর্যয 
ও শক্তি পাশাপাশি নাই। শক্তিমান কবির লেখনাতে রূপমৃচ্ছণতুর শব্দবন্ক ত মধুর সৌন্দর্য্য 
অপেক্ষা বর্তমান যুগের জীবনসংগ্রামের ঘাতপ্রতিঘাতের ঝঙ্কার পাই। কিন্তু চিন্তাশীল 
ভাবুক্মাত্রেরই নিকট ব্রাউনিং প্রিয় হইবেন যদিও তিনি অবসর বিনোদনের 
কবি নহেন। 

ব্রাউনিংএর কাব্যে আমরা পাই তাহার সমস্ত জীবন ধরিয়া পরিলক্ষিত 
জীবনের সমস্তার মীমাংসার চেষ্টা । সফলঙত। বিফলতা, সুখহঃখ, মঙ্গল অমঙ্গলের, শ্রের 
প্রেয়ের এই যে নিত্য ঘন্ে মানবের জীবন আপাত চক্ষে অনিশ্চিত দেখায়, ইহার 
মধ্যে শাশখত সত্য কোথায় বা কি? তিনি সকল ছন্দের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। 
আপনার ইচ্ছামত জীবনের কিছু গ্রহণ করিয়া, কিছু বর্জন করিয়া ০০92119:010196এর 
ধর্ম নহে ;-_তিনি জীবনের সব কিছু গ্রহণ করিয়া, তাহার মধ্যে শাশ্বত সত্যের রূপটা 
ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছে তাহা তাহার কাব্যপাঠে 
আমণ যে শক্তির সঞ্চার হৃদয়ে অনুভব কাঁর তাহা হইতেই বোধগমা । তিনি অধথা 
স্থখবাদী নহেন--ছুঃখবাদী ত নহেনই। বর্জনের তিনি পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, 
যাহা কিছু জীবনে আমর! পাই, তাহা পরমেশ্বরের দান বলিয়! শ্রদ্ধার সহিত লইতে 
হইবে। অন্ধ বিশ্বাস বা অন্ধভক্তিতে মন্ুপ্রাদিত হুইয়! গ্রহণ করা নছে। এই সকল 
বন্ধের মাঝে ষে এক পরম সত্য আছে তাহা। তগবান আমাদের বুদ্ধির বা হৃদয়ের 
অনধিগম্য করিয়। দেন নাই । আমর! অবহিত চিত্তে জীবনসমন্তার আলোচন! করিলেই 
মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান ভেলখিতে পাই । তাই জীবনের সকলক্ষেত্রে সুখে ছঃখে, বিপঙ্গে 
আপদে, মঙ্গলে অমঙ্গলে . কোথাও ঘন্ নাই-_সবই আনন্দের কার।। যে ভাবে 
তিনি এই সমন্তার মীমাংসা করিক্সাছেন। তাহ, অতি সুন্বর। মানুষের হয়ে যে 
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শক্তিমান দিব্য পুরুষ সুপ্ত আছেন-__ তাহার উদ্বোধনের জন্য ব্রাউনিংএর চেষ্টা । জীবনের 
বিফলতা! সম্বন্ধে কবির বিশ্বাস। 

015 028৮ 50 15210 676 10615655 20 5010110? 

০015 01275 ৪5০5 280 17050 চে 2 চি], 

£&110102500150 966 010 200 10650 752105 

১০ 6৮0০ 0109170শ 021০9 000 00678 1100, 13805 211, 

এই ব্যর্থতার উদ্দেশ্ঠ শুধু ক্ীবনের শক্তিকেন্দ্রকে নিতা উদ,দ্ধ রাখিবার জন্ত-_আমরা 
যাভাতে পদস্থলনের পর, চক্ষু মুছিয়া ভাসি মুখে উঠিয়া নূতন করিয়া পথ চলিতে 
, শক্তি পাই । এই চেষ্টাই জীবন ।” |] 

4106 5 01214 এই কথাই কবি বলিয়াছেন-__ 

10005 15151) 00256 1905০76০101, 00617767010 001 6৫৮01060০91, 

1107৩ 10985191708 1616 0172 £100100 69 105০ 105611 20 0100 51৮, 

11 11019105610 01) 6০ (0০০৫ 0১৮ 076 1ক67 21701 01701102510, 

[2001160609৮ 176 17০20 16 01706, ০ 5182.1] 1702৮106005 080 1৮ 

কে বলে আমাদের সব হারায়? যাহা আমাদের স্পর্শের বহু দুরে, নশ্গর মন্ুুষ্যের পক্ষে 
যে বীর্য অনধিগম্য, হৃদয়ের ষে উচ্ছাস ধরার হৃদয় ভেদ করিয়া নীলিমায় মিশায়, সেকি সত্যই 
শিশুর চল্দ ধরিবার মত দ্বরাশা ? না, তাহ! তনয়! এ সকলি কবির, প্রমিকের হা্য়ের 
ধূপের গন্ধ পরমেশ্বরের বনদনার সঙ্গীতে উঠিতে থাকে । তিনি ত শুনিয়াছেন একবার, 
তাহ! হইলেই সার্ক । একদিন না একদিন আমরাও শুনিতে পাইব |” 

[২5109 1১০8) 135215তে পরিণত ঝ। বুদ্ধ বয়সের সার্থকতা দেখাইয়া কবি এই একই 
কথা বলিয়াছেন-_ 

, 1]] 0025৮ 1 99981500০19, 
2১200 ৮০৪ 10005 ত12000168 120৩, 

(আমি যাহা) কিছু হুইতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারি নাই, আমার সেই স্বপ্রই আমার 
শান্তি ।) তাহার বিশ্বাস জীবনের উচ্চ আদর্শ, উচ্চ চিস্তা এসব নষ্ট হইবার নহে । মানব 
জীবনের সার্থকতা উহ্থারই মধো--কতটা কর্ণরয়াছি, 00176 20 118851)20 কাজের মধ্যে 
নহে । মনে পড়ে রবি বাবুর-_ | 

“আমারি অনাগত, আমারি অনাহুত, 
তোষারি বীণাতারে বাজিছে তা"রা |” 

এই অনাগত » অনাহত হৃদয়সঙ্গীতেই জীবনের শাশ্বত শাস্তি । 

' এই সার্থকতা আসিবে, নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক জ্ঞানযাদ্দে নহে, নিরবচ্ছির ভক্তিবাদেও নছে। 
জান ও প্রেমের পূর্ণ মিলনেই সুন্দরের উদ্তব। 78::5,০61989এ নাট্যাকারে কৰি 
জঞানবাদের শুক্ততা ও অন্ধ ভক্তির মদবিহ্বলতার ব্যর্থতা দেখাইয়ছেন । ছইই চাই-_-পরিপুর্ণ 
ভাবে-_ভক্তি যেন জ্ঞানকে ছাপঠইয়। যায় না, জ্ঞান যেন ভ্ক্তিকে গুষ্ক করিয়া দেয় না+_উভয়ে 


৩৮৮ নব্যভারত | ত্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্যা 


পরিপূর্ণ উচ্ছাসে হৃদয়ে সংহত হইলে তবেই তৃতীয় নেত্র ফুটিয়। উঠে। 1219051509এর 
তৃতীয় অঙ্কে আছে £ 
[0010 (0০৫ 0047 0০ 006 10556 910110110 101171501200, 





[17665111051006 5501565 11010 025,505 00171701100. 
[1700 111011762,9101:2015 91820. ০, ০, 
10০১ 11000, 82৮7 0100, 08556 002,৮0৩ 10011021715, 

[ ভাবার্থ ২_-আব্রক্ষজীব সকলেরই মাঝে বদ্ধির ক্রিয়া দেখিতে পাই । দেখি অন্ধ 
নিরবচ্ছিন্ন বুদ্ধির ক্রিয়াতে আত্মা কুভেলি সংবৃত্‌ হইয়। পাকে | না" না, প্রেম, আশা, 
আকাঙ্|, বিশ্বাস হইতেই ত মানবের মন্তুষ্যত । 1] 

তাহার পরে মরণোম্মধ 1.61585এর মুখে কবি বলিতেছেন £ জীবনের 
সার্থকতা তখনই, যখন আমর! বুঝি 
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[ ভাবার্থ £-_ যখন জানি ঘ্বণ। প্রেমেরই রূপান্তর, যখন অমঙ্গলে মঙ্গল দেখি, ব্যথতার 
মাঝৰানে সফলতার মাভাস পাই, অর্দস্কুট কলিকাসম, 'অনাগত, অর্ধ বিকশিত চিত্ত, 
সত্যানুসন্ধানের আকুলতা, জীবনের মহত্তর বিকাশের মুল বুবিয়া গর্কান্ুতব করিতে পারি, 
ছোটখাট ভাবনা, সন্দেহ, ছন্দে ল!, ভুলত্রাস্তি, উদ্দার ভাবে গ্রহণ করিগ্না সব গুলিকেই 
জীবনের উদ্ধ গতির ক্ষীণ অন্কুকূল প্রয়াস বুঝি-_যেমন খনির অন্ধকারের মধো যে তরুলতা 
জন্মায়, তাহারা .কখনে। সুর্য্যকর পায় না, তবু ষেন স্বপ্নে হুর্যোর অস্তিত্ব জানিয়া, সেই গুহার 
মধ্যেই উর্ধমুখী হইয়া হূর্ধঃ! ভিমুখে উঠিতে চায়। এসব আমি নি নাই। তাই জীবন আমার 
বার্থ হইল। ] | | ০ রা | 

ব্রাউনিং এইরূপে জীবন সমস্তার সমাধান করিয়াছেন । তীহার শ্রই চিন্তা ধারার 
মূলে তাহার সুগভীর ঈশ্বরবিশ্বাস ছিল। অতি দৃঢ় এই ধর্মবিশ্বাল। 495.:5.51889 
তানার তরুণ বয়সের রচনা। বু এখানেও কবির'এই,বিশ্বামের পরিটয়'পহি। ... নর 
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[ ভাবার্থ ₹--এক 'অশরীরি বাণীর যুছু 'আাশ্বাস শুনিতে পাইলাম, হায়, বৎস, বেদনাহত 
চিত্তে বুঝিতে পাবিতেছ না, ক্ষতিপরাজয়ের মুল কোথায় ?__সে ত তোমারি শক্তির মধ্যে। 
আরো মুহুস্থরে সেই বাণী শুনিলাম_এক উপায় আছে-_কিস্তু ভুর্বল, নশ্বর মানবের 
পক্ষে বড় কঠিন সে পথ_যদ্দি অলস হইয়া, শক্তির মুলে পাপের উদ্ভব হয়, তবে ত 
সে পথে চলা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠে। তুমি কি আমার জন্য, মানবের জন্য নিষ্ষাম 
হইয়া! চলিতে পারিবে,”_ সবশেষে শুনিলাম “হে আমার বীর। কল্যাণ হউক ॥ শেষ 
পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গেই মাছি।”- আমি চিনিলাম এ কাহার বাণী, তাই স্তব্ধ চিত্তে 
রহিলাম । 1” 

এই অনুভূতি আসার সঙ্গেই 
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[ ভাবার্থ :__-মমার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়৷ চিত্তে আশ! জাগিল, দৃঢ় সংকল্প জাগিল। 
যখন নীরব হইলেন, তখন দেখিলাম, আমি তাহারি চরণে নিবেদিত আত্মা ৮] 

ব্রাউনিংএর এই ধর্মনবিশ্বাসের মুলে কোনো গোড়ামী ছিল না। তাহার মত 
নির্ভীকভাবে, খ্রীষ্টধর্ম্ের দুর্বল শক্তিহীন অংশগুলির আবরণ, শেলী নিন্ন সে্তেই খুলিয়। দিতে 
পারেন নাই । তাহার [২205 200. 00৪ 73001২এ প্রচলিত গ্রীষ্টধর্শে গৌডামী ও অন্কায়ের 
প্রতি তীব্র বিদ্রুপবর্ষণ ছত্রে ছত্ে পাই। 

অনৈকে বর্গেন, ব্রাউনিংএ কাব্যসৌন্দর্য্যের একাম্ব অভাব। নিয়ে উদ্ধত অংশগুলি 

পড়িলে'তাহা'র সতাতা৷ সম্বন্ধে উপলব্ধি হইবে | 1106 200 0] 0০০1 চ১৪7806198৪ 
প্রতি বড় ঝড় কাবাগুলিতেই শুধু নহে-_ক্ষু্র কবিতাগুলিতে ও সৌন্দর্যা ও সরসতাঁর 
অভাব নাই। মি 
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[ ভাবার্থ £__“বৃক্ষক্টকিত পর্বশুশীর্ষ হইতে একটী সতোর ক্ষীণ আলোক আমাকে 
যেন ঈঙ্ষিতে পথ দেখাইয়! দিত । পর্বতের উপরের জমাট তুষারের তীব্র ধবলত্ার উপর 
ঝিকিমিকি করিতে করিতে খনির অন্ধকারের মধো, যেখানে তরল অগ্রিময়ী স্বর্ণধার! বুদ্ধি 
পায়, সেখানে আমাকে লইয়া গিয়া! উজ্জ্বল ভইয়! ফুটিয়। উচিত । 1১418,061909, 
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গান করিয়। বলিতেছেন £-_ 
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ইহার ভাবার্থ নিশ্যয়োজন। এরূপ স্থলের সুকুমার কাব্যসৌন্দধ্য অনুবাদের অক্ষম 
চেষ্টায় নঈ হইয়। যায় । এইবপ সৌন্দর্ধোর অভাব ব্রাউনিংএ কোথাও নাই। ছইটী অংশ 
উদ্ধৃত না করিয়। থাক যায় নাঁ। একচীতে [২108 8৮10 006 8901: [00001119.র আসক 
মাতৃত্ব বড় জুমধুর ভঙ্গীতে বর্ণিত £ | 
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অজ্ঞাতসারে জননীর প্রাণে মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মঙ্গলের জন্ত যে অসীম শক্তি 

সঞ্চার হইয়! থাকে সেই শক্তিময় অথচ দুর্বল মাতৃজীবনের কথা বলিতেছেন--“সেই আক 'ম্মক 
অবস্থান্তর! যে ছিল বালিকা» কখন সে মাতায় পরিণত হইল--আর সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বরের 
নিয়মে দেহ মন, সবই যেন পরিবস্তিত হইয়া! ষটৌল! যখন কপোতীর সন্তানসম্ভা বন! হয়, 
কোথায় কোন্‌ অজ্ঞাত সমুদ্বকূলে কোন্‌ অজানা কুলায়টুকুর জন্ত এক অপরিজ্ঞাত অপূর্বব 
আকুলতা তাহার আসে । সঙ্গে সঙ্গে ভীরু পক্ষীমাতার হৃদয়ে কোথ৷ হইতে এক ছুর্দাম শক্তি 
সঞ্চার হইয়! থাকে, তাহার ফলে এক টুকরা তুলা বা তৃণগুচ্ছের জন্ত হেনের তীক্ষ চঞ্চুর আঘাত 


শুধু পক্ষ ঝটপট করিয়া প্রতিহত করিবার চেষ্টার যুদ্ধ করিয়া! থাকে-_কেন যে করে সে 
তাহা জানে না |” 
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(১100র এই চরম দণ্ড সম্বন্ধে বলিতেছেন_-পাপের কালিমাতে জীবন যাহার কলগ্কিত, 
মান্ুয়ের যাহার প্রতি আর কিছু করিবার নাই, ভগবান তাহাকে এইবূপে গ্রহণ করিয়। সমস্ত 
পর্বের কলঙ্ক রক্তধৌত করিয়া নবজীবন দান করুন । 
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[ এককত্রে আমি নেপল্লএর সমুদ্রকুলে দীড়াইয়ছিলাম।” ঘনমদীময়ী রজনী; আকাশ 
পৃথিবী মবই লোপ পাইয়াছে ।* সহপ! রাত্রির অন্ধকারের বক্ষ চিরিয়া অগ্নিময়ী রেখ। এক 


৩৯২ নব্যভারত ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড, ১১শ ১২শ সংখা! 


প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত কে যেন টানিয়া দিল। ঘন মেঘ গঙ্জন, বজ্রপতনে পিবী যেন 
অর্ভনাদ করিয়৷ উঠিল ; দেখিলাম দূরে স্তব্ধ পর্ববতাশ্রেণী, স্পষ্ট দেখিলাম গৃহচূড়াকন্টকিত নগরাঁ 
সেই ঘনান্ধকারের বক্ষে বিলীন হইয়া রহিয়াছে । এই যে দণ্ডিত অপরাধী; এও যেন, 
তেমনি, এক নিষ্ঠুব আঘাতে সতোর কপ অমনি করিয়া! দেখিতে পায়, আর দেখিয়। আপনার 
আত্মার বিনাঁশপথের গতিরোধ করিতে পারে ।” 

লোভ হয়, এইরূপ ছাত্রের পর ছত্র উদ্ধৃত করিয়! দিিই। ব্রাউনিং সম্বন্ধে বলিবার 
যত কিছু আছে তাহা এ ক্ষুর্ধ প্রবন্ধে আলোচনা করিবার নহে । গুধু ছুই একটা কথায়, 
এই শক্কিমাঁন্‌ মহাকবির বিপুল কাব্যসৌন্দর্যের রসবোধের চেষ্টার 'মাভান কর! হইয়াছে মাত্র । 
সকলে এখনো তাহার সম্যক আদর করিতে শেখে নাই । 

ব্রাউনিং পড়। 'ফ্যাসান্, হইয়াছে বলিয়া অনেরে পড়েন, তাহাতে তাহার-শুধু তাহার 
কেন--যে কোন কবিরই অপমান করা হয় । আর পড়েন পণ্ডিতের! ধাহার]! সব কিছু 
পড়েন তাহারই মঙ্গীভূত করিয়। পড়েন তাহাদের পাঙ্ডিতোর স্ৎকর্ষের জন্য । তাহাতে 
আমাদের মত সাধারণ পাঠ.মকর কোনে লাভ নাই । তবে তীহার আদরের চেষ্টা ষে 
৬ইতেছে সেটুকু বোধ হয় বলা যায়। ১7750619095 এক জায়গায় বলিয়াছেন_-] 
51)2,]] 21561550105 00৮-৮ --সতাই 9 19 92297811716. 


প্রীনির্মলা বনু । 


পথের চিহ্ন 


ভারায়ে ফেলেছি তারে জনতার মাঝে, 
খুঁজে খুঁজে বেলা হয় শেষ, 
আমারে যে যেতে হবে আজিকার সাজে, 
মালিকের কাজে দূর দেশ। 
জানিনা তো দীর্ঘপথে বিশ্রামের তরে 
পাস্থশালা আছে, কি না আছে, 
সে ষ্দি আমায় খেজে এই পথ ধরে 
ঠিকানা সে পাবে কার কাছে? 
যদি অন্ত পথে যায়, তবে ভাঁয় ভায়। 
মিলনের সর্ব আশ! শেষ। 
দাড়াতে পারিন। তবু, বেলা চলে যায়, 
যেতে হবে প্রভুর আাদেশ। 
ভে পোকানী, যদি দেখ যুবক সুন্দর 
কারে! খোজে চাভে চারি দ্িক, 
বলো এক প্রৌঢ়, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর, 
উত্তরের ভয়েছে পথিক । 
বলো ঢেলে গেছে অশ্র পথের হুধারে 
লয়ে গেছে বুকেতে বিষাদ 
সেই অশ্রুচিহ্ন পথ দেখাক তোমারে 
রেখে গেছে এই আশীর্বাদ । 


শ্রীকামিনী রায়। 


হাসন হান। 


প্রভাত আলোকে ধরণীরাণীরে 
সাজাঁল রঙ্গীন সাজে, 
অশোক কাঞ্চন করবী পলাশ 
বন্ধুক শিমুল; সিঞ্চিল সুবাস 
যুখিক1 মল্লিক! চামেলী চম্পক 
গোলাপ ও. গন্ধরাজে। 
এই রঙ্গের মেলায় সৌরভ খেলায় 
আমি যে লাগিনা কাজে 
তাই মরে আছি লাজে। 


৬৯৪ নব্যভারত ['ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য। 
ফুটেছিল মোর ছোট ছোট ফুল 
গন্ধে দশদ্দিক করিয়া আকুল 
অন্ধ আধার রাতে, 
লীর যখন বিহঙ্গের গান 
মানব যখন খোজেন। সুত্র।ণ 
মগন রছে নিদ্রাতে। 
শুষে লয়ে গেছে তাদ্দের সুবাস 
রজনী আপন সাথে, 
এবে অকরুণের হাসির আঘাতে 
ঝারয়া পড়িপ প্রাতে। 
কবি কহে ওগো সৌরভময়ি, 
প্ুঃখ কিবা আছে তাহে, 
নিশার আধরটর অনিদ্ধ যে জাগে 
তার প্রাণে তব সৌরভ লাগে 
সে ৩ব মঙ্গল গাভে। 
শ্রাকামিনা রায়। 


শপ কা বত "৭ ও জগ ৮ 


মায়ের আশ। 


যে সুরে মোপ উঠেনি গান 
সে সুরে গাবে, তুমি সে গাবে, 
ষে উচ্চ পথে পারিনি যেতে 
সে পথে তুমি সহজে যাবে, 
যে ফলে শুধু বাড়ান হাত 
তুমি তা পাবে তুমি তা পাবে। 
একটি ছোট *বাঁজে যেমন 
বনম্পতি জীবন পয়ে, 
লক্ষবীজে অন্কুরে আর 
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে, 
তেমনি তুমি একট! মায়ের. 
একটা বুকের আশা নিযে 
লক্ষ বুকে বুনবে আশা 
সাধন দিয়ে সিদ্ধি দিয়ে । 


শ্রীকামিনা রায় । 


পথের চিহ্ন 


ভারায়ে ফেলেছি তারে জনভার মাঝে, 
খুজে খুঁজে বেল! হয় শেষ, 
আমারে যে যেতে হবে আজিকার সাজে, 
মালিকের কাজে দূর দেশ। 
জাঁনিনা তো দবীর্খপথে বিশামের তরে 
পাস্থশালা! আছে, কি না আছে, 
সে ষদি আমায় খোজে এই পথ ধরে 
ঠিকানা সে পাবে কার কাছে? 
যদি অন্য পথে যাঁয়, তবে ভায় ভায়। 
মিলনের সর্ধ আশ! শেষ । 
দাড়াতে পারিনা তবু, বেল! চলে যায়, 
যেতে হবে-_প্রভূর ব্ছাদেশ। 
ভে দোকানী, যদি দেখ যুবক সুন্দর 
কারো খোজে চাহে চারি দিক, 
বলে! এক প্রৌট, দীর্ঘ প্রতীক্ষীর পর, 
উত্তরের হয়েছে পথিক । 
বলো ঢেলে গেছে অশ্ঞ পথের তুধারে 
লয়ে গেছে বুকেতে বিষাদ 
সেই অশ্রুচিহ্ন পথ দেখাক তোমারে 
রেখে গেছে এই আশীর্বাদ । 


ভ্ীকামিনী রায়। 


হাসন হান। 


প্রভাত আলোকে ধরণীরাণীরে 
সাজাল রঙ্গীন সাজে, 
অশোক . কাঞ্চন করবী পলাশ 
বন্ধুক শিমুল; সিঞ্চিল সুবাস 
: যুখিকু! মল্লিকা চামেলী চম্পক 
গোলাপ ও গন্ধরাজে। 
এই রঙ্গের মেলায়- সৌরভ খেলায় 
| আমি যে লাগি ন! কাজে 
তাই মঝে আছি লাজে। 


রী | । | 
৩৯৪ . নব্যভারত [.ভ্রিচত্বারিংশ খণ্ড ১১শ ও ১২শ সংখ্য! 
ফুটেছিল মোর ছোট ছোট ফুল 
গন্ধে দশদিক করিয়া আকুল 
অন্ধ আধার রাতে, 
নীরব যখন বিহঙ্গের গান 
মানব যখন খোজেনা স্থৃত্ব|ণ 
মগন রহে নিদ্াতে। 
শুষে লয়ে গেছে তাদের সুবাস, 
রজনী আপন সাথে, 
এবে অক্ষণের হাসির আঘাতে 
ঝরিয়া পড়িল প্রাতে। 
কবি কহে ওগো! সৌরডমন্জি, 
হুঃখ কিবা আছে তাকে, 
নিশার আধদটুরে অনিদ্র যে জ্কাগে 
তাঁর প্রাণে তব সৌরভ লাগে 
সে তব মঙ্গল গাছে। 
জীকামিনী রায়। 


আস -০০ ৯০ ০ ২০০ ও 


মায়ের আশা 


যে স্বরে মোর উঠেনি গান 
সে সুরে গারে, তুমি সে গাবে, 
যে. উচ্চ পথে পারিনি ষেতে 
সে পথে তুমি সহজে যাবে, 
যে ফলে শুধু বাড়ানু হাত * 
তুমি তা পাবে তুমি তা পাৰে। 
: একটি ছোট্ট বীজে যেমন 
বনম্পতি জীবন (পয়ে, 
লক্ষবীজে অন্কুরে আর 
ধরায় পারে ফেলতে ছেয়ে, : 
তেমনি তুমি একট! মায়ের... 
একটা বুকের আশা নিয়ে * . 
ঢাক বুকে বুনবে” শা. . 
সাধন দিয়ে সির্বি দিয়ে। ্ | 
ভ্রীকামিনী রায়। 


